বর্ধমান £ ইতিহাস ও সংস্কৃতি 


তৃতীয় খণ্ড 





প্রথম অধ্যায় 
লোকসংস্কৃতির উৎ সন্ধানে 


(জনগোষ্ঠীর নৃতাত্বিক ও সামাজিক ববত“নের ধারা ) 
(১) ্‌ 

সমাজ ও সভ্যতা মানুষের সংষ্ট। তাই সমাজ ও সভ্যতার বাানয়াদ এবং 
অগ্রগাঁতকে উপলাধ্ধ করতে হলে তার পশ্চাংবত পটভূমিকাকে সতত চলমান 
অনুশীলনের ছারা জানতে হবে-এই হল ইতিহাসের শিক্ষা । সমাজ ও সভ্যতার 
1বিবত'নের উন্নাত বা অবনতি ঘটে সমাজের গোচ্ঠশবদ্ধ মানুষের ক্রিয়াকলাপকে কেন্দ্র 
করে। কোন ব্ন্ত বিশেষের হ্বারা সমাজ গাঁঠিত হয় না বা একদল ছন্নছাড়া 
জনসম্টিকেও সমাজ বলা যায় না। সমাজ হল মানুষের সংহত জণীবনযান্ার একটা 
গাঁতশীল স্তর এবং এ স্তরগীল এীতহ্য পরম্পরায় জনগোষ্ঠীর আয়ত্াধীন থাকে । 
জনজীবন বা লোকজীবনের প্রয়োজনে বৈচিন্ত্যপূর্ণ উপকরণ ও উপাদানের 
সমন্বয়ে গঠিত লোকসমাজ হতে লোকসংস্কাতির উদ্ভব হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের 
ভাষায়,__পসংস্কাতি যাঁদ সভ্যতা বৃক্ষের একি পুছ্পিত শাখা হয়, তাহলে লোক- 
সংস্কাতি হল সেই বৃক্ষের শিকড় যা মাঁটকে আশ্রয় করে আছে এবং যে মা?ট থেকে রস 
আহরণ করে বৃক্ষকে ফল ও ফুলে সাঁজ্জত করে শোভা বখ্ধি করে ।' তাই অনেকের 
মতে, “সংস্কাতির উত্তরাধকার হল লোকসংস্কীতর গোড়ার কথা ।' 

লোকায়ত শব্দের অর্থ বিচার প্রসঙ্গে দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন,৯ 
_'লোকেষ: আরতো লোকায়তঃ অথাৎ লোকায়ত-মত লোকে আযম্নত অথাঁৎ 
লোকের মধ্যে ছড়িয়ে পরার জন্য এই সংজ্ঞা লাভ করেছে । সুরেশ্দ্রনাথ দাসগ,প্ডের 
মন্তব্যটির আক্ষারক অথ হল+--“জনসাধারণের মধ্যে যার পাঁরচয় পাওয়া যায়।” 
লোকায়ত শব্দের 'দ্বাবধ অর্থের মধ্যে এই তাৎপযণট লোকসংস্কীতি আলোচনার 
ক্ষেত্রে বিশেষ অর্থবহ । দেবীপ্রসাদ চট্রোপাধ্যার যাকে জনসাধারণের দর্শন বলেছেন, 
সোট রবান্দ্রনাথের ভাষাঙ্, “সংস্কাতির উত্তরাধিকার হল লোকসংস্কৃতির গোড়ার কথা । 
পাশ্চাত্য পাঁণ্ডতগণ লোকায়ত শব্দের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন,২--৭1775 
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বর্ধমান (৩য়) ১ 


বর্ধমান : ইতিহাস ও সংস্কৃতি 
তৃভীয় খণ্ড 


যজ্েশ্বর চৌধুরী 


পরিবেশক 
পুস্তক বিপণি 
২৭, বেনিয়াটোল! লেন 
কলিকাতা ৭০০০০৪৯ 


প্রথম প্রকাশ £ অক্টোবর, ১৯৯৪ 


প্রকাশক £ 
শ্রীমতশ আনন্দময়শ চৌধুরী 
৫, শাভ্তি নগর বাই লেন, 
পোঃ ভদ্রকালণী ( উত্তরপাড়া ১ 
জেলা-হুগলী 

1পন-৭১২২৩২ 


প্রচ্ছদ 2 
আঁময় ভট্টাচার্য 


প্রচ্ছদ মন্দ্রণ £ 

ওয়েলনোন প্রিপ্টা্স 

১২৪ব, রাজা রামমোহন সরাঁণ 
কলকাতা ৭০০০০৯ 


মুদ্রক £ 
শ্রীনারায়ণচন্দ্র ঘোষ 
দি শিবদ-গাঁ প্রিপ্টার্স 
৩২ 'বডন রো 
কলিকাতা ৭০০০০৬ 


উৎসর্গ পঞ্জ 


'চরশুভাকাজ্্ী 
শ্রীমতী অন্্পূর্ণা সামন্ত 


ও 
শ্রীমতী আরতি চৌধুরী-র 
প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য স্বরূপ 
তৃতীয় খণ্ড উৎসর্গ করা হ'ল। 


ভূমিকা 


'বধমান £ ইতিহাস ও সংস্কাতি” প্রথম ও ছিতয় খণ্ড পূবর্পারকজ্পনা অনুসারে 
যথাসময়ে প্রকাশিত হ'লেও তুলনাম.লকভাবে তৃতীয় তথা শেষ থণ্ডাঁট প্রকাশের যথেষ্ট 
?বলঘ্ব ঘটেছে । দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশের পর ছয় মাসের মধ্যে শারশীরক অসূচ্থতাই 
এই ?িবলম্বের অন্যতম কারণ । তবে কারণ যাই থাক না কেন গাবলম্বের জন্য আম 
আন্তরিকভাবে দ:£ঁখত, 'িম্তু নির্‌পায়্। 

প্রথম ও "দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশের পর 'বাঁভন্ব স্থানের সুধা ব্যান্তগণের নিকট হতে 
যেরূপ উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা লাভ করতে সক্ষম হয়েছ তা আমার ন্যায় একজন 
সাধারণ ব্যান্তর পক্ষে অত্যন্ত গোরবের 1বষয় । দ'র্ঘ প্রতীক্ষার পর “বধমান £ 
ইতিহাস ও সংস্কাতি”*-র শেষ খণ্ড পাঠক সমাজে তুলে ধরতে পারায় আমার শ্রম সার্থক 
হয়েছে বলে মনে কার । গ্রন্থ রচনার পরিকজ্পনা অন:যায়) ততায় খণ্ডের বিষয় সূচীতে 
বর্ধমান জেলার স্থান (ববরণ প্রাধ।ন্য পেয়েছে । বধর্মান হ'ল একট প্রাচীন জনপদ; 
সেকারণে আম দাবা কণ্নতে পারি না যে, বর্ধমানের ইতিহাস ও অংস্কাতি আলোচনা 
এখানেই শেষ হয়েছে । জেলার সামাগ্রক ইতিহাসের ক্ষেত্রে আরও 'তিনাট অন্যতম 
প্রাসাঙ্গক বিষয়ের আলোচনার অভাব থেকে গেল। প্রথমতঃ কৃষি, শিজ্প ও থাঁনর 
উপর জেলার অর্থনাঁতির বাঁনয়াদ গনভ'রশ।ল এবং সেকারণে ইতিহাস ও সংস্কীতির 
প্রেক্ষাপটে “অর্থনশীত বিকাশের ধারা” শক অধ্যায় রাঁচত হলেও এ বষয়ে আরও 
1বশদভাবে পযণলোচনা করার প্রয়োজন আছে । 'ছিত?য়তঃ ২৬৭১৯ট মোজা 'নয়ে 
বধমান জেলা গাঠত হয়েছে এবং লোকসংস্কাতির 'বিচন্র উপাদান জেলার অভান্তরে 
বাভন্ন গ্রামে ইতস্ততঃ 'বাক্ষিপ্ত রূপে ছঁড়য়ে আছে । যাঁদ মহাবদ্যালয় ও 'বম্বাঁবদযালয়- 
গুীলর আগ্াহশঈল ছান্র-ছান্রীদের সহায়তায় লোকসংস্কীতর উপাদানসমূহ সংগ্রহ করে 
বিষয়াঁভীত্তক ভাগে উত্ত উপাদানগযীলকে সম্যকরপে পর্যালোচনা করা যার, তাহ'লে 
জেলার লোকসংস্কাতির পূর্ণ*্গ আলোচনা সার্থক হবে । গতানগাঁতিকভাবে পৃববত+ 
সংগ্রাহকদের আলোচনার পুনরালোচনা করে লাভ নেই। আসল উপাদান সংগ্রহ হ'ল 
মৃখ্য উদ্দেশ্য । এ বিষয়ে অধ্যাপক ডঃ 'মিাহর কামিল্যা চৌধুখ হ'লেন অন্যতম পথ- 
প্রদশশক। সবশেষে জানাই যে, কোন একক ব্যন্তির পক্ষে এই বিশাল জেলার 
পুরাকীত'র তালিকা ও 'ববরণ প্রস্তুত করা অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার । এই কাজের 
প্রধান বাধা হ'ল অর্থ সংস্থানের। সারা জেলা পাঁরন্তরমণ করে গ্রামে-গ্রামাস্তরে 
পুরাকীতির 'নদশ'ন সংগ্রহের জন্য যে অথেবর প্রয়োজন তা ব্যান্তুগতভাবে বহন করার 
ক্ষমতা ক'জনেরই বা আছে। এই শুভ প্রচেষ্টাকে পণণত্গ রূপ দান করতে হ'লে 
বর্ধমান 'ি*বাঁবদ্যালয়; জেলা পারদ ও অন্যান্য প্রাত্ঠানকে গাঁগয়ে আসতে হ'বে। 
সাধারণভাবে 'নজস্ব প্রয়োজন অন্যায় কিছ; 'নাঁ্দ্ট গ্রাম বা কয়েকাঁটি অণুলের 


আট 


পুরাকীতর সমীক্ষা করে কোন লাভ নাই। সমগ্র জেলার পুরাকীর্তি ও নিদর্শনা- 
বলার প্রামাণ্য তালিকা প্রস্তুত করার উদ্দেশ্য ?নয়ে এই কাজ সুসমপল্ন করতে সক্ষম 
হ'লে বর্ধমান জনপদের প্রাচঈন, মধ্য ও আধুনিককালের বাস্ত্াবদ্যা ও মান্দর-শিজ্পের 
উৎকর্ষতার তুলনামূলক বিচারের দ্বারা আগ্াালক ইতিহাসের বলিষ্ঠ ধারার সমন্বয় 
ঘটানো সম্ভব হ'বে। 

পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য জেলার ন্যায় বর্ধমানের মানষেরও গ্রাম সম্পাঁকতি আগ্রহ 
ক্রমশঃ হাস পাচ্ছে । গ্রাম হতে গ্রামে ঘোরার সময় লক্ষ্য করেছি ষে, প্রাচগন গিনদর্শন- 
সমূহ ক্রমশঃ ধ্বংসের পথে এাঁগয়ে যাচ্ছে । গ্রাম ও গ্রামীণ জনবসতি হল বর্ধমান তথা 
রাঢ়ের সভাতা ও সংস্কাতির ভাত্বস্থল। তাই সংরক্ষণ ও সঙ্কলনের মাধ্যমে গ্রাম- 
সমূহের অতীতকে ধরে রাখার প্রচেন্টাকে বলবতদ করা আশু প্রয়োজন । একথা 
ভুললে চলবে না ষে, জনবসাঁতি শর: হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গ্রাম পত্তনের ইতিহাস জাঁড়ত 
এবং লোকসংস্কীতঃ লোকধম“ ও লোকবসাঁতির তথ্য আহরণ করে ভাবীকালের 
গ্রবেষকদের জন্য গ্রাম-সমটক্ষার প্রয়োজন আছে । তথ্য বা উপাদান একবার ল-প্ত হলে 
তাকে ফিরে পাওয়া দুদকর । সেই কারণেই প্রাপ্ত তথোর 1ভীত্ততে ও স্বীয় সাধ্যানুসারে 
গ্রাম পরিক্রমার ফসলগ-লি এই খণ্ডে সাল্নবেশিত করা হয়েছে। 

আলোচ্য খণ্ডের বিষয়সচ দেখে অনেকে হয়ত মন্তব্য করতে পারেন ষেঃ কেবলমান্র 
গ্রাম বিবরণ প্রাধান্য পেয়েছে কেন? বধধমানের লোকসংস্কাতির ধারাকে জানতে হ'লে 
বা লোকসংস্কৃতির সামাগ্রক পর্যালোচনা করতে হ'লে গ্রামে-গ্রামান্তরে গিয়ে উপাদান 
সংগ্রহ করতে হ'বে। লোকসংস্কাতির প্রেক্ষাপটে তথ্য সংগ্রহের জন্য 'বাভন্ব স্থানের জন- 
জীবনের ধারা, তাদের প্রাচীন এ্ীতহ্য, লোকধমেরি বিবর্তন; স্থাপত্য, ভাস্কর্য? লোক- 
[শজ্প, লোকসাহিতা, লোকসঙ্গীত প্রভাতি ডী্লখিত বিষয়ের আলোচনা করতে হ'লে 
গ্রামে যাওয়া ব্যতনত গত্যন্তর নাই । জেলার সমস্ত গ্রাম পরিভ্রমণ করা কোন একক ব্যান্তর 
পক্ষে বা কোন গবেষকের পক্ষে সম্ভবপর নয়। লোকসংস্কীতর উপাদান গ্রামগযীলর 
মধ্যেই ছাড়িয়ে আছে । গ্রাম ব্বিরণণতে প্রদর্ত তথ্য হ'তে উপাদান সংগ্রহের স্থান- 
গুলিকে নিদেশ করা যায়। গবেষক ও ছান্র-ছাত্ররা তাদের ?নজদ্ব প্রয়োজন অনুযায়ী 
উপাদান সংগ্রহের প্রাথামক ভাবনা-চন্তা সম্পকে অযথা কালক্ষেপ না করে যাতে 
সহজেই উৎস স্থলগুীলর সম্ধান লাভে সক্ষম হ'ন, সেই উদ্দেশা নয়ই গ্রাম সম্পাকতি 
আলোচনার সূত্রপাত করা হয়েছে। 

প্রাসম্ঘ ভাষাতত্বীবদ মুহম্মদ শহীদংল্লাহ একসময়ে মন্তব্য করেছিলেন, “বাঙ্গালীর 
জাতীয় ইতিহাস একটি বাঁঞ্চত পদাথথ। হীতহাসের উপকরণ দেশের বাভন্ন স্থানে 
ম্ম্তুপর]পে, প্রান মন্দির মসাঁজদর:পে বা দখাঘ ইত্যাঁদ প্রাচীন কীর্ভির্‌পে 
বম্বা লোকমুখের ছড়া ও 'িদ্বদত্তীর্‌পে ছড়ান রাহয়াছে।” সারীগ্রকভাবে একথা 
গালা দেশের হীতিহাসের পক্ষে যের্প প্রযোজা, আগ্ালক ইতিহাসের ক্ষেত্রে 
সনুরূপ ধারাকে অনুসরণ করতে হবে । মহানগরার গ্রন্থাগার কক্ষে বসে এ সকল 


নয় 


উপাদ্দান সংগ্রহ করা বায় না। গ্রামে-গ্রামাস্তরে ঘরে খোলামনে এই সকল উপাদান 
সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করতে হবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই ষে, বর্ত'মানকালে এরংপ 
দুরুহ কাজে সহানভৃতিসম্পন্ন ও সমমনোভাবাপন্ন সহযোগী পাওয়া ধায় না। 
১৩২১ সালে বর্ধমানে অনুষ্ঠিত অম্টম বঙ্গীয় সাহতা সম্মেলনের মল সভাপাত 
মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্নী ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্বৃ্ধ করে তাদের মাধ্যমে উপাদান 
সংগ্রহের কথা বললেও একালে কেবল হতাশার চিত্ত দোখ। অবশ্য ছাত্র-ছাত্রধদের দোষ 
দিয়ে লাভ নেই। এই কাজের জন্য যে মননশশলতার প্রয়োজন, ছাত্র-ছাত্রীরা সের:প 
প্রীশক্ষণও লাভ করে নাই । | 

আগ্চালক ইতিহাস রচনার গোড়ার কথা হল মান্‌ষকে নিজ অঞ্চলের বিষয়ে সম্যক- 
রূপে অবাহত ও উদ্বৃ্ধ করা । ইতিহাস সম্পকে স্বচ্ছ ধারণা না থাকলে সংস্কৃতিকে 
রক্ষা করার অন:প্রেরণা পাওয়া যাবে না। অক্ষয়কুমার মৈল্লের কথার পুনর-স্তি করে 
বলা যায় ষে, বধণমানের ইতিহাসের প্রধান কথা হল বধণমানের জনসাধারণের কথা । 
মানুষ ধাঁদ অতণতকে না জানে তাহলে ভাবীকাল সম্পর্কে কোন ধারণা সৃষ্টির সহায়ক 
হবে না। ইতিহাস না জানলে দেশকে ভালবাসা যার না। বধমান জেলার ইতিহাসের 
পারকাঠামোর মধ্যে অন্তর স্থানের সংগ্কাতি, জীবনধারণের উপায় ও সমাজাবন্যাস 
নিহত আছে। তাই ইতিহাস চার 'বম:খতাকে দরে সরিয়ে পাশ্চাত্যের ন্যায় 
171510110981800105 বা ইতিহাসদর্শন আলোচনার ধারা অব্যাহত রেখে নিজ নিজ 
এীতহ্যকে স্মরণ করা সম্ভবপর হলে এর চেয়ে শ্লাঘার বম্তু আর কি হতে পারে । 

ততাঁয় খণ্ডের আলোচ্য বিষয়বস্তু প্রসঙ্গে বধধমান জেলার লোকসংস্কাঁতর উপাদান 
সংগ্রহ বয়ে কছ সাধারণ আলোচনা করা হয়েছে । প্রথম অধ্যায়ে লোকসংস্কৃতির 
প্রেক্ষাপটে জনগোষ্ঠনর ববর্তনের পরিচয় সহ জনজীবনের সমাজাবন্যাস ও আ'দমকাল 
হতে রাটের মানের সামাজিক 'বিবত“নের ধারা সম্পকে কিছু আলোকপাত করা 
হয়েছে । প্রীচগন আধবাসদের সাংস্কৃতিক জীবনের বম্ধুর পথে বহ্‌ এঁতিহ্য ল:প্ত 
হলেও পারিবারক ও গ্োষ্ঠীবম্ধ ধমঈ"য় চেতনার একটা ক্ষীণ ধারা আজও পারমাজি'ত 
হয়ে বলবৎ আছে। সেকারণে 'ছিতীয় অধ্যায়ে লোকধমের অলোচনার পরিশিণ্টে 
অমূল্যচরণ 'বদ্যাভুষণের বাঙাল ও দ্রাবিড় প্রবম্ধাট সংযোঁজত হল। গ্রাম ও 
গ্রামীণ সভ্যতা হল বধ'মানের সংস্কাতির প্রধান ধারক ও বাহক । গ্রামনাম হতে আদিম 
জনগোষ্ঠীর বসবাসের ইঙ্গত মিলতে পারে । লোকবসাঁত অধ্যায়ে সেই প্রচেষ্টার 
রূপরেখা দেওয়া হয়েছে । অতীতে গ্লামশণ সংস্কাঁতির কেন্দ্ুস্থলে ছিলেন গ্রাম্য দেব- 
দেবীরা । একটির গ্রাম্য দেবীকে কেন্দ্র করে 'নাঁদন্টি গ্রামের সমাজাঁবন্যাস ও 
নংতাত্বক সমণক্ষার সংক্ষিপ্ত আলোচনায় স্থান পেয়েছে আমার জন্মস্থান “ক্ষীরগ্রাম | 

'লোকসংস্কাঁত ও এ্রীতহ্য” অধ্যায়ে গুর;ত্ব অনুযায়ী ২০টি 'বাশস্ট স্থানকে বেছে 
নেওয়া হয়েছে তাদের বৈশিষ্ট্যের আঁথ্গকরংপে । এ ক্ষেত্রে জেলার প্রত্যেকাঁট গ্রাম 
[নষে এই ধরনের পধালোচনা করা সগ্ভবপর নয় । নম:নাম্বরপ যে ২০ গ্রাম 


দশ 


সম্পর্কে আলোচনা করা হল, অনুরূপভাবে “লোকসংস্কৃতির 'বাঁচতধ ধারা” অধ্যায়ে 
বা্ণত গ্রামগুলি সম্পকে" সহজেই পণাঞ্গ আলোচনা করা সম্ভব হলেও গ্রন্থের 
কলেবরের কথা স্মরণ রেখে উত্ত কর্ম হতে 'িরত থাকাই শ্রেয় মনে করেছি। বর্ধমান 
শহর হল জেলার মধ্যে আকষণণণয় প্রাণকেন্দ্র ; তাই জেলার সদর শহরের দুণ্টব্য স্থল ও 
বস্তুপমূহ বাণণত হয়েছে “দেখ পুরণ বর্ধমান" অধ্যায়ে । পাঁরাঁশম্টে জেলার বিভিন্ন 
প্রান্তে অবচ্ছিত প্রাচখন ও প্রাসপ্ধ মাম্দিরের একাঁট তাগলকা সংযোজিত করা হয়েছে । 
প্রথম ও 'ছিতীয় খণ্ডের ন্যায় শেষ থণ্ডেও তারাপদ সাতিরা ও ডাঃ সঙ্গীতা বন্দ্যো- 
পাধ্যায়এর (স্বগ্গত অমিরকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের সংগ্রহ ) নিকট কয়েকাঁট আলোক- 
চিন্র ব্যবহারের অনুমতি লাভ করায় গ্রন্থের উৎকর্ধতা বৃদ্ধির সহায়ক হয়েছে । এজন্য 
তাঁদের ধন্যবাদ জানাই । 

ততাঁয় খণ্ডে কোন পাণ্ডিতাপূর্ণ আলোচনার সমত্রপাত ঘটান হয় নাই । অত্যন্ত 
সহজবোধ্য ও সাধারণভাবে চার শতাধিক গ্রামের বিবর৭ তুলে ধরার উদ্দেশ্য হল এই 
যে, একদিকে সাধারণ পাঠকদের নিকট জেলার সহজবোধ্য 'চন্ত্ুকে উপস্থাপন করা এবং 
অপরপক্ষে লোকসংস্কাতির উপাদান সংগ্রহে আগ্রহশীল ব্যক্তিদের 1নাঁদ্ট গ্রাম সম্পকে “ 
আকৃষ্ট করা । আবার অনেকের মনে হয়ত প্রশ্ন জাগতে পারে ষে, গ্রামাববরণ পষণয়ে 
লোকধনের কথা আঁধক আলোচনা করা হয়েছে । এই শ্রেণীর সমালোচকদের প্রাত 
সাবনয় নিবেদন এই যে, লোকধম কে বাদ দিয়ে প্রাচীন কোন তথ্যই সংগ্রহ করা 
যাবে না, বদ্ছ্বারা স্বয়ংস্পূণরিপে লোকসংস্কৃতির আলোচনা সম্ভবপর । এমনাক 
পাঁরবারিক ও গোষ্ঠী জীবনের ধারাবাহক এ্রাতহ্য লোকধম“কে আশ্রয় করে 'টিকে 
আছে, তাই লোকসংস্কীতিতে ধমেরি প্রাধান্য এত আঁধক এবং গ্রাম সম্পাঁকতি 
আলোচনায় লোকধম“ এত আঁধক প্রাধান্য পেয়েছে । আণ্চলক ইতিহাসের কোন গ্রন্থে 
এত আধক সংখ্যক গ্রামের পরিচয় পাওয়া ধায় না। ইতিপূর্বে বধমান জেলার গ্রাম 
গ্রামীণ সভ্যতা ও সংস্কাত সম্পাকিভি যে সকল গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে, সে সকল গ্রন্থে 
গ্রাম সম্পাঁকতি বিবরণ অত্যন্ত অপ্রতুল এবং প্রচলিত ধারা অনুযায়ী সকলেই কয়েকাঁট 
নাট প্রসিদ্ধ গ্রামকে বেছে নিয়ে যথাকত'ব্য সমাপ্ত করেছেন । অশোক মিত্রের 
(আই. সি. এস.) সম্পাদিত ও সেম্সাস বিভাগ কর্তক প্রকাশিত “পশ্চিমবঙ্গের 
পুজাপাবণ ও মেলা, (৫ম থণ্ড) গ্রচ্ছে বহ] গ্রামের কথা বলা হলেও বধমান জেলা 
সম্পাকতি অংশাঁটিতে না বলার কথা আঁধক। আশা কার আলোচ্য খণ্ডে গ্রাম সম্পাঁকিতি 
বহু জিজ্ঞাসার অভাব পুরণ করবে। ভাবষ্যতে বর্ধমান জেলার পুরাকীর্ত রাচিত 
ও প্রকাশিত হলে এই জেলার একটি প্‌ণণঞ্গ গ্রামীণ চিন্ত পাওয়া যাবে। 

প্রায় ৭০২৮ বর্গ কিলোমিটার এলাকা বিশিষ্ট জনপদের ভাণ্ডারে অঞ্চুরস্ত তথ্যরাজি 
আশ্রয় করে আছে। অবসর সময়ে ও ছটির দিনে গ্রামে-গ্রামে ঘরে গ্রাম সম্পাকতি 
তথ্যসমূহ সংগ্রহ করে উত্তরসূরীদের জন্য পাথেয়স্বর:প কিছ নম:না প্রকাশিত হল । 
জেলার বিভন্ন অগ্চল পাঁরভ্রমণের সময় জেলাবাসীদের সাগ্রহ আতিথেয়তা, পথ নিদেশ. 


এগার 


আহার, বাসম্থান ও আঙ্গিক সহযোগিতা লাভে বাণ্চিত হই নাই। আবার অনেক ক্ষেত্রে 
ব্যান্ত্রগতভাবে প্রেরিত তথ্যগুীলকে যাচাই করে নিয়ে তৃতীয় খণ্ডে সংযোজিত করা 
হয়েছে । যে সকল সহ্ধদয় ব্যন্তি 'বাভন্নভাবে সাহায্য করেছেন, গ্রচ্থের পারাশিচ্টে 
তাঁদের নামোল্লেখ করে আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করোছ। ভ্রাস্তবশতঃ যাঁদ কোন, 
নাম অনূল্লেখ থেকে যায় তাহলে তাঁদের 'নকট ক্ষমাপ্রাথঁ। গ্রাম পাঁরক্লমাকালে 
যাঁদের নিকট 'বশেষ সাহায্য লাভ করেছি তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন বৈদ্যনাথ 
সিংহরায় ও সমীর 'সংহরান্ন (চকদীঘি ), সুধীরকুমার দাস (কামারপাড়া ), পুলক 
বন্দ্যোপাধ্যায় (মসাগ্রাম ), নজলুর রাঁহম (নবগ্রাম ), অধ্যাপক আময়কুমার 
ভট্টাচার্য ( নাসগ্রাম ), দুলাল চট্টোপাধ্যায় ( গলসী ), সুকুমার [মস্ত (কৈতারা ), 
আসগর আলি (কুড়মুন ), ডাঃ 1বমলকৃষ্ষ চট্টোপাধ্যায় (গ্লসী ), মদনমোহন বসত 
( শঙ্করপুর ), দীপঙ্কর চৌধুরী ও সনৎকুমার চক্রবতা (ক্ষীরগ্রাম ) প্রমুখ ব্যান্তগণ। 
বর্ধমান শহরের সঙ্গে রাজবাড়ী সম্পাঁক্ত 'বষয়ে সাহায্য পেয়েছি রাজকুমার 
ডঃ প্রণয়চদি মহতাব-এর নিকট । এ"দের প্রত্যেককে আমার কৃতজ্ঞতা জানাই । গলসণ 
অঞ্চল পরিব্রমাকালে আমার বাল্যবন্ধু আসত চৌধুর৭ ও বন্ধপত্বী প্রীমতণ ভারতশ 
চৌধুরীর যেরপ সহযোগিতা লাভ করেছি তজ্জনা তাঁদের শন্ক ধন্যবাদ জানর়ে ছোট 
করতে চাই না। প্বর্ধমান ঃ ইতিহাস ও সংস্কৃতি” রচনার প্রারাভক পর্ব হ'তে আমার 
কম“স্থল ইউকো ব্যাঙ্ক-এর-সহকমবশ্দ নিরন্তর অন:প্রেরণা জূগিয়ে এসেছেন । তৃতীয় 
থণ্ড প্রকাশনার সময় ধাঁদের নিরন্তর উৎসাহ আমাকে প্রেরণা জীগয়েছে তাঁদের মধ্যে 
অগ্রজপ্রাতম সঞ্জীবকুমার বন্ধু॥ আঁময়কুমার ঘোব, নিম চন্দ্র চৌধুরী এবং সহকমণ” 
অরুণকুমার ভট্রাচা ও স্ুবলচন্দ্র দাসের কথা ভোলবার নয়। এদের সকলকে 
আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাই । 

মূল পাণ্ডুলিপি ও প্রেস কাঁপ তৈরী করার কাজে নারায়ণচন্দ্র সিংহ-এর 
সহযোগিতার জন্য কাজাঁট দ্রুত সম্পন্ন করতে সক্ষম হয়েছি । 'দি শিবদ-গাঁ 'প্রপ্টার্স- 
এর সত্বাধিকারণ নারায়ণচন্দ্রু ঘোষ ও তাঁর সহযোগিবৃন্দের সহায়তার জন্য মদ্ুণ 
যন্ত্র হ'তে গ্রন্ছাট সত্তর নিত্কীতি লাভ করেছে । প্রুফ সংশোধনের কাজ সুষ্ঠভাবে 
সম্পন্ন হয়েছে বম্ধুবর অরুণচঁদি দত্তের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় । এতদসত্বেও ম.দ্রণ- 
জানত শ্রুটর সম্পূর্ণ দায়দায়ত্ব আমার । সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় ও পস্তক িপাঁণ'র 
সন্বাঁধকারী অনুপকুমার মাহন্দরের সহযোগিতার জন্য প্রকাশনার কাজ স্চ্ঠুভাবে 
স্থুসম্পল্ন হয়েছে । এ"দের সকলকে আমার আন্তাঁরক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাই । 

গবেষণাধম+ গ্রন্থ প্রণয়নের জন্য সবা্ধে মনঃসংযোগ ও উপদ্ুবাঁবহীন সুদীঘ সময়- 
কালের প্রয়োজন হয় । বিভিন্ন গ্রামে তথ্য সংগ্রহ ও গ্রন্থ রচনার সময় অতাঁতের ন্যায় 
এক্ষেত্রেও সকল প্রকার প।ংসারক দায়দায়িত্ব হ'তে অব্যাহতি দিয়ে আমার সহধামণনী 
শ্রীমতী আনন্দময়শ চৌধঃরশর অন-প্রেরণা বম্ধূর পথকে মসৃণ করেছে । নিঘণ্ট ও 
অন্যানা তালিকা প্রস্তুতের কাজে আমার কন্যা কুমার শ.ভা চৌধূরী ও পন শ্রীমান 


বার 


জ্যোতম“য়্ চৌধুরীর সাহাধ্য লাভ করোছ। 

“আদ্র অমরাবতীণ শ্রীবধমান'-এর ইতিহাস ও সংস্কাতির 1তন খণ্ড বঞ্গভাষাভাষী 
স্ুধীবৃন্দের হাতে অপপণ করতে পেরে নিজেকে সৌভাগ্যবান বলে মনে কার। 
গ্ন্থারভে 'তিন থণ্ডের বিষয়স৮ ঘোষিত হয়োছিল এবং একক প্রচেষ্টার সীমত-সাধ্যে 
এর্‌প দুরূহ কাজের পূর্ণ রুপদান করা যে সহজসাধ্য নয়, তা দায়িত্বশীল ব্যন্তি- 
মাত্রই উপলাঁষ্ধ করতে সক্ষম হবেন । সাধারণভাবে ষে কোন গ্রন্থের সমালোচনা করা 
যায় এবং ইতিহাস রচনার আধুনিক সংজ্ঞানুসারে আলোচ্য গ্রন্থকে সামাগ্রকভাবে 
আগ্লিক ইতিহাসর্‌পে গণ্য করার ক্ষেত্রে কোন বাধা থাকলেও স্বপ্ন শান্ত ও আর্থক 
দ্য়বদ্ধতার কথা 'ববেচনা করে গনজত্ব ভাবনািন্তাকে যথাসভব রূপদানের প্রচেষ্টা 
করা হয়েছে । জম্মভমির খণ কখন পাঁরশোধ করা যায় না। এতৎসত্বেও জল্মভূমির 
পুরাবৃত্তকে লোকসমাজে তুলে ধরার ইচ্ছা বলবতণ থাকান্ বহু দুরূহ বাধা'বদ্ 
আঁতক্রম করে শভানধ্যায়ীদের আন্তারকতাকে সম্বল করে বধ্মান জনপদের একাঁটি 
1নভ“রষোগ্য গ্রন্থ রচনার ছ্বারা দীর্ঘশদনের অভাব মোচনের চেষ্টা করা হয়েছে। 
মাতৃস্বর্‌পা বধ'মানের রত্ুভাশ্ডারে বহু অমূল্য সম্পদ সাত আছে ; ধার অংশমান্ 
স্বীয় প্রচেষ্টায় আহরণ করে স্ুধবৃন্দের হস্তে অর্পণ করতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে 
করাছ। জন্মভ্ঁমর কথা শেষ হতে চায় না--তাই কাশ্মির পাঁণ্ডিত কলহান-এর 
নত স্মরণ করে সীমারেখা টানা গেলঃ_ 

“কথা দৈর্ঘযান.রোধেন বোঁচন্তর্েপ্যপর্পাক্ষিতে । 

তদন্র 'কাঁগদস্ত্যেব বস্তু ষৎ প্রত সতাম ॥ 

শ্রাঘাঃ স এব গৃণবান রাগছেষ বাহচ্কতা । 

ভ.তাথ“কাননে ষস্য স্ছেরসে) সরস্বত? ॥ 

পূবে বদ্ধ কথাবস্তু মায় ভয়ো নিবরীতি। 

প্রয়োজনমনাকণণ্য বৈমখ্যং লো'চিতং সতাম॥ ( রাজতরধ্গিণ ) 


ভদ্রুকাল? ( উত্তরপাড়া ) যজ্জেশ্বর চৌধুরী 
মহালয়া 
ঠা অক্টোবর, ১৯৯৪ 


প্রথম অধ্যায় 
[হুতীয় অধ্যায় 
ততাঁয় অধ্যায় 
চতুথ অধ্যায় 
পণ্চম অধ্যায় 


ষ্ঠ অধ্যায় 
সপ্তম অধ্যায় 


বিষয়সুচী 


ভূমিকা সাত 
লোকসংস্কীতর উৎস সম্ধানে ১ 
লোকধম" ৩০. 
লোকবসাতি ৬ 
একটি গ্রাম সমণক্ষা ৮০. 
লোকসংস্কাত ও এ্রীতিহ্য ৯৩ 


রাঢ়াপুর (৯৩), ইন্দ্রাণশ (৯৮), মঞ্গলকোট (১০৫), 

বরাকর ও কল্যাণেম্বরশী (১০৮), কাটোয়া (১১৩), 

শ্রীপাট আঁম্বকা-কালনা (১১৮), শ্রীপাট শ্রীথণ্ড (১৩১), 

কুলিনগ্রাম (১৪১), কাঁবতীর্থ দামূন্যা (১৪৫), বাঘনাপাড়া (১৪৮), 
মৌলায় রাক্কনী বন্দো (১৫২), জামালপুরের বৃড়োরাজ (১৫৫), 
গাজন (১৬২), পালাঁসট-ভৈটা (১৭০), অগ্রন্থীপের 

গোপীনাথ (১৭২), বোড়গ্রামের বলরাম (১৭৮) 

উখরা (১৮৫), 'দিগনগর (১৮৭), নবগ্রাম (১৮৯), 

রূপাস্তরের পথে (১৯৩) 


লোকসংস্কৃতির 'বাঁচন্র ধারা ১৯৯. 
দেখ পুরণ বর্ধমান ৩৪১ 
গ্রন্ছপঞ্জী ৩৭০, 
1নঘণ্ট ৩৭৮, 
বর্ধমান জেলার মানচিত্র 


আলোকাঁচন্ত্ 
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চিন্রসূচী 
প্রথম খণ্ড 


বীরভানপুরের প্রস্তরায়ূধ (শ্রীস্টপ্‌ব চতুর্থ সহস্াঞ্দ ) 

প্রাচীন প্রন্তরায়ূধ £ বনকাটি 

ক্ষুদ্রা্মীয় প্রস্তরায়ুধ £ পাণ্ডূরাজার ভাব 

প্রাগোতহাসক যুগে ব্যবহৃত প্রত্ববস্ত : শ্রীস্টপ্‌রব ১ম শতক ) 2 এ 
পাশ্ডুরাজার ঢাবিতে প্রাপ্ত নরবস্কাল 

অজয়কুনর নদের সঙ্গমন্ছুল 

পোড়ামাটির মত ২ পাণ্ছুরাজার 'ঢাব 

শীলমোহর (শ্রীস্টপ্‌ব ১২শ-১৪শ শতক ) ঃ পাশ্ডুরাজার টিবি 
প্রাগোতিহাসিক যুগে ব্যবহৃত প্রত্রবস্তু ( খ্রাস্টপ্‌ব ৯ম শতক ) ৫ এ 
মৃৎপান্রের গঠন ভাঙ্গমা £ এ 

বোম্ধ স্তূপ (৭ম-৯ম শতক ) ৪ ভরতপুর 

ধ্বংসপ্রাপ্ত দেবায়তন ( ৯ম-১০ম শতক ) £ গোস্বামীথণ্ড 

তীর্থক্করগণের মাত খোঁদিত প্রস্তর ফলক ( ৯ম-১০ম শতক ) 2 সাতদেউীলয়া 
প্রাচন শিখর দেউল ( ৯ম-১০ম শতক ) 2 সাতদেউিয়া 

ইন্দ্রের মান্দরের ধ্বংসাবশেষ (১১শ শতক ) ৫ দাহিহাট-বাকহাট 
জামগ্রামের ?সংহলাঞ্চন মতি 

যুগল তাঁথ-্কর মতি ৫ রায়না 

আভিচারধিষ্ণু (৮ম শতক ) £ চৈতন্যপুর ( মঙ্গলকোট ) 

মাতৃকা মৃতি“ঃ পাশ্ডুরাজার ঢিবি 

প্রস্তর নাম'ত শিখর দেউল ( ৮ম শতক ) £ বরাকর 

দশবতার মণর্ত খোদত দ্বারপাম্ব ( ৮ম-৯ম শতক ) হ দামন্যা 

জৈন তথ-স্কর শান্তনাথ £ বাবলা'ডাহ ( মঙ্গলকোট ) 

ব্রোঞ্জ নামত খাষভনাথ মূর্ত (১১শ শতক ), কেলেজোড়া, ( আসানসোল ) 
বৃদ্ধ মূর্তি (৭ম-৯ম শতক ) £ ভরতপ:র 

'ন্রভঙ্গ বিষ্ণু £ (১১শ শতক ) £ সজনা ( মন্তেম্বর ) 

বৈশ্রবন-মূতিঃ (৮ম-৯ম শতক ) কাণ্চননগর 

প্রস্তর নামত শিব মৃত (১০ম শতক )$ আদ্রাহাটী 

বর্ধমান জেলার প্রাপ্ত বিষ্ুলোকেশ্বর মাত (৯০ম শতক )£ আশতোথ 
[মউাজয়ামে রাক্ষত 

বধমান জেলায় প্রাপ্ত চামুপ্ডা মঠর্ত (১০ম শতক ) £ আশুতোষ মউঃ 
বর্ধমান জেলায় প্রাপ্ত হরিহর মূর্তি (৯ম শতক )£ এ 
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পনের 


জগংগৌরশ মত" £ মন্ডলগ্রাম ( মেমারণ ) 

নৃতারত গণেশ মাত (পাল যুগ ) £ কেতৃগ্রাম 

বহূলাদেবী £ কেতুগ্রাম 

কঙ্কালে*্বরী মৃতঃ কাণ্চননগর 

মনসা মার্ত £ মণ্ডলগ্রাম (মেমারণ ) 

ইন্দ্রাণ মুতি£ কুড়মুন (বর্ধমান ) 

মাসির সেতু £ নৈহাটী,-সীতাহাটী (কেতুগ্রাম ) 

শিজ্পশর তুলিতে বধ মান রেল্টেশন উদ্বোধনের দৃশ্য (৩. ২- ১৮৫৬ ) 
কঙ্কালে*বরীর নবরত্ব মাঁন্দর (১৮শ শতক ) £ কাণ্ুননগর 
হোসেনশাহণ মসজিদের ধ্ৰংলাবশেষ (১৬শ শতক ) £ নৃতনহাট 
বলরামের পণড়া-দেউল (আঃ ১৭শ শতক ) £ বোড়ো বলরাম 
রাজগঞ্জ অচ্ছল (১৬শ শতক ) ঃ বধধধমান শহর 

সবমঙ্গলা মান্দরে উৎকীর্ণ টেরাকোটা ফলক £ বধণমান শহর 
টেরাকোটা ফলক £ বৈদ্যপ:র (কালনা ) 

ষোগাদ্যা দেবর মাঁন্দর (১৮শ শতকের ২য় দশক ) £ ক্ষীরগ্রাম 
গোপালের শিখর মন্দির (১৬শ শতক ) ঃ আমাদপহর (মেমারণ ) 


ছিতীর খণ্ড 


প্রত্ব-শিলপকলা । নিদশ“ন £ পাশ্ভুরাজার ঢাবি (শ্রীস্টপূব" দ্বিতীয় সহস্্াষ্দ ) 
প্রত্ুয-গের 'নিত্যবাবহার্য মৃৎপান্ত £ বাণেশবরডাঙ্গা (শ্রীস্টপ্‌ব দ্বিতীয় সহস্্রাধ্দ ) 
রামগঞ্জ তান্রশাসন (নবম-দশম শতক ) 

গোপীনাথ বিগ্রহ £ অগ্রন্থীপ ( ষোড়শ শতক ) 

বলরামের দারযাবগ্রহ ৪ বোড়োবলরাম 

হোসেনশাহী মসাঁজদের টেরাকোটা ভাম্কষণ কুল:ট, (ষোড়শ শতক ) 
মধ্যব্‌গের মসাঁজদ ঃ কুস্ুমগ্রাম, থানা-মন্তেশ্বর ( অন্টাদশ শতক ) 

পশরবহরাম সঙ্কার সমাধক্ষেত্ত £ বধ'মান শহর ( ষোড়শ শতক ) 

জ.ম্মা মসজিদ £ বধমান শহর ( ১৬৯৯ গ্রীস্টাধ্দ ) 

ইছাই ঘোষের দেউল ঃ গোরাঙ্গপুর, থানা-কাঁকসা ( ষোড়শ শতক ) 
জোড়া?শথর দেউল ঃ কালকাপুর, 

কীতি“চাঁদ-এর সমাজবাড়ী £ দাঁইহাট (১৭৪০ প্রাস্টাঙ্দ ) 

বদরশাহের মাজার ঃ দাঁইহাট ( সপ্তদশ শতক ) 

পশচশ রত্বমাম্দর ঃ কালনা রাজবাড়ী চত্বরে কৃষ্ণচন্দ্র মন্দির ( ১৭৫১ খ্রীপ্টা্দ ) 
সারিবদ্ধ শিখর দেউল ঃ বনকাট-অযোধ্যাঃ থানা-কাঁকসা 


যোল 


১৬ । 
১০৭ । 
১৮। 


শিবক্ষেত্র। বৃত্তাকারে ১০৯টি শিবমান্দির £ কালনা ( ১৮১০ শ্রাস্টাঙ্দ ) 
কৃষচন্দ্র মান্দর গানে টেরাকোটা ফলক £ কালনা ( ১৭৫১ খ্রাস্টাঙ্দ ) 
একরত্ব মাশ্দর £ থণ্ডঘোষ 


১৯। গোপাল মন্দির £ কুলিনগ্রাম ( ষোড়শ শতক ) 


২০। পাব্তী মতি ঃ 'দগনগর ( আউপগ্রাম ) 
২১। চণ্ডী মূর্তি £ কাণুননগর 
ই২। 1শবানন দেবীর মৃর্তি£ কুঁলনগ্রাম 
২৩। মান্দরীলাঁপ £ সীতাহাটি, থানা কেতুগ্রাম (১৭৬০ শকাব্দ ) 
২৪। টেরাকোটা ফলক ঃ আঝাপ.র, থানা-জামালপূর 
২৫1 টেরাকোটা ফলক £ বৈদ্যপুর+ থানা-কালনা 
২৬। টেরাকোটা ফলক £ শ্রীধরপ-র, থানা-মেমারী 
২৭। টেরাকোটা ফলক ঃ দেবীপুর, থানা-মেমারী 
ভৃতায় খণ্ড 
১। িবজয়তোরণ, বধ মান ( ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দ ) 
২। সিদ্ধেশ্বরী মান্দির, কালনা (১৬৬৩ শকাব্দ ) 
৩। জৈন মাশ্দরের অলঙ্করণঃ সাতদেউীলয়া (৯-১০ শতক ) 
৪1 প্রতাপে্বর শিবমান্দর, কালনা (১৭৭১ শকাব্দ ) 
৫। প্রতাপেশ্বর শিবমান্দরের টেরাকাটা অলঙ্করণ ( ১৭৭১ শকাব্দ ) 
৬। বর্ধমানেন্বর শিবাঁলঞ্গঃ বধ'মান 
৭। পশচশচুড়া মান্দর ঃ লাল'জি, কালনা € ১৬৬১ শকাম্দ ) 
/। জ.ম্মা মসাঁজদের শিলালিপি, বর্ধমান ( ১৬৯৯ শ্রীস্টাব্দ ) 
৯। পগ্চরত্ব মান্দর, এরুয়ার ( অঙ্টাদদশ শতক ) 
১০। প্রস্তর দেউল জগদানম্দপ:র ( ১৮৩৬ শ্রীন্টাঙ্দ ) 
১১। মসাঁজদ 'লীঁপ, কালনা ( পঞ্চদশ-যোড়শ শতক ) 
১২। মসজিদের টেরাকোটা অলঙ্করণ, মঙ্গলকোট ( ষোড়শ শতক ) 
১৩। টেরাকোটা অলঙ্করণ রাসলীলা, মৌখিরা ( ১৯শ শতক ) 
১৪। রাসমণ্চ বৈদাপূর (১৯শ শতক ) 
প্রচ্ছদ, চত্র 


১৬৬১ শকাব্দে ( ১৭৩৯-৪০ ্রীস্টাদ্দ ) চাকলা বর্ধমানের জাঁমদার কীঁত চাঁদ রায়- 
এর জননী ব্রজাকশোরণ দেবশ কর্তৃক কারুকার্য খাঁচত ও পোড়ামাটির অলঙ্করণে 
অলঙ্কৃত পশচশরত্র (বাশিষ্ট 'লালাঁজ'র মান্দরটি কালনা শহরে রাজবাড়ীর চত্বর মধ্যে 
প্রাতিশ্ঠিত হয়েছিল । 


২ বধমান ঃ ইাতহাস ও সংস্কৃতি 


01051910910 1176 [01989610% ৫29, 2116 1,0185919, ৪110%/5 0101 [06109101801 
85 ৪ 1)68109 01 20170511505 ৪100 1616015 11766161006.) 

ঘভারতাঁয় সংস্কৃতির মূল তত্বাট হল সমম্বয্*+--আচার্য সুনশীতিকুমারের মন্তব্যটি 
আর একটু পারছ্কার করলে বোঝা যাবে যে, সমগ্র জাঁতর ভাবাদর্শ ও জীবনচযার 
উন্নাতর সোপান, ধম? উৎসব, লাহত্য, শিল্পকলা, সমাজচিন্তা, দর্শন, জীবন-দশ“ন, 
ব্যবহারক আচার-আচরণ ইত্যাঁদর মলত রূপ 'নয়ে একাকার হয়ে যায় সংস্কাঁতি 
শব্দটতে ৷ কিন্তু উপরোন্ত স্তর সমূহের মুল শান্ত বা অন:প্রেরণা আসে জনজ বনের 
জশবনধান্রার প্রণালী বা ধারা থেকে । সুদক্ষ প্রশাসক ও শিজপকলা বিষয়ে বিশেষজ্ঞ 
অশোক মিত্র আই. সস. এস. (অবসরপ্রাপ্ত ) মন্তব্য করেছেন,৩ “লোকসংস্কৃতির 
প্রতি যথার্থ ও অকৃল্িম শ্রদ্ধা সহসা আসে না। যাবতীয় সুশিক্ষার মত ছেলেবেলা 
থেকেই এই শ্রদ্ধার অনহশঈীলনের 'বশেষ প্রয়োজন ।” তাঁর অপর মস্তব্যাটও অন:ধাবন- 
যোগ্য,১__ “লোকসংস্কাঁত 'নয়ে 1শাক্ষিত সম্প্রদায়ের আধুীনক মাতামাতিতে 'বিশেষ 
আশঙ্কার কারণ হল, লোকসংস্কীতির এই ব্যবহারগত আকার, ধজ.তা, সারল্যঃ স্বজ্পতা 
অগ্রাহ্য করে তার উপর তাঁরা বাহুল্য এবং অধথা অলঙ্কারের বোঝা চাঁপয়েছেন, যা 
লোকসংস্কতির স্বধমের পক্ষে বিশেষ হাঁনকর । আরো বিশেষ হাঁনকর লক্ষণ হল, 
যে 'জানষের যা নিজদ্ব ব্যবহার চ্ছান তা অস্বীকার করে শুধু মাত্র সজ্ভ্রা বা অলঙ্কার 
1হসাবে গণ্য করা ।? 

লোকসংস্কাতি সম্পকে বিভন্ন দৃষ্টিভাঙ্গ হতে ও চিন্তাধারাকে মিলিয়ে বিশেষজ্ঞগণ 
বহু আলোচনা করেছেন। তন্মধ্যে গোপাল হালদ্দারের আভমত হল,_-?লোক- 
সংস্কীত হচ্ছে মৌলিক 'বদ্যা**'মান:ষের সেই প্রাচীন কাল থেকেই যে জীবকোপার, 
জীবনযাত্রা চলছে তা সবই লোকসংস্কাঁতর অন্তভুর্ত ।' এ বিষয়ে আর একটু বিশদর্‌পে 
ব্যাখ্যা করতে 'গয়ে ডঃ তুষার চট্টোপাধ্যা্ন মন্তব্য করেছেন,৫-_“লোকসংস্কৃতির মধ্যে 
সাধারণ মানুষের আশা-আকাধ্ক্ষা এবং অনুভূতি ও এবণা ত্বতঃস্ফৃত“র্‌পে প্রকাশ লাভ 
করে। আন্তজর্ঠীতক ক্ষেত্রে বহুমুখী লোকসংস্কৃতি সম্পাঁকত আলোচনা এবং 'বাঁভম্ন- 
রুপে প্রচলিত সংজ্ঞাসমূহের পর্যালোচনায় বলা যায় যে, লোকসংস্কৃতি লোকায়ত 
জীবনের সামাগ্রক কীত--যা মৌখিক ধারায় বিবাতত সাহিত্য, অনুকরণের মাধ্যমে 
প্রচলিত চারুকলা ও কারুকলা এবং কারূকলার যাবতণয় সম্পদ, এীতহ্যানুসারণ 
বিশ্বাস-আচার-অনুষ্ঠান-উৎসব-পাবণ-ওষধ-পথ্য-ক্লীড়া-ন:ত্য-আভনয়-খাদ্য-যানবাহন 
ইত্যাদিতে বিস্তত।, 

লোকসংস্কীতি বা চ০181016 শব্দটি যেভাবেই ব্যবহার করা হোক না কেন, এর 
মূল কথা হল লোকায়ত মানুষের এঁতিহ্যবাহী শিক্ষা । ইংরাজী ₹০1/1016 শব্দের 
পারভাষা হিসাবে বাংলা ভাষায় বিভিন্ন পাণ্ডিতগণ প্রয়োগযোগ্য কয়েকটি শব্দের 
ব্যবহার করে ছেনস্ 

ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় *- লোকান। 


বলোকসংস্কীতর উৎস সম্ধানে 


ডঃ সুকুমার সেন 


ডঃ 


আশুতোষ ভট্টাচা 


ডঃ শাহদ'ল্লাহ 

1বনয় ঘোষ 

ডঃ তুষার চট্টোপাধ্যায় 

আদ্য পদ নিয়ে কোন মতপার্থক্য নাই; অন্ত্য পদে ব্যবহৃত শব্দের অর্থ এক 
হলেও শব্দ প্রয়োগের ক্ষেন্রু পার্থক্য দেখা ধায় এবং ব্যাপক অর্থে “লোকসংস্কাতি' 
শধ্দাট ইতিহাস ও সংস্কাঁত চচার ক্ষেত্রে গৃহীত হয়েছে । 

লোকসংস্কাঁতর বিষয় বোঁচন্র্য অত্যন্ত ব্যাপক ॥ অঞ্চল বিশেষের লোকসংস্কাতির 
পূণাঙ্গ আলোচনা করতে হলে সবাগ্রে আর প্রেক্ষাপট অথাং এ অগ্চলের পরিবেশ, 
নৃতত্ব, সমাজতন্বঃ অর্থনশাীতি বা জাবকার উপায় ও আচার-আচরণ সম্পকে গভীর- 
ভাবে অনুসম্ধান ও অনুশীলনের প্রয়োজন আছে। জনগোষ্ঠী বালোক সম্পর্কে 
বশেষ জ্ঞান আহরণের পর তাদের জীবনচষণার বৈশিষ্ট্যগুলি কি কি কারণে মহৎ ও 
এরশ্বষমন্ন হয়ে উঠেছে তার অনুসন্ধানের প্রয়োজন আছে । এরপর আলোচ্য 'বিষয় হল, 
লোকসংস্কৃতির অঙ্গ বা উপাদান সম্পকে খুটিনাটি আলোচনা, যদ্ঘারা সামগ্রিক 
রংপকে খশজে পাওয়া ধাবে। লোকসংস্কাতির উপাদানগযীল হল» 
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১। লোক উৎসব 

২। লোক মেলা 
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৪ বধধমান £ ইতিহাস ও সংস্কৃতি 


লোকসাহিত্য লোকশিল্প 
১। লোককথা ১। চিত্রাঙ্কন ও আলপনা 
২। ছড়া, বাঁধা ও ছেয়ালী ২। কারুশিল্প 
৩। লোক ভাষা ৩। বাস্তুগহ 'নিমণ 
৪1 লোকসাহত্য ৪1 আসবাবপন্ত 
৫। লোকগ্াতি ৫। দেবায়তন- স্থাপত্য ও ভাস্কর্য 
৬। লোকনাট্য 


প্রীতঁটি অণুলে লোকসংস্কৃতির উপাদান সংগ্রহ করলে অগুলভেদে বৈশিঘ্টযগযীল 
পণরলাক্ষত হয় । অগ্চলভেদে বোশণ্ট্যের পার্থক্য হল লোকসংস্কাঁতি আকষণণীয় বস্তু । 
গ্োম্ঠীভেদ ও পাঁরবেশ ভ্‌গোলের পার্থক্যহেতু আচার-আচরণ, লোকধম, লোক- 
[শজপ, আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা ইত্যাঁদর মধ্যে তারতম্য দেখা দেয়। উপাদানগ.ল 
সবই আছে--কিম্তু তারতম্য সূচিত হওয়ার কারণ হল, গ্োষ্ঠবদ্ধ লোকের উৎস 
অর্থাঁং যে সকল গোম্ঠীর লোকসংস্কৃতি আলোচনা করা হবে তারা নৃতত্বগতভাবে কোন: 
জনগোষ্ঠীর মানুষ এটা নি করতে সক্ষম হলে লোকসংস্কৃতির ধারক ও বাহকদের 
পরিচয় জানা যাবে। এই পরিচয়ই হল লোকসংস্কীতির গোড়ার কথা । বরধমানের 
লোকসংস্কৃতির আলোচনা প্রসঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলঃ বর্ধমানের লোকের উৎস 
1নণ“য় করা । “লোক উৎস" সম্ধানের পর লোকের আচার-আচরণ ও ধম“ আচরণের 
মাধ্যমে তাদের পরপুরুষের উৎপাঁত্তর সময়কালের সঙ্গে একালের মানুষের সামাজিক 
জীবনের ক্রমাবিব্তনের ধারা প্রাতাঁট অন:সাম্ধংস্র মানষের মনকে নাড়া দিতে সক্ষম 
হবে। লোকসংস্কৃতির প্রতিফলন ক্ষেত্র হল গ্রামীণ সমাজ ব্যবস্থায় । গ্রামের মানুষের 
দৈনশ্দিন জীবনযাত্রা, সমাজ, পূজা-পার্রণ, ধরময় আচার অন-জ্ঠান, জীবন ধারণের 
মান ইত্যাদি সম্পকে তথ্য আহরণ করতে হলে গ্রামগীলর বিবরণ মংগ্রহ করাও অত্যন্ত 
আবশ্যক । একই অণ্ুলে অবাঁচ্ছুত হলেও 'বাভন্ব গ্রামের মানুষের আচার-অন:গ্ঠানের 
বাহ্যক রূপটি সমপধযয়িভন্ত হলেও অস্তঃসাঁললা ধারাটিতে হয়ত বশেষ পার্থক্য 
স:চিত হবে । তাই গ্রামীববরণগ হল লোকসংস্কৃতির 'চত্তাক্ক পায় । লোকসংস্কাত 
আলোচনার ক্ষেত্রে নরগোষ্ঠ ও তাদের বসবাসের স্থানকে তাই এ আলোচনায় প্রাধান্য 
দেওয়া হয়েছে । লোকসংস্কৃতির উপাদানগ্ীল সম্পকে" আলোচনার মখ্য উদ্যেশ্য হল 
সংগ্রহ ও প্রচারের । সংগৃহীত তথ্যের 'বশ্লেষণ করলে প্রাতাঁট জেলার লোকনংস্কাতির 
পার্থক্য ও বৈশিষ্ট্য ধরা পড়বে । বর্ধমান জেলার লোকসংস্কৃতির যথাযথ মৌলিক 
র্‌পগুলিকে সধাক্ষপ্ত আকারের (২য় খণ্ড, প্ঠা ৩২৪) আলোচনা করা হয়েছে। 
কিন্তু এবারের আলোচনায় “লোক” ও তার আবাসস্থল গ্রাম'এর আলোচনা প্রাধান্য 
পেয়েছে। 


অনেকের মতে তুলনামহলকভাবে ভারতের অন্যান্য অঞ্চল হ'তে বঙ্গদেশের লোক- 


লোকসংস্কৃতির উৎস সম্ধানে € 


সংস্কৃতি বকাশের ধারা গল সমৃদ্ধতম । লোকসংস্কীত 'িকাশের পশ্চাতে যে সান্রয় 
কারণগুি সামাগ্রকভবে আগ্চালক জনগোষ্ঠীকে প্রভাবত করে অর্থাৎ সে সকল 
পশ্চাৎবত পটভূমিকার উপব লোকসংস্কাঁতর বিকাশ বহ-লাংশে নিভ'রশখল, তন্মধ্যে 
উল্লেখযোগ্য উপকরণগাঁল হল, 

১। প্রাকৃতিক ও ভৌগোলিক পরিবেশ বা সামাধজক ভগোল। 

২। জনগোষ্ঠীর নৃতাঁত্বক ববর্তন ও তাদের ভাষা । 

৩। প্রাচীন আর্থ-সামাজক অবস্থা ও স্থায়ী বসাঁতি স্থাপন । 

উপরোস্ত প্রাথামক পর্যায়ের উপাদানগৃঁলি অনুসন্ধান ও সংগ্রহের পর নৃতা ত্বক 
ও সমাজতাত্বক বিশ্লেষণের ধারা উদঘাটন করা সম্ভবপর হলে,ষে কোন আগুলিক 
লোকসংস্কাতি ও তার 'ববর্তনবাদকে জানা যাবে । “আধুনিক লোকসংস্কাতাবদগণ 
লোকচরযার আ'দিমতম ধারায় সংরক্ষক গোচ্ঠখ-চারন্রে সংহত আঁদবাসী সমাজের 
সান্লিধ্কে, লোকসংস্কাতি বিকাশের পক্ষে অন্যতম সহায়ক শীন্তর্‌পে বিবেচনা করেন । 
প্রত্যেক সমাজ তার [বিশেষ এতিহাসক পাঁরবেশে বান করে এবং প্রাত সমাজেরই এমন 
কতকগীল সামাজিক-এ্ঁতিহা'সক পারবেশ থাকে যা তার 'বকাশকে প্রভাবিত করে। 
এই পাঁরবেশগুীলর মধো প্রাতবেশী সমাজের প্রভাব অন্যতম ।৮৬ 'নিরবচ্ছি- 
ভাবে বর্ধমান জেলার লোকসংস্কৃতি বিবর্তনের ধারা অনুসম্ধানকজ্পে অনসম্ধানের 
কম“সচী বধমান জেলার মধ্যে মীমাবম্ধ রাখা হলে সোঁট হবে একদেশদশ দোষে 
দত্ট ও অসম্পূর্ণ । কারণ বধমানের ভৌগোলিক পাঁরবেশের সঙ্গে রাছ়ের আঁধকাংশ 
অণ্লের সাদশ্য তথা যোগসূত্র অত্যন্ত বাঁলগ্ঠ এবং এই অঞ্চলের অবস্থানগত 
সাম্বেধাহেতু ভোগোলিক পরিবেশ পার্ববতাঁ অঞ্চলের লোকসংস্কাঁতকেও নাঁবড়ভাবে 
প্রভাবিত করেছে বা তাদের ছারা প্রভাবিত হয়েছে । 

লোকসংস্কৃতির উৎস সম্পর্কে ওয়াকিল আহমদ মন্তব্য করেছেন?৭-- বাংলার 
লোক-সংস্কাঁত বাংলায়, বসবাসকারী উপজাতীয়দের আদম সংস্কীতর বংশধর ; 
এ সম্বন্ধে হ্বমত নেই । এরা অনাষদেরই উত্তরপুর্ষ। বাঙালীর দেহে যেভাবে 
অনা রন্তধারা সণারিত হয়েছে, তাদের সমাজ-সংস্কীতিতেও সেভাবে অনার 
উপাদান স্সাঁলত হয়েছে । সুতরাং বাংলার লোক-সংক্কাঁতর প্রকৃতি ও তাংপর্ষ 
নর্ণয্ন করতে হলে আদিম অনাষ" নংস্কাতির পরিচয় জানা দরকার । এ সম্পকে 
নতাত্বক ও ভাষা-তাত্বক অন:সম্ধান করা যায়। উপরোন্ত মন্তব্যাটি যেমন সমগ্র 
বঙ্গদেশের পক্ষে প্রযোজ্য, অনুরূপভাবে আগাঁলক লোকসংস্কীতর ক্ষেত্রেও সমভাবে 
প্রযোজ্য । আদম মানবগোষ্ঠীর বসাঁত ইতিহাসের উপাদান বৃহত্তর রাঢ়ের জনগোম্ঠীর 
ধিবতনের প্রাচীন ধারার বৈশিষ্টাগ-ীলর সঙ্গে বর্ধমান জেলার পক্ষে প্রযোজা উপাদান- 
গলির আলোচনা করলে এ প্রচেষ্টা ফলপ্রস্‌ হতে পারে । 

(২) 
বর্ধমান জেলা সহ রাঢ়ের ভোগোঁলক পাঁরবেশের কথা প্রথম খণ্ডের 


বধধনান ঃ ইতিহাস ও সংস্কৃতি 


ভমিপারচাতি* ও “নদীপারাঁচাতি' অধ্যায়ে বিশদভাবে পঁরিবোশত হয়েছে । সেকারণে 
এ ক্ষেত্রে উত্ত আলোচনাটির পুনরুল্লেখ 'নধ্প্রয়োজন । কিন্ত আলোচনার ধারা অক্ষম 
রাখার জন্য ভৌগোলিক পাঁরবেশের উপাদান ও তার তাৎপর্যের মূল নিদেশিকাগীল 
উল্লেখ করা হল, যথা-_চতুঃসীমাঃ আয়তন, ভ্‌-তত্ব ও ভ্‌-পাঁরবেশ+ জীবনযাত্রার 
ধারা ( কীষ, বন, খাঁন, শিজ্প )১ অথণনশীতর আগ্ালক বিভাজন, বসাঁতি ভূগোল 
( শহরাণুল ও গ্রামাঞ্চলের বিল্তাঁত ) ইত্যাদ । 

বধধমান জেলার জনগোষ্ঠী হম্দু, মুসলমান, জৈন, বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের লোক নিয়ে 
গঠিত হয়েছে । বৌদ্ধ ধমবিলম্বীদের প্রত্যক্ষভাবে কোন সাক্ষাৎ পাওয়া না গেলেও 
বৈষব সম্প্রদাক্ন ও তাঁন্ত্রকদের মধো তাঁরা হয়ত প্রচ্ছন্নভাবে আছেন । এছাড়া ধমীয়ি 
গোষ্ঠীর মধ্যে ও বাইরে রয়েছে প্রায় এক-চতুর্থাংশ জনসংখ্যা, যাঁরা তপাঁসল-গোষ্ঠ 
ও উপজাতীয় গোচ্ঠী বা আঁদবাসীরূপ চিহ্িত। নেগ্সিটো হতে আরন্ত করে আঁন্ট্রক, 
দ্রাবিড়, আলপাইন, নার্ডক আয জাতি এই অণ্ুলে তাদের নিজস্ব সত্তা রক্ষা করতে 
পারে নাই--বরং তারা নিজস্ব সত্তা বিসজন দিয়েছে । কিম্তু তারা নিজেদের গোষ্ঠীর 
এীতহ্যবাহী স্বাতণ্ত্য াবসর্জন দেয় নাই । তাই যথাথ লোকসংস্কাতি এই পাঁরবেশে 
বাভন্ন গো্ঠীর মধ্যে বিকাশ লাভ করেছিল । নৃতাত্বক ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে একথার সদত্তর 
মিলবে । সামাগ্রকভাবে বর্ধমানের জনগোষ্ঠী হল বাঙালীর নূত্াত্বক গোম্ঠনর অস্তভূক্তি 
অর্থাৎ বর্ধমানের মানূষ হল "মিশ্র জনগোম্ঠশর । কম্তু এর বাইরে আছে আবাসন 
গোষ্ঠী বা কয়েকাট তপাসল-ভুন্ত উপগোম্ত, যাদের রক্তের মধ্যে মশ্রণ ঘটলেও তারা 
[নজস্ব পৃবতন সংস্কীতির ধারাকে বজায় রেখেছে এবং তাই আঁদবাসশ সমাজে লোক- 
লংস্কাত উপাদান সংগ্রহের কাজাট সহজ হয়েছে। 

রাট়ের উচ্চবণের জনগোষ্ঠীর ধারা অনুসরণ করে প্রাচীন মানবগোষ্ঠীর বসাঁত 
ইতিহাস ও তাদের আচারআচরণ জানার উপায় নাই । পৃথিবীর অন্যান্য দেশের 
ন্যায় রাড়ের প্রাচীন মানব সমাজ সম্পর্কে আনত হলে ভাদের ব্যবহত প্রস্তরায়ধ ও 
অন্যান্য প্রত্ব-বস্তু সংগ্রহ করে বিশ্লেষণের মাধ্যমে এ কাজ সম্পন্ন করতে হবে । নব্য প্রস্তর 
যুগে ও তামাম্মীয় পবের মানষের জীবনযাত্রার নিদর্শন এই উপায়েই সংগৃহীত 
হয়েছে । ?কন্তু এখনও পর্যন্ত এ সকল জনগোষ্ঠীর প্রকৃত নৃতাত্বক পাঁরচয় আবিষ্কৃত 
হয় নাই। নূতাঁত্বক পাঁরচয়ের ক্ষেত্রে সবাগ্রে প্রয়োজন নর-কঙ্কাল ও মাথার খুীলর ; 
[কন্তু এই উপদানটি সমগ্র বঙ্গদেশে অগ্রতুল। কেবলমান্র পাণ্ছু রাজার ঢাবিতে প্রাপ্ত 
১৪ নর-কঙ্কাল ?নয়ে এ বিষয়ে গছ: পরাক্ষা-নরপক্ষা হয়েছে । কিন্তু এক্ষেত্রে নর- 
কঙ্কাল ও মাথার খুঁল অত্যন্ত ভঙ্গুর হওয়ার কারণে নৃতত্বাীবদগগ আশানুরূপ ফল 
লাভে সক্ষম হন নাই। 

নৃতাত্বক গোগ্ঠীর িচার-বশ্লেষণের ক্ষেতে উপয্্ত উপাদানের অভাবের ফলে 
প্রাচীন ভাষা ও একালের জীবিত মান:ষের অবরব নিয়ে বহ পরণক্ষা-নরীক্ষা হয়েছে । 
এ সকল বিচার-বিশ্লেষণের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ফলশ্রীত হল ষে, বাঙলা তথা রাট়ের 


লোকসংগ্কাঁতর উৎস সন্ধানে 


আদিম মানব সমাজ ও তার্দের বংশোদ্ভুত জনগোম্ঠী আর জাত বা গোষ্ঠীর অস্তভূত্ত 
নয়--এমনাঁক তাঁরা আর ভাষাভাষী গোম্ঠনভুন্ত নয় । রাড়ের কয়েকটি স্থানের আধি- 
বাসদের দৌহক গঠন পরখক্ষার ফলে এই 'সিষ্ধান্তের স্বপক্ষেই আঁধকাংশ পাঁণ্ডতেরা 
উপনীত হয়েছেন । 

বাঙালী জাতীর উৎপাত্ত 'নিরপণ প্রসঙ্গে স্যার হারবাট” 'ারজলে বাঙলার 
আধবাসীগণকে দ্রাবিড় ও মঙ্গোলীয় জনগোম্ঠীর সধমশ্রণে উদ্ভুত বলে মন্তব্য 
করেছেন। কিন্তু রিজলের মতবাদ যে ভ্রান্ত, সে কথা প্রমাণ করলেন রমাপ্রসাদ চম্দু 
তাঁর 4700 4১158) [২৪০০৩+ গ্রন্থে, যা পরবতাঁকালে ডঃ বিরজাশঙ্কর গ.হঃ এ 
ব্যাখ্যাকে সমর্থন করে বাঙালী জাতির নৃতাত্বক পারচিতির উপর নূতনভাবে 
আলোকপাত করোছলেন। 

জাঁততত্ব আলোচনার গোড়ার কথা হল কোন 'নাঁদণ্ট ভুথণ্ডের মধ্যে বসবাসকারণ 
বাঁভন্ন গেম্ঠীর সমন্বয় ও সংহত বজায় রাখার রশীতিনশীত উপলাঁষ্ধ করা । আচার্ধ 


নুনীতিকুমারের আঁভমত হল,৮ 4১৪ ৪ 1090061 ০1 79০1, (01) (116 17011010151 
[06010155 0? 01665161) 18069 8100 19100019003 2170 ০100169 119৬০ 001006 (০ 


0019 2170 21661 217 11110181 06110 ০01 1)931116 9001806 )1) 90176 08363 
11098119 5610190 00৬10 101 8 709809601 001001711781176 9110 08160181 3 
ড/91| 89 180191 5111) (11611 015060995015 11) 11)6 18100. একথা আগ্টালক 
ইতিহাসের ক্ষেত্রে যেমন প্রযোজা, অনর্পভাবে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে সমভাবে 
প্রয়োগ করা যায়। 

জনবসাঁত ও নৃতাঁত্বক পাঁরাঁচাতি 'িনভর করে প্রাকীতিক পাঁরবেশের উপর । মানুষের 
দৌহক কাঠামোর গঠনপ্রকীতি, বর্ণ, খাদ্য 'িচার ও আচার ব্যবহার মুলত 'নভ'র করে 
বাসস্থানের মণস্বকা ও আবহাওয়ার উপর ॥। এবিষয়ে বিশেষজ্ঞের আঁভমত হলঃ৯-_ 
[১1701653901 [109599 00105106175 11996 [010951091 (910০ 091091703 191 11016 
010 91011010101) 11181 010 1906, 71010 0115 2%106106 &1192.09 (0 11810 
[11616 15 11181) 70790911119 0121 100911189111886 ০810 ৫০ 111016 (0 10117] 2. 
10%/ 1906, 111071699 1119 10819101901) 70০11) 91369 916 ০৫ 18995 65৬০91৬০৫ 11) 
91006181 610৬1701710061)05, দুটি গোষ্ঠীর 'মলন-মশ্রণের ফলে জাতি গঠনের ক্ষেত্রে 
যে সঙ্কর গোষ্ঠীর উদ্ভব হয় তাদের আচার ব্যবহারে পোম্তী দুটির রন্তধারা বলবৎ 
থাকলেও আণ্চীলক পাঁরবেশজাঁনত কারণে তারা সমগোত্রীয় হতে সক্ষম হয় না। 
যেমন ওাঁড়ষার খণ্দ জাত ও রাঢ্রের মালপাহাঁড়ুয়া গোচ্ঠীর স:ষ্টির মূলে 'ছল আঁম্ট্রক 
ও দ্রাবিড় রন্তের মিলন ও 'মিশ্রণ। কম্তু জাঁতিতত্ব ও নৃতত্বের দক হতে উভয় 
গোষ্ঠীর মধ্যে প্রচুর প্রার্থক্য আছে। পোঁরাণক 'বিবরণে সমস্ত অরণ্যচারী গোষ্ঠী 
[নষাদ জাতির অন্তভূন্ত বলে কাঁথত আছে । আবার কোন কোন ক্ষেত্রে আরও ভয়ঙ্কর 
জনগোচ্ঠীকে অন্র নামে আখ্যা দেওয়া হয়েছে । একালের ভীল, গোণ্ড, খন্দঃ মুণ্ডা, 


৮ বর্ধমান ঃ ইতিহাস ও সংস্কাতি 


শবর, জয়াঙ্গ, ওরাও, সাঁওতাল নরগোষ্ঠন প্রাচীন নিষাদ জাতির গ্রাতভ্‌ হলেও অঞ্চল- 
ভেদে বা পারবেশজাঁনত কারণে তাদের আচার-ব্যবহার ভিন্ন এবং 'বাভন্ন নামে 
উপগোষ্ঠীগ্লর পারচাতি আছে। 

প্রাচীন ভারতের বসাঁত হীতহাসে নবাগত হল আর্ধভাষাভাষী গোম্ঠীরা-যারা 
'বোদিক আয” নামে অভিহিত হয়েছে এবং নৃতাত্বক পরিভাষায় “নাক নামে 
পারিচিত। ইতিপূর্বে আরও চারটি জাতি এদেশে এসোছিল, তন্মধ্যে নাগ্রিটো গোষ্ঠন 
হল সবপ্রথম । আন্দামান"নকোবর হুপপঞ্জ ব্যতণত তার্দের কোন আস্তত্ব অন্যত্র 
পাওয়া যায় না। আরশাস্দে বার্ণত পনষাদ' গোমতী ভারতের লবণ ছাঁড়য়ে পড়ে 
এবং এ যুগেও তাদের একাংশকে ভারতবর্ষ হতে আরপ্ভ করে অশ্ট্রোলয়া পযন্ত এক 
বশাল ভূখণ্ডে বসবাস করতে দেখা যায়। নষাদ জাতির কোন এক শাখা স্থান 
পাঁরবতন করতে করতে ওাঁড়শা, দাঁক্ষণ বহার ও পশ্চিমবঙ্গের সখমান্তবত+ স্থান সমূহে 
বসবাস শুর: করে । নতাত্বিক পাঁরভাষায় এরা হল আদি অন্দ্রাল বা আম্ট্রক জাতি। 
নব্য-প্রস্তর ষ.গের পর পশ্চিম দিক হতে আঁ্ট্রক ভাষাভাষী অপেক্ষা উন্নত প্রাক- 
দ্রাবিড় গোষ্ঠী ভ্‌মধ্যসাগরশীয় অঞ্চল হতে কোন এক সময়ে প্‌বভারতে চলে আসে। 
আদি অন্ট্রলয়েড ও প্রাক-দ্রাবিড় গোষ্ঠীর সংমিশ্রণেই গাঠিত হয়েছে ভাগণীরথণীর পশ্চিম 
অঞ্চলের জনগোন্ঠী । রাটের আধিবাসীদের রক্তে আদ অল্ট্রলয়েডদের অবদান সবজন 
স্ববকৃত__তাই সমাজে তাদের আচার অনষ্ঠানও 'নাঁবধায়ভাবে প্রবেশ লাভ করেছে। 
সভ্যতার আঁদিপর্বে কোন এক সময়ে নিষাদদ জাতর অন্তভুন্ত কোল, মণ্ডা, শবর, 
পালম্দ। মালপাহাড়ী, লোধা প্রভীতি আদ-অন্ট্রলয়েড উপগোচ্ঠীরা রাটঢ়ে পাকাপাকি 
বসবাস শুরু করে। প্রাক-দ্রাবিড় গোষ্ঠী যে রাটে বসবাস শুরু করোছল তার 
ব্যাপক প্রভাব দেখা যায় বাঙলা ভাষার মধ্যে । রাটেে এমন অজস্র গ্রামনাম আছে 
সেগুলি আদি বা অন্তপদ প্রাক-দ্রাবিড় ভাষার সঙ্গে সংশ্লণ্ট । অনেকে প্রাক-দ্রাবিড় 
শহ্দ যস্ত গ্রাম-নামকে সংস্কৃত ভাষায় রূপ দানের চেষ্টা করলেও সংস্কৃত ভাষায় 
এঁ সকল শব্দের বযযুৎপাত্ত মেলে লা। অথচ প্রাক-দ্রাবড় ভাষার অর্থ ধরলে সহজে এ 
সকল শখ্দ বোধগমা হয় । সম্ভবতঃ বাগুলায় মনসা পুজার প্রচলনের ক্ষেত্রে প্রাক- 
দ্রাবিড় গোষ্ঠীর প্রভাব ছিল। প্রাক-এরীতহাসিক পরের পূর্বে অথণৎ প্রত্ব-হাতহাসের 
যুগে রাড়ের জনগোষ্ঠী গঠিত হয়েছিল, আঁদ-অষ্ট্রলয়েড ও প্রাক-দ্রাঝড় (পর্বাণলীয় 
শাখা ) গোষ্ঠশর মিলন 'মশ্রণের ফলে। 

অস্ট্রিক ও দ্রাবিড় ভাষাভাষী গোম্ঠীই যে, বৃহত্তর রাটের আদ বাসন্দা সে 
বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই । তাদের 'ন্জিস্ব আচার আচরণ ও বাঁধ অনযায়ী সমাজ 
ব্যবস্থা গড়ে তুলোছিল এবং কমকুশলতার বৈশিষ্ট্য অন:যায়ী জাবকার উপায় ও 
বাসস্থান নিমণণ করে গ্রাম পত্তন করোছিল। তাই রাটের সভ্যতা ও লোকসংস্কাতি 
[বিকাশে অন্ট্রিক ভাষাভাষীরা গ্রাম কেন্দিক ও প্রাক-দ্রাবড় গোষ্ঠীর লোকেরা সম্ভবতঃ 
নগর ভাতার সৃষ্টি করোছিল। বিশেষজ্ঞ ভাষায় বলা যায়ঃ৯০---%10(81099198198 


লোকসংস্কাতির উৎস ঈন্ধানে ৯ 
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অণ্লে সাঁওতাল, ম:ণ্ডা, খয়রা, ভামিজ ও হো জাত 'বাভল্ন উপভাষাভাষী হলেও 
তারা আদতে কোল ভাষা ব্যবহার করত এবং এই সকল উপভাষা একালেও পরস্পরের 
নক সহজব্যেধ্য । এটা সম্ভবপর হওয়ার একমাত্র কারণ হল এই যে, তারা আদতে 
এক মহাগোচ্ঠীর অন্তভুস্ত 'ছিল।৯১ 

রুক্ষ। বনানী? ও পাবত্য অঞ্চল অতিক্রম করে রাটের ল্যাটারাইট ভূমিথন্ডে ষে 
জনবসতি গড়ে উঠতে শুরু হল তাকে একালের সংজ্ঞায় গ্রামীণ বসাঁত বলা যায় এবং 
আদম পবে" জীবিকার জন্য আহার অন্বেষণ অপেক্ষা আহাষ দ্রব্য উৎপাদনে তারা 
আগ্রহশশীল হয় । শুর হল কীঁষর জয়ধষাল্লা। এই ভাবেই প্রাচীন শিকার) গোচ্ঠীর 
মানৃষেরা যাষাবর বৃত্তি পারত্যাগ পূর্ধক পশুপালন ও কৃষি 'নভ'র গ্রামীণ সভাতার 
উন্মেষ ঘটায় । “কাঁষ মূলক গ্রাম্য সমাজের নংহাতর উৎসই অস্ট্রলয়েডদের প্রবল 
উপাচ্থাতর কথা িশেষর্‌পে স্মততব্য ॥ আস্ট্িক গোষ্ঠীর কীষ মুলক সংস্কাতই 
এদেশের সভ্যতার বাঁনগ্লাদ হলেও উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম ভারত হতে দ্রাবিড় গোষ্ঠীর 
লোকেরা ক্রমাগত দাক্ষিণ ও পূর্ব দিকে ছড়িয়ে পড়ে ; কিন্তু এতদসত্বেও অক্্রুলয়েডগণ 
ছিল লংখ্যাধিক।৯২ রাঢ়ের প্রান জনগোষ্ঠীর 'ববত্নের ইতিহাস ও বসাঁতি- 
ভুগোলের প্রেক্ষাপটে এতদণ্চলের সংস্কাঁতি ও কৃণ্টি কৃ্ষীভাত্তক ও গ্রামকৌঁশ্দ্রক সমাজের 
পটভ্মকা ও বিকাশ ঘাঁটিয়োছিল আঁদ অস্ট্রলয়েডরা । অবশ্য সুসংহত উন্নততর সমাজ 
ব্যবস্থা গঠনের ক্ষেন্রে প্রাক-দ্রাবিড় গোষ্ঠীর অবদানকে অস্বীকার করা যায় না। 

জাতি গঠনের ক্ষেত্রে আঁ্ট্রক ও প্রাক-দ্রাবিড় গোষ্ঠীর অবদান 'ি একমান্ত 'বিচার্ষ 
বিষয় ? প্রাথামক পর্বে আঁক ও প্রাকপ্দ্রাবড় গোষ্ঠীর লোকেরা এখানে বসবাস 
করলেও পরবতরকালে আরও উন্নততর জাতি গোষ্ঠী এখানে এসোছল। রমাপ্রসাদ 
চন্দের মতে পশ্চিম 'দিক হতে আযালপাইন পধন়িভুন্ত গোচ্ঠীরা কোন এক সময়ে 
ভূমধ্যসাগরগয় অগ্চল হতে এশিয়া মাইনর ও বেলুচিচ্ছানের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হতে 
হতে [সন্ধূপ্রদেশ, গুজরাট ও মধ্যপ্রদেশ আঁতক্রম করে বহার, গাঁড়শা ও রাঢ়ে আসে। 


হী বধমান £ ইতিহাস ও সংস্কাত 


'আযলপাইন পর্ষায়ভুন্ত বিস্তত-শিরস্ক জাতি সম্‌হ বোদিক আর্ধ গণের অব্যবাহত পরে 
ভারতবষে" এসে আধাবর্তের দেশসমূহ বোদক আযগ্গণ কর্তক অধিকৃত দেখে পশ্চিম 
উপকুল ধরে নেমে এসে মধ্যভারতের মালভ্ামর ভিতর 'দয়ে গঙ্গা নদীর নিম়্- 
উপত্যকায় গিয়ে বসবাস শুর: করে ।১৩ প্রকৃতপক্ষে বাংলায় যে লোকবসাঁত ও সংস্কাঁতি 
ধীরে ধধরে গড়ে উঠোছল তা সমস্তটাই আত্ট্রিক, প্রাক-দ্রাবড় ও আযালপাইন গোষ্ঠীর 
সংমশ্রণ ও সমন্বয়ের ফলে । পপরবতীকালে আগত আর্ধ ভাষাভাষী আঁদ-না্ডক 
নরগোষ্ঠণর রন্তপ্রবাহ ও সংস্কৃতি তার উপরের শুপের একটা ক্ষীণ প্রবাহ মানত এবং এই 
প্রবাহ বাঙালীর জীবন ও সমাজ-াবন্যাসের উচ্চতর স্তরেই আবদ্ধ; ইহার ধারা 
বাঙালশর জশবন ও সমাজের গভীর মূলে বিস্তত হ'তে পারে নাই।”৯৪ একথা 
বাঙলার সকল অগ্ল সমুহের পক্ষেই প্রযোজ্য । রাঢ়ের জনগোষ্ঠীর উপর মঙ্গোলীয় 
নরগোষ্ঠীর কোন প্রত্যক্ষ প্রভাব নাই। কেবলমান্ত্র উত্তরবঙ্গ হতে আগত কয়েকাঁট 
ভাসমান উপগ্োষ্ঠী জীবকার সন্ধানে বা রাষ্ট্র বিপ্লবের ফলে এতদ-লে চলে এসে- 
গল ; যাদের মধ্যে রাজবংশী উপগোচ্ঠন ছিল প্রধান । 

বধণমান জেলার প্রত্ব-ইীতিহাসের সাক্ষ্য হতে শ্রষ্টপূব চার হাজার অন্দের কাছা- 
কাঁছি কোন এক সময়ে বীরভানপরে ক্ষদ্রাশ্মীয় আয়ুধ ব্যবহারকারী শকারজীবী 
এক মানব গোষ্ঠীর সম্ধান মেলে। সম্ভবত তারাই হল রাটের আদ গোম্ঠীবম্ধ 
বাসিন্দা । বশকুড়া জেলার শৃশুনিয়া পাহাড়ের বাঁসম্দাদের শেষ প্রত্র*মীয় কালের 
বলে অনুমান করা হলেও উপযবন্ত নিদর্শনের অভাবে কোন 'নাদ্ট সদ্ধান্তে পেশছান 
যায় নাই। পাণ্ডু রাজার ঢাবিতে প্রাপ্ত নর-কঙ্কাল ও মাথার খুলি ?নয়ে যে পরশক্ষা- 
নিরীক্ষা হয়েছে তাতে অনুমান করা যায় যে এ গোষ্ঠীর সঙ্গে আম্দ্রক গোম্ঠখর 
িছটা মিল থাকলেও তারা একালের সাঁওতাল বা মুণ্ডা উপজাতি গোচ্ঠ' হতে 
1কছুটা স্বতন্ত্র ; অথচ তারা আযালপাইন গোম্ঠীভুন্ত নয় । ইতিপ;বেই অন্ট্রলয়েড ও 
দ্রাবিড় জাতির সংমিশ্রণ ও সমন্বয় শুর হয়ে গিয়োছিল এবং এ মিশ্র জাতি স্থাক্পসভাবে 
গ্রামীণ সভ্যতার পত্তন করেছিল । তাম্র ও তাম্র নামত দ্রব্য এবং মৎপান্রের আবিহ্কার 
হল এই সভ্যতার প্রধান অবদান । উত্তর ও পশ্চিম ভারতের তাম্মা*্মীয় সভাতার সঙ্গে 
এদের যোগসনত্রের প্রমাণ মিলছে । অন্যন্র নর-কঙ্কাল পাওয়া না গেলেও মোদনীপুর, 
বাঁকুড়া, বর্ধমান ও বীরভ্‌মের তাম্রাম্মীয় সভ্যতা একই যোগসাত্রে গাঁথা ছিল। 

নৃতাত্বক বিশ্লেষণের ছ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, জাতি গঠনের ক্ষেত্রে রাটের মল 
অথাঁং আদ মানবগোষ্ঠীর সকলেই ছিল বাহরাগত ॥ নম্ম সম্প্রদায়ের উপজাতি 
গোষ্ঠীর একদিকে অক্ট্রলয়েড ও প্রাক দ্রাবিড় গোষ্ঠীর সংঁমশ্রণ ঘটেছে ; অন-রূপভাবে 
আযালপাইন নরগোষ্ঠীর সংমশ্রণের কথা জানা যায়। তবে রাটের উচ্চ শ্রেণীর 
আঁধবাসীগণের মধ্যে আলপাইন গোম্ঠশর বৈশিষ্টাগুলির আধিক্য দেখা যায় । একথা 
সবজনঘ্বাকৃত যে বিভিন্ন নরগোষ্ঠীর 'মিলন-মিশ্রণে বাঙালী জাতির স:ষ্টি এবং 
সেকারণে আচার-ব্যবহার, ধমী় ধ্যানধারণা বা চেতনা ও সামাঞ্জক জাঁবন মিলন- 
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মিশ্রণের বনিয়াদের উপর গড়ে উঠেছে । কিন্তু উচ্চবর্ণের মানুষের মধ্যে সংমশ্রণ 
এত বেশী হয়েছিল এবং তার উপর ব্রাঙ্গণ্য ধম" ও সংস্কাতির প্রলেপ এত অধিক 
পারমাণে পড়োছল যে, এই সকল বর্ণের মধ্যে নিজস্ব উপজাতীয় গোষ্ঠগচেতনা 
সম্পূণ বিলপপ্ত হয়ে গেছে । পাল যুগের অব্যবাহিত পরে বা সেন আমলে আ'দশ্‌র 
নামক রাজার কাণহনণ গড়ে উঠেছিল বাঁহরাগত ও স্থায়ী বসবাসকারী উচ্চবণের 
মানুষের সমন্বয় সাধনের 'নামত্ত। কিন্তু যাদের নিম্নশ্েণ বা তপাসলভুন্ত জাতি 
ও আঁদবাসণ বলা হয় তারা ধমীয় ও সামাঁজক আচার-আচরণের ক্ষেত্রে দনিজস্থ 
উপ-জাতীয় গোষ্ঠখচেতনা বজায় রেখে চলেছে এবং এটাই হল জাতি গঠনের ক্ষেত্রে 
তাদের বিশেষ বোঁশিন্ট্য । ঘনরামের শ্রীধ্মমঙ্গল” কাব্যে ডোম, কোটাল, চণ্ডাল, 
বাগাঁদ প্রভৃতি উপগোষ্ঠণভুন্ত লোকদের 'িয়ে ইছাই ঘোষের সৈন্য বাঁহনগ গঠনের 
উল্লেখ আছে। উতন্ত বর্ণনায় একালের অস্পৃশ্য বা নিম্নবর্ণের লোকেদের বশরত্তে 
কাঁহনী কেবলমান্ত কাঁবকজপনা নয়। এখনও প্রাচীন ঢেকুরগড়ের সান্নাহত অণ্লে 
'আঁকুড়ে ডোম* জাতির বসবাস আছে। সমাজ বন্যাসের ক্ষেত্রেও নিয়বণের 
ব্যান্তরা শাসক শ্রেণীর সহযোগণ ছিল। বাঁহরাগত সেন রাজশীন্তর বাংলায় আবভাঁবের 
পর বণ“ বা শ্রেণী 'ভীত্তক অভিজাত শ্রেণী গঠনের ফলে প্রাচীন সমাজ ব্যবস্থার 
পারধতে স্মৃতি শাসিত উচ্চ-নশচ বণের ভেদাভেদ গড়ে তোলা হয়। 

বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম গ্রবত্ণনের প্‌বে পৃবভারতে আধর্ধমে'র প্রসার বা অন্প্রবেশ 
লাভ ঘটে নাই এবং বোদক আফযণগণের ীানকট 'মধদেশের” পাব দিকের বাসিন্দারা ছিল 
অপাংস্তেয় অর্থাৎ এসকল অণুলের আঁধবাসীগণ বোদক আরগণের কর্তৃত্ব মেনে নেয় 
নাই। সম্ভবতঃ এদের নেতৃত্ব দিয়েছিল আলপাইন নরগোষ্ঠভুন্ত অপর একদল 
আধ গোচ্ঠী, যারা ইতিপ্‌বেই আম্ট্রক ও দ্রাবডগণের সঙ্গে একাত্ম হয়ে গিয়োছল । 
খগ্বেদের একটি শ্লোকে, আছে, প্রজা হ 'তিস্ত্রো অত্যায়মশধূনান্যা অকর্মাভতো” 
(৮/১০১/১৪ ) অথাৎ তিন প্রজা আধর্পীমা আতিকর্রম করে [অন্যন্ত ] গমন 
করেছিল অন্য প্রজাগণ অর্চনীয় আগ্রর চততুঁর্দক আশ্রয় করোছিল। প্রজা শখ্দট 
অত্যন্ত অর্থবোধক । আত্ট্রিক বা দ্রাবিড় গোম্ঠীরা দান, দস্তা, অসুর ও নষাদ নামে 
হেয় প্রতিপন্ন হত--তার প্রমাণ মেলে বৈদিক ও পরবতাঁ বোঁদক সাহত্যে । প্রজা? 
শব্দ হতে এই ধারণা করা যায় ষে, প্রাক-আর্য জনগোষ্ঠী ও বৈদিক আধযণগণের ন্যায় 
কোন সভ্য ও বিশিষ্ট জাতি ছল, যারা মধ্যদেশ (আর্ধাবত) আঁতিক্রম করে 
অন্যত্র বসবাস করাছিল। অপর একটি ব্যাখ্যায় পাওয়া যায়, যে সকল গোষ্ঠী আঁগ্নর 
আশ্রয় অবলম্বন না করে বা হোমাগ্রর আঁশ্রত না থেকে বৌদক আধণগণের বাসভ্ীম 
হতে দূরে সরে গিয়েছিল। রাটের জাতি গঠনের অবদান প্রসঙ্গে আ্লপাইন 
জনগোষ্ঠীর পশ্চিম ও মধ্যভারত আতন্রম করে পর ভারতে আগমনের কথা ইতি- 
পৃবেইি বলা হয়েছে । সম্ভবতঃ তারা বৌদক আয্গণের গ্রভুত্বকে অস্বীকার করে৷ 
স্বতশ্ত্রভাবে বসবাস করতে শর; করেছিল, উপরোন্ত শ্লোকে তাদের কথা বলা হয়েছে 
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পূব ভারতের জনগোচ্ঠীকে হীন বা হেয় প্রাতপন্ন করার জন্য এঁতরেয় আরণাকে 
উল্লেখ করা হয়েছে,_-বায়াংাঁস বঙ্গাবগধাশ্চেরপদাঃ” অর্াং বঙ্গ, বগধ (মগধ 2) ও চের- 
পাদ ( সম্ভবতঃ রাঁচি অণ্ুলের “চেরো” নামক উপজাতি ) হল পক্ষণ বিশেষ বা যাযাবর । 
বায়াংসি শব্দে পক্ষী বিশেষ বা অবজ্ঞা সূচক অর্থ প্রাঁতফাঁলত হলেও এটা মনে করার 
কারণ আছে যে, এ শব্দের ছ্বারা আত্ট্রিক ভাষাভাষী কোন গোম্ঠীর দিকে অঙ্গুলগ 
নিদেশ করছে ; কারণ আদিম বহু উপজাতির টোটেম ছিল পক্ষী । এখনও রাটের নিষ্ঝ 
বণে'র লোকেদের ও উপজাতীয় গোষ্ঠীর পক্ষী বিশেষের উপর ট্যাব আছে। তাছাড়া, 
“বৈদিক ব্রাঙ্ষণগণের পৃবদেশের উপর বিদ্বেষের প্রধান কারণ হল, বোৌদক ধমের 
বিরুদ্ধবাদী বোদ্ধ, আজীবক ও জৈন ধের প্রচারকগণ এখানে বিশেষ প্রভাব "বস্তার 
করেছিলেন । আবাঁবতে” খাঁষ বংশোদ্ভুত ব্যান্তদের নামে গোত্র গ্রহণ করার রগাঁত ছিল। 
কিন্তু আর্ধসীমার বাহর্ভাগে ছিল টোটেমবাদ। বেদে বা্ণত “কুকুর, “মৎস্য, প্রভাতি 
জাতি এ সকল জীব হতে জন্মায় নাই। প্রাচীনকালে সকল আদম জাতির মধ্যে 
টোটেমবাদ বিদ্যমান ছিল। অনুরূপভাবে রানের অরণ্যের মধ্যে সিংহ কর্তৃক কাঁলঙ্গ 
রাজকন্যাকে পত্ধীর্‌পে গ্রহণের ফলে [সংহবাহ নামক রাজপত্রের জন্মের ঘটনাকে 
রপক আখ্যা দেওয়া যায়। মহাবংশে উল্লিখত “সংহ' পশুরাজ নয়, ?িসংহ কোন 
গোগ্ঠী বিশেষের টোটেম ছিল । বাউরণ সম্প্রায়ের টোটেম হল কুকুর। ছোটনাগপরের 
গগো-বংশীয়' বা “নাগ বংশীক়'গণ গরু অথবা সর্প হতে জন্মায় নাই । এগীলকে প্রাচখন 
কৌমের টোটেমর্‌পে গণ্য করতে হবে ।১৫ চেরো জাতির মূল বাসস্থান ছিল হারের 
গাঙ্গের অববাহকায় এবং আধ সভ্যতা প্রসারের সময় বম্ধ্য অঞ্চলের দিকে তারা 
বাসস্থান 'নিবচিন করতে বাধ্য হয়োছিল।১৬ রাটের পাঁশ্মভাগে অবাচ্থুত মগধ 
জন, দকে খগ্বেদে কীকট দেশ বলা হয়েছে এবং যাস্কের নিরুন্তে আছে৯৭-__“কণীকটা 
নাম দেশে অনা নিবাল।” সব্প্রথম এই অঞ্চলে বৌম্ধ ও জৈন ধমে'র প্রসার লাভ 
হয়েছিল। তাই স্বাভাঁবক কারণে বোদিক আর্ষগণ এই সকল জনপদের অধিবাসীদের 
মেনে নিতে পারে নাই। 

প্রাচীন জনবসাতির প্রেক্ষাপটে একি বৃহত্তর ভৌগোলিক পারিমপ্ডল ও পাঁরবেশ 
বিচার করলে দেখা যায় যে, পশ্চিমে বাঘেলথণ্ড ও মৈকাল পর্বতের প্‌বণশাখা, দক্ষিণে 
পূবঘাট পর্বতের উত্তরাংশ সহ 'নামগিগি ও মেঘাঁসক পবত, পৃবে বিদ্ধ্যপবরতের 
ছোটনাগপ7র শাখা ও উত্তরভাগে গঙ্গানদণ অববাণহকার দাঁক্ষণে রুক্ষ, পরতমন় ও অরণ্য 
বে্টিত চ্ছানে আর্য বসতির কোন প্রাচীন আস্তত্ব ছিল না। এই বিস্তৃত অণ্চলের 
মধ্যে রয়েছে রাজমহল ও গগ়াশির পবত যেখানে নিষাদ বা আম্্ুক গোম্ঠগর লোকেরা 
বসবাস করত । অথবা বলা যেতে পারে যে, মধ্যদেশ বা আর্ধাবত“ হতে 1বতাঁড়ত 
হয়ে অষ্টিক, দ্রাবিড় ও আযালপাইনগণ এই অণ্চলকে বসবাসের স্থান হিসাবে বেছে নিতে 
বাধ্য হয়েছিল। এই বিশাল ভৃখণ্ডের মধ্যে প্রাচশন রাজ্য বা শহরের অবাশ্থাত ছিল 
মাত দাট। গয়া ও প্লাজগ্‌হের প্রাচীন উপাখ্যান ও ইতিহাস হতে প্রমাণিত হয় যে, 
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মগধরাজ জরাসম্ধ ও গয়াশর উভয়েই ছিলেন বোদক আর্ধগণের বিরুদ্ধবাদীদের 
প্রতীক । বৌদিক আধর্ধমের বিরঃদ্ধবাদী ভগবান বুদ্ধদেব ও মহাবীর ক্ষান্রিয়কুলে 
জন্মগ্রহণ করেও তপস্যা ও ধমর্্রচারের উপযস্ত শ্থানর্‌পে 'নষাদ জনপদকে বেছে 
[নিয়েছিলেন । নব্যপ্রস্তর বা প্রত্বপ্রস্তর যুগের হাতিয়ার আঁধক সংখ্যক আ'ব্কৃত হয়েছে 
এই অণ্লে । তাণ্রা*মীয় যুগের সভ্যতার নিদর্শন ও প্রাচীন গ্রাম পত্তন এতদণ্চলেই 
আঁধক সংখ্যায় দেখা যায়। রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণের সাক্ষ্য হতে প্রমাণত 
হয় যে, বৃহত্বর রাঢ় ছিল প্রাচীন নিষাদ জাতির বাসম্থান। মহাবীর ও বুদ্ধদেবের 
আমলে গয়া, রাজগৃহ মল্লপর্বতে (পাশ্বনাথ পাহাড় ) ও তার পুবভাগে আর 
সভ্যতার 'নদর্শন পাওয়া যায় না। 

ব্রাহ্মণ্য ধম ও স্মততশাস্তর গ্রন্থ--প্রণেতাগণ চতুবর্ণের পাঁরকাঠামোর মধ্যে সমগ্র 
ভারতীয় সমাজ ব্যব্ছাকে তাঁদের প্রভাবাধীনে রাখার চেষ্টা করলেও সুদুর অতীতে 
বৃহত্তর রাটঢ়ে তাঁদের প্রচেন্টা ফলপ্রসূ হয় নাই। তাই বৌধায়নের মতে আধ 
প্রভাবাধীন সামার বাঁহভণগে এই সকল অঞ্চলে ছিল সঙ্কর বর্ণের মানুষের বসবাস 
এবং এতদণ্ুলে আগমন করলে প্রায়শ্চিত্তের বিধান ছিল । উন্ত অভিমতটিকে মনু- 
সংহতায় কিং সরলণীকৃত করার প্রচেষ্টা হয় । মন: বলেছেন১-- 

“অঙ্গ বঙ্গ কাঁলঙেব সৌরান্ট্র মগধেস্ চ। 
তীর্থ যান্রা না গচ্ছন পুনঃ সংস্কারমহাত ॥ 

অবশ্য মনুসংহিতার সকল সংস্করণে এই শ্লোকাঁট পাওয়া যায় না। মনহসধাহতাক় 
আধ সীমা বাইরে বসবাসকারীগণকে “বাহ্য জাত" রূপে আখ্যা দেওয়া হয়েছে--তারা 
সাধ্‌ভাষণ বা গ্নেচ্ছ ভাষশ যাই হোক না কেন, সমাজে পদস্য” আখথ্যাপ্রাপ্ত মনষ্যরপে 
গণ্য হবে (১০1৪৫ )। 

মগধরাজ জরাপম্ধের আবিভবকাল হল আনুমানিক শ্রীস্টপূর্ব দশম শতকে এবং 
তান কোন আধর্গোচ্ঠশর প্রাতভ্‌ ছিলেন না। বাহর্পুথ বংশের পর শিশুনাগ-- 
বংশগয়গণ ছিলেন প্রাচীন নাগগোচ্ঠীর কোন এক শাখা । মহাপম্ম নন্দ ছিলেন জাতিতে 
নাঁপত এবং মৌযগণও ক্ষান্রয় বংশোদ্ভুত নহেন। তাহলে দেখা যায় যে, পাবভারতে 
অন্ততঃপক্ষে স্্রাস্টপূ ত্ততীয় শতক পর্যন্ত কোন আর্য নৃপাঁতর আধপত্য ছিল না। 
পূবভারতে পাঁরমাজণত রূপে আর্ধসভাতার প্রসারকাল হল গ:প্তরাজাদের আমলে 
যার সবপ্্রাচীন প্রমাণ আছে শুশুনিয়া পাহাড়ের গিরিকম্দরের একটি খোদিত 
1লপিতে। 

মগধ, রা, বঙ্গ ও পোন্ড্ররধনের অধিবাসীগণকে বশীভূত করতে ব্যথ হওয়ায় 
আধসাহত্যে এতদঞ্চলকে অসুর ও ববরগণের বসবাসের স্থান বলে ব্যাখ্যা করা 
হয়েছে । কজ্পসূত্র ও মহাভাষ্যে বা্ণত, সুঙ্গগণ গল দংধর্ষ ও বলবান অথচ আয" 
প্রভাবের অন্তভূন্ত নয় । মহাভারতে বার্ণত আছে যে, মোৌদনীপূর জেলার সমহদ্রোপ- 
কুলে বসবাসকারণগণ ছিল কাটি জনগোম্ঠীর এবং কিকটু দেশ ছিল আর্ধসীমার 
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বহিভাগে । জৈন প্রজ্ঞাপনা সূত্রে ওড্রবা ওাঁড়শা পণ্যদেশ নামে কথিত হলেও 
মনস্মতি ও পদ্মপুরাণ মতে এট ছিল ম্নেচ্ছ দেশ। সপ্তম শতকে হিউয়েন সাও 
মন্তব্য করেছেন যে, ওড্রবাসীগণ ছিল অসভ্য । মহাভারতের বণ“না হতে আরও জানা 
যায় যে, প্রাগজ্যোতিষপ:রের কিরাতগণ আর্ধ গোষ্ঠীতভুন্ত না হলেও কুর:ক্ষেত্রের যুদ্ধের 
সময় আরধগো!ঠীর প্রাতিভগণ 'করাতগ্ণের সহায়তা লাভ করোঁছল। বৌধায়নের মতে 
বঙ্গের আধিবাসীগণ ছিল অরণ্যাচারী এবং তারা শাদ্রু। অধ্যাপক স্ুলিভান লেভীর 
মতে,১৮ এই সময়ে বঙ্গজনপদ অথে একালের বীরভ্‌ম, বর্ধমান, মাশ্দাবাদ ও নদণয়া 
জেলাকে বোঝাত । 'বাঁভন্ন প্রাচীন সাহিত্য হতে প্রমাণিত হয়েছে যে, অঙ্গদেশ 
অর্থাৎ রাজমহল পাহাড় হতে পূর্ব ও দাঁক্ষণ দিকে দীর্ঘকাল আর্ধসংস্কৃতি প্রভাব 
ধবস্তার করে নাই । এমন কি মল্পপবণত বা পরেশনাথ পাহাড় অণ্ুলের বসবাসকারশগণ 
হল অবোঁদক মল্লজাত। সগ্ভবতঃ একটি গোষ্ঠী পরবতাঁকালে মল্লরাজ নামে ধিঞ্পুর 
রাজবংশের প্রাতষ্ঠাতা ?ছলেন, যারা হল একালের বাগাঁদ উপজাতি বলে গণ্য । এছাড়া 
মলদ, কারষ. চের, চেদন প্রভত জাতি আরগোষ্ঠীভুস্ত ছিল না। 

শ্বীষ্টপূব্ব "দ্বিতীয় শতকে শুঙ্গবংশের রাজত্বকালে পুপ্ড্র ও সঙ্গে ত্রাঙ্গণ্য ধমের 
প্রসার শুরু হয় এবং গুপ্ত রাজাদের ামলে সমগ্র বঙ্গদেশ 'বাঁজত হওয়ায় ব্রাহ্মণ্যধর্ম 
সম্পূর্ণভাবে এতদণ্চলের আদ লোকধম“কে গ্রাস করে । কপিলামশ্রম স্থাপন ও ভগনরথ 
কর্তৃক গঙ্গা আনয়নের কাঁহনশীটি সম্ভবতঃ আর্ধ সংস্কৃতি প্রসারের রূপক বা লোককথা। 

গৃপ্ত আমলে রচিত মহাভারতের পাঁরশি্ট পর অর্থাৎ “হাঁরবংশে” আম” ও অসুর 
গোচ্ঠীর পারস্পারক সহাবস্থানের কাহনী বার্ণত রয়েছে । কাণহনটি হল, পুরাকালে 
দানবরাজ বাঁলর কোন সন্তানাদি না হওয়ায় তান মনশ্রেষ্ত দী্ঘতপার স্মরণাপন্ন হন 
এবং দণ্ঘ্ঘতপার ওরসে ও বাল পত্বী স্ুদেষ্ণার গভে” পাঁচজন মহাবলশাল? ক্ষেত্রজপনত্র 
জম্মলাভ করে । রাজা বলি প পন্ত্রকে পাঁচাট রাজ্য প্রদান করেন। অঙ্গ, বঙ্গ, সুক্ষ 
কিঙ্গ ও পু্প্ড্রক নামক পাঁচিটি রাজ্য খখান্তমে ভাঁর পুত্রদের আঁধকারে ছিল এবং 
পূত্রদের নামানুসারে রাজ্যগুল্র নামকরণ করা হয়োছিল (হরিবংশ-৩১/৩৪-৪২ )। 
হাঁরবংশের কাঁহনশ অনুসারে আধখাঁষর ওুরসে ও অস্তুর পত্বীর গভে” জাত প্রগণ 
সমাজে "বাশষ্ট স্থান লাভ করেন এবং তাঁরা বালেয় ক্ষত্রিয় নামে পরচিত হন ॥। আবার 
হাঁরবংশের একাত্রংশ অধ্যায়ের অন্তত ৩«নং শ্লোকে বালেয় ব্রাঙ্মণের উল্লেখ আছে। 
উপরোন্ত কাহিনণ হতে জানা যায় যে, বৌধায়ন ও অন্যান্য স্ম৫ৃতিশাস্দে বার্ণত যে সকল 
জনপদে গমন করলে প্রায়াশ্চত্ত করতে হত, সেই সকল দেশ ক্লমশ আর্য শাস্ে স্বীকৃতি 
পেয়োছল। 'বালেয় ক্ষত্রির” ও “বালেয় ব্রাঞ্চণ'গণ খাট আর্ধ-রন্ত সম্তুত নহেন। বোদক 
আধণগণের অনুর পত্র গ্রহণ সমাজে স্বীকীতি লাভ করে এবং তাঁদের সম্তান-সন্তীতগণের 
সমাজে উচ্চ স্থান 'ছিল। এরপ একজন পুত্রের আধকৃত সুঙ্ধজনপদের অন্তর্গত 
ধিধমান' অঞ্চল এবং এই জনপদ স:ন্টির উপাথাযানের সঙ্গে আধ ও অস্গর গোষ্ঠীর 
সমন্বয়ের প্রাথামক পবে'র কথা পুরাণে বলা হয়েছে। 
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বাঙালগ জাতি গঠনের ক্ষেত্রে নৃতাত্বক ব্যাখ্যার সঙ্গে হরিবংশে উাল্লখিত 'ববরণের 
একটা মিল রয়েছে । এই উৎপাত্তর মূল সূত্র একটি "মিশ্র জাতিকে নিদেশ করছে। 
একথা উত্তরবঙ্গ, বাংলাদেশ ও রাঢ় অগ্চলের ক্ষেত্রে সমভাবে প্রযোজ্য । তবে মিশ্র জাতির 
দৈৌহক অবয়বের গঠনপ্রণালী ও লোকসংস্কৃতির ক্ষেত্রে পাশ্ববতঁঁ আদবাসণ গোষ্ঠর 
প্রভাব ও 'নগ্নবণেন উপজাতণয় গোষ্ঠীর বসবাস লক্ষ্য করার 'বষয়। একথা যেমন 
কোন আগ্াঁলক 'বভাগ্ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য অনুরপভাবে 'র্নাদণ্ট জেলা সীমানাতেও 
বাঙালী জাতির মূল নৃতা'ত্বক 'ভীত্তর উপর ম্ছানীয় আঁদবাসী ও উপজাতীয় গোচ্ঠী- 
গুলির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে এ সকল জেলার লোকসংস্কাতি গড়ে উঠেছে বা জেলাভেদে 
পার্থকাও সূচিত বা চিহ্নিত হয়েছে । জাত গঠনের ক্ষেত্রে রাছ়ে বা সুঙ্গে চতুবণশ্রিম 
ধমের প্রচলন ছিল না। রাটের মূল জাত হল- ব্রাহ্মণ ও শদ্র। তবে মধ্যে মধ্যে 
অবাঙালী বাঁণকগোষ্ঠী (প্রধানতঃ গুজরাট ও পাঞ্জাবী ) ব্যবসা-বাণজ্য উপলক্ষে 
রাটে বসবাস শুর করে। তারা নিজ 'নজ গোষ্ঠীতে বৈশ্য বা ক্ষেব্রীরূপে চিহ্নিত 
হলেও এদেশে শহদ্রু গোচ্ঠাভুন্ত হয়েছিল । অবশ্য অনেকে এদেশের সমাজ ব্যবস্থা মেনে 
1নয়ে বাঙালী বলেও পারিচয় 'দিচ্ছে। 

ভট্টভবদেবের আমল হতে রঘুনম্দনের সময়কাল পর্যন্ত বহু স্মৃতিশাস্ত ও 
সমপর্যায়িভুন্ত গ্রন্থ রচিত হলেও সমাজ 'বিন্যাসের ক্ষেত্রে রঘুনম্দনের অন্টাবংশাতিতত্ব, 
বৃহষ্ধর্ম পুরাণ ও ব্লক্ষবৈবর্ত পুরাণের সখ্য প্রভাব ছিল। একালের জাতিতত্বের 
শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যাও চতুদ্দশ-পণুদশ শতকের পরবতরটকালের রাঁচিত বলে মনে করা যায়। 
সমাজে কৃষক, শিজ্পদ ও বাঁণকরা যাতে সম্পদ আহরণ ও বন্টনের ক্ষেত্রে রাস্দ্রীয় 
পাঁরচালন ব্যবস্থায় অংশগ্রহণ না করতে পারে তার জন্যই এ সকল গোচ্ঠীকে অবদমিত 
বা পাঁতত করা হয়েছে । পাল আমলের পর বর্মন রাষ্ট্রকে অবলম্বন কাঁরয়াই এই 
ব্রাঙ্মণতাশ্ত্িক সমাজ ব্যবস্থা বাঙলাদেশে প্রসারিত হতে আরম্ভ করে । ভূমি প্রস্তুত 
হয়েছিল। রাষ্ট্রের সহায়তা ও সাক্রয় সমর্থন পেয়ে সেই ভাঁমতে এই শাসন 
প্রীতষ্ঠা লাভ করতে 'বলঘ্ব হয় নাই ॥। এই শাসনের প্রথম কেন্দ্রস্থল হ'ল একাঁদকে 
রাঢদেশ এবং কিছ; পরবতাঁকালে আর একদিকে বিক্রমপুর ৯৭ 

বুহদ্ধ্মপুরাণে বার্ণিত শ্রেণীবন্যাসের চিত্র হতে জানা যায় যে; রাটে ব্রাহ্মণ 
ব্যতীত অন্যান্য জাতসমূহ তিন শ্রেণণতে 'বিভন্ত ॥ যথা--উত্তম সঙ্কর বণ? মধ্যম সঙ্কর 
বণ“ ও অন্ত্যজ বর্ণ । কোন নৃতাঁত্বক জাত গোম্ঠী উত্ত বিভাগের অন্তগত ছিল না। 
বণ“বন্যাস প্রসঙ্গে চতুদশ শতকে রচিত পুরাণোন্ত কাঁহনশীর সঙ্গে প্রাচীন শাস্তয় 
বাকোর মিল নাই । এদেশে শাসক ও ব্রাহ্মণের হারা নূতনভাবে বর্ণীবন্যাস সাষ্টর 
ফলে, প্‌বের অনেক জাতি উচ্চ শ্রেণীর স্তর থেকে নীচু শ্রেণীতে অবনামিত হয় । 
জনপ্রতি অনুসারে সুবর্ণবণিক, ধোপা ও চাষা জাতিগল বল্লালসেনের দ্বারা 
তাদের পূব সামাজিক পদ থেকে অবনাত হয়ে যায়, কৈবত“দের একাংশ জলচল হয় । 
ডোম, বাগদখ, হাঁড় প্রভীতি বোম্ধজাতগুলি যারা বৌদ্ধষূগে উচু স্তরাভীষ্ত 


৬৬ বধ'মান £ ই1তহাস ও সংস্কৃতি 


ছল তারা সমাজের আত [নিকৃষ্ট ও ঘাঁণত স্তরে অবনামিত হয়ে পাঁতিত হয় এবং 
নবশায়ক নামে কতকগুলি জাতি অপরদিকে উল্নগত হয়ে যান । গোয়ালাদের একদল হয় 
“ভলচল” অপর একদল নণচু শ্রেণীরই রয়ে গেল। কন্তু আসলে এই জাতিগঁল 
শ্রেণগ” (৪11 ) ছিল ।২০ এমনাঁক আদবাসী বা পাব্ত্য উপজাতীয় গোণ্তীর 
জনগণ উত্ত শ্রেণশাবন্যাসে স্থান পায় নাই। অথচ উপজাতীয় গোচ্ঠীর মানুষেরা 
নৃতাত্বক িশ্লেষণ ও লোকসংস্কৃতির উৎস সম্ধানের প্রধান অবলম্বন। ১৮৭২ 
প্রাস্টাথ্ের সেম্নাসের পর হতে উপজাতীয় গোষ্ঠগুিকে রাট়ের জনগ্োম্ঠীয় একাংশ 
বলে স্বীকৃতি দেওয়া শর: হয়েছে । সঙ্কর বর্ণ সৃষ্টির মূলে কোন বিজ্ঞানসম্মত 
নৃতাত্বক ব্যাখ্যা মেলে না-_এঁটি হল সাঁবধাবাদী সমাজ ব্যবস্থায় দুবলকে অবদমনের 
গ্রচেন্টা । 

রাঢের মানব সমাজের ন:তাত্বক বানির়াদ গাঁঠত হয়োছল আযলপাইন, দ্রাবড় ও 
আ্ট্রক গোষ্ঠীর সংমশ্রণে এবং এ কথার প্রাভধ্বান করে মন্তব্য করা যায় যেঃ বধমান 
জেলার মানুষের নৃতাত্বক গঠনের সঙ্গে তার কোন প্রভেদ নাই । জাত 'বিন্যাসের 
ক্ষেত্রে বধ'মান জেলায় আঁধবাসনগণের আচার ব্যবহার হতে এরা যে একটি মিশ্র জাতি 
তার প্রমাণ মেলে নৃতত্বে ও সমাজ বিন্যাসে-যাদের সঙ্গে আষাবতের মানুষের 
সামাজিক আচার ব্যবহারের সঙ্গে সাদৃশ্য অপেক্ষা অমিলই অধিক । 

ত্রয়োদশ শতকে রাঢ়ের রাস্ট্রশান্ত ও সমাজ বাবস্থার উপর চরম আঘাত আসে। 
সমাজের উচ্চ ও নয় বের লোকেরা বাধ্য হয়ে অথবা স্বেচ্ছায় ইসলাম ধম গ্রহণ করে । 
তবে ভাগারথীর পাশ্চম অগ্ল অপেক্ষা পূৰবভাগে ধমান্তীরত মুসলমানের সংখ্যা 
আঁধক ছিল । মনে হয় রাটের সামাজক গঠন ছিল দ্‌ঢ়। রঘুনন্দন, মুকুদ্দরাম ও 
বৃহদ্ধম” পুরাণের উল্লেখ হতে রাটের স্ীবন্যভ্ত সমাজ ব্যবস্থার পাঁরচয় জানা যায়। 
শব্ধবস্ত সমাজ ব্যবস্থার প্‌নগণ্ঠনের জন্য একাঁদকে যেমন সঙ্কর বণের সামাজিক স্বীকৃতি 
দিতে হয়েছিল, অপরপক্ষে আদিশূর ও বল্লালসেনের নামে প্রচলিত কোলিন্য প্রথার 
কাহন৭ গড়ে উঠল । অর্থনৌতক ও সামাজিক প্রয়োজনে সঙ্কর বণকে শ্রেণী বিভাগ 
করে স্ব স্ব গবভাগের কারও ধনাঁ্ঘ্ট করা হল। 'তনাঁটি উপাবভাগে মোট ৩৬ 
উপজাততে সঙ্কর বণেরে ?বভাগ 'নার্দস্ট করা হল- আবার কোথাও উপাবভাগের 
সংখ্যা হল ৪১ট। এই উপাঁবভাগের ফলে বংশপরম্পরায় ফৌলিক বৃত্ত ও কৌিক 
আচার অনুষ্ঠান, ধম? ীববাহ ইত্যাদর প্রচলন 'নার্ঘস্ট করা হল। মধ্যম ও অধম 
সঙ্কর বণের অন্তর্গত উপগোচ্ঠী স্ন্টর ক্ষেত্রে কিছু ?কছু লোককথা প্রচলন চাল, 
আছে । ১৮৭২ ধ্র'স্টান্দে সেম্সাস রিপোে উপজাতি বা উপবণ বিভাগের সঙ্গে সঙ্গে 
কোক বাত্তিগুলিকেও 'নাদিষ্ট করা হল। এ রিপোট অনুযায়ী বর্ধমান জেলায় 
মোট উপগোষ্ঠশ বা উপবণে'র সংখ্যা ছল ৮২1৪ 

জনমুখী শিক্ষা ও শাসক শ্রেণণর পরিবাঁতিত দাম্টভাঙ্গর ফলে উনাবংশ শতকে 
নবজাগরণের যুগে ব্রাহ্মণ শাসিত সমাজ ব্যবস্থায় পরিবত'ন আসতে শর; হয় । উত্তম 


লোকসংস্কৃতির উৎস সম্ধানে ১৭ 


মধ্যম ও অধম সঙ্কর বর্ণ সম্পকে পাশ্চাতোর প্রদর্শিত জনতত্বের নতাত্বকে ব্যাখ্যা ও 
ভারতীয় জনসমান্টর উপর তার প্রয়োগ শুর হল ১৮৭২ প্রীস্টাম্দের পর হতে। 
অবশ্য বর্ণ 'বন্যাস তত্বের নৃতাত্বক ব্যাখ্যার সঙ্গে এদেশীয়গণের বৃটিশ রাজ 
আনুগত্য গনধারণ করাও 'ছিল অন্য একাট কৌশল । ১৯৩৫ খ্রীস্টাব্দের ভারত শাসন 
আইনে উপগোষ্ঠী বিভাগ বা বণশবন্যাসের পাঁরবত“ন ঘটান হয়। স্বাধীন ভারতের 
জনগণনা বা সেম্সাস শর হয় ১৯৫১ প্র'স্টাব্দে এবং এ সময় হতে শাস্তীয় বিধান 
অন:সারে উচ্চবণের ক্ষেত্রে উপগোষ্ঠ িভাগ অনুসারে জনগণনা রদ করা হয়। 
১৯৫৯ গ্রাস্টান্দের সেম্সাস রিপোর্টে বর্ধমান জেলায় তপশিল-ভুস্ত উপগোষ্ঠশ ও 
তপাঁশল-ভন্ত উপজাতির সংখ্যা ছিল; বথাব্রমে ৪৯ট ও ৪টি। ১৯৭১ খাস্টাব্দে 
বর্ধমান জেলার জনগণনার সময় কোড়া উপগ্োষ্ঠশীকে তপাঁশল উপজাতির অন্তভূন্ত 
করা হয়েছে । এইভাবে কৌমাবস্থা ভেঙ্গে গিয়ে বৃহত্তর সমাজের অঙ্গীভূত হওয়ায় 
গোম্ঠী সত্তা শিথিল হতে 'শাথিলতর হয়ে যাচ্ছে । ইবেটসনের মতে ০50 বা জাতি 
হচ্ছে একটা 58105 €£০৪ বা জাত একটি পদ বা মধার্দা সম্পন্ন লোকসমান্টি মান্ত্। 

বর্ধমান জেলার লোকসংস্কৃতি আলোচনা ও সামাজিক তথা অথনোতিক পারমণ্ডল 
গঠনের ক্ষেত্রে প্রতিটি বর্ণ বা উপগ্োম্তবর যথেষ্ট অবদান আছে । এ জেলায় প্রধান 
প্রধান উচ্চবণ-ভুন্ত গোষ্ঠগুঁল হল- ত্রাঞ্গণ, কায়চ্ছ, উগ্রক্ষতিয়, সদগোপ, বৈদ্য প্রভীতি ; 
আবার বাত্ধারী বা কৌলক বাত্ত অব্লদ্বনকারশগণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল-- 
ভাস্কর, কামার, কুমোরঃ সংন্রধরঃ কল.+ তাঁত, গোয়ালা, মোদক, মাল, তাম্বীল, 
স্ব্ণকার, কাংসকার, শঙ্খকার ইত্যাঁদ । এছাড়া বাঁহরাগত ব্যবসায়ক সম্প্রদায়গণের 
সংখ্যাও নগণ্য নয়--যাঁরা অতাঁতে ব্যবসাসত্রে বর্ধমান জেলায় বসবাস শুরু করলেও 
বর্ধমানের ভূমি ও ভীম রাজস্ব ব্যবস্থায় অত্যন্ত গনপুণভাবে অন-প্রবেশ করোছল। 
গিন্তু এসকল জাতি বহুকাল ধরে 'হম্দু ধম ও সমাজ ব্যবস্থার অংশনদার হয়ে 
গেছে_কোৌলিক বৃত্তি অবলম্বনকারাগণ ব্যতীত অন্য সকলে তাদের আদি উৎপাত ও 
এীতহ্য সম্পকে বিস্মৃত হয়েছে এবং আহ সমাজ ব্যবস্থার অন্তভুন্ত হয়ে তারা 
গৌরবান্বিত। স্মৃতি শাসিত "হিন্দু ধের প্রাতি আকৃষ্ট হয়ে 'হিন্দু সমাজে প্রবেশের 
ফলে আদবা।স।গণ ও তাদের ট্যাব্‌ ও টোটেম ধারণা হতে দূরে সরে যাচ্ছে। কম্তু 
কৌিলক বাতধারখগণ পণ্চাশ বছর পূবে'ও অত্যন্ত গোম্ঠণ সচেতন ছিল । ব্র্ছণ্য ধমের 
আনুকূল্য লাভ করলেও সমাজ পাঁরচালনার ক্ষেত্রে তাদের কোন কর্তৃত্ব ছিল না। 
তারা ?নজ 'নিজ পারধির মধ্যে জীবিকা অবলম্বনের উপায়গহীলকে বংশান্‌ক্মিকভাবে 
অনুশীলনের দ্বারা সমাজ নাঁদ্ট বাঁত্ত সমূহের গ্রীতহ্য নিজ নিজ গোষ্ঠী উৎপাত্তর 
কথা প:রুষানরুমে বজায় রেখোছল। কম্তু পাঁরবারতত অর্থন]াত ব্যবস্থাক্ন বহু 
প্রাচশন সামাজক বিধান এষুগে অথ-হীন হয়ে যাচ্ছে। 

তপাঁশল ভুক্ত উপগ্োষ্ঠীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, বাদ, বাউরণ, ডোম, শশুড়ী, 
মুচি, চ।নার, জেলেকৈবরত? ধোপা, নমশদ্র, হাড়ী, ভূ"ইয়া, কোটালঃ লোহার, পাশন, 

বর্ধমান (৩য়) ২ 


১৮ বধ'মান ঃ ইতিহাস ও সংগ্কাতি 


দোশধ, খয়রা, মাল; নানক্লাঃ কেউট ইত্যাদি এবং উপজাতীয় গোষ্ঠীর মধ্য সাঁওতাল, 
কোড়াঃ মণ্ডা, ওরাও ভূমিজ প্রভাতি উল্লেখযোগ্য ॥ বর্ধমান জেলায় আদি জনগোষ্ঠীর 
অন্তভুন্ত না হয়েও মোঙ্গলীয় শাখার রাজবংশগণের বসবাসও নগণ্য নয়। দং'লক্ষের 
আধক সাঁওতাল এ জেলায় বসবাম করলেও ১২০ বৎসর পূ্‌বে সাঁওতাল জনসংখ্যা ছল 
নগণ্য । ১৮৭২ খ্রস্টাব্দে সাঁওতাল আঁধবাসীর সংখ্যা 'ছিল ৪৪৬৭ এবং ১৯০১ 
্রীস্টাব্দে এই জনসংখ্যা হঠাৎ বাঁদ্ধপ্রাপ্ত হয়। তাহলে দেখা যাচ্ছে যেঃ সাঁওতাল 
জনগোষ্তীর আঁধকাংশ হল ভাসমান জনগোষ্ঠনী অর্থাৎ জীবকার তাগদে তারা 
পা*্ববিতণ বিহার রাজ্য হতে বধমানে এসোঁছল অথবা সুলভ শ্রমের জন্য তাদের আনা 
হয়োছল । অনুরুপ একটা ভাসমান জনগোম্ঠন হল সুদ্দরবন অগুলে মধ্যপ্রদেশ হতে 
আগত একটি উগজা?ত যাদের নূতন চাষযোগ্য জমি হাসিল ও আবাদের জন্য আনা 
হয়োছল।॥ সাঁওতাল জাতি কাঁষকাষে াবশেষ পারদশ+--তাই জনবিন্যাসের ক্ষেত্রে 
দেখা যায় ষে, মোট সাঁওতাল জনসংখ্যার ২৫ শতাংশ লোক 1শল্প-অণ্ুলে এবং প্রায় 
৭৫ শতাংশ লোক কৃষি অগ্চলে বসবাম করছে। লাঁওতালদের ন্যায় ওরাও গোষ্ঠীর 
লোকেরা জেলার পাশ্চমাংশে বসবাস করলেও ১৯৫১ সালে ওরাও জনসংখ্যা হঠাৎ বদ্ধ 
প্রাপ্ত হয়। অপরপক্ষে ম-ণ্ডারা এ জেলায় স্থিতিশীল জনগোম্তী । ১৮৭২ শ্রীষ্টাঞ্দে 
মোট ৭২৬ জন কোড়া উপগোচ্ঠ।র লোক বসবাস করলেও ১৮৯১ শ্রীস্টাম্দে কোড়া 
উপজাতাঁর গোম্ঠার লোকনংখ্য। দাঁড়ার ৫০৩৬ জনে । 


বর্ধমান জেলায় ১৮৭২-১৯৭১ খ্রীস্ঠাঞ্দ প্ন্ত অথাৎ ৯০০ বছরের মধ্যে তপশিল- 
ভুন্ত জাত ও তপশিল-ভুন্ত উপজাতির জনসংখ্যার তালিকা হতে গোম্ঠীগতভাবে 
লোকসংখ্যার হ্াস-বাম্ধ নমুনা পাওয়া যাবে  পারাশস্ট-১)। 

বধধমান জেলার তপাঁশল-ভুন্ত জাঁত ও তপাঁশল-ভুন্ত উপজাতীয় গোষ্ঠীর ভাষা, 
দৌহক গঠন, গায়ের রং, মাস্তচ্কের ও নাসকার গঠন হতে এসকল উপগ্োষ্ঠর 
নৃতাত্বক বুীনরাদ সম্পর্কে বহু আলোচনা হলেও বর্ধমানের মানুষের মস্তক ও 
নাসকার পাঁরমাণ গ্রহণের ক্ষেত্রে কোন সঠিক পদ্ধাত অনুসরণ করা হয় নাই । কেবল- 
মাত্র উপজাতত 1ভীত্তক নৃতাত্্ক আলোচনার ছারা বধমানের লোকসংস্কাতির উপর এ 
সকল নৃতাত্বক গোষ্ঠীর প্রভাব জানা যাবে। হারবার্ট জলে ও ডব্র:. ?ব. ওল্ডহাম 
বধমানের কিছু উপজাতীয় গোম্তখর আচার ব্যবহার ও সামাঁজক রাীতিনত দেখে 
তাদের নৃতাত্বিক গোণ্ঠী নিধণরণের চেস্টা করোছিলেন,২ ৯ 


উপগোষ্টী নৃতান্তিক গোষ্ঠী 
বাগাদ প্রাকপ্্রাবিড় গোষ্ঠ 
বাউর? অনাষগোচ্চঠ 

ডোম প্রাক-দ্রাবড় গোষ্ঠী 


ম.চি, চামার অনাধ গোষ্ঠী 


লোকসংস্কীতর উৎস সন্ধানে ১৯ 


ভূইয়া অনাষ" গোষ্ঠী 

হাড় এ 

শাড়ি এঁ 

ধোপা এ কিন্তু দ্রাবিড় গোণ্ঠীর পেশা । 
দোসধ প্রাক-্প্রাবিড় গোষ্ঠী 

থয়ড়া এ 

কোটাল এ 

কপাল? এ. 

রাজওয়ার এঁ 

জেলেকৈবত" এ 

কেওড়া এঁ 

মাল এ 

ননিয়া এঁ 

মল্লা এঁ 

লোহার অনাষ" গোষ্ঠী 

নূনিয়া প্রাক-্রাবিড় গোষ্ত? 

কেওট অনাধ গোচ্ঠী 

টিয়র প্রাকপ্দ্রাবড় গোস্ত 

তুর প্রাবিড় গোষ্ঠী (মুণ্ডা জাতির উপগোষ্ঠণ ) 
সাঁওতাল প্রাক-্রা।বড় গোম্ঠ, কিন্তু কোল ভাষাভাষী 
মুণ্ডা প্রাক-দ্রাবড় গোম্ঠ+, কিন্তু কোল ভাষাভাষণ 
ওর।ও প্রাক-দ্রাবিড় গোষ্ঠী এবং প্রাক-দ্রাবিড় ভাষাভাষী 
মালপাহাঁড়য়া . প্রাক-্দ্রাবিড় গোষ্ঠী 

ভামজ অনার্য গোচ্ঠী 


(নৃতাঁত্বক আভ্ট্রক গো্ঠীকে অনাধরপে চিহ্ত করা হয়েছে । ) 

এছাড়া কোল ভাষাভাষী বহ উপগোষ্ঠী আছে যাদের 'নাঁ্ট কোন গোষ্ঠীর 
শত্তভুন্ত করতে না পারায় বিবিধ গোম্ঠীর মধো স্থান নিদেশ করা হয়েছে । উপরোস্ত 
উপগোষ্ঠগঞীলর নৃতাঁত্বক বৈশিষ্ট্যের ধারা দ-টি প্রধান জাতর সমন্বয়ে গঠিত 
হলেও একালের মিশ্র উপগোষ্ঠীগীলতে তাদের সামাজিক আচার-আচরণ, ধম” বিবাহ 
ইত্যাঁদতে বিশেষ পাথক্য সাঁচিত হয় এবং ?নজ নিজ উপগোষ্ঠী সৃষ্টর প্রকৃত কারণ 
নর্ণয় করতে সক্ষম না হওয়ায় িছু লোককথা সহংন্টর মাধ্যমে তাদের প্রাচীন 
প্রীতহ্যকে অনুসরণ করে ীানজেদের গোম্তী সত্তা বজায় রেখে চলেছে । অপরপাক্ষে উচ্চ 
বণে'র মানুষেরা বহুকাল ধরে ত্রাঙ্গণ্য ধর্মের ছত্রছায়ায় বিধিবদ্ধ সমাজ ব্যবস্থার দ্বারা 
গরিচালত হওয়ায় নিজদ্ব প্রাচীন গোষ্ঠী সত্তা বজায় রাখার পাঁরব্তে স্মাতশাম্ম 


২০ বধমান £ ইতিহাস ও সংস্কীত 


নাদণ্টি জাতিতত্বের তাঁলকাভুন্ত হতে আঁধক আগ্রহশল ছিল । সীমাবম্ধ সাংস্কাতিক 
গণ্ডীর মধ্যে অবস্থানের ফলে যারা নিজস্ব উপজাতীয় আচার-আচরণ ও অনুশাসন 
মেনে চলত তাদের জাত 'হসাবে 'মশ্র হওয়ার সম্ভাবনা কম হওয়ায় গিজঘ সত্তা 
অনেকাংশে বজায় আছে। “িম্ত একালের জটিল অর্থনোতিক কারণে উপজাতায় 
গোম্ঠীগ্লকে হিন্দ ধর্ম ও সমাজ আধকভাবে আকৃষ্ট করায় তাদের উপজাতীয় 
এ&ীতহ্য ব্লমশঃ ক্ষীণ হতে ক্ষণতর হতে চলেছে । হিন্দ: সমাজের প্রাত আকৃষ্ট হওয়ার 
গ্রধানতম কারণ হল এই যে, সীমাবদ্ধ সামাজিক গন্ডীর মধ্যে বসবাসকারশ উপজা তাঁর 
গোম্ঠীর মূল পেশা কৃষি ও অরণ্য সম্পদ আহরণের মধ্যে নাঁদিষ্টি হয়ে ছিল । কিন্তু 
1হন্দ্‌ সমাজে প্রচলিত বহুমুখী বাাত্ত অপেক্ষাকৃত সচ্ছল জবনযাত্রা ব্লমশঃ উপজাতীয় 
গোচ্ঠগ্ঠীলকে আকৃষ্ট বরার একট প্রধান কারণ ; অগপরপক্ষে সুলভ শ্রম ও শ্রীমকের 
আশায় 'হন্দ্‌ সমাজও তাদের গ্রহণ করেছে । এতদসত্বেও বলা যায়, “আযসংস্কীতির এই 
গবলধম্বিত সম্প্রসারণে বাংলার মৌলিক সংস্কৃতির লৌকিক চার দঘণ্দন 'নিজঙ্গ 
ধারায় বিবাঁতত হতে পেরেছে, বরং আর্য-অনার্য সংঘাত-সমন্বয়ের কালে ব্যাপকর:পে 
আর্ধস্মাতত সমাজকে প্রভাবিত করতে সক্ষম হয়েছে । ফলে 'মিশ্রসংস্কীতর প্রাক্রয়ায় 
বাংলা সংস্কাতির সামাগ্রক ?িবকাশের লোকক উপাদানের গ্রাচুষ সম্প্রসারত হয়েছে 
এবং জনসমাজে লোকসংস্কাঁত বিশেষরপে আত্মপ্রকাশ লাভ করেছে । উচ্চ গোষ্ঠণভূত্ত 
মান্‌ষের নংস্কাতির সঙ্গে উপজাতীয় গোষ্ঠ।র সংস্কৃতির মিল ও আমল দুই রয়েছে । 
বর্ধমানের লৌকিক সমাজে ও লোকসংস্কৃতিতে উপজাতণয় প্রভাব দণঘ“কাল ধরে 
সণ্চারত হয়ে আসছে। 

জাততত্ব বা শ্রেণাঁবন্যাসের ক্ষেত্রে বর্ধমান জেলায় পচিটি গোষ্ঠ? / শ্রেণখর 
প্রাধান্য দেখা যায় । জনসংখ্যার আ'ঁধক্য ও দশর্ঘকাল একই অগ্ুলে বগবামের ফলে 
ব্রাহ্মণ, উগ্রক্ষন্রিয়ঃ স্দগোপ, বাগদা ও বাউরী জাতর মধ্যে এই প্রাধান্য ধিশেষভাবে 
লচ্ষিত হয়। পাঁশ্চমবঙ্গের কয়েকটি জাতির বশ্ষে বৈশিষ্টা হল তাদের আগিলক 
প্রাধান্য এবং আগলিক প্রাধান্যের ধারা লক্ষ্য করে তাদের মূল আবাসস্থলে এ সকল 
জাতর প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। একক অণ্ুল হিসাবে বাগদী জাতির সংখ্যাারষ্ঠ লোক 
বসবাস করে বধধমান-হুগলা-হাওড়া অগ্লে এবং গেলা হিসাবে বধধমান জেলায় 
সবাঁধক বাগদী সম্প্রদায়ের লোকের বসবাস আছে। গ্রীক প্টকদের াববরণ হতে 
জানা যায় যে, শ্রীষ্টপুব+ চতুর্থ-ততটয় অবন্দে বাগদণ জাতি ছিল রাটের সংখ্যাগরিষ্ঠ 
জাতি।২২ 01411%70-এর মতে--""ঘ1)6 98801 210 810 11061010619] 01৫1 800 
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ও ওচ্ডহাম উভয়েই বাগদী জাতিকে প্রাবিড় গোচ্গীর বাংলায় অন্যতম প্রাতিনিধি 
বলে অনুমান করেছেন । সপণীপ্রয়তার জন্য দ্রাবিড় জাতির সঙ্গে বাগদণ জাতির মিল 
আছে এবং এরা অত্যন্ত স্বাধীনতা প্রিয় । কণেল ডাল্টন মন্তব্য করেছেন যে, বাগদ? 


লোকসংস্কৃতির উৎস সন্ধানে ২১ 


জাতি হল রাটের একাঁট আদম গোম্ঠী যা কোন নিয় পধাঁয়ের উপগোষ্ঠীর সঙ্গে 
মালত ও মিশ্রত হয়ে নিজেদের নিষ্নগামণ করেছে । তাঁর মতে১২৪--[179 8801৭ 
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বাগদী জাতি যে টোটেম বিশ্বাসী ছিল, তা তাদের উপগোষ্তীগুলির নাম হতে 
প্রমাণিত হয়, যথা, তেতুলিয়া, ওঝা, মেছুয়া, কুশমেটে মল্লমেটে, দাঁড়ামাঝি, দুলে, 
কাঁশাইকুল ও গুলে মাধি। বর্ধমান জেলায় আঁধকাংশ উপগোম্ঠীর সম্ধান মেলে। 
বাগদা জাতির মল্লমোটয়া বা মল্লমেটে উপগ্োষ্ঠী এক সময়ে এত প্রবল হয়েছিল ষে, 
তারা স্থানগয় শাসকের পধণয়ে উন্নীত হয়ে ?িনজেদের ব্যাগ্রক্ষান্তুয় বলে পারিচয় দিত। 
মল্লমেটে উপগোষ্ঠণ হতে 'িষুণ্পুরের বাগদী রাজবংশের উৎপাঁত্ত বলে অনুমান করা 
হয় ।২৫ মল্ল উপজাতির বাসস্থান হতে মল্লভূম নামক ক্ষুদ্র জনপদের উৎপাত 
হয়েছে। নন্দলাল দে ও বিমলাচরণ লাহার মতে পরেশনাথ পাহাড়ের নাম 'ছিল মল্ল- 
পবত। সম্ভবতঃ মল্প জাতর বাসস্থানের জন্য এর:প নামকরণ করা হয়েছিল এবং 
মধায্‌গে কোন এক সময়ে এই জনগোষ্ঠী বিষুণপুর অঞ্চল আঁধকার করার জনপদাটর 
পর মল্পভূমি নামে পরিচিত হয় । 

বাগদী ও বাউরীী জাতি হল রাটের দূর্ধষ জাতির মধ্যে অনাতম । প্রাচীনকালে 
বাঙালীর সৈনাদল গাঠত হত এদের 'নয়ে । বাগদণ জাতর প্রধান উপজশীবকা ছিল 
মৎস্য শিকার, কন্তু মৎস্য শিকারের ক্ষেত্রে বহ, প্রাতযোগণ গোষ্ঠীর আ'বভ্শাবের 
ফলে তারা কীষকার্যকে অন্যতম উপ্জীবকা হিসাবে বেছে নিয়েছে । অতাঁতে তারা 
থাল-বিল-নদী-নালায় মৎস্য শিকার করতে 'গয়ে সপণ্দংশনের ফলে মৃত্যুমখে পাঁতিত 
হত এবং সেকারণে সর্প-ভীঁতি হতে নিত্কীত লাভেপ 'নামন্ত বাগদশী ও সমপধায়ের 
মৎস্যজীবী গোচ্ভীর মধ্যে সপকুলের দেবী মনসা পুজার এত আঁধক সমারোহ 'ছিল। 
এই বর গোষ্ঠীর মধ্যে কালীপ্‌জার আঁধক্য যথেন্ট এবং কালশপ্‌জার ?দিন তারা 
পুরাতন হাড় ফেলে 'দিয়ে নূতন হাঁণিড়তে রাল্না শুরু করে। বাগদী জাতির মধো 
বাল্যবিবাহ ও 'ববাহ বিচ্ছেদের প্রচলন আছে এবং বিবাহ 'বচ্ছেদের পর সাও / সাঙ্গা 
বা দ্বিতীয়বার ববাহ এই সমাজে অনুমোদিত । বধমান জেলায় বাগদী জাতির প্রধান 
বসবাস হল কৃষি অণলে। 

রাটের দুধ জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে বাউরী জাতর স্থান অন্যতম । পাঁশচমবঙ্গের 
মোট বাউরী জনসংখ্যার তা শতকরা ৭৫ভাগ বসবাস করে বাঁকুড়া ও বর্ধমান জেলায় 
এবং তন্মধ্যে বাঁকুড়া জেলায় এরা হল সবশাধক। রজলে ও ওলজ্ডহাম উভয়েই বাউরশ 
উপগোষ্ঠীকে অনাধ'গোম্ঠী সম্ভুত বলে অনুমান করেছেন । কিন্তু কনেল ডাল্টনের 
মতে সামাজিক 'মিলন-মিশ্রণের ফলে বাউরগরা 'নস্মগামী হয়েছে । মেগাচ্ছানসের 
আমলে উবোর (000০01195) জাতি হল একালের বাউরী গোষ্ঠী । বধমানের বাউরথ 


২২ বধমান ঃ ইতিহাস ও সংকাতি 
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বাউরী জাতির উৎপাত্ত বিষয়ে প্রচালত লোককথা হল, তারা বাহক খাঁষর 
বংশধর । অপর একট প্রচলিত মত হতে জানা ধায় যে, খকং মুনির বংশধরগণ 
শিবের 'ববাহের সময় পালফিতে বরকে নিয়ে কন্যাগ্‌হে যায় এবং পান্রকে কন্যাগৃহে 
পেশছে দিয়ে বাহকেরা এ পালক বার করে দেয় এবং প্রাপ্ত অথে প্রচুর মদ্য পান 
করে। ফলে দলপাঁত কর্তক আঁভশপগ্ত হয়ে মরতে বাউরী জাতিতে পাঁরণত হয় । 
পশ্চিমবঙ্গে বাউর৭ জাতি ৯ট উপগোষ্ঠীতে িভন্ত, যথা,- মল্লভময়া, 1শখরিয়া, 
পণ্চকোটিঃ মোলা, ধৃঠলয়া, মালয়া, ঝাটিয়া, কাঠুরয়া ও পাথুরিয়া। বাউরীরা 
উপগ্োষ্ঠীয় রীতিনীতি মেনে চলে। বিবাহ বন্ধন ও বিবাহ 'বিচ্ছেদ-এর 
সামাজিক 'নয়মকানন কঠোর নয়। তবে উপগ্োষ্ঠীর মধ্যে বিবাহ করার প্রথা 
কঠোরভাবে মানা হয় । বক ও কুকুর তাদের ?নকট অত্যন্ত পাবিন্ত এবং এদের হত্যা 
করলে সমাজচ্যুত হওয়ার আশঙ্কা থাকে । গৃহপালিত কুকুর মারা গেলে অশোচ 
পালনের বিধি আছে। বক পক্ষীকে বাউরী জাতির টোটেমর্‌পে গণ্য করা হয় এবং 
1হন্দুদের ?নকট গ্রাভী যেরুপ পবিন্র জন্তু, অনুর:পভাবে বাউরণ সমাজে কুকুরের স্থান 
নির্দন্ট আছে। জীবিকার ক্ষেত্রে বাউরশরা পালকী-বাহক ও কীঁষক্ষেত্রে নিয়োজিত 
হয়। বধধমান জেলায় প্রায় দু*লক্ষাধক বাউরী জাঁতর বসবাসের মধ্যে কাঁষ ও 
শিল্প অণ্লে তাদের সংখ্যা অন্পাবস্তর প্রায় সমান সমান। শিজ্পাঞ্লে তারা 
প্রথমতঃ কয়লার্থানতে মজ-রের কাজে িয়োজত হয় । বাউরারা সাধারণতঃ শান্তর 
উপাসক এবং তাদের উপাস্য দেব-দেবার মধ্যে মনসা, ভাদ, মানাসং, বড় পাহাড়?, 
ধমরাজ ও কুদ্রা'সন? উল্লেখযোগ্য । বড় পাহাড়ী ও কুদ্রাসনীর আরাধনা, সম্ভবতঃ 
প্রাচীন আম্ট্রিক সংস্কীতর ফল্গুধারা বাউরণ সমাজের মধো ল:ক্কাইত আছে। 

রাড়ের সঙ্কর বণের জাতগুলির মধ্যে “দগোপ" জাতি হল উত্তম-সঙ্কর বণেরি 
পষায়ভুত্ত। সদগোপ জাতির উৎপাত্র বিষয়ে বহ্‌ প্রবাদ বা 1িকংবদন্তী প্রচালত 
আছে। বর্ধমান জেলার গোপভূম পরগণা হল সদ-গোপ জাতির আদ উৎপাভিস্ছল। 
সদগোপ জাতিতত্বে বিশ্বাসীগণের ধারণা এই যে, রামগঞ্জ তাগ্রশাসনোন্ত ঈশ্বর ঘোষ 
ছিলেন জাতিতে সদগোপ ।॥ আবার অনেকে ধম মঙ্গলে উল্লিখিত ইছাই ঘোষকে সদগোন্প 
জাতির প্রাতভ বলে মনে করেন। কিম্তু এসকল তত্বকথার কোন প্রাচশন প্রমাণ 
নাই। স্বকাঁজ্পত কিছ; ক।হিনী খাড়া কয়ে এই গোষ্ঠীর প্রাচীনত্ব প্রমাণের চেষ্টা করা 
হয়েছে । সদগোপ জাতির উৎপত্তির সঙ্গে গোপভূমের রাজা মহেম্দ্রনাথের সম্পকণ 
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জাঁড়ত আছে। প্রকৃতপক্ষে মহেন্দ্রনাথের সময় হতে এই জাতির পাঁরচর় জানা যায় । 
আগুলিক বসবাসের স্থান 'হসাবে সদগোপ জাতি দহ'ভাগে বিভন্ত, যথা, পশ্চিম 
কালিয়া ও পরব কুঁলিয়া। সাধারণভাবে গোচ্ঠীর মধ্যে পশ্চিম কুলিয়াদের স্থান হল 
উ“চ্চ ; কারণ তারা গোপভ্‌মের শাখাজাত বলে াীজেদের দাবী করে। জনসংথা 
বৃদ্ধর ফলে তারা গোপভ্‌মের রাজধানী অমরারগড় হতে ভালাক, 'দিগনগর, 
কাঁকপা, ভরতপ-র, কর্ণ গড়, নাড়াজোল, নারায়ণগড়। 'দিগড়াঃ 'শিউড়, 'কর্ণাহার প্রভাতি 
স্থানে ছাঁড়ুয়ে পড়ে । অনেকে দাবী করেন যে, এই জাতি আদতে ছিল ক্ষান্রয়। 
আবার কোন এক গোষ্ঠীর দাবী হল এই যে, সদগোপ জাতি বৈশ্য বংশোদ্ভুত । পেশা 
ও সামাজিক আচার অনচ্ঠান হতে প্রমাণিত হয় যে, এই গোম্ঠীর সঙ্গে ক্ষত্রিয় অথবা 
বৈশ্য জাঁতর কোন সম্পর্ক নাই । প্রকৃতপক্ষে এই গোচ্ঠীর জী'বকা নির্বাহের প্রধান 
উপায় ছিল কাঁষকার্য॥। কিন্তু বিদ্যাচর্চার ক্ষেত্রেও এরা 'পাছয়ে ছিল না। অতীতে 
লেখকের বাত ছল সদগোপ জাতর। সামাঁজক আচার অন্ঠানে, ধম” ও বিবাহ 
অনুষ্ঠানের মধ্যে কোন মোঁলকত্ব নাই ; অন্যান্য উচ্চ বণের 'হন্দ্‌দের ন্যায় তারা 
ব্রাহ্মণ শাসিত সমাজে বসবাস করে । 

সদ-গোপতত্বে বিশ্বাস্ণীগণ মনে করেন যে, গোপ জাতির সঙ্গে এদের কোন সম্পর্ক 
নাই। কিন্তু 'সদগোপ” শখ্দটি হতে এই হী্গত মেলে ষেঃ এক সময়ে গোপ জাতির 
সঙ্গে তাদের সম্পক জাঁড়ত 'ছিল। গোপ জাতির সামাজিক অনুন্নত অবস্থার জন্য 
সদগোপেরা এক সময়ে অতীত সম্পর্ক মানতে অস্বীকার করোছিল। কিন্তু ঈশ্বর 
ঘোষের রামগঞ্জ তাম্রশাসনে ছ্যর্থহণীন ভাষায়, _-্রীবালঘোষ ইতি ঘোষ-কুলাধ্জজাত,' 
ও শ্ীধ্মমঙ্গলে 'ইছাই গোয়ালা' উল্লেখ থাকা সত্ত্বেও তকে সদগোপ জাণতভুন্ত করার 
প্রধান কারণ হল এই যে, শ্রীবালঘোষ ছিলেন শাসক ও প্রতি'গ্ঠত ব্যান্ত। জন 
বক্সওয়েলের মতে সদগোপ গোষ্ঠী কোন প্রান জাতিভুন্ত নয়; প্রকারান্তরে 
বলা যায় যে, এই গোষ্ঠীর উৎপাত্ত হয়েছে মধ্যযগের শেষ পবে। সদগোপ জাতি 
মম্পর্কে ওজ্ডহামের মন্তব্যাটর যথেষ্ট মূল্য আছে,২৭-11795 207 0116119 
[601001219 00101120001 ৬101) 009 90918+ 000. ৬101) 0175 01096555101) ০0৫ 
০0511610108 01 2011711)6, 7011010191) 11065 7001১011926 06610 00018 ০6019 
11165 616 98801 70 [1)00817 0০010৮17010 £5 10016 108,50018] 01701) 
81100110121, 11153 83961 01186 0065 616 (16 1019১ 1706 1116 21661009171ও 
০? 99(116) ৪100 0176 01019 01016551010 6169 80107011508 101 11101059105 1 
৪8110011010. ওল্ডহামের মতবাদের নৃতাত্বক ব্যাখ্যা করলে সম্ভবতঃ জানা যাবে ষেঃ 
রাটের আদিম আঁধবাসীগণ শিকারীজীবী পর্যায় হতে পশুপালন ও কীঁষিজীব" 
গর্ষায়ে উন্নত হওয়ার সময়ে একই গোচ্ঠী পশুপালন ও কীঁষকার্যের ছারা জগাবকা 
ধুনবণহ করত । জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কর্মের ক্ষেত্রে শ্রেণী বিভাগ শুরু হলে 
পশুপালন ও কীঁষকার্থ প্‌থক কমে পাঁরণত হয় এবং কর্মের ত্বারাই বৃত্ত ও জাতি 


২৪ বর্ধমান ঃ ইতিহাস ও সংস্কাত 


[নাদন্ট হয়ে গোপ ও সদগোপ জাতরংপে হিন্দ; সমাজে প্রবেশ লাভ করে । অতাঁতে 
পশ. শিকার ও পশু পালন অপেক্ষা কৃষকম“কে শ্রেষ্ঠ বলে মনে করা হত। তাই কর্ণ 


'নাদণ্ট হয়ে গোপ ও সদণোপ পৃথক গোম্ঠখতে পাঁরণত হয়েছে । এই পৃথকীকরণের 
মল কথা হল২৮--[106 6০010010010, [১০018010981 200 ০0110721 2011)0৬62061)13 


01 (116 01551001071 00109 800০915 (০ 119৬০ 10010109৬60 01061 900191 [051- 
[101 8100 1)61000 (17610 10 ০০10 110 591)61101 9(81015 11) (16 996 01 (1) 
[6০91)16. গোপ ও সদগোপ জা'তর পার্থক্য 'নির্ণয়ের ক্ষেত্রে ডঃ সান্যালের অপর 
মন্তব্যাটও অত্যন্ত গ,রত্বপৃণ।২৯ 

বধমান জেলার জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে উপ্রক্ষত্রিয় বা আগর জাতি গবশেব বৈশিম্ট্ের 
আঁধকারশ। বধধমান ব্যতীত বীরভূম, বাঁকুড়া ও হুগলণ জেলায় উগ্রক্ষাত্রয় জাতির 
বসবাস থাকলেও পাশ্চমবঙ্গের মোট উগ্রক্ষীন্রয় জনসংখ্যার শতকরা ৭০ ভাগ বসবাস 
করে বধধমান জেলায় ॥ উগ্রক্ষান্্রর জাত দুটি উপগোষ্ঠীতে 'বভন্ত, যথা--সুত ও 
জানা । গিজলে যেভাবে আগনার জাতির উপগোষ্ঠ বিভাগ দেখিয়েছেন তা ভূল। 
সংখ্যাগতভাবে বিচার করলে ব্রাঙ্মণের পরেই উগ্রক্ষত্িয় বা আগুরী জাতির স্থান। 
এরা স্বাধীনতা প্রিয়, কৃষিজীবী ও মূলতঃ শান্ত দেবদেবীর উপাসক। তবে বৈষ্ণব 
ধর্মাবলম্বীভুন্ত বহ্‌ পারবারকেও দেখা ধায়। আগুরী জাতির প:জা বা উপাসনায় 
বালদানাপ্রয়তা দেখা যায়। সম্ভবতঃ তাদের রন্তে প্রাচীন দ্রাবিড় জাতির প্রভাব 
থাকায় উত্তরসূরী [হসাবে পশুবালকে ধর্মের অঙ্গ হসাবে বেছে [নিয়েছে । মনে হয় 
অতাতে এই জা'তর প্রধান বৃত্ত দিল সৌনকের এবং সোনকের কাষে'র প্রয়োজন শেষ 
হলে তৎকালীন সমাজে জীবন ধারণের প্রধান ও সম্মানজনক উপায় !হসাবে কীষিকার্ষ 
1ছল তাদের জীবকার প্রধান অবলম্বন । আগর জাতির ধমের বাহরঙ্গ র্‌পাঁটতে 
ব্রাঙ্মণা ধমেরি প্রাধান্য থাকলেও তাদের 'নত্যনোমিাত্তক আচার অন:ম্ঠান, লোকধম“ ও 
1ববাহের ক্ষেত্রে অন্তমুখা আচরণগীলকে ব্রাঙ্গণা ধমণনমোদিত বলে মূনে নয করার 
যথেস্ট কারণ আছে । উগ্রক্ষান্রয় জাতির উৎপাত্ত সম্পকে বাভন্ন মতবাদ প্রচলিত 
আছে । তবে অগ্রহারিক শব্দ হতে উগ্লক্ষীন্য় জাতির সংষ্টি অথবা বর্ধমান রাজবংশের 
আ'দপুরুষগণের সঙ্গে আগত -তত্ব দ:শট একেবারেই ভ্রান্ত ধারণা । বেশান্তর জাতকে 
উল্লীথত “উগ্গা চ রাজপনত্তা চ বোঁসিয়ানা চ ব্রাঙ্মণা” শ্লোকে উিগগা" শব্দের ব্যাখ্যা 
প্রসঙ্গে ই ?ব. কওয়েল মন্তব্য করেছেন ষেঃ 'উগগা” শন্দাট উপ্রক্ষান্রয় জাতির সমাথক। 
(বিশেষ বিবরণ-ছ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ২৯৩০)। শকল্তু 8010 90%%/611-এর মতের 
সমর্থনে ওল্ডহাম মন্তব্য করেছেন,--:1 176 ০858 01 10115 48501113 ৪ ড৪108015 009 
40 08506 61001011159 10 9210691১ 10616 088699 915 90 17010101150 ৪11 
501076611)69 50 110631911081019, 96০৪36 1106 09906 49 80 £98196068019, 115 
10110901010 30 1£5096106 0100 113 011910 ও০ অ511 ৬০1761৩0.৩০ 


উচ্চবর্ণের মধ্যে বর্ধমান জেলার শ্রাঙ্ছণ বসাঁতি হল মোট জনসংখ্যার একটা 
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উল্লেখযোগ্য জনগোম্ঠী ॥। পাঁশ্চমবঙ্গের সবধিক ব্রাঙ্গণ বসাঁত হল বধমান জেলায় । এ 
জেলার ব্রাঙ্ছণগণ চারটি উপগোষ্ঠীতে 'বিভন্তঃ যথা-রাঢ়ীয় ব্াঙ্গণ, শাকদ্বীপ ভ্রাহ্মণ, 
সপ্তশবতী ব্রাহ্মণ ও বৌদক ত্রাঙ্গণ । সংখ্যাঁধক্যের গবচারে রাটীয় ব্রাঙ্গ'গণ হলেন 
সবপ্রধান । শাকহ্বীপ ব্রাঙ্মণগণ সষপ্‌জা ও গ্রহ পূজায় পৌরোহত্য করার জনা 
বাঙলার বাহর হতে এসোঁছলেন । বোঁদক ব্রাঙ্গণগণ কতকাল পূব বধমান জেলায় 
বসবাস করছেন সে সম্পকে কোন তথ্য জানা যায় না। তবে বোদক যাগযজ্ঞে তাঁরা 
পোর্নোহত্য করতেন তার ?নদরশশন এখনও আছে । মঙ্গলকোট থানার অন্তর্গত গনগন 
গ্রামে বৈদিক রাঙ্গণগণের বসবাস আছে । পাবশ্থিলীী থানার চুপী গ্রামের রায় বংশ 
( দেওয়ান রঘুনাথ রায়) পাশ্চাত্য বোদক শ্রেণীর অন্তর্গত । সপ্তশতা ব্রঙ্গণগণ 
হলেন বাঁহরাগত এবং এককালে বহু সপ্তশতন ব্রাঙ্গণ বর্ধমানে বসবাস করার জন্য এসে- 
ছলেন । অনেকের মতে বধ মান জেলার পুবাঁংশে যে অঞ্চলে সপ্তশতণ ব্রাঙ্মণগণ প্রথম 
বসবাস শর করেন তা সাতসৈকা পরগণা নামে পাঁরাঁচাতি লাভ করে। মধাযুগে 
মঙ্গলকোট থানার যবগ্রামে সপ্তশত ব্রাঙ্ছণদের বসবাসের উল্লেখ আছে । 'কিম্তু 
পরবত+“কালে তাঁরা কালনা থানার 1সঙ্গারকোন গ্রামে বসবাসের জন্য চলে আসেন । 

গুগ্ুবৃগে বর্ধমানে ব্রাঙ্গণ বসবাসের প্রমাণ পাওরা যায় গোপচন্দের মলসারুল 
'তাম্্রশাসনে ॥ কিন্তু রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ শ্রেণীর বসবাসের সঙ্গে আদশরের নাম জাঁড়ত 
আছে; তবে এর এীতিহাসক ব্যাখ্যা প্রস্ঙ্গে যথেষ্ট মতাবরোধ আছে । কুলশাস্ত 
মতে আঁদশ:রের পোন্র ক্ষাতশুর রাটের ব্রঙ্ষণগণকে তাদের বসবাসের জন্য €৬াঁট 
( মতান্তরে ৫৯টি ) গ্রাম দান করেন । এই সমুদয় গ্রামের নাম হতেই রাটীযয় ব্রাহ্মণ- 
গণের গাঁঞটর উৎপাত্ত হয়েছে । রাটের মোট ৫৬1ট গ্রামে ব্রাহ্মণ বসাঁতর মধ্যে ২৪টি 
গ্রামের অবাচ্ছিতি ছিল বধণমান জেলায় ।৩১ গ্রানাম অধ্যায়ে এ বিষয়ে আলোচনা 
করা হয়েছে। 

বধমান জেলার ম্ঘাজব্যবস্থা গড়ে উঠেছে জনগোষ্ঠশর নহতা'ত্বক বাঁনয়াদের 
উপর । আদম জনগোগ্ঠখর জীবনচধণাঃ ধর্ম ও সংস্কীতর উপর আধ ভাবা এবং 
ব্লাঙ্ষণ্য ধর্ম ও সংস্কাতির প্রলেপ পড়ে 'মশ্র জনগোষ্ঠীর 'মশ্র সংস্কীতি উন্নততর পষণয়ে 
উন্নত হয়েছে । তাই প্রাচীন জনবসতি ও গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জীবনচযাঁর বৌঁশষ্টা- 
গল পরবতর পর্যায়ে আলোচনা করার জন্য এই জেলার মানুষের বিবত'নের ই'তহাস 
৪ সমাজব্যবস্থা সম্পর্কে আলোকপাত করার উদ্দেশ্যে বত'মান অধ্যায়ের প্রস্তাবনা । 
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কিন্ত মুকুন্দরামের “চণ্তীমঙ্রল” কাব্যে আছে, 
“'আগরি নিবসে পুরে আপনার বৃত্তি করে 
অনুচিত না করে কথন 1” 
উপরোক্ত বর্ণনার পর 4০ 1০০৪৮ মন্তব্যটি অর্থহীন | 
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ইতিহাস (ত্রাঙ্গণ কাণ্ড প্রথম ভাগ )- নগেন্দ্রনাথ বন্ধ, পৃঃ ১১৪-২৭। 
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দ্বিতীয় অধ্যায় 
লোকধস 


(৯) 

রাটরের মার্গধম ও লোকধমের ইতিহাস সামাজিক ইতিহাসের ন্যায় গ্রুত্বপ্‌ণণ ও 
জাঁটল। লোকধমের প্রচলন বা এাতহ্য শুর; হয়োছল এতদণুলে জনবসাতি গঠে ওঠার 
সঙ্গে সঙ্গে । আদম মানবগোত্ঠীর জীবনযান্রা তথা জাঁবকার উপায়কে অবলম্বন 
করে লোকধমের জয়যান্রা শুর হল - যা গোচ্ঠীবশেষে একালের মানুষের মধ্যে প্রচ্ছন্ন- 
রূপে আশ্রত হয়ে আছে । প্রাচন মানবগোষ্ঠীর কোমবদ্ধ জীবনযান্তা ও ধমশন়্ 
[ব*্বাসের সঙ্গে একালের উপজাতীয় ধ্যান-ধারণায় বাহরঙ্গের পারবর্তন দেখা গেলেও 
মূল বষয়াট 'কম্তু গোচ্তঠী উদ্ভবের সঙ্গে সম্পকযুন্ত হয়ে আছে । আজও রাটের 
উপগ্োষ্ঠভুন্ত 'বাঁভন্ন জাতি টোটেম, ট্যাব ও গোম্ঠ।র এীতহ্য অনুসারে গোষ্ঠী- 
1বশেষে ধ্যান-খারণাকে এবলম্বন করে আছে । উচ্চবর্ণের ধমের প্রভাব ও আকষণের 
দ্বারা প্রলোভিত হয়ে ত্রাঙ্গণ্য ধমেরি বাহ্যিক রূপ তারা গ্রহণ করেছে একথা সত্য ; 
1কম্তু সেই সঙ্গে তাদের নিজস্ব ধ্যান-ধারণা ও উৎসবগীলও পাণীলত হচ্ছে । এদেশে 
“বহুসংখ্যক ডোম, কাপাল ও হাড়ী প্রভাতি 'নম্শ্রেণীর মধ্যে যে ধমণ্পজা হয় বা 
গাজন চড়ক প্রভাত অন;ষ্তান বৌদ্ধধম“ থেকে উৎপন্ন না হয়ে আদম জাতীয় ধম“ যাকে 
ইংরাজীতে বলা হয় “্রাইব্যাল 1রালাঁজয়ান” তা থেকে উদ্ভুত হতে পারে । বৌদ্ধেরা 
আদম জাতিগলোর ধমনি:ষ্ঠান প্রভীত “লৌকিক ধম” বলে স্বীয় পদ্ধাতর মধ্যে 
জীণভূত করে (নিয়েছে । মজার ব্যাপার এই যে, তাদের দেখাদোথ ব্রাঙ্গণেরাও লৌকিক 
ধমের প্রাতি উদারতা দোখয়েছে ।* লৌকক ধর্মের বিচার বিশ্লেষণ মানব গোম্ঠশর 
সামাজিক জীবনের আলোচনা অপেক্ষা জাঁটল। ধধর্ম-কমভাবনা ও সংস্কার বণ, 
শ্রেণা ও কোমভেদে পৃথক ; একই কালে একই শ্বাস বা একই পূজা ইত্যাদর রুপ 
সমাজের সকল স্তরে এক নয়, বাভন্ন দেশ খণ্ডে তো নয়ই ।১২ 

রাট্ের সভ্যতা ও জাতি গঠনের ন্যায় রাট-সংস্কৃতি তথা লোক-সংস্কৃতি ও দমাজ 
গঠিত হয়েছে আঁ্দ্রক, দ্রাবড় ও আলপাইন নরগোম্ঠশর সংমিশ্রণ ও সমন্বয়ের ফলে। 
আদতে আঁম্ট্রক ও দ্রাবড় গোষ্ঠীর ধমশীয় ি*বাস ও আচার-আচরণের মাধ্যমে প্রাচান 
সমাজব্যবস্থার সঙ্গে পশ্চিম দিক হতে আগত আলপাইন গোষ্ঠর প্রভাবের ফলে 
সামাঁজক অবস্থা আরও উল্লিততর পধাঁয়ে উন্নত হয় এবং স্ুদীর্ঘকাল ধরে মিশ্র 
সামাঁজক কাঠামোর মধো রাডের মানুষ বসবাস করছিল । সম্ভবতঃ এই সামাজিক 
অবস্থার - পারপোক্ষিতে গ্রামীণ সভ্যতা তথা তাম্রাম্মীয় সভাতার উন্মেষ ঘটেছিল । 
গরবতর্টকালে উত্তর ভারত হতে আগত বৈদিক আধগণের দ্বারা সমাজ গঠন ও ধ্যান- 
ধারণার ক্ষেত্রে রাত মানুষকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করোছিল সতা ; কিন্তু সংস্কৃতির 


লোকধম ৩৬ 


তলদেশে বা সমাজচেতনার মূলে আধসংস্কৃতি ও ব্রাঙ্গণ্য ধম" সবকক্ষেত্রে প্রবেশ লাভ 
করতে সক্ষম হয় নাই । ব্রাঙ্ষণ্য ধর্ম ছিল আদি লোকধর্মে'র বাহরাবরণ যা উচ্চবণের 
মানুষেরা রাস্ট্রশান্তর পঙ্ঠপোষকতা লাভের জন্য গ্রহণ করোছল। ব্রাঙ্গণ্য ধম" বা 
মাগধিম রাঢের আদিম লোকধর্ম হতে সম্পর্ণভাবে পৃথক ও বিরংদ্ধবাদশ। 
এতদসত্বেও আদিম লোকধর্ম“ ও মাগ্ধমের মধ্যে সমন্বয় সাধনের রূপটি ধরা পড়ে। 
এটাই হল রাঢীয় সভ্যতার বৈশিষ্ট্য । রাঢ়ের আদম জাতিসমহ গোম্ঠণবম্ধভাবে 
ধমোঁৎসব পালন করত এবং আঁদবাসীদের মধ্যে এ প্রথা আজও বলব আছে। কিন্তু 
একালের বারোয়ারী পূজা হন্দুধর্মের অনুমোদিত নয় । ব্রাঙ্গণ্য ধম শ্রিয়খদের পুজার 
বোশিষ্ট্য হল ব্যান্তগতভাবে অথবা ব্যান্তর জন্য উপাসনা । ধমের ক্ষেত্রে সমন্বয় সাধনের 
ফলে আঁদম গোচ্ঠীগত পূজা বারোয়ারন পূজায় রূপান্তীরত হয়ে [হম্দুধমে- স্বগকৃতি 
লাভ করেছে। 

জাত গঠনের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, রাটের মানুষ হল 'মশ্র গোণ্ঠখর--তাই তাদের 
ধমশয় বি"বাসের ক্ষেত্রে দুটি ধারা পাশাপাশি বয়ে চলেছে । শাকন্তু আদম মানব 
কুলের ধম?/য় বিশ্বাস ও অনুষ্ঠানসমূহকে 'হম্দুধম“ িশেষভাবে অঙ্গীভূত করেছে। 
স্থতরাং বত'মান 'হশ্দুধমেত্র মধ্যে বিভিন্ন ধম্র ভাব ও ক্রিয়াকাণ্ডের [বদ্যমানতা 
1বশদভাবে প্রকটিত । হিম্দুধমের স্তর িন্যাসের ক্ষেত্রে দুই প্রধান স্তর নিধরিণ করা 
যায়-যাজকতা্তিক ব্রাঙ্গাণ্য ধর্ম ও লৌকিক হিন্দু ধর্ম। সাধারশ মানুষের আশা- 
আকাঙ্দম, ধ্যান-ধারণা, আচার-অনুষ্তান, দৈনন্দিন জীবনযাশ্রার বৈশিষ্ট্য ইত্যাদির 
প্রকৃত স্বরূপ এই লৌকিক 'হন্দ:ধমের মধ্যেই বিন্যস্ত রয়েছে । পল্লশভঞলের 
জনসাধারণের মধ্যে 'হন্দুধর্ম লোকধম“ নামে অভিহিত। প্রচলিত লোকধমের 
অনুজ্ঠানাদর মধ্যেই বাংলার সংস্কতি ও ধমী'য় চেতনার স্বরূপ বিন্যাস অন্ধাবন 
করা সম্ভবপর ।*৩ 

লোকধম হল সম্পৃণরূপে এাতহ্যগত--একথা সব্কালে ও সবর্দেশের পক্ষে 
প্রযোজা ৷ এ ধমে শান্ীয় আচার-অনভ্ঠানের বাহাক রূপ দিতে বিশেষ কোন 'াধ- 
1নষেধ নাই । গোম্ঠীভেদে ও চ্থছানভেদে আচার-অন:চ্ঠানের পাথক্য দেখা [দিলেও 
কোন গণ্ডী বা সীমারেখা টানা যায় না। এ বিষয়ে ডঃ জুধখররঞ্জন দাসের মন্তব্যটি 
অত্যন্ত অর্থবহ-_'লোকধমী়্ ধ্যান-ধারণা, আচার-অনংষ্ঠানের প্রকৃত রূপ ও বৈশিষ্ট্য 
1নণ'য় করা সম্ভব নহে। এমন ক, লোকধমের অনংজ্ঠানাঁদর প্রকারভেদ [নিরপণ 
করাও সাধ্যাতশত । কারণ, লোকধম- প্রধানত গ্রামক ও আগলিক। অপরপক্ষে লোকধম* 
সম্পৃণরপে আণ্চালক--পাঁরবেশজাত । উপরষ্তু, বিভিন্ন সম্প্রদায়াভাত্তক । স্তরাং 
বাভন্ল গ্রামের ও অঞ্চলের লোকধময় অনূষ্ঠান অভিন্ন নহে । সাধারণত, লোকধমে 
দেবদেবীর অচ্চনার প্রাধান্যই পারলাক্ষত হয়। জনসাধারণই সবপ্রকার লৌফিক 
দেবদেবীর সুষ্টি করেছে। লোকধমে" দেবদেবীর অর্চনা ও প্রকীতি-পগ্‌জা অতঈব 
গুরুত্বপুর্ণ গ্রাম, ব্যাধি, পাহাও-পর্বত, জঙ্গল, নদ-নদী, বাস্তব পদাথ" প্রভাতি 


৩২ বর্ধমান £ ইতিহাস ও সংস্কাতি 


সংক্রান্ত পজা-পাব্ণও লোকধর্মের অভ্তভূন্ত। পিতৃপুজা, বীরপূজা, অপদেবতা ; 
পশাচ-পূজা, ভ্‌ত-প্রেতাদির বশীকরণ, 'নিরোধকরণ, খতু উৎসব, কাঁষ-বিষয়ক ও 
উব্ধরাশাস্ত বাদ্ধকারক অনূষ্ঠানাঁদও লোকধর্মের অঙ্গীভূত । এই সকল লোকধম+- 
অনষ্ঠানের মধ্যে ব্লত-উদযাপন সংকান্ত ক্রিয়াকলাপ সবপেক্ষা তত্বপূণ“। কারণ 
নানাবিধ ব্রতান:চ্ঠানের মধ্যেই লোকধমের এবং লোকসংস্কাতর আদ স্বরূপের সন্ধান 
পাওয়া যায় । আবার মানুষের মধ্যে ভয়-ভাত বা ভয় মাশ্রত বিশবাস হল ধমের 
উদ্ভবের মূল কারণঃ একথা ১%[ 87569 £792৪7 উল্লেখ করেছেন+৫--*+11)6 069 
0705 01)1611851090 01 81161) ৬1510915 13 00001) 17000081. 12100611106 2 51121165 
1070 (155 52598916619 01790 1)6 15 (16201108 91001910160 61001)0) 9100 116 
12165 51615 109 80910 2891031 11)9 ৫6100105 0190 11811716200 10179 
[7095109] 91003 06 85 1101091691009, 21003 010 £0806 00 2 51180961817 
111০ 74100119 [910011090 09181) 091910017868 (0 1009109 40 9010170010১ 1990 
(0 100191)0 100৬6 05610. 016৬1900915 43907৩৫+১, 


প্রাচখন মানবগ্োম্ঠীর বসাঁত ভূগোল, পাঁরবেশ ও জীবিকা ধারণের অবলম্বনকে 
আশ্রয় করে সব্প্রথম উপজাতীয় ধমশীবধ্বাস শুরু হয় । সেকালে জীবন ধারণের 
অবলম্বনকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়ঃ যথা,--(৯) পশু শিকার, (২) খাদ্য সংগ্রহ ও 
(৩) কার উদ্ভাবন ও পশু পালন। আদম উৎপাদন ব্যবস্থার প্রারথামক পর্বে 
আঁধবাসশগণের কোন সামাজিক বন্ধন বা রাম্ট্রীয় চেতনা ছিল না। কেবলমান্ন প্রাকাতিক 
দুযেোঁগ? অপর গোস্তন হতে আত্মরক্ষা ও বন্য জীবজম্তুর আক্রমণ হতে রেহাই পাবার 
তাঁগদে তারা একন্র বসবাস শুর; করে ॥ কাঁষকায ও পশুপালন আয়ত্তাধধন হওয়ার 
সঙ্গে সঙ্গে গোণ্ঠবগতভাবে লোকসংখ্যাও বাঁদ্ধ পায়--তাই তারা যাযাবর বাত্ত পার- 
ত্যাগ পূব স্থায়ী আধবসাঁত গড়ে তোলে । গ্রামীণ সভ্যতা বা গ্রাম পত্তনের মূল কথা 
হল স্থায়শ উৎপাদন ব্যবস্থার নিশ্চয়তা ও তার সঙ্গে জনগোত্ঠখর নিরাপত্তা বিধানের 
দায়ত্ব গ্রহণ করা। কছু লোকের একত্রে বসবাসের ফলে গড়ে উঠল গোষ্ঠী এবং 
গ্রামীণ বসবাস গোম্ঠী কোন্দ্রুক রূপে শুরু হয়েছিল একথা স্বচ্ছন্দে বলা যায় । যাকে 
একালের সমাজাবজ্ঞানগণ বলেছেন “কৌম+। জনসংখ্যা ব্যাম্ধর ফলে স্বতন্ত্রভাবে 
বসবাসকারী কৌম বা গোচ্ঠীগ্ণীল অপেক্ষাকৃত অভিজ্ঞ ও বা্ধিমান ব্যস্তির দ্বারা 
পাঁরচালত হতে থাকে এবং কোন এক সময়ে যৌথ নেতৃত্বের প্রয়োজন দেখা দেয়। 
গ্রামঃণ সংগঠনের ক্ষেত্রে গ্রাম্য-পুরোহিত নয্ত করার প্রথা ছিল আধবাসগগণের মধ্য 
হতে। রব্রাঙ্মণ্য ধমের প্রভাবের ফলে যজ্ঞোপবীতধারণ ব্রাঙ্গণগণ উত্ত পদ গ্রহণ 
করলেও ধম'রাজ, গাজন, মনপা প্রভৃতি লৌকিক দেবদেবীর প.জায় উত্ত প্রথার বাঁতরুম্‌ 
দেখা যায় অর্থাৎ ব্রাহ্মণ-পুরোহতদের সাহাষ্য ব্যতীত নিম্নবর্গের মানুষেরা প্‌জা্চনা 
করে থাকেন। অঞ্চল বিশেষে ত্রাঙ্থণদের উপর অপরাপর গোম্ঠীও ষে প্রভাব বিপ্তার 
করতে সক্ষম হয়োছিল সে বিষয়ে একাঁট মনোজ্ঞ মন্তব্য পাওয়া যায়, “যে সকল গ্রামে 


€ 


লোকধম ৩৩ 


পরবতর্শকালে একটি কংবা দহ”ট ব্রাঙ্ষণ পাঁরবারের বসাঁত স্থাপিত হয়েছে, তারা 
1নজেদের প্রভাব 'বস্তার করার পারবতে গ্রামের অন্যান্য আঁধবাসণ দ্বারা প্রভাবিত 
হয়েছে, নিজেদের কৌলিক আচার 'বিসজ'ন দিয়ে আঁধকাংশ ক্ষেত্রেই লৌকক আচার- 
আচরণ পালন করেছে । এইভাবেই পশ্চিমবঙ্গে ব্রাহ্মণ সমাজের মধ্যেও ডোম পূজিত 
ধমঠাকুরের পূজার প্রচলন হয়েছে 1৩ 
(২) 

আদম মানব সমাজের উৎপাদন ব্যবস্থায় বা জীবনধারণের উপান্ন 'নিধারণে 
গুণগত পরিবর্তন ঘটে। িকারীজীবী পায়ের ধমণাবধ্বাসের ক্ষেত্রে খাদ্য গ্রহণ 
সম্পার্কত কিছ আচার-অনহ্ঠান লক্ষ্য করা যায়। ভক্ষ পশগূির উপর ফিছা 
পাঁবন্রতা আরোপ করা হয় এবং সমবেত নৃতাগনতমহলক আচার-অন-ম্ঠান সহকারে 
সেগুীলকে নিহত ও ভক্ষণ করা হয়। পরবতাঁকালের যাগষজ্জে শিকারজীব? পায়ের, 
এই আচার-অনষ্ঠানগ-ীলর পল্লাবত রূপ লক্ষ্য করা যায়| 

অনুরূপভাবে কীষ আ'বিৎকারের সঙ্গে সঙ্গে স্থায়ী আবাসম্থল গঠনের প্রয়োজনে 
অরণ্যের কোন নিদি্ট বক্ষকে অবলম্বন করে জনবসাঁতর প্রাথামক পযাঁয়ের কাজ 
শুরু হয়েছিল । ও, 10, 997091 তাঁর 9০15009 11) 17191015 (1. 61) গ্রন্থে মন্তব্য 
করেছেন যে, কীঁষিকার্য মেয়েদের আবন্কার ও তাদের দ্বারাই বার্ধিত হয়োছিল ; তাই 
আদিম কৃষিজীবনী মানব সমাজে মেয়েদের প্রাধান্য ছিল এবং যার ফলস্বরপ গড়ে, 
উঠোছল মাতৃতাঁন্ত্ুক সমাজ-ব্যবস্থা ।৮ আর একটু নূতন ধারণার বশবতশ” 51870 
বললেন,৯ 472100512 0610169 179৬9 00061) 6010560 [116 11111651 01906 2100208 
0)০ 0০909. 71715 ৫61061103 00010 0116 1)90016 01 (116 90০0181 01081115911017 
8100 [116 763060% 17 11101) ৮/011610 216 17640 0181) 1166 1) %/1)101) 0116 
1)011)61 19 110 11290 01 [16 51001) 19 11517 1০ 1106 0106 11 001)61 0000655$ 
1000 ৪ 9221)79106 70০99101091, [9:06 0179 11901010 1793 11591 ৪০০০ [116 
51826 010 10810." 

পাণ্ডত রাহুল সাংকৃত্যায়ন তাঁর “ভোলগা থেকে গঙ্গা" গ্রচ্ছে মাতৃতাম্বিক সমাজ- 
ব্যবস্থার 'বকাশ ও বৈশিষ্ট্যগ্ণীলর বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন। অন্যান্য 
গবেষকগণের মতে১০-__ সামাজিক বিবত€নের প্রাথামক স্তরগুলিতে তাই এই মাতৃত্বেরই 
ভূমকা ছল প্রধান, জীবনদা'য়ন মাতৃদেবশই ছিলেন ধমে“র কেন্দ্রবস্তু ॥ উন্নততর 
কাঁষ ও পশুপালন প্রচালত হবার পর থেকে, অর্থাৎ সমাজ বিকাশের ছটা উন্নততর 
প্াঁয়ে, জন্মদানের ক্ষেত্রে পুরুষের ভুমিকা একটু একটু করে স্বীকৃত হতে শুর করে ।' 


পশু শিকার ও খাদ্য উৎপাদন ব্যবস্থার রুপান্তর পযাঁয়ে জাদু বিশ্বাসের ধারণা 

জনগোম্ঠকে প্রভাবিত করে এবং জাদ্‌ বিম্বাস হতে সষ্টি হল গোচ্ঠশগত 'বধিনিষেধ 

বা ট্যাব এরচপ নানা ধরনের 'বাঁধানষেধ বা ট্যাব আজও রাটের বািভন্ন উপজাতীয় 
বধমান (৩য়) ৩ 


৩৪ বর্ধমান £ ইতিহাস ও সংস্কাত 


গোম্ঠীর মধ্যে প্রচালত আছে । এই বিধিনিষেধ আবার অনেক সময়ে লমগ্র গ্রামের 
পক্ষেও যে প্রযোজ্য হয় পরবত+ আলোচনায় সে বিষয়ে আলোকপাত করা হবে। 
রাঢ়ের মিশ্র মানবসমাজকে সমান্টগতভাবে প্রাচীন কৌম বা টোটেম গোম্ঠীগুলির 
মিলন-মিশ্রণের ফল বলে গণ্য করা যায় ; তাই এই অঞ্চলের ধমণয় ব্যবস্থা কৌম ধম" 
ও ব্রাঙ্মণ্য তথা পৌরাণক ধমের ছত্রছায়ায় বাধিত হলেও হিম্দুধমের মধ্যে আদ 
কৌমধর্ম অবচেতনভাবে ফল্গুস্রোতের ন্যায় সতত প্রবহমান । মাতদেবী শস্যদেববীতে 
রূপানস্তীরত হয়েছেন এবং বৎসরের বিভিন্ন সময়ে শসাদেবীর উদ্দেশ্যে বর্ধমানের 
মানুষের উপাসনার ধারা সুদূর অতাঁত কাল হতে আজও চলে আসছে । নতত্বাবদ 
টাইমার-এর মতে আত্মার সঙ্গে জাঁবত ও মৃত মানষের সম্পক* কাঁপত হওয়ার ফলে 
মান্‌ষ সর্বদাই পাঁরবার ও গোম্ঠীর অমণ্গল কামনা করে থাকে এবং ?নম্কীত লাভের 
আশার ব্‌ক্ষপূজা, প্রেতপূজা, অপদেবতার পুজা, জীবজন্তুর পূজা, প্‌ব্প:রৃষের 
উদ্দেশ্যে বাংসারক ক্রিয়া ও তাঁদের প্রীতির জন্য হোম িপস্ডদান, এমন কি কোথাও 
কোথাও বাঁলদান প্রথাও ছিল । উনাবংশ শতকে রাঙ্কণ? মহলা ও ব্রাচ্মণী তলায় এবং 
তৎপূ্বে ক্ষীরগ্রামে নরবালদানের কথা 'বাঁভন্ন সূত্র হতে জানা যায় । গপিতপুরষের 
উদ্দেশ্যে বাৎসাঁরক শ্রাম্থ অন:ত্ঠানের মূলে ছিল দ্রাবিড় প্রভাব । 

টোটেম ব*বাস হতে আরও দ-টি প্রথার উদ্ভব হয়েছিল বলে অনেকে অনুমান 
করেন--(১) স্বজনপ্রাঁত--যা আদতে 'ছল নাজ টোটেমের বা গোষ্ঠীর কোন 
মানুষকে হত্যা করে ভক্ষণ না করাও (২) নিজ টোটেমের কোন মেয়েকে বিবাহ না 
করা-স্মাতিশাস্তের নজীর দেখিয়ে এই ব্যবস্থা রাট্রের সবত্র আজও প্রচলিত আছে । 
প্রায় সকল সমাজাবজ্ঞান একমত যে, গোত্র ব্যবস্থা প্রচলনের মূলে ছিল টোটেমের 
প্রভাব এবং একালে যে সকল গোত্রের পারচয় জানা যায় তাদের আঁধকাংশই পশ.- 
পক্ষীর নামে-_যাঁদও গোন্নগুলিকে সংস্কৃতে রূপান্তরিত করে খাঁষ-নামের সঞ্চে ষক্ত 
করা হয়েছে। এমনকি উপানিষদগ্ীলর ন।খও করেক9 পশ--শামের সন্চে সংশ্রন্ট | 

আদম ধর্ম-ব*বাসের উদ্ভব প্রসণ্গে বলা যায় যে, অতাঁতে মান-ষ “একটা ব্যাপক 
আনবচনীয়, রহস্যময়, নৈবযান্তিক শান্তর আসন্তত্বের প্রাত আদিম মান:ষের ভয় মি শ্রত 
বিশ্বাস” এবং গোম্ঠীবদ্ধ মান্‌ষেরা বাধা-বপাত্তগুলিকে আতকুম করার জনা নানা 
প্রকার জাদ--বি"বাস, আচার-অন-ষ্ঠান ও তন্ত্রমদ্ন্রের আশ্রয় গ্রহণ করে ।+* তাই আদম 
ধম-বিশ্বাসের মলতন্ব ব্যাথ্যা প্রসঙ্গে 1 38065 0১, 17821 তাঁর ১২ খণ্ডে সম্প্ণ 
*[1)0 91061) 7০080” গ্রন্থে ধম“ ও জাদু-বিম্বাসের পরস্পর সম্পকে কথা বারবার 
উল্লেখ করেছেন। আবার জাদ.-বিম্বাস ও ধর্মের মধ্যে পাথক্য ও অন্তদ্বন্দের কথাও 
তিন আলোচন। করেছেন ।১২ 

(৩) 

আ'দপর্বে বর্ধমানের মানুষ ক্ষেত্রপজ।, বৃক্ষপঃজাঃ নদাীপূজা, নাগপুজা, পশু 

পূজা ও বাস্তুপুজা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ধমণন-্টানের প্রচলন করেছিল । পারলোিক 


'লোকধম রর 


ক্রিয়াকলাপের নিদর্শনাবাঁল বা নম্‌না মেলে পাণ্ত্রাজার ?ঢাঁব, সাঁওতালডাঙ্গা প্রভাত 
প্রত্বক্ষেত্রে আবিষ্কৃত প্রত্ববস্তু হতে ! প্রকৃতিপূজা, কৃষির উর্বরতা শান্ত বৃদ্ধি ও 
প্রাণীর রক্ষণাবেক্ষণ সম্পীকত পজা-অচ্চনা ব্রাঙ্ণ্য ধমের বাঁহাক আবরণের মধ্যে 
থেকেও এগ্ীল বর্ধমানের মানষের লোকধমের অন্ভুন্তি হয়েছে । এ সকল পংজা 
পদ্ধাতিতে বাহাক অনত্ঠানের পাকা দেখা না গেলেও গোত্ঠগতভাবে বা অঞ্চল- 
[বশেষে আচার-অনষ্ঠানের পার্থকা সৃচিত হয় ॥। রাটের বিবাহ পম্ধাতির সঙ্গে বোঁদক 
ণববাহ পদ্ধাতর প্রভাব অপেন্ষন উপজাতীয় গোষ্ঠীর ?িববাহ পদ্ধাঁতর মল আছে। 
বরানূগমনঃ বিবাহের পূ্‌বে কন্যার পিতৃগৃহে আহার গ্রহণে অসম্মাত, শাঁখা-লোহার 
বাবহার, 1সন্দুর দান ইত্যাঁদ লোকাচারগুলি অবোঁদক। প্রকারান্তরে বলা যায় যে, 
আাদবাসধ সমাজের লোকাচার এগ্লির মধ্যে নিহত আছে । 

কল্যাণেম্বরখ মান্দরে হন্দ ও আদিবাসী সম্প্রদায়ের বিবাহ অনত্ঠানে ত্রাহ্মণ 
পুরোহতের ভূমিকা থাকলেও তা গৌণ । বিবাহের দন পাত্র ও পান্রীর।৷ আভিভাবকগণ 
সহ দলবদ্ধভাবে মান্দর প্রাঙ্গণে ও মান্দর সংলগ্ন স্থানে বিবাহের আসর বসায় এবং 
1ববাহে দেওঘারয়া নামক ব্রাঙ্গণ পারবার পৌরোহত্য করেন । বিবাহের পর এম্থানেই 
আহারাদি সম্পন্ন হয ॥ অবস্থাপল্নদের বিবাহ তাঁদের স্বগৃহে সম্পন্ন হলেও বিবাহের 
?কছ্‌ মাঙ্গীলক অনষ্ঠান মান্দর প্রাঙ্গণে সম্পন্ধ করার রীতি আছে । ১৯৯৪ খ্রীস্টাব্দের 
১৩ই মাচ” এখানে ৭০) গণ?ববাহ হয়েছিল । বরাকরের বেগহীনয়া মন্দির সংলগ্ একাঁট 
উশ্চু চিবিতে ইন্টক 1ানীম'ত বেদীর উপর একাঁট নারীমত শায়ত আছে। স্থানশয় 
লোকের ?িনকট তান ব্রাঙ্মণখদেবী নামে পরিচিতা। পূবঁপাঁশ্চমে শাল্নত বেলে 
পাথরে ানমিত পণীনোন্নত পয়োধরা ও স্ফখতোদরা দেবীকে স্থানীয় হম্দু ও আদি- 
বাসীরা অতান্ত শ্রদ্ধার চোখে দেখেন । এতদণ্চলের লোকেরা গববাহের পর অন্টমঙ্গলা 
অনুষ্ঠানের দিন পূজা ও ছাগ বালদান দয়ে দেবীর গায়ে রন্ত মাখিয়ে দেয় । মনে 
হয় দেবব আদতে স্থানীয় জনসাধারণের কাছে প্রজনন ও উ্বরিশান্তর প্রতীকরংপে 
পৃজত হতেন । এই মৃতিণট বহুকাল পূর্বে নিকটবত+ জঙ্গল হতে আনা হয়োছল। 

বাস্ভুপ্‌জার ঠবাঁধ ভার্যধম-শাস্দ্ে বাত হলেও আঁম্ট্রক ও প্রাকপ্দ্রীবড় গোহ্ঠী- 
ভুন্ত সমাজে বাস্তু নিমণি ও বাস্তুপ্‌জার প্রচলন ছিল। সেকারণে ময় ও বশ্বকম 
আধণগোম্ঠীভুন্ত না হয়েও বিশেষ সম্মানের আঁধকারন ছলেন এবং 'ময়মত” হল 
বাস্তুশাচ্দের অন্যতম প্রাসদ্ধ ও শ্রেপ্ঠ গ্রন্থ। বাস্তুবদ্যা ও মৃতিশনমাঁণ বিদ্যা অস্থর 
ও দ্রাবিড় জাতির গনকট হতে আযিণ গ্রহণ করোছিল। অনেকের মতে আঁদতে মাত 
কঞ্পনা শুরু হয়েছিল দ্রাঝড় গোম্ঠার ছারা এবং মূূর্তিকে সাজানোর জন্য ফুলের 
ব্যবহারও দ্রাবিড় গোষ্ঠীর ৷ প.জা শব্দাটই দ্াঁবড় ভাষা থেকে এসেছে । দ্রাবিড় শব্দ 
“পূজ্‌ অর্থাৎ ফুল। তেলেগুতে ছিল প-উ। মনে হয় পূম্প শব্দের জন্মরহস্য 


থানেই বনাহত ১৯ 
আদবাসপ সাজে লোকধর্ম অনুষ্ঠানের জন্য অতাঁতে কোন পুরোহত শ্রেণীর 


৩৬ বধধমান 2 ইতিহাস ও সংস্কাঁতি 


উদ্ভব হয় নাই। কিন্তু পরবত+কালে হিন্দ? সমাজের আদর্শ ও অনুকরণ করা শুরু 
হলে পাহন শ্রেণীর উদ্ভব হয় । কয়েকটি স্থানে “বাভন' নামক এক সম্প্রদায়ের কথা 
ওল্ডহাম সাহেব উল্লেখ করেছেন । আবার অনেক সময় তারা নিজেরাই দেবতার 
আরাধনা করে থাকেন। বধধমান জেলায় ধমণ্পূজা বা মনসা পজায় ব্রাহ্মণ ও 
অন্রাঙ্গণগণ পুরোহতের কাজ করেন। আবার 1শবের গাজনে সমন্বয় সাধনের রূপাঁটি 
চোখে পড়ে ॥। গাজনে কামানের পর সন্ব্যাসী বা ভন্তগণ পাঁচ দিনের জন্য স্বগোন্ 
পারত্যাগ করে শিবগ্োন্র গ্রহণ করে গলায় উত্তরীয় পাঁরধান করেন । এখানে উচ্চ-ন*চ 
বণের ভেদাভেদ থাকে না। সকলেই িবগোত্রের অন্তভুর্ত হয়ে যায় । বধমান জেলায় 
গাজুনে ত্রাহ্ষণ' নামক ্রাঙ্গণগণ বের গাজনে পূজা ও অন্যান্য অনুষ্ঠান করে 
থাকেন। আবার কোথাও উচ্চ বর্ণের পুরোহতগণ ?শবের গাজনে িবশেষ বিশেষ 
অন,ষ্ঠানের সময় পৌরোহিত্য করেন । গ্রহ পূজায় শাকদ্বীপি ব্রাক্মণগণের পৌরো'হিত্য 
করার প্রথা থাকলেও সকল স্থানে শাকদ্বীপ বা গ্রহাবপ্রগণ বসবাস করেন না। 
সেকারণে দেখা গেছে যে, রাঢ়ায় ব্রাঙ্গণের মধো কয়েকাঁট বিশেষ গোম্ঠী গ্রহ পায় 
পোরোহিত; করছেন । 

এইভাবে গোষ্ঠশবিশেষ ও অণ্চলবিশেষে নিজস্ব দেবদেবী কজ্পনার উদ্ভব হল 
অর্থাৎ লোকধন্মের বাহরঙ্গের ভাবাঁট ধমীয় আচার-আচরণ এবং গ্রাম্য দেবদেবী বা 
লৌকিক দেবদেবধর মাধ্যমে সমাজের উপর প্রভাবিত হয়ে স্থায়িত্ব প্রাপ্ত হয়। আলোচ্য 
পযাঁয়ে িস্তত ব্যাথ্যা করা সম্ভবপর না হলেও গ্রাম বিবরণ পধায়ে প্রাসদ্ধ ও 
উল্লেখযোগ্য গ্রামা ও লৌকিক বা আগ্জালক দেবদেবীগণের গ্রামীণ সংস্কাতির উপর 
তাঁদের প্রভাব ও পূজা প্রকাশের আলোচনা বিস্ততভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। 
গ্রাম-দেবতার বৈশিষ্ট্য সম্পকে বলা ষায়_ প্রত্যেক গ্রাম এক একটি বিশিষ্ট সামাজিক 
ও ধমণ“য় গোণ্ঠ৭ থেকে উদ্ভুত-_এই মনোভাবের ভাঁত্বতেই গ্রাম-দেবতার পাঁরিকজ্পনার 
উদ্ভব হয়েছে । গ্রাম-দেখতা।কেই তাই গে।*।-কৌন্প্ুক এক্যের আ।ধ।র বলে মনে হয় । 
গ্রাম-দেবতা সমগ্রভাবে গ্রামের আধিবাসীর মঙ্গলের জন্য দায় ।,** গ্রামদেবতার 
আঁধপত্য [বিশেষ গ্রামের মধোই সীমাবদ্ধ থাকে-তার বাইরে কোন কর্তৃত্ব, প্রভাব বা 
মশাদা নাই । 

অধ্যাপক ডঃ মাহর চোধ্‌র? কাঁমল্যা, তরি রাটের গ্রাম দেবতা” ও আগ্ালক 
দেবতা" গ্রন্থে "গ্রামদেব্তা” "লোক বা আ।গাঁলক দেবতা” সম্পকে" মনোজ্ঞ অথচ সুন্দর 
ব্যাখ্যার দ্বারা 1বষয়টকে প্রাঞ্জল করে তুলেছেন ।১৯৫ মোটামাটভাবে বলা যায় যে, 
গ্রাম-দেবতা ও আণ্জালক দেবতার পূজা গদ্ধাতি এক ॥ তবে গ্রাম-দেবতা কোন বিশেষ 
গ্রামের গ্রাম্য দেবদেবী এবং অপরপক্ষে আণ্ালক দেব-দেবী বলতে বোঝায়, বহু 
গ্রামে যখন একাঁট দেবতা বা দেবীর আরাধনা করা হয়॥। আণ্াীলক দেবতার পুজার 
ব্যাপ্ত একটা অগ্ল জংড়ে আছে। বর্ধমানে ধমরাজ হচ্ছেন একাধারে গ্রাম-দেবতা 
যান ভিন্ন ভিন্ন নামে বহু গ্রামে প্রাতীষ্ঠত আছেন । দকম্তু জামালপ:ের বুড়োরাজ 


£ 
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হচ্ছেন আগ্াঁলক দেবতা । পঁশ্চম বর্ধমান অণ্লে 'দাদিঠাকর.ণ হচ্ছেন আণ্াঁলক 
দেবী । ঝঁকলাই ও জগৎংগোর? কয়েকটি বশে গ্রামের গ্রামদেবী হলেও মধ্য বর্ধমান 
ও বেহলা নদীর সান্নকটবত অগ্চলে তান আণ্টালক দেবী । বৌঁয়াইচণ্ডশ বোঁয়াই 
গ্রামের নিজস্ব আরাধ্যা দেবী হলেও দাঁক্ষণ বর্ধমান অঞ্চলে চণ্ডীপূজা আগালক রুপ 
লাভ করেছে । ক্ষীরগ্রামের যোগাদ্যা দেবীর পূজা-আচারে আণ্ালক ও গ্রামদেবীর 
সমন্বয়ের র:পাঁটি সারা বৎসরের প.জাপদ্ধাতর মধো প্রকাশ পেয়েছে । 

গ্রাম দেবদেবী ও লৌকিক বা আগ্চালক দেবদেবী তুলনামূলক আলোচনার ক্ষেত্রে 
প্রাথীমকভাবে প্রয়োজন হল পষবেক্ষণের এবং পর্যবেক্ষণের ফলে দেখা যাচ্ছে যেঃ এই 
সকল দেবদেবীর উদ্ভবের পশ্চাতে শ্থানয় লোককথা প্রচলিত হয়ে আছে এবং পূজার 
বাহরঙ্গে বোঁদক, পৌরা?ণক তথা ব্রা্গণা বা তাঁম্ত্রক ধমের আবরণ থাকলেও আদম 
অনষ্ঠান ও সমন্বয়ের রূপাঁট সহজেই ধরা পড়ে । 

লোকধম হল এতহ্যাশ্রয়ী ও পাঁরবেশজাত, ইীতপূবে একথা আলোচিত হয়েছে । 
নদী বোষ্টত বর্ধমানের পিমাট ও ল্যাটেরাইটের অরণ্যে বসবাসকারী মানবগোষ্ঠী 
তাদের 'নজস্ব প্রয়োজনে ধ্যান-ধারণায় উদ্বদ্ধ হয়ে ধমশশ্রয় সমাজব্যবস্থা গড়ে 
তুলোৌছল। বধমান ও পাম্ববতা” জেলাসমূহের প্রত্রতাত্বক নিদর্শন হতে জানা যায় 
যে? আজ হতে প্রায় ৩৫০০ হাজার বছর পুবে বধমান জেলায় আস্ট্রিক-দ্রাবড়- 
আলপাইন মানবগ্োষ্ঠীর িলন-মশ্রণ সম্ভূত নরগোচ্ঠ। অজয় দামোদর উপত্যকান্ 
বসবাস করত । সম্ভবতঃ দামোদর নদের ভয়াবহতার জন্য তারা ক্রমশঃ দামোদরের 
তশরবতণ" অণুল হতে দুরে সরে গিয়ে অজয় উপত্যকাকে তাদের প্রধান বসবাসের স্থান 
1হসাবে বেছে নেয় । সেকারণে অধিকাংশ তাম্রাম্মীয় সভ্য তার প্রত্মস্ছলের সম্ধান মিলেছে 
অজয় উপত্যকায় । নব্যপ্রস্তর য্‌গের শিকারীজীবী মান্‌ষের সম্ধান মিলেছে বীরভান- 
পুরের মৃতিকার ২০ ফুট নীচে । নরগোচ্তীর স্থায়ী বসবাসের পর হতেই লোকধমের 
উদ্ভব বা পারকজ্পন। হয়েছে । আঁদম জনগোম্ঠ৷ এই পারিক্পনা এমন এক সময়ে 
করেছিল “যখন 'বাতিম্ন গোম্ঠীতে 'বিভন্ত হয়ে মানুষ 'বাভল্ন অণুলে বসাঁতি স্থাপন 
করতে আরপ্ত করেছিল । বাংলার কোন কোন অংশে বিশেষতঃ পশ্চম-সীমাস্তবঙ্গে এই 
প্রকার গ্রাম সংগঠনের দষ্টান্ত এখনো পাওয়া যায় ।”১৬ 

শ্রীস্টপূর্ব দ্বিতীয় সহস্্রান্দে অজয় নদ উপত্যকায় বসবাসকারী মানবগোষ্ঠীর মধ্যে 
মৃতদেহের সমাধি দেওয়ার প্রথা প্রচলিত ছিল এবং মৃতদেহগালর মাথা পূর্ব দিকে ও 
পদহয় পশ্চিম দিকে লম্বভাবে প্রসারিত করার প্রথা 'ছিল। এছাড়া অক্তেষ্টিক্রিয়ার 
পর মৃতদেহের আঁচ্ছ সংগ্রহ করে কলস সমাধি দেওয়ার রশীতিও ছিল। কলস সমাধর, 
প্রমাণ 'মিলেছে পাণ্ডুরাজার 'ঢাব ও থড়োধ্বরখ নদীর তারে সাঁওতালডাগুগাতে । 
সমাধির মস্তকের 'দকে রক্ষিত প্রত্ববস্তু হতে অনুমান করা যায় যে, এগএীল মৃতের 
উদ্দেশ্যে নবেদন করা হয়েছে । মৃতদেহের সান্নকটে সাচ্ছদ্র মৃত্ভাশ্ড হতে অনুমান 
করা যায় যে, এঁ সময়ে সহহ্ত্রধারার ব্যবহার প্রচলিত ছিল। পাণ্ডু রাজার টিবিতে প্রাপ্ত 


৩৮ বধমান 2 ইতিহাস ও সংস্কাত 


গপলস্ুজ, কোশনীপান্র, মাদহীলর সমগোত্রীয় বস্তুঃ পশুপক্গীর মর্তি ইত্যাঁদ দ্ুবয সকল, 
ধমশ'য় উপাদান হিসাবে ব্যবহৃত হত বলে অনুমান করা হয়। ততায় স্তরে প্রাপ্ত 
প্রত্ববস্তু সমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল পোড়ামাটির মাতৃকামতি” যা উর্বরতার 
প্রতশকরূপে গণ্য হত। বাণেশ্বর ডাঞ্গায় প্রাপ্ত কোশনপান্ন ও সওতাল ডাঞ্গার 
পোড়ামাটির পুতুল তাদের ধম“বোধের পাঁরচয় বহন করছে । ভরতপুরে বৌদ্ধস্তুপের 
গনস্নভাগে তাম্রাম্মীয় সভাতার অন্যান্য নিদশ“নের সঙ্গে ধমকমে ব্যবহৃত দ্রবোর সম্ধান 
পাওয়া গেছে। মণ্গলকোটে প্রান্ত পোড়ামাটির মৃতিগুলি সমসামায়ক কালের 
আঁধবাসধগণের ধমীয় চেতনার প্রাতি হাঁঙ্গত করছে । কলস সমাঁধ, মৃৎপান্ত্র ও 
যিণপ মর্ত হতে এই ইগ্গত [মিলছে কে, প্রাচীনকালে বর্ধমানের মানবগোষ্ঠী এক 
[বস্তত অণ্চলে অনুরূপ ধ্যান-ধারণায় বিশ্বাসী ছিল। প্রসত্গতঃ উল্লেখ করা যায় যে; 
প্রত্বক্ষেত্রে পোড়া চাল, মাছের কাঁটা ও পশু ?শকারের অস্ত্র মিলেছে এবং এর দ্বারা 
অনমান করা যায় যে, এ যুগের বর্ধমানের আধবাসীদের প্রধান আহাষ” বস্তু ?ছিল 
ভাত, মাছ ও মাংস। 

বঞ্গদেশের যেকোন অঞ্চল অপ বর্ধমান জেলায় মনসাদেবশর পুজার প্রাধান্য 
অধিক । মনসামত্গল কাবো বার্ণত ম্পকনগরখ” বা আধুটীনক কসবা চম্পাইনগরের 
অবস্থান হল বুদবৃদ থানায় । মনসাপুজার বহূল প্রচলন হল বর্ধমান, মেমারী ও 
কালনা থানায় এবং এই অগুলের মধ্য য়ে বেহুলা নদ প্রবাহত হয়েছে । কেতকাদাস 
ক্ষেমানন্দের বাঁণত মৃতপাতিসহ বেহুলার যান্রাপথে দবরাজপুর* নবথণ্ডঃ জুজুি, 
বধমান, গোঁবদ্দপুর? গাঞ্গপুর+ দেপুরও, হাসানহাটি। বৈদ্যপুর, নারিকেলডাঙ্গা প্রভীতি 
গ্লামগুঁলর অবস্থান হল এই জেলাতে । মনসাদেববর আঁধম্ঠান হল 'সিজবুৃক্ষে - তাই 
সিজবৃক্ষের ডাল িবনা কারণে ভাঙ্গা ?নষেধ। প্রাত বৎসর আবাঢ মাসে দশহরার সমস 
সপণভয় নিবারণের নিমিত্ত গৃহে সিজবৃক্ষের ভাল পোঁতা হয়। আবার িজবৃক্ষের 
পাতা চক্ষুরোগের প্রাতষেধক। এই পাতা আগুনে ঝলপসিয়ে নিয়ে শিশুদের চোখে 
লাগয়ে চক্ষুরোগ নিরাময় হতে দেখা পেছে। 

বহু প্রাচীনকাল হতে, বিশেষতঃ বৌদ্ধ যুগে মনসা বাজাগুলির পূজা বাংলা 
দেশে প্রচলিত ছিল। বর্ধমানে কয়েকটি স্থানে তিনি লৌকক দেবীতে পরিণত 
হয়েছেন। মঞ্গলকোট থানার পোষলা ও আরও তন চাপ্পটি গ্রামে ঝাঁকলাই বা 
ঝঙ্কেবর। নামে এক বিশেষ প্রজাতির সপ“ দেখা যায় । এই প্রজাতির সপের বৈশিষ্ট্য 
হল, এরা বলশালী, 'নাবষ ও ত্বচক্রু । এই বিশেষ প্রজাতির সপণকুলের অবস্থানের 
জনা কোন বিষধর সপের সাক্ষাৎ এই স্কল গ্রামগ্ঁলতে মেলে না। এছাড়া জগৎ- 
গোরণ কঙ্কনাগ, ককণ্টনাগ, নমবনাগ, ব্রাঙ্ছণী, শঙ্খিণশ, বিষহরি ও মনসা নামে বধণমান 
জেলায় ( প্রধানতঃ মধ্যভাগের থানা অণ্চলগুঁলিতে ) লৌকিক দেবী মনসার সাক্ষাৎ 
পাওয়া যায়। পঁরিবারস্থ বা গ্রামঙ্ছু যে কোন শভকমে” নিজেদের কল্যাণ কামনায় কাষ" 
আরগ্ভ করার পূর্বে লৌকিক দেবদেবীর পুজা-অচর্না করা হয় । 


লোকধম ৩১৯ 


ক্ষেত্রপালকে ক্ষেত্রের অধিষ্ঠিত দেবতা রূপে কঙ্পনা করা হলেও আসলে হীন 
হচ্ছেন অপদেবতা । তাঁর আবিভবি হল স-গোষ্ঠীতে “উনকোট৭ দানা লয়ে আসে 
ক্ষেত্রপাল” এবং গ্রাম প্রদাঁক্ষণের সময় বলা হয়, “গজো, িজো, শিজো / রাত 
পোহালে কাল আমাদের ক্ষেব্রপালের পুজো ॥” এই ধ্বান যে দেবতার উদ্দেশ্যে করা 
হয় তরি সম্বন্ধে সন্দেহাতীতভাবে বলা যায় যে তিনি কোন আর্ধদেবতা নন ; 
যাঁদও অনেকে ক্ষেব্রপালকে বূক্ষপূজার সথ্গে যন্ত করতে চেয়েছেন । অপদেবতা- 
গণের আবাস্স্ছল হল প্রধানতঃ বৃক্ষের উপর ॥ তাই গাছতলায় তাঁর উদ্দেশ্যে পূজা ও 
বাঁলদান হয়। রাটের ইশ্দ ও করম পুজা আদিতে ছিল বক্ষ পূজা । পানাগড়ের 
কাছে 1মাঁলটারখ এলাকার ভিতর হাঁস্ুয়াতে তে"তুলবাগানের মধ্যে ক্ষেত্রপাল' চণ্ডাঁ ও 
ভৈরব একন্লে পঠজত হচ্ছেন । সন্তান কামনা ও সন্তানের মঙ্গলের জন্য স্থানীয় লোকে 
ক্ষেত্রপালের প্‌জা ও ছাগ বাঁলদানের মানত করেন। মানত শোধের জন্য [পতলের 
ঘণ্টা বেধে দেওয়া হয় । বৃক্ষ পূজার রগত উপজাতীয় গোষ্ঠীর মধ্যেও বহুল প্রচলিত 
আছে । সাঁওতালরা হল আ্ট্রক ভাষাভাষী নৃতাঁত্বক উপগোষ্ঠী এবং তারা উৎসব 
অনত্্ঠানের জন্য স্থান হিসাবে বেছে নেয় কোন শাল বক্ষকে। 

বধণমানের লোকধমের প্রাচখনতম বৈশিষ্ট্য হল বৃক্ষপূজা। তাদের 'বম্বাস ষে, 
দেবতা বা অপদেবতা বক্ষকে আশ্রয় করে অবস্থান করছেন, তাই কয়েকটি বৃক্ষকে 
শ্রষ্ধার সঙ্গে পূজা করা হয়। আবার বূক্ষই ছিল সে যুগের [ানশানদারী এবং যেষে 
বংক্ষকে অবলম্বন করে বা আণিক প্রাচ্ুষে'র কারণে গ্রাম পত্তন হয়েছিল, গ্রাম-নামাটিও 
এ বক্ষের সঙ্গে যন্ত হয়ে গেছে । মন্দির ও পযগ্কারণী প্রাতষ্ঠর ন্যায় বক্ষ প্রাতষ্ঠা 
[ছিল লোকধমে'র অন্তর্গত । নিম, বিজ, অশখ, তুলসী, শাল, মহুয়া ইত্যাঁদ বৃক্ষের 
ডালপালা ছেদন বা ভাঙ্গার ক্ষেত্রে দবাঁধানষেধগূলি আজও বলবৎ আছে--যার নিদর্শন 
বোঁদিক ধম নাই । প্রায় প্রত্যেক গ্রামেই আছে ভম্বখ ও বিজ্ববৃক্ষ এবং আদবাসী 
অধ্যাঁষত অণ্চলে শাল বৃক্ষের প্রাতিষ্ঠা ও পূজা করা রীতি সুপ্রাচঈীনকাল হতে চলে 
আসছে । অবশ্য বক্ষপূজার রশীত বোদিককালেও ছিল । গাঁতায় বার্ণিত আছে*_ 
“অ*্বখ সর্ববৃক্ষানাম, । গাছের গোড়াঁট মাটি বা ইস্ট ?দয়ে বেদীর মত করা হয় এবং 
গ্রামস্থ মৃহিলাগণ গঙ্গাজল, ফুল, আতপচাল, ডাল ও সশষ কাঁচা আম সমস্ত বৈশাখ 
মাস ধরে িনবেদন করেন। গ্রতি্ঠিত বৃক্ষের ডালপালা ভাঙ্গা নিষেধ এবং এ গাছের 
কাণ্ড ছোম ধা যাগযজ্ঞ বাতশত পোড়াতে নাই । র্রাহ্মণেতর জাতির পক্ষে নিম, বিজ্ব 
ও যন্রডুমূরের কাণ্ড পোড়ান নষেধ। সাধারণের ধারণা এই যে, বিজ্ববৃক্ষে ব্রহ্মদৈত্যের 
আবাসস্থল ৷ তাই অশুচি অবস্থায় ও 'তাঁথাঁবশেষে বিজ্ববৃক্ষে আরোহণ ও ডাল ভাঙ্গলে 
অমঙ্গল হতে পারে । এতদণ্চলের লোকাধম্বাস হল, সেওড়াগাছ বগ্রনিরোধকের প্রতত 
এবং ১৩ই বৈশাখ নূতন মেঘের সণ্টার হয়। একারণে বাল্যকালে স্বীয় পিতৃদেবকে 
১৩ই বৈশাখ তাঁরখে খড়ের ঘরের চালের 1ভতর 'দকে সেওড়ার ডাল রাখতে দেখোছি। 
বধমানের অন্যতম লৌকিক দেবী মনসার আঁধচ্ঠান হচ্ছে সিজবৃক্ষে--তাই মনসামঙ্গল 


৪0 বর্ধমান ঃ ইতিহাস ও সংস্কৃতি 


কাব্যে পাওয়া যায় “জাগিয়া জাগুীল নাম সীজ বক্ষে "স্থাতি' (বিপ্রদাস )। সেকারণে 
দশহরা ও মনসা পণ্মীর দিন গহণশরা সিজবক্ষের সামনে ঘট স্থাপন করে দেবীর 
আরধনা করেন। 
রাঢের আদিম জনগোষ্ঠী নদী ও বৃক্ষকে অবলম্বন করে তাদের বসবাস শুরু 
করোছল। অরণ্যাচারী আদম মানব-সমাজ প্রাকীতিক বিপর্যয় হতে রক্ষা পাওয়ার 
জন্য অরণ্যের জীাবজন্তুর সঙ্গে সঙ্গে বশ্মবন্দনা শুরু করে। এইভাবে মানুষের 
অজ্ঞতা ও ভয় হতে মযান্ত লাভের 'নাঁমত্ত বংক্ষপূজা শুরু হয় । বোদিক আর্গণ বক্ষ 
বন্দনা কালে প্রার্থনা করতেন-_হে দেবগণ, গুল্ম ও অরণ্যের বৃক্ষসমূহ আমাদের 
কল্যাণ কপুন। বৌদ্ধধর্মে বক্ষকে দেবতা বা দেবাধিষ্ঠান চপ্তা করে বৃক্ষপূজা 
প্রবতন করা হয়েছে । আ'দবাসী সমাজে বক্ষকে টোটেমরুপে মানা করা হয় এবং 
টোটেম হতে 'বাঁভন্ন বৃক্ষ সম্পকে ট্যাব বা বাঁধানষেধ আরোপত হয়েছিল । 
লৌকিক ও পৌরাণিক প্রথা মিলোমশে গেছে বক্ষ বন্দনায়। দ:গোঁংসবের সময় 
দেবী মাতর পাশে নূতন বচ্ন্রে আচ্ছাদিত করে নবপান্রকার পূজা করা হয় । বহু 
গ্রামে মাহষমার্ননী মতি নত্য পূজা হয়। সেকারণে দগপিজার সময় মাটির 
মৃতির পারিবতে চার দন ধরে নবপাত্রকার পূজা হয় দ-গার ধ্যান মচ্ন্ে। নবপান্রকার 
মধ্যে দেবীর 'বাভন্ন রূপ কল্পনা করা হয়েছে । চণ্ডীতে বণণত দেবী শাকম্বর? হলেন 
উদ্ভিদের অধিচ্ঠান্রী দেবী । দেবীর রুপ হল,- কদলাতে ব্রাঙ্মণী, কচুতে কাঁলকা, 
হরিদ্রুতে দুগাঁ? জয়ন্তীতে কৌমারখঃ 'বিল্বে বা, দাঁড়ম্বে রক্ত দস্তকা, অশোকে শোক 
রহতা, মানগাছে চামুণ্ডা ও ধান্যে লক্ষমদেবী আঁধাঁষ্টিতা আছেন । তাই মন্ত্রে বলা 
হয়েছেঠ 
“রিন্তা কচ্চা হরিদ্রা চ জয়ন্ত বজ্বদাঁড়ম্বো । 
অশোক মানকশ্চৈব ধান্যেতি নবপান্রিকা ॥” 
মন্রে যে নয়াট বৃক্ষের উল্লেখ আছে, সেগুীল মানুষের আহার ও ওষধ দুভাবে 
ব্যবহৃত হয় । 
বৃক্ষপুজা মাগধর্ম ও লোকধমে স্থান লাভ করেছে ধন, মান, যশ, শাস্ত 
ক্ষুধানাশ, শোকনাশ, ভর়নাশ প্রভৃতির জন্য ; তাই 'বাঁভল্ন বুক্ষকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ 
করা হয়েছে । নবপান্রকার স্নানমন্নে একই রূপ কাঁজ্পত হয়েছেঃ 
কিদলন তরুসংস্থাঁপি 'বিষোদ্ব-ক্ষঃস্ছুলাশ্রয়ে | 
নমস্তে নবপান্র ত্বং নমস্ডে চণ্ডনায়কে ॥ 
কাচ্চ তং স্থাবর হ্ছাস সদা 'সাৎ্ধ প্রদায়িণী। 
দ্গারুপেণ স্ব স্নানেন বিজয়ং কুরু ॥ 
হরিদ্রে হররুপাস শঙ্করস্য সদা 'প্রিয়ে। 
রুদ্ররূপাঁস দেবী ত্বং সধ্বশা্তং প্রষচ্ছমে ॥ 
জম্মাস্ত জয়রূপাসী জগতাং জয়কারণণ ) 


লোকধম ৪১ 


সনাপয়ামশহ দোঁব ত্বাং জয়ংদোহ গৃহে মম ॥ 

শ্রীফল শ্রীনিকেতোণস সদা বিজয় বর্ধনঃ | 

দেহ মে হিত কামাংশ্চ প্রসন্না ভব সব্বদা ॥ 

দাঁড়ম্যঘাঁবনাশায় ক্ষুল্লাশায় সদা ভব । 

[নাঁদ্মতা ফলকামায় প্রসীদ তং হরাপ্রয়ে ॥ 

স্থরা ভব সদা দুর্গে অশোক শোকহারাণি। 

ময়া ত্বং পৃজিতা দুগ্গে স্থিরা ভব হরাপ্রয়ে ॥ 

মান মান্যেষ্‌ বক্ষে মাননীয়ঃ আরাসরৈঃ 

স্নাপয়াঁম মহাদেবীং মানং দোহ মনোহজ্ততে ॥ 

লক্ষমস্তবং ধান্যর্পাঁল প্রাণিনাং প্রাণদায়নী । 

গ্ছিরাত্যন্তং হ নো ভূত্বা গৃহে কামপ্রদা ভব |? 

নিত্যনৈমিত্তিক পূজা আচারে 'বাভিম্নভাবে বৃক্ষ ও ফলের ব্যবহার আছে । পজা 

ও শুভ কার্যে আম্র-পজ্বব, কদলী বৃক্ষ ও সাঁশষ ডাব হল অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্য । 
নারকেল বুক্ষকে ব্রাহ্মণ বলা হয়। কোন কোন চ্ছানে বনদুর্গার পারবতে সেওড়া 
গাছের পূজা হয় । বাঁশ গাছের পাতা মন্থন ষষ্ঠ পূজার অন্যতম উপকরণ । 1ববাহের 
ছঁদনাতলা সাজাতে চারটি বাঁশের কণ্ির প্রয়োজন হয় । দবাঁ না হলে পূজা ও 
আশশীবাঁদ অসম্পূর্ণ থেকে যাবে । বৃক্ষের ফল ও পাতার ধময় ক্ষেত্রে ব্যবহার অত্যন্ত 
ব্যাপক ॥ তাই লোকধমে বৃক্ষের সম্মানও সবাধিক । 


শস্যের আঁধষ্ঠান্রী দেবী শাকণ্তরশীর পৌর।ণক পূজা পদ্ধাতর সঙ্গে লৌকিক 
ধমশ্রিয় শাকম্তরণ দেবীর পূজার উদ্ভব হয়োছিল। হরগ্পায় প্রাপ্ত শীলমোহরে একাঁটি 
স্ত্রীমর্তর গভঠদেশ হতে লতা বা বৃক্ষ বাঁহর্গত হচ্ছে এরূপ চনত খোঁদিত আছে । 
শীপ্্রীচণ্ডবতে উাল্লাখত দেবীবাক্য হল» 
“ততোহ্হম?খলং লোকমা্মদেহসমহ্দ্ভবৈঃ | 
জরিষ্যাঁম সুরা শাকৈরাবৃন্টেঃ প্রাণ-ধারকৈঃ ॥ 
শকন্ভরখতি 'বখ্যাঁতং তদা যাস্যামাহং ভুবি। 
তত্রৈব চ বাঁধব্যামি দুগ্গমাথ্যং মহাস্থুরম ॥* ১১1৪৮-৪৯। 
মাজিগ্রামের শাকগ্তরী দেবীর পূজা লক্ষমীতম্ত্র অনৃসারে হলেও অন্যান্য আচার- 
অনুষ্ঠানগ্ল হল লোকধমা শ্রী । 
শখরভ্মের কল্যাণেম্বরী দেবীর পূজা রাঙ্কণণ দেবীর পূজার রুপান্তর | রাঙ্কণ 
দেবী ছিলেন আদিবাসী সমাজের রক্ষাকত্রঁ-তান দুই উর্্ধবাহ্‌তে দুটি হস্তীকে 
ধারণ করে আছেন । কল্যাণে*্বরশীতে দেবীর উদ্দেশ্যে পোড়ামাটির হাতা মানত করা 
হয়। এতদণ্চলে একটি লোকগাথায় পাওয়া যায়ঃ__ 
ধেলেতে রঙ্কিণী মাগো শিখরে কল্যাণ*--অরাঁং ধলভ্‌মের রাষ্িণণ দেবী শিখর- 
ভূমে কল্যাণেশ্বরী নামে পজিতা । গলল থানার কয়েকটি গ্রামে ধমরাজের থানে 
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পোড়ামাটির হাত-ঘোড়া নিবেদন করার রীতি আছে । 

বর্ধমানের 'বাঁভন্ন গ্রামে ধান কাটার পর মাঠ পূজা অন্হাঞ্ঞত হয়। একালে 
অনেক জায়গায় এ উপলক্ষে বনভোজনের ন্যায় মাঠ পোষলা' উৎসব অন্যান্ভত হচ্ছে । 
মাঠপৃজার ধারা শঈণ হয়ে আসছে--কিম্তু মাঠপোষলার রশীতাটি বজায় আছে। মাত 
স্বরূপা নদী হল প্রাণদান্রী তথা শস্যদান্রী। এই ধারণার বশবত হয়ে প্রধানতঃ 
কাটোয়া ও পূবশ্ছলী থানায় গঙ্গাপূজা-নদীপৃজা অন:ণ্ঠিত হয় জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ 
মাসে দশহরার দিনে । আবার অনেকে মন্তব্য করেন যে, দশহরা উৎসবট হল বোদ্ধ 
ধমে” বাঁণতি দশবল বা দশ প্রকার জ্ঞান অজ'নের উপায় এবং দশ প্রকার দুঃখকে হরণ 
করার জন্য দশহরা উৎসব প্রচাঁলত হয়েছে । কিন্তু বর্ধমানে এ দিন গঞ্গাপৃজা-- 
নদীপূজা বা স্থানে স্থানে মনসা পূজা অনহঠান দেখে অনুমান করা যায় যেঃ আদিতে 
[ছল এট প্রকীতপূজা । 

কাঁষাঁভতুক রাঢ-সভাতা প্রসঙ্গে বলা যায় যে, কাঁষ হল আঁম্ট্রক গোচ্ঠীর প্রধান 
অবদান ॥। তাই সারা বংসর পাল-পার্ণ ও 'বাভন্ন পুজার মধ্য 'দয়ে কাঁষ দেবতাকে 
অঘ“ নিবেদন করা হচ্ছে বাভন্ন সময়ে বাভন্ন ভাবে । রাঙ্গণ্য ধমের নিদেশানূসারে 
কষ বা সম্পদের আঁধষ্ান্র লক্ষমী দেবীর পুজা সারা বৎসর ধরে অনষ্তিত হচ্ছে 
এবং পুরোহিতের সাহায্য বাতীত কিছ মেয়েল? ব্রত বধমানের গ্রামে গ্রামে সারা বছর 
ধরে অনুষ্ঠিত হয়; সেগুলি হল কাঁষ দেবতার মৌলিক রুপ» যথা- প্াণ্যপুকুর, 
যমপূকুর, ইত, হরিচরণ, ভাদ, তুষ-তোষলা ও সাঁজপ*ুজনখ। পৌষ-পার্বণ উৎসবাঁট 
যে সম্পূণণ কীঁষাঁভীত্তক ও এতে যে বাড়ীর মেয়েদের করতত্ব আঁধক সো'বিষয়ে 
“সংস্কাতির রূপরেখা” অধ্যায়ে ( ২য় খণ্ড, পৃজ্তঠা ৩৪১-৪৩ ) বিস্তারিতভাবে আলোচনা 
করা হয়েছে । 

বর্ধমান হল পশ্চিমবঙ্গের শস্যভান্ডার' ; তাই এই জেলায় “নবান্ন” উৎনব1ট 
রাজাঁসক উৎসবে পাঁরণত হয়েছে । এই উৎসবের প্রধান দেবতা হলেন শিব ও অন্রপর্ণ 
এবং পূজা হয় ব্রাঙ্গণ পুরো?হতের সহায়তায় | ধকন্ত; অনূষ্ঠানের আচার আচরণগাাঁলর 
মধ্যে গ্রাম বা অগ্চলভেদে পার্থক্য সুঁচত হয়। নবান্নের আচার অননষ্ঠানে মেয়েদের 
কতত্ব যথেন্ট প্রকাশ পায় এবং এই সকল অনুষ্ঠানে পুরুষের ভূমিকা হল গৌণ অর্থাৎ 
কষ সম্পাঁকত অন্যান্য অনুষ্ঠানের রীীতিনীতির ন্যায় কৃষিদেবতার রাজাঁসক 
উৎসবেও মেয়েরা মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করেন । নবান্ন পবের দিন 'পিতৃপুরুষের উদ্দেশ্যে 
শ্রদ্ধা নিবেদনের প্রথাও জেলার প্রায় সবন্ত প্রচালিত আছে । আউস ধান ঘরে তোলার 
পর কার্তিক সংক্রান্ততে অনুষ্ঠিত হয় “সঠুপৃজা” এবং ১লা অগ্রহায়ণ হতে জেলার 
কাঁষ অণ্চলে উৎসবের চিহ্ন পাঁরলাক্ষত হয়। আউস ধান ঘরে তোলার পর এবং 
আমন ধান কাটার পূবে এক শেষ শ্রেণীর ধানের চাষ হয় ; অগ্রহায়ণ মাসের প্রথম 
ভাগে ফসল পাওয়া যায়। নবান্ন উৎসবাঁটি আগলে শস্যের আঁধচ্ঠান্রী দেবী তথা 
জীবকে 'যাঁন আহার যোগান এবং মা কজ্পনায় ব*্বীপভা দেবাদদেবও তাঁর ?নকট 


লোকধম ৪৩, 


অন্ন ভিক্ষা করছেন । 

হলকর্ষণ সম্পাকত 'বাধানষেধগীলও ধমশয় রুপ নিয়েছে । বিশেষতঃ 
অদ্বুবাচীর সময় পৃাথবখীকে খতুমত? নারীর:পে কঙ্পন। করে চার দিন হলকষণ কর৷ 
হয় না। আবার এই সময়ে কামরূপে দেবী কামাক্ষ্যার বিশেষ পূজা ও উৎসব অন:ম্ঠিত 
হয়। অম্বুবাচশ ব্যতীত বৎসরের কয়েকাঁট বিশেষ 'তাঁথতে হলকষণ 'নবিষ্ধ। 
ক্ষীরগ্রামে প্রচালত রত হল, সমস্ত বৈশাখ মাসে না বাঁহবে হাল" অথ্থৎ বৈশাখ 
মাসে এই গ্রামে হলকর্ষণ 'নাঁষদ্ধ এবং দেবীমুখ নিঃসৃত এই বাকাটি লোকধমে 
পাঁরণত হয়েছে । | 

লোকধমের অপর এক প্রচলন দেখা যায় লোক-অনূষ্ঠানের মাধ্যমে । পৌষ- 
পার্বনকে উপলক্ষ করে লৌকক আচার লক্ষয়নপূজা, গৃহচ্ছালি ও কৃষিকমে ব্যবহাত 
সাজ-সরঞ্জামের খোঁজখবর রাখার বাধ এই সময়ে করা হয়ে থাকে । এ প্রসত্গে অনান্র 
বিষদ আলোচনা করা হয়েছে ('খৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ৩৪১-৪৩)। বহু গৃহস্ছের বাড়ীতে 
পৌষ লক্ষমীর পুজা ব্যতীত ভাব্র+ পৌষ ও চৈত্র মাসের বৃহস্পাতবারে লক্ষী পূজার 
[বাধ আছে-যেগুীলকে ব্রাঙ্মণ্য ধমের পর্ীয়ভুন্ত মনে না করে লৌকিক ধর্ম বলাই 
শ্রের। সাঁওতালদের বাঁধনা পরবের ন্যায় পশুপুজ। প্রচলিত না থাকলেও গোয়াল- 
ঘরে ভগবত পুজার বাধ আছে-যা প্রাচঈনকালের পশ্‌ পুজাকে স্মরণ করিয়ে 
দেয়। আবার বৎসরের কয়েকাঁট [বিশিষ্ট ?দিনে এবং বাড়ীতে ধান আনার শেষ দিনে 
গ্াহপাঁলত” পশুর পায়ে জল ঢেলে ও তাদের মাথায় তেল-স“দ্‌র-হলুদ লেপন করে 
বরণ করার প্রথা প্রচালত আছে । বাল্ব মাগ্গালক কর্মে তেল-হলুদ ও 1সশদুর 
?দয়ে মাছ বরণ করার প্রথা থাকলেও মাছ পূজার প্রচলন নাই, কিন্তু মাছ আহারের 
ক্ষেত্রে ঠবাধানষেধ আছে । কন্তু বরাকরের তৃতীয় মান্দরের মধ্যে যোনীপট্ বা 
গোরীপটের পারবে প্রায় সাড়ে পাঁচ ফুট দীর্ঘ পাথরের উপর একটি মৎস্য খোঁদত 
আছে এবং এ খোঁদিত মৎস্যের উপর পাঁচটি শিবলিঙ্গ স্থাপন করা হয়েছে । মৎসারূপী 
গোৌরণপটের ?নদর্শন অপর কোন স্থানে আছে কিনা সে কথা জানা যায় নাই । 

লোকধমে'র সঙ্গে লৌকক দেবদেবীর সম্পক" অত্যন্ত নকট । আবার অনেক 
স্থানে পৌরাণিক দেবদেবী লৌকিক দেবদেবশীতে রংপান্তীরত হয়েছেন। লৌকিক 
দেবদেবীর পুজা হয় মৃতিতে অথবা প্রতখক চিহ্কে। বর্ধমানের প্রধান লৌকিক 
দেবদেব হল ধম'রাজ, মনসা ও চণ্ডাঁ, যাঁদের পূজা হয় প্রধানত বক্ষতলে বা সাধারণ 
মান্দরে এবং শিলাখণ্ড, মাটির ঘট ও সরায় প্রতীক "িহ্ন একে সি"নর লেপা হয়। 
আবার পৌরা'ণক দেবদেবীর লৌকিক রূপ হল শাকম্বরী, যোগাদ্যা, ঘাঘরা বূড়ী, 
খাদুরাণন। যোগাদ্যা ও শাকম্বরশ হলেন কৃষির অধিষ্ঠান্তরী দেবী । উভয় পূজার 
লৌকিক আচারগুীল বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, আদতে এরা আঁম্ট্রক অথবা 
প্রাক-দ্রাবিড় গোম্ঠীর উপাস্য দেবী ছিলেন ; পরে ব্রাঙ্গণ্য ধমের প্রভাবে এই সকল, 
দেবা পূজায় ব্রাঙ্গণ্য ধর্মের প্রলেপ পড়েছে । 'সিম্ধু সভ্যতার ধারা বেয়ে 'লিঙ্গ ও, 


৪8 বর্ধমান 3 ইতিহাস ও সংস্কাঁতি 


যোনি পার প্রচলন রাঢ়ে বিকাশ লাভ করেছে । শিবের গাজন উৎসবে অংশগ্রহণ- 
কারণ ভন্তগণ অধিকাংশ হলেন নিম্নবর্ণের মানূষ এবং যে কোন ব্রাহ্মণ গাজনের শিব 
পূজা করেন না। কুড়মুূন অথবা কেতুগ্রামের গাজন উৎসব দেখে মনে হয়েছে যে, 
এই পূজার বাহ্যক অংশটুকু ব্যতীত সমস্ত আচার অন:চ্ঠান হল প্রাক-্রাক্ষণ্য যৃগের 
আদবাসীগণের । শিবের গাজনে একটি ক্ষদ্রাকার শিবাঁলঙ্গকে মাথায় করে গ্রাম 
প্রদক্ষিণ করা হয় । 'কিম্তু সর্বন্র এ 'নিয়ম প্রচলিত নাই । সেকারণে কাঠের পাটার উপর 
লোৌহ নামত বাণ বা শূল বিদ্ধ করে এই পাটা কাঁধে বা মাথায় করে গ্রাম প্রদক্ষিণ 
করা হয় । এই শুল বা বাণাঁবম্ধ পাটাটি গশবজ্ঞানে বাণেশ্বর রূপে পাঁজত হন। 
বধধমান জেলায় লৌকিকধর্মের অন্তগ্ত অত্যন্ত প্রভাবশালী দেবতা হলেন ধম'রাজ । 
ধর্মরাজ িলাখণ্ডের প্রতীকে পাীঁজত হলেও কয়েকাঁট গ্রামে কৃমণমর্ত আছে। 
1দগনগরে প্রস্তরখণ্ডের উপর খোঁদত পূরুষ মতিকে ধম'রাজ (বাঁকুড়া রায় ) জ্ঞানে 
পূজা করা হর ॥। শিব ও ধমের গাজন বর্ধমানের অন্যতম প্রধান লোক উৎসব 
হলেও ধমের গাজনে ভাঁড়াল নাচ ও বাঁলদান হল পুজার আবাঁশ্যক অঙ্গ । শিবের 
গাজন হয় চৈত্র মানের 'নাদস্ট সময়ে । 'কিম্তু বৈশাখী প্যীর্ণমায় ধমের গাজন 
হলেও এর:প বহু গ্রাম দেখা গেছে যেখানে ধমের পুজা বৎসরের যে কোন সময়ে 
অনুষ্ঠিত হয়। পশুপালন ও কৃষিপ্রধান অগ্চলে শৈবধমের ব্যান্ধি পৌরাণিক ও 
লৌকিক ধমকে আশ্রয় করে আছে । গলসা থানার সাঁকো গ্রামে একটি দালান মান্দিরে 
উধাঁদত্য' নামক সূর্য বগ্রহের নিতা-সেবা পূজা হচ্ছে। সূর্য হলেন একাধারে 
কাঁষদেবতা ও অপরাদকে দঃরারোগ্য ব্যাধর হাত হতে ম্ন্ত লাভের ক্ষেত্রে ধমণ শিব 
ও সূর্য পূজা এক হয়ে গেছে । (বিশেষ ?ববরণ 'জামালপ:র" দ্রষ্টব্য )। 
ধর্মরাজ হলেন রাঢের সাবজনশন দেবতা । তাই রাঙ্গণ জাত ( অবশা একালে 

ব্রাঙ্গণগণ অনেক স্থানে পৌরো'হিত্য করেন বা তাঁদের গৃহে ধনর্াজের 'নিত্যপজা হয় ) 
বাতীত সকলেই তাম্রদীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। ময়;র ভটের ধরম্মপ-বাণ-এ একথার 
সমর্থন মেলে, 

“সদগোপ কৈবতঁ আর গোয়ালা তাম্বালি। 

উগ্রক্ষেত্রী কৃম্তকার একাদশ তাল ॥ 

যোগী ও আঁম্বন তশতী মালী মালাকর । 

নাঁপত রজক দুলে আর শঙ্খধর ॥ 

হাড় মুড়ি ডোম কল. চণ্ডাল প্রভাতি । 

মাঁজ ও বাগাঁদ মেটে নাহ ভেদ জাত॥ 

স্ব্ণকার ম্ুবর্ণবাঁণক কম্মকার। 

সূত্রধর গম্ধবেনে ধাঁবর পোম্দার ॥ 

ক্ষা্রীয় বারুই বৈদ্য পোদ পাকমারা । 

পারল তামের বালা কায়স্ছ কেওরা ॥? 


লোকধম ৪৫ 


এই একই চিন্তর বর্ধমানের গ্রামে-গ্রামান্তরে দেখা যায় ॥। এমন কি ব্রাঙ্গণের গৃহেও 
ধম'রাজ নিত্য পূজা পেয়ে আসছেন। 

লোকধমে'র সঙ্গে লোকশিজ্প বিকাশের সম্পর্ক জাঁড়ত আছে, তাই মূতি“তত্বের 
আলোচনা প্রসঙ্গে অধ্যাপক ডঃ জাতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেনঃ? 
“7116 5910)09015 8100. 11779809911) [11611 0956 810810510911% 010. 11)6 58006 
০01 01 561109 &$ 5195 00176 05 1116 (4৯801) ঠ0 ৬6৫10 1110911570, 
[175 595 902018119 520০0 (0 1159 ৬০1০ [119515১, 05০8$9 1 ৬95 
(1109 ০917161 01 0116 59011110015 01019110109 €0 (1611 159196011৬0 6095 : 117 
[0176 0899 ০0156০9021১ (106 10966 0] 8001) 01 9109 58০1) 15101 5%100100915 
01181501619 ৬95 (116 12100 10601101) (11701151) 9/11101) 105 00910 119103191 
1015 0106--৮500160. 06৬01101) (51081101009 01181001 ) (91715 ৪9০৫. ভান্ত-অঘ* 
নিবেদনকারণগণ যে দেবতার উদ্দেশ্যে পৃজা-অঘ“ প্রদ্দান করবেন সেই দেবতার রুপ 
কঞ্পনা হতে মযর্তি িমণাণের চিন্তা মানুষের মনে প্রথম উঁদত হয় । আবার ম:তর 
অভাবে প্রতীক প.জার প্রচলনও বহুকালের । 


সম্প্রদায় ভেদ হতে দেবতার রপ ভেদ দেখা যায়। বৃহৎ নংহিতায় বরাহামাহির 
স্ুস্পঞন্ট 'নিরেশ দিয়েছেন, _ 
“বস্কোভণগবতান্‌ মগাংশ্চ সাবতুঃ শন্ভো সভস্মাদ্বজান। 
মাতৃণামাপ মণ্ডলক্রমাবিদো বিপ্রান্‌ বিদ-রঙ্গিণঃ ॥ 
শাক্যান্‌ সবণহতস্য শান্তমনসো নগ্রান: জিনানাধাবদু-_ | 
যে ষং দেবমঃপাশ্রিত্য স্বাবাধনা তৈস্বস্য কার্য ক্রিয়া ॥ 


অথাৎ 'বঞ্চুর (মৃর্তি) ভাগবতগণ, সূযে'র মগেরা, শিবালত্গের ভস্মমান্ডিত ব্রা্গণগণ, 
মাতৃকাদগের শান্তগণ, ব্রঙ্ধার বেদবিদ ব্রাঙ্গণগণ, বুদ্ধের বৌদ্ধরা, জিনদিগের জৈনগণ-- 
এই 'বাভল্ল মূর্তি সকল তং তৎ দেবতা প্‌জকেরা সেই সেই দেবতার মতি" প্রাতিষ্ঠা 
গনজ নিজ সম্প্রদায় নার্দিষ্ট বাঁধ অনুযায়শ কারবেন। বরাহামাহরের উীন্ত ব্রাঙ্ছণ্য 
ধমের 'নিদেশানুযায়ী হলেও তান সম্প্রদায়ভেদের কথা পরিম্কারভাবে উল্লেখ 
করেছেন । 
মৃততত্ব আলোচনা প্রসঙ্গে পুনরায় সম্প্রদায়, জাত-গোচ্ঠন ও নৃতত্বের প্রসঙ্গ 
এসে পড়ে। বোঁদক আর্ধগণ হোম ক্রিয়ার হ্বারা দেবতার আরাধনা করত । অনুরূপ- 
ভাবে অস্ট্রিকগণ প্রতীক ও বক্ষপূজ। এবং দ্রাবড় জাতি দেবতার রূপ কল্পনার 
সাহায্যে মু্তপূজা শুর; করে। সমগ্র রাট়ে প্রতীক ও মূতিপূজা আজও বহূল 
প্রচলিত। পূজা আচারের বাহরছ্গে ত্রাহ্মণ্য ধর্মের ছাপ থাকলেও গ্রাম-দেবতা, 
থানপুজা, গরামপূজা ও বারাম ইত্যাঁদ এতদগ্চলের প্রাচীন অধিবাসীদের এউতিহোর 
কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। ুমারা ব্রতের দশ পৃতুল 'নমাণের এ্ীতিহ্য এসেছে পাশ্ছু 
জার 'ঢাবর মাতৃকা মৃত ও রাঢের অন্যান্য স্থানে প্রাপ্ত তাম্রাম্মীয সভাযতার সময়- 


৪৬ বর্ধমান £ ইতিহাস ও সংস্কাঁত 


কাল হতে । বংক্ষপূজা ও প্রতীক পুজা হল আম্ট্রক পূজার অবদান এবং 'লিৎগ ও 
যোনি পূজা শুর হয়োছল আঁঘ্্রক সভ্যতার ধারক ও বাহকগণের দ্বারা । 


বর্ধমান জেলার 'বাভন্ন স্থানে 'দাদঠাকর্‌ণ, খাঁদ্‌ বুড়ী, বসন্ত চন্ড+ প্রভৃতি লৌকিক 
দেবর পূজা প্রচালত আছে এবং গলা প্রতীকে এই সকল পূজা অন্ান্ভত হয়। নুঁড় 
বা পাথর প্রতখক হতে প্রতীয়মান হয় যে, শান্ত স্বরীপণন চণ্ডীপুজা আ'দবাসী ও 
ব্রা্ষণ শাসিত 'হমন্দু সমাজের মধ্যে গভগর সম্পক স্থাপন করেছে । আঁদবাসীদের 
ধমণয় চেতনায় মতি" ?নমাণ প্রসথ্গে সুহ্গদকুমার ভৌমিক মন্তব্য করেছেন,__“ভারতাঁয় 
সংস্কাতর ক্ষেত্রে কোল বা অস্থর গোষ্ঠীর সবচেয়ে বড় অবদান হল বিমূর্ত (80517801) 
শান্তর উপাসনা । কোন দেবতার মুর্তি নিমাঁণ করে সেই দেবতার আরাধনা এ"দের 
[বধানে নাই । এ"রা মনে করেন ষে, চাঁন্দো বঙুগার শান্ত বা আস্তত্ব অনু-পরমাণুতেও 
1বরাজত ।”-৮ বাংলায় প্রচালত দুগঁ মূর্তি পৌরাণিক- ত্রাঙ্গণ্য ধর্মানশ্রযী নয়। 
দুগ প্রাীতমা বাঙালীর নিজস্ব পারবারিক এীতহ্য অনুযায়ী নামত হয়। 1নজ 
বৃক্ষ প্রতীকে মনসা প্‌জাঃ 'শলাখণ্ডে ধম রাজ জ্ঞানে পূজা, 1দাঁদঠাকরুণ পাথরের 
নু'ড়তে, পৌষলক্ষনী গোবর নিত গোলাকার বস্তুতে; বাস্তুদেবতা ঘটে পূজা পেয়ে 
আসছেন । এখানকার প্রচাঁলত কালী মতি বাংলার বাইরে অচল । ব্রাঙ্গণ্য ধমের 
রীতি অনুযায়। দেবদেবীর মযর্ত নিমিত হলেও দাঁক্ষণ বা মধ্য ভারতে [নামত 
মূতির সঙ্গে মিল নাই । মানুষের অবয়ব দেখে ?শলার কাঠামোর পাঁরকঞ্পনা করা 
হয়। সেকারণে দ্রাবড় দেশের মৃর্তর কাঠামো অপেক্ষা বঙ্গদেশে নামত মা্তির 
কাঠামো অপেক্ষাকৃত কোমল ও ক্ষুদ্রকায় । সাধারণভাবে বলা যায় ষে, লোকধমে'র 
আঁ্ট্রক 'ভাত্িস্তরের উপর দ্রাবিড় লংস্কৃতি ঠবাবধ উপাদানে ধমণয় সৌধ 'নিমাণ 
করেছে ।+৯ 
ষোড়শ শতকে ব্যাপকভাবে বৈষব ধম প্রচলনের সময়ে বর্ধমান জেলায় বহ; বৈষ্ণব 
পলীপাট স্থাপিত হয় । প্রথম প্রথম বৃন্দাবন হতে মনত আনয়ন করলেও পরবতরকালে 
বধ'মানের কয়েক গ্রামে-গঞ্জে মৃর্ত নমণি শিজ্পকেন্দ্রু গড়ে উঠে। কাণ্ঠ নামত 
গবগ্রহেরও অভাব ছল না। বর্ধমানের মান্দিরে বকিড়া ও বধমানের শিল্পীরা যে সকল 
টেরাকোটা অলঙ্করণের মাধ্যমে দেবদেবীর মতর কজ্পনা করোছল তা হল লৌকিক 
এীতহ্যবাহ্খ শিজেপের ধারা । নূতন গ্রামের মামি ডলস্‌" শিজ্পীদের নিমিত লক্ষী 
পেশ্ডা ও নিতাই-গোৌর মাত গৃহচ্ছের হাকুরঘরে পূজা পাচ্ছে। উপজাতীর শিজ্প- 
চেতনার এ্রাতহ্যবাহশী দরিয়াপুরের ঢোকরা কামারগণের নামত দেবদেবীর মার্ত ও 
পূজার সামগ্রী লোকধমে ধনণ'য় সামগ্রী বহসাবে ব্যবহৃত হয় । 
বর্ধমানের লোকধর্মে আদম নৃতাত্বক জাত-গোষ্তীর অবদান 1নরুপণ করা 
সম্তব হয় নাই বা এর কোন প্রচেম্টাও ছিল না। এজেলার লোক-সংস্কৃতির গোড়ার 
কথা 'নণ'য় করতে হলে ব্রাঙ্ছণ্য ধমের গোঁড়ামকে ব্জন করে সামাজিক ও ধমণ'র 
আচার-অনুষ্ঠানগযীলকে সমাজ বিজ্ঞানের দৃষ্টিভখ্গির ছারা বিশ্লেষণ করলে 1নশ্চয় এর 


₹লোকধর্ম ৪৭ 


সদুত্তর পাওয়া যাবে। বশেষজ্ঞের ভাষায় লোকধর্মের আলোচনার বৈশিঘ্ট)গুলির 
সারাংশ হল--“প্রধানতঃ আত্ট্রক ও দ্রাঁবড়দের ধমীয় ধ্যান-ধারণা এবং অন:হ্ঠানাদর 
সমন্বয়ে বাংলার লোকধর্ রূপায়িত হয়েছে । আষ্ট্রক ও দ্রাবিড় সংস্কাতির সাঁমমলিত 
প্রচেষ্টায় গাঠত লোকধম“ সৌধকে ব্রাহ্মণা-ধমবলম্বী আর্য-সংস্কাঁত সুসজ্জিত করেছে । 
নূতন তত্ববাদ? 'ক্রিয়াকাণ্ড প্রভীত প্রবর্তন করে আরগণ লৌকিক ধর্মকে আচ্ছাদত 
করে রেখেছে । আধ-সংস্কৃতি অনেক নূতন দেবদেবীর প্‌জাপদ্ধাতি, আচার-অনত্ঠান 
প্রবর্তন করে লোকধমের বাঁহঃপ্রকাশকে র.পান্তরত করেছে । মন্ত্র কথা ও উপকথা 
গ্রভীতি প্রচলন করে লোকধমের অনেক অনূঞ্ঠানকে ব্রাঙ্গণ্যধমের অন্তুভুন্ত করতেও 
সক্ষম হয়েছে । কিন্তু লোকধমে'র উপর ব্রাহ্মণ্ধমের আবরণ উম্মোচন করলেই 
আম্ট্রক ও দ্রাবড় মংস্কাতর স্তরছয় পাঁরস্ফুট আকারে প্রতীয়মান হয় ।২৭ এ কথা যেমন 
বধমান জেলার লোকধমের 'বষয়ে প্রযোজ্য, অনুরূপভাবে রাঢের অন্যান্য জেলার 
উপর প্রযোজ্য । কারণ লোকধমের গোড়ার কথা হল আদতে অবোদক কৌমের 
লোকেরা নিজেদের নর-তাত্বক-ধম ( £১0011090091098109] 1₹6118100 ) অথাং জাতি 
উৎপাত্তর সত্যে সঙ্গে প্রথমাবস্থার বিশ্বাস, সংস্কার ও রীতিনীতির উপর ভী'ত্ত করে 
লৌকিক ধর্ম ও আচার উদ্ভাবন করেছিল । আরও গভীরভাবে অন.সম্ধান করতে হলে 
পরবত? অধ্যায়ে বাত বর্ধমান জেলার গ্রাম-নামের ক্ষেত্রে আশ্ট্রক ভাষা ও দ্রাবিড় 
ভাষার প্রভাবকে 'বশ্লেষণ করলে 'বষয়াট পরিজ্কার হবে । 


বর্ধমানের লোকধর্মের আলোচনা প্রসঙ্গে লোকসংস্কার বিষয়ে দু'এক কথা 
আলোচনা করলে 'বষয়াট অগপ্রাসাঙ্গক হবে না। এ বিষয়ে প্রথমেই প্রশ্ন জাগে যে, 
লোকধর্ম হতে লোকসংসকার-_না লোকসংস্কার হতে লোকধমের উদ্ভব হয়োছল। 
আবার লোকসংস্কার এসেছে কতকগুলি বিশ্বাসের উপর । লোকসংস্কার ও বিশ্বাস 
সামাজিক জীবন, শিক্ষা ও জীবনধান্রার মানের উপর ানভ'রশীল । শিক্ষিত লোকেদের 
মধ্যে অনেকে লোকসংস্কারে বিম্বাসী ; কিন্তু শিক্ষিত ও অশাক্ষত লোকের মধ্যে 
লোকসংজ্কার বা লোকাঁব*বাস সমভাবে প্রভাব বিস্তার করে না। আঁশাক্ষত বান্তি 
পুরোহিত বা সমপধাঁয়ের ব্যন্তির কথা নিবিধিপরভাবে মেনে নেয়। আবার এর মধ্যে 
ধমে“র ছোঁয়া থাকলে ত কথাই নাই । সম্প্রদার়গতভাবে লোকসংস্কারের পাথ'ক্য দেখা 
দেয়_একই অঞ্চলের আধিবাসী হলেও "হিন্দ ও মুসলমানদের সংস্কারে পাথকক্য 
রয়েছে । আবার একই সম্প্রদায়ের মধ্যে অঞ্চলভেদে পার্থক্য দেখা যায । গোম্ঠীভেদ 
ত বটেই। বর্ধমানের পুবগিলের কাঁষজীবা মানুষের সংস্কার খাঁন ও শিজ্প অঞ্চলের 
মানুষের সংস্কার ব্যবহারিক অথে' এক নয়। পেশাগতভাবে লোকনংস্কারের পাথ'ক্য 
আছে। নৃতাঁত্বকগোচ্ঠীর সংস্কার পৃথক। 

বিশ্বাস হতে সংস্কার আসে। ভাঁতি হতে সংস্কারের জন্ম নেয়--সাপ মেরে 
ফেললে পোড়াতে হয় । কারণ হল প্রবাদ যে সাপ বায়ুভুক। কোন সাপকে দিদার-ণ- 
ভাবে আহত করে ফেলে রাখলে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে সাপটি বে*চে উঠতে পারে এবং 


৪৮ বধ'মান £ ইতিহাস ও সংস্কাত 


তারা প্রাতশোধপরায়ণ হয়। এইজন্য আহত সাপকে পাঁড়য়ে ফেলার বাধ আছে। 

স্যার জেমস ফ্রেজার ধমের সঙ্গে জাদু-ীবম্বাসের সম্পকণ বিষয়ে দীঘ* আলোচনা 
করেছেন, তাঁর 1109 091961. 80981” নামক সুবিখ্যাত গ্রচ্থে। তান অনুকরণ 
মূলক কীষ অপদেবতার পংজা প্রসঙ্গে জাদ-বিম্বাসের বহু উদাহরণসহ 'বিষয়াটর উল্লেখ 
করেছেন। পাথবীর যে কোন উন্নততর ধের সঙ্গে নানা ধরনের জাদ--বিশ্বাস জাঁড়ত 
আছে ; যাঁদও তান মন্তব্য করেছেন যে ধম“ ও জাদু-বিশবাস হল পৃথক এবং জাদু 
[ব*বাস সবরক্ষেত্রে ধমের পৃবরগামশি।২১ 

বর্ধমান জেলার জনগোষ্ঠী 1বাভন্ন নৃতাত্বক গোচ্ঠীর মিলন মিশ্রণ হতে উদ্ভূত । 
তাই লোকধমের মধ্যে বোঁদক আর্য, আন্ট্রিক--প্রাক-দ্রাবড় ও আলপাইন গোষ্ঠীর 
প্রভাব রয়েছে । আবার লোকসংস্কারের ক্ষেত্রে বোদক আর্য ও অবোঁদক গোম্ঠীর 
ধম” সামাঁজক আচার-ব্যবহার প্রথাগতভাবে চলে আসছে । লোকসংস্কারের কোন 
বৈজ্ঞাঁনক ব্যাখ্যা না 'মললেও এীতিহ্য-আশ্রতি সংস্কার, 'বাধ-নিষেধ ও বিশ্বাস 
সমাজ জীবনের সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেছে । লোকসংস্কার বা 'বশ্বাসগল প্রধানতঃ 
মাহলারা বংশপরম্পরায় ধারক ও বাহক হয়ে আছেন। লোকসংস্কার হতে কিছ 
কুসংস্কারের জন্ম নেয় । আবার অর্থবোধ বা ব্যবহারবোধ না হওয়ায় ষেগলিকে 
আমরা কুসংস্কার বলে থাকি সেগুলি আসলে হয় একসময়ে প্রচালিত ঠছল যেগুলির 
একালে অথবোধ হরনা বা মূল সূত্র জানা যায় না। তীথাবশেষে কয়েকাঁট 
তাঁরতরকারী আহার নাষদ্ধথ আছে-_যা ধর্মীয় রুপ নিয়েছে । মনে হয় বিশেষ 
1বশেষ 1তাথতে ?বশেষ দ্রুব্য আহার করলে স্বাস্থ্যের ক্ষতি হতে পারে । তাই অতাঁতের 
চিকিৎসাবজ্ঞানের এই সূত্রটি সংস্কারের রূপ নয়েছে। দৈনান্দিন জীবনের বাধা- 
[বপাত্ত হতে সংস্কারের জন্ম নেয় । প্রতোক জাতি বা উপগোষ্ঠীর নিজস্ব রীতিনগতি 
অনযায়ণ জম্ম, মতত্যু, বিবাহ, শ্রাম্ধানুজ্ঞান, ধম?য় অনুষ্ঠান ও সামাজিক জীবন- 
যাপনের ক্ষেত্রে লোকাচার ও বাধা-বিপাত্ত থেকে প্রধানত লোকপংক।রেঞ জন্ম নেয় ॥ 
লোকধর্ম ও লোকাঁবশ্বাস বা লোকসংস্কারের আদ উৎস এক এবং বিশেষ বিশেষ 
ক্ষেত্রে পার্থক্য সচিত হয় নৃতাত্বক জনগোষ্ঠীয় গঠন প্রকৃতিতে । রাটের অন্যান্য 
অণুলের ন্যায় বধর্মান জেলার সমাজ বন্যাসের সঙ্গে লোকধম* ও বিশ্বাস সতত 
পাঁরবত 'নশমল॥ লোকধমের উৎস ও গাতপ্রকীতি সম্পর্ক 'িশেষজ্জের আভিমত 
হল,২২__দকোন শ্রেণণগত বা কোমগত ি*্বাস বা সংস্কার একান্তভাবে সেই শ্রেণগ বা 
কোমের মধ্যে চিরকাল আবম্ধ হরে থাকে না; অন্যান্য শান্ত ও পারমাণ অনুযায়ী এক 
শ্রেণি ও কোমের স্তর ও অংশের ধ্যান-ধারণা, বিশ্বাস, অননচ্ঠান প্রভাতি অন্য শ্রেণ ও 
কোমে স্তর ও অংশের ধ্যান-ধারণা, বিম্বাস, অনমষ্ঠান প্রভাতি সণ্চারত হয় এবং দ্রুত 
বা দখ্ঘ* 'মলন- বিরোধের ভিতর দিয়া অনবরতই মতন নংতন ধ্যান-ধারণা; ভন্তি- 
[ব*বাসঃ অনংষ্ঠান-উপাচার প্রভৃতি সষ্টি লাভ করে থাকে । এখানেই বর্ধমানের 
সঙ্গে বীরভূম, বাঁকুড়া ও হুগলী জেল।র জনগোষ্ঠীর ধ্যান-ধারণার মল রয়েছে। 
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বাঙ্গালার ইতিহাস (সামাজিক বিবর্তন )-_ডঃ ভূপেন্্নাথ দত্ত, পৃঃ ৩০ । 
বাঙালীর ইতিহাস ( আদিপর্ব)_ নীহাররঞুন রায়, পৃঃ ৫৭৪ । 

পশ্চিমবঙ্গের লোকসংস্কৃতি (প্রবন্ধ : বাংলার লোকধর্ম__ডঃ স্থুধীররঞজন দাস ), 
পৃঃ ১৯৪ । 

পশ্চিমবঙ্গের লোকসংস্কৃতি, পৃঃ ১৯৫ | 

7/6 09917678048 (000560 80. )-91 781768 0350189 [182019 
1. 259. 

লোকসংস্কৃতি গবেষণা পত্রিকা (শ্রাবণ-আশ্বিন, ১৩৯৫) প্রবন্ধ ঃ গ্রাম-সমীক্ষা 
_-ডঃ আশ্ততোষ ভষ্টাচাধ, পৃঃ ২। 

ভারতীয় ধর্মের ইতিহাস- নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, পৃঃ ৩। 

ভারতীয় ধর্মের ইতিহাস, পৃঃ ৪ । ূ 
47700)010706075 01 1217250% 2710 717০5771020. 180069 [78501085 
(1981 80861010 ), ৬০1. ৬১ 0. 828, 

ভারতীয় ধর্মের ইতিহাস, পৃঃ ৬। 

ভারতীয় ধর্মের ইতিহাস, পূঃ ১৩। 0 
716 00175780521 (/0110890 6৫.) গ্রন্থে ফেজার “৮৪81০ 2 
ঢ২61158010+ (17, 63-79 ) অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। 

পূর্বাপ্ডি, দশম বর্ষ, ১৯৮৯, লৌকধর্ম সম্কলন সংখা! (প্রবন্ধ : আদিবাসী দর্শন ও 
বাঙালী হিন্দুর ধর্মচেতনা-_স্থহৃদকুমার ভৌমিক, পৃঃ ২৯৭। 

বাংলার লোকসংস্কৃতি-_ডঃ আশ্বতোষ ভট্টাচার্য, ৮ পু 
আঞ্চলিক দেবতা (লোকসংস্কৃতি )-_-মিহির চৌধুরী কামিল্যা, পৃষ্টা সতের । (এ 
গ্রন্থের উপক্রমণিকা অধ্যায়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ )। 

বাংলার লোকসংস্কৃতি, পৃঃ ৩৬। 
776 10261077147 07 11772 1007027277))---101, 1১ ১9810511068, 
ঢ7.78. 
পূরবাত্রি, দশম বর্ষ, ১৯৮৯, লোকধর্ম সঙ্ধলন সংখ্য। (প্রবন্ধ আদিবাসী দর্শন ও 
বাঙালী হিন্দুর ধর্মচেতনা-_স্থহদকুমার ভৌমিক, পৃঃ ২৯৬। 

পশ্চিমবঙ্গের লে'কসংস্কৃতি, পৃঃ ২০১ । 

পশ্চিমবঙ্গের লোকসংস্কৃতি, পৃঃ ২০২। দিন 

1116 09017577009 € 4110564 12. )১ 0. 69, রর 
£]'1)0 98116 0০071609501) ০01 1$09£10 200 7২691151070 1189 টি 
8)0178 106000159 (1)96172%6 11961) (0 1)181)67 16৮618 01 ০01016, 


বাঙালীর ইতিহাস ( আদিপর্ )__নীহাররঞ্জন রায়, পৃঃ ৫৭৪ । 
বর্ধমান (৩য়) ৪ 


পরিশিষ্ট--১ 
বাঙালী ও দ্রাবিড় 


অমূল্যচরণ বিষ্যাভুষণ 


[ লোকধর্মের আলোচনা প্রসঙ্গে বাঙালীর ধর্মীবশ্বাস ও রশীতিনীতিতে অবোঁদিক 
সংস্কার এরূপ দৃঢ়ভাবে ধর্ম ও সমাজ-বিন্যাসে প্রভাবিত হয়ে আছে ষে, এখানে বোদিক 
রর্খীতনশীতি ও ধমশীবশ্বাস প্রচালত করা কঠিন। উচ্চবর্ণের মানুষের ধমে'র উপর 
আঁদবাসী গোষ্ঠীর ধমীণ্ প্রভাব সম্পর্কে বহু আলোচনা হলেও এতদণ্জলের ধম- 
ণব*বাসের উপর দ্রাণবড় প্রভাব বিষয়ে সাঁমত আলোচনা হয়েছে । সমাজ সম্পর্কে 
বাঙাল জাতির উপর দ্রাঁবড় প্রভাব আতি অল্প হলেও ধের ক্ষেত্রে দ্রাবিড় প্রভাব 
তণমূল পরন্ত বিস্তৃত হয়ে আছে। অমুলাযচরণ িদ্যাভ্ষণ রচিত “বাঙালী ও 
দ্বড় প্রবন্ধের আলোচনাটি এক্ষেত্রে অত্যন্ত অর্থবহ প্রবাসী, ১৩২৮ সাল, পন্ঠা 
৪৫৫-৫১৯ । ] 

দ্রীবড় জাতির কতকগাীল পূজাপম্ধাঁত, রাঁতিনপাত নিয়স্তরের ভিতর 'দিয়া 
বাংলার নানা ম্ছানে 'িশুষ্ধাকারে পরিণত হইয়াছিল। দ্রাবড়াদগের উপদেবতা 
প্রভীত বাঙালী দিগের মধ্যে দেবতায় পাঁরণত হইয়াছে । শশতলা, কালভৈরব প্রভৃতি 
তাহার দষ্টাম্তস্থল। বাসুদেব ও যুগলমূর্তর পূজা বাংলা দ্রাবড়দের দিকট হইতে 
গ্রহণ কাঁরয়াছে। শান্ত পূজার বাঁজ দাঁক্ষণ ভারতেই প্রথম উপ্ত হয়। বাঙালীর 
পৃজাক্প বাল দ্রাবড়েরই অনুকঁতি। শিবপজা, কালীপূজা ও হোণলকোৎসব দ্রাবিড় 
হইতেই বাংলা গ্রহণ কারক্লাছে। আমরা এই 'বিষঙ্নাটি একটু বিশেষ কাঁরয়া আলোচনা 
কারব। 

বাংলায় কালভৈরবের পুজা হয়। পর্বে হিন্দু ধর্মে ইহার পূজা ছিল না। 
দাঁক্ষণাপথে কুন্বী কৃষকেরা ভৈরে! নামে এক দ্রাবড় দেবতার পূজা করে। ইনি 
্রিশল হস্তে দণ্ডায়মান মূর্তি । ইহার অপর হস্তে টকা--আশেপাশে সপ“ ইশ্হাকে 
বেষ্টন কাঁরয়া আছে। ভারতের কোন কোন স্থানে ইন ক্ষেম্রপাল নামে পরিচিত ॥ 
বাংলায় ইনি কালভৈরবের আকার ধারণ কাঁরয়া অন্টাবিংশ-হস্ত-সমাম্বিত হইয়াছেন। 
ইন নর-কপাল মালাবিভূষিত । 

বাংলাদেশে বলির প্রথা খুব প্রচালত। সাধারণ বালির প্রথা সকলে জানে। 
আমাদের দেশে বাঁকুড়ার গোয়ালারা বাঁল দতে হইলে একটা শূকরকে একপাল মাহধের 
মধ্যে ছাড়িয়া দেয় । মাহষগুলো শকরটাকে টুকরা টুকরা কাঁরয়া ফেলে । গিয়রেক্না 
দপালীতে কালী দেবীর ীনকট ছাগ বাল দিবার সময় একটা খুব তীক্ষ কাঠের ছুরি 
দয়া তাহার কণ্ঠদেশে আঘাত করে? ইহাতেই ছাগের মতত্যু হয়! এই বালির ব্যাপার 


বাঙালী ও দ্রাঁবড় ৫১ 


দ্রীবড়দের প্রথমাবস্ছার কীর্তি শনৈঃ শনৈঃ তাহা কালে বাংলায় সংক্রামত হয়। 
দ্রাবড়দের কালী দেবার নিকট বাল দিবার প্রথা প্রথম হইতেই চাঁলয়া আসতেছে । 
মধ্যযগের শেষে আরণ্য জাতির ভিতর 'দরা বাংলায় কালীপজার প্রবতন হইয়াছে । 
দ্রবিড়দের মধ্যে আঁত পরকালে যে নরবাঁলর প্রথা ছিল তাহার ষথেন্ট প্রমাণ আছে। 
গৃহ-দেবতার পুজা দ্রীবড়গণের মধ্যে গৃহস্বামীই করিয়া থাকেন। এই প্রাচীন 
পদ্ধাঁতটি ইহারা এখনও পাঁরবর্তন করে নাই । বাংলায়, মলেয়া যে ধমের গোসাইয়ের 
পুজা কাঁরয়া থাকে, তাহার পুরোহত হন গ্রামের মণ্ডল । এটও দ্রাবড়-প্রথা-সঞ্জাত। 
যাহাকে 'হম্দুধর্ম বলা যায় তাহা আধ্জাতর ধর্ম। বাংলাদেশে অন্যান্য সকল 
ধম“ অপেক্ষা হিন্দু ধমে'র প্রভাব আঁধক | কিন্তু হিন্দু ধর্ম বাংলাদেশের প্রাচীন ধর্ম 
নয়। উত্তর পশ্চিম অণুল হইতে এই ধর্ম বাংলাদেশে আসিয়া বস্তার লাভ কাঁরয়াছে। 
শিকম্তু সে ধর্ম বাংলাদেশের প্রাচীন ধর্মকে একেবারে মারয়া ফৌলতে পারে নাই । এ 
ধর্ম বাংলাদেশের ধর্ম-ব*বাসের উপর আধিপত্য বিস্তার কাঁরলেও, বাংলায় প্রাচীন ধর্ম 
তরে ভিতরে এখনও জীবন্ত রাহয়াছে । প্রাচীন বঙ্গে অনেক জাতীয় লোক আসা 
নিজ নিজ প্রভাব বিস্তার করিয়া গিয়াছে ! তাহাদের মধ্যে দ্রাঁবড়ঃ মঙ্গোলীয় ও আধ 
প্রভাব উল্লেখযোগা । দ্রাবিড়েরা আঁত প্রাচীন জাত । আঁতি প্রাচীনকালে ইহাদের কয়েকটি 
শাখা বাংলাদেশের আধিবাসী ছিল বালক্লা মনে হয় । মরণমর জাতি বাংলাদেশ হইতে 
দাঁক্ষণ ভারতে গমন করিয়া পাণ্ড্যরাজ্য সংস্থাপন করে, পঙ্গলজাঁত চোড় রাজ্য এবং 
বানবর জাত চেররাজ্য স্থাপন করে। ইহারা দ্রাবড়াঁদগের সাহত 'মালয়া-মশিয়া 
এক হইব্লা গিয়াছল। যাহা হউক, এই দ্রুবিড় জাতি এককালে সমগ্র ভারতবর্ষে বস্তুত 
ছিল ; ইহারা আধদগের উপর 'কিয়পারমাণে প্রভাব বিস্তার কারতে পারিয়াছিল, 
কন্তু আর্ষেরাই দ্ুবিড়ুদিগকে অধিক পাঁরমাণে শাঁভভূত করিয়াছিল । দ্রাবড়েরা 
ঠিক কোন ধমাবিলম্বী ছিল ডাহা বাঁলতে পারা যায় না। তবে এ দেশের একটা খাঁটি 
দেশীয় ধর ছিল, তাহার প্রায় সমস্তটা চাঁলয়া গেলেও প্রাণ এখনও আছে। এই 
ন্প্রাচীনকালের বাংলার ধমে'র কোন নাম ছিল না জানিতে পারা যায় না; 'কিষ্তু 
এখন তাহার কোন নাম নাই । বোৌঁদক ধের মূলে যে ভাব, এদেশীয় ধর্মমত এককালে 
সেই ভাবেই প্রকাশ পাইয়াছিল। যাহার নাঁড়বার শান্ত আছে তাহারই প্রাণ আছে। 
প্রাণ না থাকিলে নাঁড়বে কেমন কাঁরয়া ? বাতাস নড়ে, নদী বহে, বৃক্ষ বাড়ে, সুতরাং 
ইহাদের সকলেরই প্রাণ আছে । আমাদের সঙ্গে ধাহাদের কোন সম্বম্ধ আছে, যাহারা 
আমারের ক্ষাতি করে ও মঙ্গল সাধন করে, তাহারা সকলেই জীবনাবিশিষ্ট, মান-ষ 
স্বভাবত এই ভাবই পোষণ করিয়া থাকে । প্রাচীন বাঙালীরা সকল বস্তুতেই প্রাণের 
কঞ্পনা কাঁরত। বাংলাদেশের মত উর্বরভুমি আর কোথাও নাই। উী্ভদ-জাতি 
এদেশে যেমন প্রশ্রয় পায়। এমন আর কোথাও পায় না। কাজেই বন-দেব-দেবীর 
আদর এদেশে বড়ই বাঁড়য়া গিয়াছিল। বন যেমন উপকারে আসত, তেমান ইহা 
ভয়েরও কারণ ছিল । হিংস্র জক্তু-সমাকীর্ণ পার্বত্য-বন তাহাদের জাগ্রত দেবতা ছিল । 
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বাংলায় আজও বট অগ্বখের পূজা হইয়া থাকে, উৎসর্গ হইয়া থাকে, এমন কি লক্ষী 
নারায়ণ বাঁলয়া বট-অশ্বখের বিবাহও হইয়া থাকে । কোন কোন স্থানে বটগাছের 
গশড় হন ব্রঙ্ধা, শাখাপ্রশাথা হন 'বিষু$ বৃক্ষের পত্র হন অন্যান্য দেবতাগণ। বৃক্ষের 
পুজা বাংলায় এক সময়ে খুব চালিত । বর্তমান বাংলায় তার নিদর্শন 'বিরল নয়। 
বাঙালনীর বাস্তু পূজায় ডাল পশুতিয়া পূজা হয়। অরণ্য-বষ্ঠীতেও গাছে সন্দুর 
মাথাইয়া পূজা 'দতে হয় । য্‌প-কান্ঠ প্রভাত প্রস্তুত কালে কুঠার ও গাছের মাঝখানে 
কোন কোন স্থানে দুবদিল দিয়া অঘণ্য দেওয়া হয়। সুন্দরবনের কাঠুরয়ারা 
বনদেবতাকে খুব মানে । তাহাদের 1বশ্বাস কাঠ কাটিতে গেলে অরণ্য দেবতা তাহাদের 
আনিষ্ট করিবে । তাই তাহারা নজেদের আঁনষ্ট হইতে রক্ষা কারবার জন্য একজন 
দরবেশকে আগে না পাঠাইয়া জঙ্গলে যায় না। বৈষ্বেরা তাহাদের আখড়ার গাছের 
ডাল ভাত্গতে দেয় না । আখড়ার গাছও কাঁটিতে কাহাকেও দেয় না। তুলসীগাছ 
উপড়াইতে দেয় না। ব্রাঙ্গণ ভিন্ন আর কেহ শ্রীফল বা বেলকাঠ জহালাইয়া রন্ধন 
কাঁরতে পারে না। বাঙালীর শাদ্নে, নারিকেল বক্ষ কিছুতেই কাঁটিতে নাই। 

লুক ও ফ্রেজার বহু পাঁরশ্রম কাঁরয়া নানা জাতির পজা-পদ্ধাঁত সংগ্রহ 
করিয়াছেন। তাঁহাদের লেখা হইতে অনেক তথ্য সংগ্রহের সুবিধা হইয়াছে ; তাহাদের 
লেখা হইতে পাওয়া যায় যে, বাংলার অসভ্য জাতিদের মধ্যেও গাছ-পুজা আছে। 
ওরাও*দের পহান বা গ্রাম্য পূরোহতগণ পুরানো জঙ্গল হইতে শাল গাছের ফুল সংগ্রহ 
করে। তাহারা এইর্‌প প্রাচখন জঙ্গলকে “সর্ণাবৃড়ী"র বাড়ী বলে বা “সর্ণা” বলে। 
মুশ্ডাদেরও ঠিক এইরূপ ব্যবস্থা আছে। বৃক্ষ-পূজায় ওরাও*দের বনভোজনের ব্যবস্থা 
থাকে । গ্রাছ পুজার সঙ্গে বনভোজন প্রায় সকল অসভ্য জাতিরই আছে । খারওয়ার, 
সাঁওতাল, মাঝ বিন্ধা ও কৈম£র পাহাড়ের পশ্চমাণলের অনাধ জাতির মধ্যেও এই- 
রূপ ব্যবস্থা আছে। এই সমপ্ত জাতির যুবক-যুবতা সকলে মিলয়া বনভোজনের সমর 
নৃত্য করে। বাংলাদেশে যেমন ঝোপের অভাব নাই, তেমনিই ঝোপের পুজারও 
ক্ষান্ত নাই। গাছের ঝোপে মনসাতলা, কলাগাছের ঝোপে শঈতলাতলা অনেক 
জায়গায় আছে । প্রাচীন জঙ্গল কাটিয়া দেখা গেছে সামান্য ঝোপ রাখিয়া 'দিয়া 
সেখানেও কোন গ্রামা কঁ্চা-খেকো দেবতার পূজা হইতেছে । এমন দ্টান্তের অভাব 
নাই । শ্ীতলা দেবীর 'নকট পায়রা, ছাগ বাল দেওয়া হয় ॥। চেরোরা ঝোপের কাছে 
মাহষ ও অন্যন্য পশু বাল দেয়। প্রত্যেক গ্রামে কৃষকদের একটা করিয়া ঝোপ থাকে ; 
সেই ঝোপগ্ীলকে তাহারা খুব পাঁবন্র মনে করে । ভূ"ইয়ারা এইরূপ ঝোপকে “দেওতা 
সরা” বলে॥ তাহাদের এই পাঁবন্্ স্থানে চারিজন গ্রাম) দেবতার পূজা হয়। মস্ডাদের 
বিশ্বাস তাহাদের “দেশৌল+”র (ঝোপ) কোন বৃক্ষ ধবংসপ্রাপ্ত হইলে দেবতারা 
অনাবৃষ্টির দ্বারা অসন্তোষ প্রকাশ করিয়া থাকে । জঙ্গল আবাদ হইয়া গেলে পর 
প্রত্যেক গ্রামে জঙ্গলের ধহংমাবশেষ চিহ্ু-ত্বরূপ একটু ঝোপ রাঁখয়া দেওয়া হয়। 
সংস্কার এই যে, যদ এই ঝোপ নস্ট করিয়া দেওয়া হয়ঃ তাহা হইলে বুক্ষদেবতা 
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চটয়া যাইবেন। 

বাংলাদেশে কাঁচা-খেকো দেবতাকে লোকে বড় ভয্প করে এবং তাহাঁদগকে সন্তুষ্ট 
রাখবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করে । গধ্গায় ডুবিয়া কত লোক মারিয়া বায়, গঙ্গার 
হাঙ্গর কুম্তভীর কত লোককে উদরস্যাৎ করে, তাই গঞ্গাকে সম্তুষ্ট কারবার জন্য পূর্বে 
ছাগল ভেড়া গ্গার জলে 'নক্ষেপ করা হইত । গণ্গা পৃজার জন্য গঞ্গাস্নান-যোগের 
সময় দেশ-বিদেশ হইতে যাল্লী আসে। বিবাহের সময় পুকুরে গঞ্গা পুজা হয়। 
জেলেরা মাছ ধারবার পূবে এখনও ছাগ বাল কোথাও কোথাও 'দিয়া থাকে । লোকে 
গঙ্গায় আস্ছি নিক্ষেপ করে, ভস্ম নিক্ষেপ করে, প্রথম পিন্ড গণ্গায় দেয় । প্রথম সন্তানও 
পর্বে গঙ্গার নিক্ষেপ করা হইত। বাংলার নানা হানে গঙ্গা পূজার নানার্‌প 
[বাধ আছে। 

বাংলায় পৃথবী-প্‌জার রীতি আছে। বসুম্ধরাকে দ্‌ধ কলা দেওয়া, পাথরে সিম্দুর 
মাখাইয়া তাঁহার পূজার পধ্ধাঁত প্রচলিত আছে । পাথরে 'সন্দুর মাখানকে কেহ কেহ 
রক্তদান প্রথার নিদর্শন বালয়া মনে কারিয়া থাকে । দ্রাবড়দের মধ্যেও রন্তদান প্রথা 
আছে । ধরিত্রীর বিবাহ প্রথাও কোন কোন স্থানে আছে। গ্রাম্য-দেবতার সঙ্গেও 
ধরিরীর বিবাহ হয় । পশ্চিমবঙ্গে ক্ষেত্রপালের সথ্গে ধারন্রীর বিবাহ হয় । 

শীতলা দেবী গদভ বাহিনী সম্মার্জননহস্তা। সথ্গে ঘণ্টাকর্ণ। ইহার পায় 
ছাগ ও পারাবত বাল হয় । যশোহর ও নোয়াখাঁলতে ইনি শ্বেতমর্তি, বারশালেও 
তাই। গাঁড়ষার যোগিনী, বধ'মানের 'দাঁদঠাকুরানী এই শ্রেণীর ঠাকুর । 

ভূ"ইয়াদের “ঠাকুরান মাঈ” রন্ত পিপাসিনী দেবী । এই মৃর্ত আমাদের কালণী- 
গতিকে স্মরণ করাইয়া দেয় । কালী পূজার গ্রকারভেদে জীব-বাঁলর নিয়ম সবই 
আছে । ওাঁড়ষার শদ্র শ্রেণ্সর মধ্যে অনেকের দেবুতা 'হম্দু দেবতা নয়। তাহাদের 
ব্রাহ্মণ নাই, শ্রাদ্ধ নাই ; 1কম্তু ছাগল ও মোরগ বাঁল আছে। 

বগদেশে অসভ্য জাত হইতে আরন্ত কাঁরয়া বিশেব সুসভ্য জাতির মধ্যে বহৃবিধ 
দেবদেবীর নানা প্রকার পূজা পদ্ধতি আছে। সুস্ভ্য বাঙালীর অনেক পূজা- 
প্রণালীর সথ্গে দ্রাবিড়, মুণ্ডা, ভু"ইয়া, খন্দ, হো, সাঁওতাল প্রভৃতি জাতিদের পূজার 
রশীতি আংশক বা পূর্ণভাবে 'মলিয়া যায় । শুধু মাললেই যে সেগুলি বাঙালণ 
ইহাদের নিকট হইতে লইয়াছে তাহা সকল ক্ষেত্রে বলা যায় না। পৃথবী-পঃজা, জল- 
দেবতা-পজা, বক্ষ-পূজা প্রভাতি বাঙালশ কাহারও গিনকট হইতে গ্রহণ করে নাই। 
এগুলি ইহাদের নিজস্ব । তবে কালভৈরব পুজা, হন্‌ূমৎ পূজা, কালী পা, লিঙ্গ 
পুজা, জগন্নাথ পুজা প্রভীতি যে বাঙাল দ্রুবিড় সংসর্গে প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহা প্রমাণ 
করা যাইতে পারে । প্রাচীন দ্ুবিড়েরা না মানুষ না পশু এমন এক িদ্তততাঁকমাকার 
মতি পূজা কারত । তাহার কতকঢা বানর, কতকটা মানষ, সবাঙ্গে ঠসন্দ:র 'লপ্ত- 
কেবল একটি লাঙ্গল তাহার পশুত্বের পারচয় দিত। ফেেজার অনুমান করেন যে; 
খহম্দুরা এই অচ্ভুত জীবাঁটকে রামানচর হনুমানে পাঁরণত কারয়্াছিল। মারাঠীরা 
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এই হনুমানজাীর অত্যন্ত ভন্ত। ভারতের উত্তরাঞ্চলের আঁধকাংশ গ্রামে এই হনুমদ্দেবের 
এক একটি মান্দর প্রাতন্ঠিত আছে। 

ন্বপ্রাচীনকালে ষথন দ্রাবড়গণ শান্ত ও লিঙ্গ পূজা কাঁরতঃ তখন বঙ্গদেশে ইহাদের 
পূজা অন্তত হইত না। তাশ্ত্র ক্রিয়া ও তন্ত্র মত বৌদ্ধযৃগের পূরবী বাঁলয়া 
গ্রহণ করিলেও (1001081 ০? 1119 [২0৪81 &512110 5০০1615১ 1904, 7. 557 ) 
স্বীকার কাঁরতে হইবে যে, বতরমান প্রণালগর শাল্তধম শ্রীস্টীয় পণ্টম শতকে প্‌বহঙ্গে 
ও আসামে সর্বপ্রথম প্রচারিত হইয়া সেইখানকার জনমাধারণের প্রবৃত্তি অনুসারে 
গ্ুহণোপযোগণী হয় । লোকে সেই শান্তধর্ম গ্রহণ করে। সচনাতেই কামাক্ষ্যায় শান্ত 
পূজা বেশ জাকিয়া বসে। এই স্থান হইতে শান্ত পুজা ব্লমশ 'তিত্বত, নেপাল ও 
গুজরাতে বিস্তৃত হইয়া পড়ে। পণ্চম শতকের পূবে শান্ত পূজা বঙ্গদেশে ছিল না। 
দ্রাবড় সম্পকেই বাংলায় এই উপাসনার 'বস্তাঁত হইয়াছিল। দ্রাবিড় দেশে পৃথবী- 
পুজা হইতেই শান্ত প্‌জার প্রথম উদ্ভব হয়। সেখানে গ্রাম দেবতা পৃথবী, ভূদেব? 
বা ভুমিদেবীরপে প:ীজত হইতে হইতে ক্লমশ শান্ত রূপে পারণত হইয়াছেন | বাদামী- 
গহা-মান্দরের পৃথবীও এইর্‌প ভাৃ-দেবী। পবীথবীর বীজোৎপাঁদকা শান্ত যাহাতে 
নম্ট হইয়া না যায় তঙ্জন্য দ্রাবড়েরা পৃঁথবীর সন্তোষ বিধানের জন্য তাঁহার উদ্দেশ্যে 
পশ বলি 'দিত। 


প্রান কল্ষড় সাহত্য আলোচনা করিলে জানিতে পারা যায় যে, লিঙ্গ পূজা 
দ্রীবড়াঁদগের একাঁট সুপ্রাচীন রীতি । আমরা যাহাঁদগকে আর্য আঁভধান দয়া থাঁক 
তাহাঁদিগের ভারতাগমনের পূর্বে দাক্ষণ-ভারতে লিত্গোপাসকগণ বাস কারত। 
ইহাদের বর্ণ কৃ । কন্ড় ভাষায় তাহাদের প্রাচীন ভাষার উপকরণ এথনও 'বল-প্ত 
হয় নাই। এই জাতি যখন লিঙ্গ পুজা কারিত; তখন ভারতের কোথাও 'িৎগ পূজার 
প্রচলন 'ছিল বাঁকা প্রমাণ পাওয়া যায় না। আর শ্রীস্টপুব" প্রথম শতকের পূর্বে 
কোথাও 'লিঙ্গপ্রতশকের নিদশ“ন পাওয়া যায় নাই । খ্রীস্টপূত্র প্রথম শতকের কাছা- 
কাছ দৃইি প্রাচীনতম লিঙ্গ পাওয়া গিয়াছে । একাঁট ভিটা হইতে প্রাপ্ত--এক্ষণে 
তাহা লক্ষে7ী মিউাঁজয়মে সংরক্ষিত । গোপশীনাথ রাও 'লাথিয়াছেন যে, অপরটি 
উত্তর আরকটের অন্তর্বতাঁঁ গ:ড়মন্লমে সম্প্রীতি আবিজ্কৃত হইয়াছে । প.বে দ্ুবিড়েরা 
তাহাদের বীরগণকে সমাধস্থ কারবার সময় তাহাদের সমাগধর উপর 'লংগাকাতি 
“বীরকল' বসাইয়া দিত । এই “বীরকল' স্থাপন রশখীতিই সম্ভবত 'লগ্গ প্‌জায় পর্যবাসত 
হইয়াছে । 

পরধুগে এই দ্াবড়গণের ন্যায় বৌম্ধেরাও স্তূপের পজার প্রবর্তন কররাছিল। 
লিংগ পূজা িশেষভাবে প্রচলিত হইলে পর প্রাচীন পল্লবঃ পাণ্ড্য ও চোড়াদগের মধ্যে 
?লংগ-প্রতণকোপাসনার প্রবতন দেখিতে পাওয়া যায়। দ্লবিড় দেশে খ্রীস্ট জন্মের 
বহ্‌ পূর্বে প্রথমে জৈন ও তারপর বৌদ্ধধম” প্রচারিত হইয়াছল। এ সময়েও 
দ্রাবড়েরা লঙগ পূজা কাঁরিয়া আসিয়াছে । ্রীস্টীয় প্রথম শতকে উত্তর ভারত হইতে, 


বাঙালী ও দ্রাবিড় ৫ 


শৈবধম“ প্রথম দ্রাবড় ভূমিতে প্রচারিত হয়। লকুলীশ ইহা প্রবর্তন করেন। 
দ্রীবড়দের অনেকে শৈবধর্মে দীক্ষিত হর । দক্ষিণ ভারত বৈদেশিক আক্রমণ হইতে 
অপেক্ষাকৃত 'নরাপদ থাকিয়া শৈবধর্মের পাষ্ট সাধনে সমথ" হইয়াছিল (1100191) 
£&10 0৭021, ১55 17) 1 তারপর ফিছদন বৌম্ধধমের প্রচারে শৈবধম- কিপিং 
বাধাপ্রাপ্ত হইয্নাছিল। ২৩ শ্রীস্টাব্দ হইতে ২৯৮ শ্রীস্টাব্দের মধো বৌদ্ধধর্ম তেলেগু 
প্রদেশে বিশেষর্‌ণে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল । তারপর শৈবধমের স্রোত পুনরায় 
চাঁলতে থাকে । 'লঙ্গ পূজায় ও 'শব-পৃজায় মেশামিশি হইয়। গেল । 'লঙ্গোপাসক- 
দগের সঙ্গে শৈবাদগের আর কোনও বিবাদ রহিল না। 
দাঁক্ষণ ভারত হইতে দলে দলে শৈব সন্ন্যাসী আ'সয়া বত্গদেশে ও অন্যত্র শৈবধম 
প্রচার কারবার সুযোগ পাইয্নাছিল। ইহারই ফলে ধীস্টীয় সপ্তম শতকের প্রারস্তে 
বৌদ্ধ প্রপণীড়ক বঙ্গরাজ শশাঙ্ক শৈবধমে দীক্ষত হন। এই সময় মহারাজ হর্যও 
শৈবধম” গ্রহণ করিয়াছিলেন । 
দ্রীবড় প্রভাবে ক্রমশ বাংলায় শৈবধম“ প্রাতাণ্ঠিত হইল । বঙ্গদেশে 'লংগ পূজা 
ও শিবারাধনার ধম চলল । যাঁহারা লগ্গ পূজার 'নিম্দা কাঁরতেন তাঁহাঁদগকে 
বুঝাইবার জন্য শাস্ত্রাঁদ রচিত হইল ॥ এই সময়ে নানাদিক হইতে লিঙ্গের নানার্‌প 
ব্যাখ্যারও অভাব হইল না। কেহ বাঁললেন--শশ্বালিৎগং শিব এব এব ন তু শিবস্য 
শিশ্রঃ, । কেহ স্থতসংাহতার ধ্যানযোগখণ্ডের দোহাই দিয়া, 
“আলয়ং িলঙ্গাীমত্যাহ-বেদার্তাবত্তমাঃ | 
তন্রা্পি শঙ্করঃ সাক্ষালিত্গং নান্যৎ মুনীশ্বরাঃ ॥ 
সং ১৪ ক 
স্বয়মেব সদা িঙ্গং ন 'লিতগং তস্য 'বিদ্যতে ॥” 
দিব ও ীলঙ্গের একত্ব-দ্যোতক এই বচনের দোহাই "দয়া অনেকে লিগ ও শিবের 
একত্ব প্রাতপাদন কাঁরতে লাগিলেন । 'লঙ্গ প:জার মন্নের সঙ্গে লিঙ্গের সাধারণ অর্থের 
আর কোন এ্ক্য রহিল না। এই পূজার মণ্নে যেধ্যান হইল তদ্ছারা প্রতিপন্ন হইল 
ষে, উপাসক যে মার্ত কজ্পনা করেন তাহা শ্বেত মূতর কপালে চন্দ্র, চার হস্ত, 
পাঁচ মুখ, তিন চক্ষুত মর্ত পদ্মাসনে চ্ছিত, ব্যাঘ্র চ্ম পাঁরাহত । তান বিশ্বের 
বীজ, গবশ্বের আদ ।॥ নানাম্থানে লিঙ্গের উৎপাত্ত সম্বন্ধে পৌরাণিক আখ্যায়িকাদও 
প্রণত হইল । গ্রসস্টীয় নবম শতকে বোদ্ধধম বিতাড়িত হহইয্না চোড় রাজ্যে শৈবধর্ম 
স্পপ্রাতাচ্ঠিত হয় । “বাতকরর পুরাণমহ” নামক দুবিড় গ্রচ্ছে ইহার বিশেষ বিবরণ 
আছে । অতঃপর বঙ্গ ও চোড় সম্পকে বঙ্গদেশে শৈবধমে'র ভিত্ত আরও দু হয়। 


তৃতীত্ব অধ্যায় 
লেোকবসতি 


(গ্রাম-নাম ও 'ববর্তনের ধারা ) 


(১) 


সভ্যতার ব্রমাবকাশের সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন মানবগোষ্ঠী প্রয়োজনের তাগিদে আবাসস্থল 
[নমাণের পঁরিকঙ্পনা ও তার রূপায়ণের সূচনা করে। প্রস্তর যুগের পরবতর্টকালে 
নব্য প্রস্তুর ও তাম্রাম্মীর যুগের মানুষেরা খাদ্য সংগ্রহ ও পশু শিকারের পাঁরবর্তে 
থাদ্য উৎপাদন ও পশহ পালনকে জীবনধারণের প্রধান অবলদ্বনরূপে গ্রহণ করে খাদ্য 
উৎপাদন ও পশ-পালনের কলাকৌশলকে আয়ত্তাধনে রাখতে সচেম্ট 'ছিল বা সক্ষম 
হয়োছল ; সে সময়েই তারা স্থায়ী আবাসস্থল বা আশ্রয়স্থল নবণচন ও 'নিমণণের 
পারকজ্পনা করে । ক্রমাগত জনসংখ্যা বৃষ্ধর ফলে গোম্ঠীর ব্যাপকতাও বাম্পপ্রাপ্ত 
হয় এবং গোষ্ঠী পরিচালনার ক্ষেত্রে জটিলতা দেখা দেয়। এরংপ পাঁরাস্থিতিতে একক 
বসবাসের প্রতিকূল অবস্থার সৃষ্টি হওয়ায় গোম্ঠী নেতৃত্বের ক্ষেত্রেও একাধিক ব্যন্তি 
প্রাধান্যের ফলে উপগোচ্ঠীগলি স্থানান্তরে বসবাসের নিমিত্ত আবাসম্থল 'নিমণাণ করে। 
ফলে সূষ্টি হল কৃঁষাঁভাত্তক গ্রামীণ জনবসাঁতি। “ম্থানভেদে গ্রাম ক্ষুদ্র, বৃহৎ বা 
মধ্যাকতির হতে পারে । ক্ষ গ্রাম বসাঁতি ইতস্ততঃভাবে সব্ত্র গড়ে উঠা সন্তব। 
[কল্তু মধ্যমাকাতি বা বৃহৎ গ্রাম বসাঁত একমান্র সমৃদ্ধ অগুলে গড়ে উঠে ।৯ 

প্রাথাীমক পর্যায়ে কাঁষজীবী মানুষ নদীতার, পৰতের সানূদেশ ও অরণ্যের 
পাশে বসাঁত স্থাপন করেছিল । কীাষকাধের জন্য জলসেচ ও পানীয় জলের জন্য 
নদশত'রে অধিকসংখাক প্রাচীন গ্রাম পত্তনের নিদশন মেলে । ক্রমশঃ মংস্য ?শকার ও 
মৎস্য আহার তাদের আয়ভাধীন হয়ে ছিল ; এর প্রমাণ মেলে পাণ্ছু প্লাজার 19বিতে। 
আবার আত্মরক্ষার তাগদে পবরতের সানংদেশ ছিল অন্যতম 1নরাপদ আশ্রয়চ্থল। 
কাঁষকাযের বিরতির সময় শিকার ও অরণ্য সম্পদ আহরণের জন্য তারা 'িিকটবতর্ণ 
অরণ্যের প্রয়োজন অনুভব করেছিল । বধধমান জেলার তাম্রাম্মণক্ সভ্যতার 'নদর্শন 
মেলে পাণ্ডু রাজার ঢিবি, ভরতপুর, বনকাটি, সাঁওতালডাঙ্গা, এর:য়ার, বানেশ্বরডাঙ্গা, 
মীপুর-দেপুর, রানিপোতার ডাঙ্গা, অনঙ্গপুর, মঙ্গলকোটঃ গ্রামরক্ষীতলা, বসম্তপর, 
রাজারডাঙ্গা, গোস্বামীথণ্ড, গঙ্গাডাঙ্গা, পাচীম্দিঃ ধনাটিকর প্রভৃতি গ্রামে । অতশতে 
এই সকল গ্রাম ছিল নদীতীরে ও অরণ্য বোঁষ্টত ভুভাগের মধ্যে । বস্তুতঃ একথা 
জোরের সঙ্গে বলা যায় ষেঃ বর্ধমান তথা রাটের মাটির নীচে বাঙালীর আদ ইতিহাস 
চাপা পড়ে আছে। সমগ্র রাটের তাম্রাশ্মীয় যুগের মভ্যতা ও নংস্কীতির মানাচন্ত্র লক্ষ্য 
করলে দেখা যাবে ষে, বর্ধমানের তাম্রাম্মীয় সভ্যতার প্রসার ঘটোছিল ধারাবাহিক ও 
ন্ুপারক্পিতভাবে । তার প্রধান প্রমাণ হল তাগ্রাম্মীয় সভ্যতা বিকাশের প্রত্বস্থল বা 


লোকবলাত ৭ 


গ্রামগ্ঁলর অবস্থান মানাচন্র হতে । ডঃ নীহাররঞ্জন রায় মস্তব্য করেছেন২__পাশ্ছ- 
রাজার ি'বি উৎখননের ফলে আদ সমাজ জীবনের নতন রূপি পরিস্ফুট হয়েছে এবং 
এই রূপ বাণালীর আঁদ-ইতহাসের রপ। (আদম পবের মানুষের জীবিকা ও 
বাসগৃহ নিমণের কলাকৌশলের কথা প্রথম থণ্ডের প্রাগোতিহাসিক পর্বে বিস্তারিতভাবে 
আলোচনা করা হয়েছে )। উৎংখননের ফলে মগ্গলকোট প্রত্বস্থলে গ্রাপ্ত নদর্শনাবলী 
হতে প্রমাণ মিলেছে যেঃ নব্প্রস্তর যুগ হতে শুরু করে তাম্রামীয় ও এীতহাসক 
যুগের ধারাবাহক জনবসতি সমগ্র বঙ্গদেশের মধ্যে একমান্র মঞ্গলকোটে রয়েছে । 
জনসংখ্যা বৃদ্ধির সত্গে উপজাবকার বোঁচন্র্য ও জটিলতার ফলে কাষিজণীবী 
গোণ্ঠী ব্যতত অন্যান্য সহায়ক শ্রামক শ্রেণীর উপাম্থীতিতে গ্রামগুলির আয়তন ও 
সংখ্যা বৃদ্ধ পেতে থাকে । সম্ভবতঃ গুপ্ত ষূগে রাষ্ট্রশীন্তর আনূকুল্যে ত্রাক্ষণযধম€ রাড়ে 
প্রবেশ লাভের পর বণণাশ্রম ধম“ প্রচলিত হওয়ায় গ্রামীণ জনগোম্ঠী বহূধা পেশায় 
গিভন্ত হয়। মহারাজা গোপচন্দ্ের মল্পসারূল তাম্রশাসনে 'বাভন্ন পেশায় নিষ্স্ত 
রাজকমণচারীর উল্লেখ আছে । বর্ণীশ্রম ধর্ম ও জীঁবিকায় 'নযন্ত বহ-মৃখী পেশা 
উদ্ভাবনের ফলে স্ব স্ব পেশায় নিষ্ত উপগোষ্ঠীর মানষেরা গ্রামের এক এক অংশে 
গোত্ঠীবদ্ধভাবে বসবাস শুর করে এবং বাত্তর উপর িনভ'রশশীল পরিবারবর্গের 
বসতিগীলিকে “পাড়া নামে আখ্যা দেওয়া হয়েছে । এইভাবে কয়েকটি গোষ্ঠী বা 
পাড়া পৃঁষ্টর ফলে বৃহৎ গ্রাম পত্তন হয়। বর্ধমানের যে কোন বড় গ্রামে বামহনপাড়া, 
বার্গাদ পাড়া, বাউরগপাড়া, মৃচিপাড়া, হাঁড়পাড়া, বেনেপাড়া, তাঁতীপাড়া, কল.পাড়া 
ইত্যাঁদ নামে বৃতিধারণ সম্প্রদায়ের পল্লখ আছে । একালে কৃষি এলাকাভুন্ত গ্রামগীলতে 
বাঁহরাগত ও ভ্রাম্যমাণ সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর বসবাসের ফলে সাঁওতাল পাড়ার সৃষ্টি 
হয়েছে । আবার ক্ষু্রু ক্ষুদ্র গ্রামের নামগুল তাদের বাত্ত নামকে স্মরণ করিয়ে দেয় । 
বধমানের লোকসংস্কাতির সঙ্গে গ্রামগ্রঠীলর সম্পর্ক হল নিবিড় ও 'নিরবাচ্ছম্ন। 
জেলার লোকসংস্কাতির পল্লবায়িত শাখাপ্রশাখাগূলি বিভিন্ন গ্রামের প্রচাঁলত 
রশীতনগীত ও লোকধমের মধ্যে নীহত আছে। সেকারণে লোকসংস্কীতির বাহ্যক 
সত্রগ্ালি আলোচনার পর লোকসংস্কৃতির ধারক ও বাহক স্বরুপ 'বভিন্ন গ্রামের 
পযণলোচনা করা হয়েছে এই গ্রন্থের পরবতণ পায়ে । “বাংলার সমাজ জীবনের 
বিবর্তন ধারা অনুসরণ করিতে হলে গ্রামগুির সমীক্ষা ব্যতীত তাহা কদা? সম্ভব 
হতে পারে না; কারণ বাংলা দেশের বৃহত্তর সমাজ এখনও গ্রাম-কোন্দ্রিক” ।৩ বর্ধমান 
জেলার ক্ষেত্রেও একথা সমভাবে প্রযোজ্য । বধধমানের গ্রামধণ অর্থনশীত ব্যবস্থা 
আজ আর প্রাচীনপন্থদ নহে। জেলার পূর্ধভাগ কীষ অধ্যূষিত হলেও কাঁষ আজ 
প্রাচীন পন্থার উপর িভ'রশীল নয়। জেলার পাঁশ্চম অগল খাঁন ও শিঙ্পাণ্ল 
এলাকার্‌গে চিহ্ৃত। আদিবাসী সমাজ ব্যবস্থা সুদৃঢ় হয়ে ওঠার প্রধান অন্তরায় 
হল কীষপ্রধান অঞ্চলে সুদর্ঘকাল ধরে ব্রাঙ্গণ্য ধম” ও ত্রাহ্ণ প্রধান সমাজ উচ্চবর্ণের 
মান:ষের দ্বারা পারচাঁলত হয়েছে । ১৮৭২ শ্রান্টাব্দের জনগণনার সময়ে বধ মানের 


৫৮ বর্ধমান £ ইতিহাস ও সংস্কৃতি 


১৫ লক্ষ জনসংখ্যার মধ্যে সাঁওতাল, মন্শ্ডা, ও'রাও, কোড়া, ভামজ ও মাল 
উপগ্োষ্ঠনর সংখ্যা ছিল মান্র ১০ হাজার । পরবতা্কালে এই জনগোম্ঠীর সংখ্যা 
[তিন লক্ষের কাছাকাছি পেশছালেও আঁধকাংশ জনসংখ্যা হল ভাসমান অর্থাৎ সস্তায় 
কৃষি শ্রমিক লাভের জন্য এই জনগোষ্ঠীকে বর্ধমানে স্থান দেওয়া হয়েছে । সৌদক 
হতে ?াবচার করলে বর্ধমানের তফশিলপভুন্ত জনসংখ্যা হল মোট লোকসংখ্যার প্রান 
২৫ শতাংশ । কিন্তু বর্ধমান জেলার সমাজ বাবস্থা ও লোকধমের পর্যালোচনায় দেখা 
গেছে যে, এই জনগ্োম্ঠী আম্ট্রক, দ্রাবিড় ও আলপাইন গোম্ঠনর মিলন মিশ্রণের 
ফলে গড়ে উঠেছে । এখনও গ্রামের লৌকিক ধমীয় অনচ্ঠানে বাগদণী, ডোম, সদগোপ 
প্রভৃতি গোষ্ঠীর লোকেদের প্রাধান্য আছে ও তারাই পৌরোহিত্য করে থাকেন। 

অধ্যাপক ডঃ আশুতোষ ভ্রাচার্য এক সময়ে মন্তব্য করোছলেন,_-গ্রাম দেবতা, 
গ্রাম্য সমাজের সংহতি রক্ষার মূল সহায় ॥ একট গ্রামের কেন্দ্রীয় এক্যের রক্ষাকারী 
র্‌পেই গ্রাম দেবতার আঁধম্ঠান হয়ে থাকে । যে গ্রামে গ্রাম দেবতার প্রভাব ঘত বেশী, 
সেই গ্রামে সামাজিক সংহাতও তত দ.ট। পাঁশ্চম-সীমান্ত বাংলার কতকগি গ্রামে 
গ্রামদেবতা বিভিন্ন নামে পরিচিত হলেও ইহারা এক একট গ্রামের সমাজ জীবনের 
কেন্দ্রীয় একোর মূল স্বরুপ এখনও বর্তমান আছেন । আবার অনেক সময় দেখা যায় 
বহরাপতরা কোন গ্রামে বসাঁত স্থাপন করায় তাদের স্বীয় আরাধ্য দেবতাকে গ্রাম 
দেবতায় রংপাস্তীরত করেছেন॥। কিন্তু গ্রামে আঁদ-দেবতার স্বরূপ পাল্টালেও 
অন্তঃসলালার্‌পে প্রাচীন ধমীয়-আচার অনূষ্ঠানগুীল বলবৎ আছে । বোড় গ্রামের 
বলরাম হলেন বৈষণব বা ভাগবত গোষ্ঠীর দেবতা এবং পুজার বাঁহরাঞ্গ বৈষবোচিত 
হলেও এই পুজায় এমন ?কছ আচার আচরণ আছে; যচ্ছারা অনুমান করার যথেশ্ট 
কারণ আছে ষে, বলরামকে কোন ধম পীগ বা ধম্ণরাজের পূজা বেদীতে স্থাপন করা 
হয়েছিল। 

(২) 

কাষপ্রধান বধ'মান জেলার গ্রাম সৃষ্টি ও গ্রাম-নামে হতে আঁম্ট্রক দ্রাবিড় ও ব্রাঙ্ছণ্য 
ধমে'র প্রভাব দেখা যায় । জেলার পশ্চিমাণ্চলের সঙ্গে এক সময়ে দাক্ষণ-ীবহার ও 
ওড়ার 'নাবড় যোগাযোগ ছিল। পশ্চিম অণুলের অধিবাসীগণ ষেসকল প্রাচীন গ্রাম 
পত্তন করেছিল তার মধ্যে বৃক্ষ নাম, অস্ট্রিক ও দ্রাবিড় শব্দযস্ত গ্রাম-নামই আঁধক। 
ব্যাস্ত, দেবতা, সম্প্রদায়, পারবারক উপাঁধ-য্ত গ্রাম-নামের সংখ্যাও নগণ্য নয়। 


বধধমান জেলার বৃক্ষ-নাম যত্ত গ্রাম-নামের আলোচনা যে অত্যন্ত চত্বাকষ“ক সে 
1িবষয়ে কোন সন্দেহ নাই । গ্রাম-নাম অনুসম্ধানের ফলে অতাঁতে এ জেলার অরণ্যে 
কত অসংখ্য প্রকারের বক্ষ ছিল তার তাঁলকাও পাওয়া যায় । মুকুন্দরাম চক্রবতাঁর 
চণ্ডীমঞ্গল+এ বহু বক্ষনাম পাওয়া যায়, যার মধ্যে অনেকাংশ্রে আসস্তত্ব একালে, 


৬৯ 


নাই। 
আঁত প্রাচীনকাল হতে পথবীর 'বাভল্ল জাতির মধ্যে বৃক্ষপুজা প্রচালত ছিল ॥ 


লোকবসতি ৫৯ 


বৃক্ষের সঙ্গে দেবদেবীর ঘাঁনষ্ঠ সম্বম্ধের জন্য একশ্রেণীর বৃক্ষকে অত্যন্ত শ্রদ্ধার 
আসনে হ্ছান দেওয়া হয়োছিল ; আবার যেসকল বৃক্ষ মূল্যবান আসবাবপত্র তৈরণর 
জন্য ব্যবহৃত হত ও ফলবান বৃক্ষ সকল মনষ্য সমাজের 'নকট অত্যন্ত আদরণী য় 
ছিল।১ তাই সভ্যতার উন্মেষ পর্ব হতে বক্ষ মানুষকে আশ্রয়, আহার ও আত্মরক্ষার 
কাজে সাহাধ্য করেছে । উপজাতীয় সংস্কৃতিতে বৃক্ষ হল টোটেম-এর প্রতীক এবং 'বাভন্ন 
উপজাতীয় গোষ্ঠীর কাছে বৃক্ষ বিশেষের উপর বাধ [নিষেধ বা ট্যাব আছে ।৫ বক্ষ 
যেমন ধমক ও ব্যবহারিক প্রয়োজনে আমাদের সহায়ক, অনুরপভাবে টোটেম বক্ষ- 
গুলি ছল স্থান নিদেশ জ্ঞাপক । একালেও গ্রামের মধ্যে স্থান নির্দেশের জনা অম্বর- 
তলা, বটতলা; তে"তুলতলার উল্লেখ করা হয় ; আবার 'িচুবাগান, আমবাগান, ইত্যা্দ 
উল্লেখের অথ" হল, কোন পল্লীর বা পাড়ার অবস্থানের প্রাত হীঞ্গত বা 'নিদেশের 
সহায়করপে গণ্য করা । দুটি গ্রামের সীমানা নরেশ জ্ঞাপনের জন্য বৃক্ষ-নাম 
ব্যবহারের প্রচুর 'নিদেশ মেলে । আদম মানূষ তাদের বাসস্থান 'নবাঁচনের ক্ষেত্রে 
প্রথমে টোটেম বক্ষকে অবলম্বন করে ; কারণ টোটেম বৃক্ষকে তারা দেবতা-্জানে পূজা 
করত এবং তাদের ধারণা ছিল যে, সর্বপ্রকার আপদ-বিপদ হতে বক্ষর্‌পণ দেবতা 
তাদের রক্ষণাবেক্ষণ করবেন। পরবতাঁকালে বহুধা বিভন্ত গোষ্ঠীগুলি হ্থানাত্তরে 
চলে গেলেও স্বীয় গোষ্ঠীর মূল বাসস্থানের পরিচয় প্রসঙ্গে টোটেম বৃক্ষটির উল্লেখ 
করত এবং সেইভাবেই চাঁহছত হত। রাটের আঁ্টীক ও প্রাক-প্রাবিড় গোষ্ঠীর মানুষ 
তাদের আঁত পাঁব্র ও প্রধান অবলম্বনকারগ টোটেম বৃক্ষের নামে বসবাসের স্থানাটিকে 
[হত করণের কার্য সমাধান করোছিল বলে অনুমান করা যায়। বৃক্ষ-নাম ব্যতীত 
ফল ও ফুলের নামের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বহ; গ্রাম নামের পরিচয় জানা যায়। উদাহারণ- 
স্বর্‌প বৃক্ষ নামের সথ্গে সংশ্লিষ্ট গ্রাম-নামের ( বন্ধনণর্র মধ্যে থানার নামের পারবর্তে 
সংখ্যা ব্যবহার করা হয়েছে ) একটি তালিকা দেওয়া হল,__ 


থানা নির্দেশক সংখ্যা 
১। 'চত্তরঞ্জন ২। সালানপুর ৩। কূলাটা ৪1 হীরাপুর 
&। আসানসোল ৬। বরাবনী ৭) জামুরয়া ৮। রাণশগঞ্জ 
৯। দুর্গাপূর ১০। বুদবৃদ ১১। কাঁকসা ১২। ফাঁরদপূর 
৬৩। অণ্ডাল ১৪। গলসা ১৫। আউসগ্রাম ১৬। ভাতাড় 
১৭। মেমারী ১৮। বধমান ১৯৯। জামালপুর ২০। রায়না 


২১। থণ্ডঘোষ ২২। কাটোরা ২৩। কেতুগ্রাম ২৪। মতগলকোট 
২৫। কালনা ২৬। প্বশ্ছলী ২৭। মন্তেম্বর 


বৃক্ষনামের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট গ্রাম-নাম £ 
অঙ্জন-অজর্যনাডাহ (২২) অজর্নপুকুর (২৬), অঞ্র্নপ্ূর (১০) 


4১০ 


বর্ধমান £ ইতিহাস ও সংস্কীতি 


অজনা (২৫)। 

অধ্বথ--অ*্বখগাড়ম্না (১৮ )। 

আকন্দ--আকন্দাড়া-আকন্দ+1+আড়া (১১)। 

আঁকড়া-_অপন্ত্রশে আখড়া (২২); বৈষ্ণব শ্রীপাট হতে পারে । 

আদাড়--আদড়া (১৪) । 

আম--আমডাঞ্গা (২২), আম্র (২৯) আম্রল (২১), আমারহণ (১৬) আমবোনা (১৬) 
আমবারিয়া (২)১ আমাঁডাহ (৬), আম্কুল। (৮) আমগাঁড়ম্না (২৩), 
আমডোব (২৪), আম্রলোটা (৮) । 

আমড়া--আমড়া (১৮5 আমাড় (১৮) । 

আমলা--আমলাজোড়া (১১১ আমলাদণহ- আমলাধ্ডাহ (১), আমলোৌকা (১২), 

আমুলয়া ৬), আ'মাঁলয়া (২১) আমূল (২২)। 

আস (5/0/80 491451)-- আসণ্ড-আদিন্ড (১৫)। 

আসন (71777872115 207121105)--আগানম্ুল আসানসোল ৫৫) আসানবীন 
(৩) আসানপুর (২৭) আ'সিণ্ড ”আসমনডা (১৫)। 

উচ (085918. 7:191819)--উচালন (২০), উচগ্রাম-উচ্চগ্রাম (১৪) 

উল _-উলার (১৭)। 

উষ (ইক্ষু অথবা উর্বর অর্থে) -_-উষা -উষো (১৬, ২৬), উষাগ্রাম (6) 

এরণ্ড-- বধ মান (১৬), রোণ্ডা (২২)। 

ওকড়া__ওকড়সা (২২), ওকড়া উথরা (১৩)। 

কদম্ব--কদম্বা (২৫)। 

কাণ্টকারী-_কনাট কুঁড়! কূড়া 1 (১৫)। 

করন্দা / করান্দ--করম্দা (১৭)। 

কসা-কুসা (১৮), কাঁসগ্রাম (১৬+ ২২, কনা (২৭) । 

কাণন-_-কাণুনপুর (১১ কাণ্নডাঙ্গা (২৭, কাণ্চননগর (১৮)। 

কাপাস--কাপাসাটিকরী (১৭)। 

কাশ-কাশপূর (১৪), কাঁশকীল (৬), কাঁশরাড়া (২৪, বেলকাশ (১৮) 
কেশিয়া (২২)। 

কুচ--ক:চুট (১৭, কচুয়া (২৩)। 

কৃম্দ-_কূম্দিয়া (৭), কেনম্দা (৭), কূন্দ (২৪)। 

কৃরচি- কূরচি ২২), করচা (২৬৮ কংরচিগড়ে (২০) । 

কূল--কুলাড-কলডাহ (৩, ১৫) কূলাঁট (৩), কলতাড়া (৩), কলে (২৯), 
কূলদহ (২৫), কূলজোড়া (২৭), কৃলেপাড়া (২৫)। 

কূশ-_কৃশভাত্গা (২৫), কুশগাঁড়য়া (২৬), আলকুশ (২)। 

কুন্গম-_কুজমকানালি (২ রাজকমুম (১১), কৃসুমগ্রাম (২৭)। 


লোকবসাঁত ৬৯ 


কেন্দ_ কান্দম্না (৩), কেন্দলা (৯২), কেন্দ্র (২১), কেন্দ-য়াটকরী (১০)। 

থয়ের-খয়েরবাদ 2 (৬), খয়েরপুর (১৭)১ খয়েরগ্রাম (১৭)। 

খেজর- খেজ:রহাটি (২১), থাজরাঁডাহ (২১)। 

খেড়ো-_ খেড়ো এখেড়য্লা (২৪) । 

গড়ান--গড়াগাছা (২২)। 

গামার-_গামারকাাঁড় ২)। 

গোল--গোলগ্রাম (১৪), গোলগ্রাম (২০)। 

গোলাপ গোলাপবাগ (১৮). আধুনিক ]।. 

চাকশ্দি_ চাক্াম্দ (১৭)। 

চাকুলা-__চাকূলিয়া (২৪)। 

চাঁলতা--সোনাচালতা €সোনাচালদা / সোঁচালদে (১৬) । 

জাড়_ জাড়গ্রাম (১৯)। 

জাম- জামডিহি (৪), জামগ্রাম (৬), জামসোল (৭১ জামিয়া (৭), জামগড়া (১২) 
জামবন (১১) জামডোবা (১১) জামদহ (১৯১ জামতাড়া (১৫), জামরা 
(২২) জামনা (২৭)। 

জামাল--জামালাডাঁহ 0৩), জামালপুর (১৯১ ২৬), মুসলমান ব্যান্ত নাম ? 

জারল--জারুল (২৯), জরুর (১৬) [ রুপান্তর ]1 

[জয়ল-_জিয়লগাঁড়ক়্া (২৬) 

ঝবাউ-ঝাউডাগ্গা (২৬)। 

ডুমুর -ডুমরা (১৯) ডুমুর (১৪) ভূমো (৯৯)। 

তামাল--তমলা (১৩)। 

তাল--তালকনার (৪) তালডাল্গা (৬), তাল1€ন (১৭), তালবোড়িয়া (২)। 

[িল--1তিলক-ড়য়া (২) 'তিলবনি (১২), তিলডাৎগা (২১)। 

তুলসদ--তুলসীডাঙ্গা (১৩)। 

তে"তুল--তে*তুলমাড় (১৪), চক তে*তুল (১০), তে"তুলিয়া (১৮, ২৭)। 

ধব ( এক প্রকার বেশম )--ধবনা (১২)। 

ধান_-ধানগাড় (২), ধনাডাঁহ (২), ধানতোড় (১৫), ধান্যরথ (২৪)। 

নল-হাতিনল (৩), নলসরা (১৯), নলডাঙ্গা (১৪), নাল (১৮) নলে (২০), নলাহাটি 
(২২), খাগড়াকুর ! নলখাগড়া ?2] (২৫) । 

নারকেল--না'রকেলডাঙ্গা (২৫)। 

নারঙ্গ ( নাগকেশর )- বর্ধমান (আভধানক অথে" )। 

ধনম-_নিমসা (৭) নিমদহ-্খীনমদে (২৬)১ 'িমচা (৮), নমো (১৪) 

1নমটিকাঁর (১১) । 
পলাশ- -পলাশভাহ (৫) পলাশবন (১৩), পলাশডাঞ্গা (২১) পলাশন (২২) 


বর্ধমান ঃ ইতিহাস ও সংস্কাঁত 


পলাশী (১৮, ২৪) পলাশপুলি (২৬), পলাশনণ (২৯)। 

পাটাল--পাছুল (২৬)। 

পানিফল- পানিফলা (৬)। 

পারুল-_পারুলবেিয়া (৬, ২৬) পার:ীলয়া (৯, ২৬) পার্‌লডাঞ্গা (২৬)। 

পিচ--প্চকুঁড় (১৫)। 

পিপুল- পিপুলদহ (২০), পিপলন (২৭)। 

বট ( অপভংশে “বিড়' )- ইছাবটগ্রাম €ইচেবডগা (২৪), বটগ্রাম (১৫)। 

বন বাইগুন--বাইগুন কোলা-বেগনকোলা (২৩)। 

বহড়া- বয়ড়া-বহড়া (২৬), বহড়া (১৭), বহড়ান (২৩)। 

বহল--মালবহল (২), বহুলা [ দেবীনাম ? ]1১৩)। 

বাকস_বাকসা (২২)। 

বাকীল--বাকুলিয়া ২৪), বাকলসা (১৮ ২৩)। 

বাবলা--বাবলা (১৪, ২০, বাবলাডাঁহ (২৪)। 

বাবুই বাবইশোল (১৩)। 

বাঁশ--বাঁশ কাটিয়া (২), বঁশিড়া (৮), বাঁশিগড়া (১২) বাঁশকোপা (১৯)। 

বেগুন-বেগুনিয়া (৩), বীরবেগুন (২২) বেগুনকোলা (২৩) । 

বেত- বেতপকুর (১৬), বেন্রাগড় (১৯) । 

বেনা-বেনাচাতি (৯), বেনাপুর (১৭), বেনাশোল (৭), বেনাগাঁড়য়া (২)। 

বেল / বিজ্ব-_বেলরুই (৩), বল্বে্বর (২৩), বেলগ্রাম (১৫, ২৪)» বেলুই (১৭), 
বেলডাঙ্গা (২৯), বেলুটি (১৫), বেলুন (১৬), বেলেণ্ডা (১৬), বেলগাছি 
(২৬), বেলত'লি ৫২৬), বেলকাশ (১৪) 

বেল / বকুল--বোলকুণ্ড (২), বোলাড ৯বেলেডিহ (৩)। 

বৈশচ- বৈশচ (২২, ২৪)। 

ভেরাণ্ডা_ অপন্রংশে বেরান্ডা ্বেলেম্ডা ? (১৬, ২৭ )। 

ময়না- ময়না ৯ মৈনা (১৯) ! 

মাল্লকা--মলিকপূর [. মল্লিক পরিবারের বাসস্থান? ] (১৪১ ১৫ )। 

মাহান্দ-- মাহম্দর (১৯)। 

মহ-য্া | মহুল--মহ:জড় ৮ মহয়াজুড় (৫), মৌগ্রাম (১০১ ২৬ )১ মহলা (২৩ 
মহুলাড়া (১৪), মৌডাঙ্গা (২৬), মহুলা সমোলা (১৯)। 

মান- মানবোঁড়য়া (৩)। 

মাম্দার--মন্দারডাহ (১৬), মন্দারবাঁন (১২), মান্দারবাটি৯ মাদারবাটি (১৬)। 

মাল9-মালণা (২২) 

মালতী--নালতীপুর (২৬)। 

মৃগরা_ মুগুরা মগরা (১৭), ( দহ" অর্থে প্রষনস্ত হতে পারে )। 


লোকবসাত ৬৩ 


মেহেদী--মেদগাছি (২৬), ( বধধমানে রয়েছে 'মেহোঁদ বাগান? )। 

মৌরীঁ মোর (১৪)। 

রসুন রসুনপর (৬)। 

লাউ__-লাউদহ-লাউডোহা সলাউীডাহ (১২)। 

[শিউলী-_ পানশিউলা (১২) শিউলন (১৫) শিউলী ভাঙ্গা (১৫)। 

শাল__শালডাঞ্গা (১০), শালগাছা (২০), শালঘরা (২৫) 

শরগ্রাম- শরগ্রাম / সরগ্রাম (২২), শরডাগ্গা (২৬), শরকুড় (২, সারগাঁছি-” 

শরগাছা (১৭) “সর” (১৫), ( সম্ভবতঃ মারগ্গ প্রভুর নামে গ্রাম-নাম হয়েছে )। 
শমূল-শাজ্সলী (১৯) শিমৃল গাছ (২২১ হাট শিমল (১৮) শিমুলিয়া (২৪) 
ববরাশিমূল (১৭) কোট শিম্‌ল (২০), সিমলা (২৫৬ ২৬)। 

1শয়ালি--শিয়াল (১৯), শিয়ালদহ (১৮)। 

িরিষ- শারষবেড়িয়া (২)। 

শুশনী--শুশুনী (২৭) শুশুনা 1২৭)। 

সারষা--সারষা (২২) সাঁরষাতাঁল (২৬), সির [সি+উডার- সারষা 

উৎপন্ন হত এই গ্রামে ] (২৪)। 

সিজ--সজনা (২৭)। 

1সম--লসিমভালি (১৮), িমাঁসিমি (১৪), সিমনাড়ী (১৪)। 

1সয়াকুল--সয়াকুলবোঁড়য়া (২)। 

লুদ্দরী-_সুশ্দিয়ারা (১৯), সুম্পরীপর (২০)। 

সন:হ-_-আভিধানিক অথ“ হল মনসাগাছ ; অধ্যাপক সত্যনারায়ণ মুখোপাধ্যায়-এর 

মতে 'সাঁঞ্গ (২২) হল স্নুহ শব্দের অপভ্রংশ । 

সেওড়া--পাটসেওড়া (৯২), সেওড়াগাঁড়য়া (২৬)। 

হলাদ--হলাদপাড়া (২৬), হলাদি (২৩)। 

'হঙ্গুল--হঙ্গলগাঁড়িয়া (১৭)। 

হিজল --হিজলগড়া (9), 1হজলাী (২৫) 1হজলনা (২০)। 

(৩) 
বৃক্ষ-নাম ব্যতীত গ্রাম-নামের মধ্যে আরও বহ? সাংস্কৃতিক উপাদান লুকয়ে আছে। 

বধমান জেলার আদম মানব সমাজের প্রধান সংখ্যাগারষ্ঞ জনসমাস্ট ছিল অস্ট্রিক ও 
প্রাক-দ্রাবিড় গোষ্ঠীর লোকেরা । পুরাকালের বহু হীশ্ট্রিকগ্রাহ্য বস্তু একালে ল:প্ত হলেও 
ভাষার সাক্ষ্যে বা ভাষার মধ্যে সেগুলির প্রাচীনতাকে ধরে রেখেছে । অস্ট্রিক ও দ্রাবিড় 
ভাষার মানুষেরা যে, রাঢ় অঞ্চলে আধিপত্য 'িস্তার করেছিল তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ হল 
উভয় ভাষার সঙ্গে বাংলা ভাষার সংযোগ ॥। বরধধমান জেলার বহ গ্রাম-নামের মধ্যে 
আদ ও অস্তপদে অস্ট্রিক ও দ্রাবিড় শব্দের প্রচলন দেখা যায়। মানুষের নামের ক্ষেত্রে 
সকল সময় কোন শর্থ না হতে পারে-- কিন্তু গ্রাম-নামের ক্ষেত্রে প্রাতাট শন্দ অর্থবহ 
এবং প্রত্যেকটি গ্রাম প্রাতষ্ঠা বা পক্তনের সময় কোন অর্থবোধক শব্দের ছারা গ্রামটিকে 


৬৪ বর্ধমান £ ইতিহাস ও সংস্কতি 


চাহুত করা হয়েছিল--যা একালে হয়ত লঃপ্ত ॥ বাঙালী জাতির ন্যায় বাংলা ভাষা হল 
মিশ্রভাষা । এই মিশ্রণ কিছুটা ঘটেছে আদ ও অন্তপদে অপর ভাষা হতে আগত শব্দ 
সমূহের মিশ্রণের ফলে এবং গোটা শখ্দটিকে বাংলা ভাষার ব্যৎপাত্তগ্ত অথ“ করতে 
গিয়ে তা অর্থহীন হয়ে পড়েছে । 'কিম্তু ব্যৎপাস্ত বা অথ" িনণয়ের মাধ্যমে মিশ্র শব্দ- 
গুঁলর আদ রূপ নির্ণয় করা সম্ভব হলে দেখা যাবে যে; কোন শব্দই আর অর্থহীন 
নয়। বর্ধমান জেলার গ্রাম-নামের ক্ষেত্রে আদ ও অন্তপদে দ্রাবিড় ও আই্ট্রক শহ্দ যান্ত 
হয়েছে তার প্রচুর প্রমাণ মেলে। রাঢ়ের বহ জায়গায় “র?” “ড়? ও এর উচ্চারণ 'বিল্াট 
অবশ্য অর্থবোধের ক্ষেত্রে অনেকাংশে দায়ী । আবার “ষ” "' ও “স"-এর উচ্চারণ 
প্রায় সমপর্যাঁয়ভুন্ত । গ্রাম-নামের ক্ষেত্রে ইংরাজী হতে ভাষাস্তারত করার সময় বিশেষ্য 
পদে 2£207117021 7:271 দেওয়ার বাধ একালে অপ্রচলিত হওয়ায় বাংলা শব্দে 
রুপান্তারত করার সময় বহ্ক্ষেত্রে অনুরূপ বিভ্রান্তি ঘটেছে । ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত 
50017585 [২০1০7 হতে ভাবান্তরিত করার সময় একালে প্রকাশিত ?িছ: গ্রন্থে বর্ধমান 
জেলার গ্রাম-নামের ক্ষেত্রে এর)পে বিভ্রান্তির প্রচুর নিদর্শন মেলে। 

লোকসংস্কাঁতি চ্চার ক্ষেব্রে গ্রাম-নামের উদ্ভব ও সে সম্পকে" আলোচনার তাৎপর্য 
হল এই যেঃ ভাষার মাধ্যমে আদ বা মূল গোষ্ঠীর বসবাসের স্থান নিরূপণ বা কছুটা 
অন-মানের কাছাকাছি হলেও আলোচনার ধারা আরও অতনতের 1দকে প্রসারত করা 
সভ্ভবপর হতে পারে । 

আঁম্ট্রক ভাষায় “ওড়া / ওরা” শব্দের দ্বারা গ্রাম অথবা বাড়ীকে নিদেশ করে। 
“মুড়া বা মুখড়' শদ্দ হল মৃণ্ডার অপন্রংশ অর্থাৎ অন্ত পদে মুড়া বা মুড় শব্দ থাকলে 
মুণ্ডা জাঁতর বসবাসের কথা মনে আমে । ডাঁহ” বা “ড়” অন্তপদে যুন্ত থাকলে 
কেবলমান্ন মোগল আমলের 'ডাহদারের কাষলিয়কে বোঝায় না। সাঁওত।ল ভাষায় 
ডিহ শব্দের অর্থ হল ছোট গ্রাম । ডাঙ্গা শব্দের সাঁওতালী ভাষার অথ হল 
বসবাসের স্থান। আঁম্ট্রক ও দ্রাবিড় ভাষায় “দা” শন্দের অর্থ হল জল ; কাটারি নয় । 
“সোল” বা স্ুলি বা শুলি শখ্দকে আন্ট্রক ভাষাভাষশর লোকেরা জলাভূমি বা নিচু জমি 
অর্থে ব্যবহার করত । সাঁওতালী ও মগ্ডা ভাষায় “পাড়া” বা পাঢ়া শব্দ ব্যবহারের 
ছারা গ্রামকে বোঝায় । আবার নুতন অথচ ক্ষুদ্র গ্রামনামের অন্তাপদে “পাড়া শব্দের 
ব্যবহার্ও প্রচুর দেখা যায় । বাঁধ শদ্দের আম্ট্রক ভাষার ব্যবহার জলাশয়ের ক্ষেন্রে 
প্রধন্ত--যার নিদর্শন বধণমান, বাঁকুড়া ও বীরভূম জেলার গ্রাম-নামে পাওয়া যায় । 
বর্ধমান জেলার পশ্চিম অংশে নূনিয়া জাতি ও নানয়া নদীর আস্তত্ব রয়েছে। 
সাধারণভাবে ন[নিয়া শব্দের অথে লবণ প্রস্তুতকারী গোষ্ঠীর মানুষদের বোঝায়। 
?কন্তু আসানসোল মহকুমায় লবণ অথে” প্রয্ত নূনিয়া নদী-নাম ও উপগোষ্ঠীর নাম 
হল অবাস্তব চিন্তা। আবার শব্দাট আরবী বা সংস্কৃত ভাষার অন্তত নয়। 'কিদ্তু 
কোল ভাষায় “নূনে" শব্দের অর্থ হল তৈল । একালের ন্যায় আদম সমাজে তৈল 
প্র্তুতকারকগণের সম্ধান পাওয়া যায় “ন্‌নে শখ্দ হতে এবং তাদের বসবাসের চ্ছানটি 


লোকবসাঁতি ৬৫ 


নূনিয়া নদীর অববাহকায় ছিল, একথা অনুমান করার সঙ্গত কারণ আছে । কোল 
ভাষায় তুরে' শব্দের অথ হল শুয়োর বা শূকর । বধধধনান ছ্গেলার পশ্চিম অংশে 
শ.য়োর পালন দ্বারা জী'বকা 'নবাহ করে থাকে এরুপ তুর নামক উপগোষ্ঠীর বসবাস 
আজও আছে। সাঁওতাল ভাষায় “বীর” শব্দের অর্থ হল, জঙ্গল এবং বধ'মানের 
গ্রাম-নামের মধ্যে পাওয়া যাচ্ছে, বীরটিকুরিঃ বীর বেগুন, বীর শিমল, বিরপুর, বীর- 
কুলাঁট বিরুঁডহ, দির, বিরড ইত্যাঁদ গ্রাম । 
কোল ভাষায় উর" গ্রামবাচক ও “ইর” হল জলবাচক শব্দের সমার্থক । সেকারণে গ্রাম- 
নামের অন্তপদে উর; বা ইর* শব্দ যুক্ত থাকলে অন্ট্রিক বা কোল ভাষাভাষশ লোকের 
বসবাস ছিল বলে অনূমান করা যায়। আবার দ্রাবিড় ভাষায় উল" বা এলি” শব্দের 
অর্থ হল গ্রাম । জলের উৎসসম্ধানে আঁদম জাতি কোন নূতন জলের দেশের খোঁজ 
পেলে সে অণ্ুলকে “নওদা* নামে 'চাহুত করত । হো ভাষায় “লগর* অর্থে বসবাসের 
স্থানকে বোঝায় তাই বধমানের গ্রাম-নামের অন্তপদে লগরণীর অপত্রংশে নগর শব্দের 
আধিক্য দেখা যায় । মহণ্ডা গোষ্ঠীর লোকেরা ধানক্ষেতকে ণগোড়া” বলে, সেকারণে 
অন্তপদে গোড়া শন্দ যুক্ত থাকলে ধানক্ষেতের পান্বে অবাস্থিত গ্রাম বলে ধরে 
নেওয়া যায় । দ:ট উপজাতি গোম্ঠী পাশাপাশি বসবাস করার ফলে পরবতাীঁকালে 
বৃহত্তর গ্রামে পাঁরণত হলেও উভয় গোষ্ঠখর নামের আন্তত্ব বিদ্যমান । যথা, নাকরা-- 
কোন্দা নাগরা কোম্দা- নাগরা+কন্দ ; নাগ ও কন্দ জাতির একন্রে বসবাসের ফলে 
যুণ্স গ্রাম-নামের প্রচলন ছিল বলে অনুমান করা যায়। বর্ধমানের কথ্য ভাষায় 
বহুল প্রচালত দুট শন্দ হল ছোড়া” ও গড়” এবং ছেলে-পিলে ॥ এ শব্দগুলি 
সংস্কৃত বা প্রাকৃত ভাষার অন্তভুক্ত নয়। কোল ভাষায় “কোড়া” শখ্দের অথ“ উঠতি 
বয়সের বালক--তাই বালক-বালিকা বোঝাতে কোল ভাষায় প্রচলিত কোড়া-কুঁড় 
বর্ধমানের কথা ভাষায় ছোঁড়া-ছখাঁড়তে রূপান্তারত হয়েছে । বাঙাল ভাষায় পোলা- 
পান রাটের চলতি ভাষায় হয়েছে ছেলে-পিলে। কিন্তু কোল ভাষায় “ঁপল্লে” শব্দের 
অর্থ হল কন্যা । এরুপ বহ শব্দ আছে যেগ্ুলির প্রচলিত বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত 
হলেও তাদের আ'দ উৎপাত্ত হয়েছে কোল বা আন্দ্রিক ভাষা হতে । 
প্রাচীন বাঙলার নদ-নদণ ও স্থান-নাম প্রভাতির ক্ষেত্রে ব্যৎপাঁত্তগত ব্যাখ্যার সন্ধান 
করলে সংস্কৃত বা প্রাকৃত ভাষা হতে কোন সাহায্য মিলবে না। আদি বাঙলা ভাষার 
ব্যবহার প্রসঙ্গে আচার্থ স্ুনশীতিকুমার মন্তব্য করেছেন»--অনেক নামের ব্যাখ্যা 
সংস্কৃত বা কোন আর্য ভাষা ধরে হয় না--কি সংস্কৃত, কি প্রাকৃত, কেউ এখানে সাহাধ্য 
করে না; সেই সব নামের ব্যাখ্যার জন্য আর্য ভাষার গণ্ডীর বাইরে যেতে হয়+-- 
অনাষণ দ্রাবড় আর কোল ভাষার সাহাষ্য নিতে হয়। অঝডাচোবালঃ দিজমকাজোলা, 
বাল্লাহটা, 'পিশ্ডারবটি-জৌটিকা, মৌড়ালম্দী, আউহাগজ্ডী প্রভাতি নামের চেহারা 
কোনও আধ ভাষার নয় ; আর পোল বা বোল, জোটা, জৌডী বা জোল?, হিট্রা বা 
ভিটা, গঞ্ড বা গঙ্ছডী প্রভীত কতকগ্যাল শব্দ প্রাচীন অন্দশাসনে প্রাপ্ত বাঙলা দেশের 
বর্ধমান (৩য়) ৫ 


৬৬ বর্ধমান ঃ ইতিহাস ও সংস্কৃতি 


স্থানীয় নামের মধ্যে মেলে । এইগু'ল খুব সম্ভব দ্রাবিড় ভাষার শব্দ । জায়গার নামে 
এই সব অনার্য শব্দ দেখে, অনাদের বাস অনমান করলে কেউ বলবে না এটা কেবল 
কঞ্পনা মান।”৩ 

(8) 

“বাংলা ভাষায় দ্রাবড় শব্দ ও “বীরভুম জেলার গ্রাম-নাম প্রসঙ্গে অধ্যাপক 
ডঃ সতানারায়ণ দাস? প্রাচন দ্রাঁবড়, অবঁচখন দ্রাঁবড়, বূহুই ও ভুমধ্যসাগরণয় অঞ্চলে 
ব্যবহৃত ভাষার শঘ্দ সংগ্রহ করে গ্রাম-নামের উৎস সন্ধানের চেম্টা করেছেন। এ সকল 
শব্দে বহ্‌ অর্থবোধক গ্রাম-নাম পাওয়া যায়_ যাদের সংস্কৃত বা প্রাকৃত ভাষায় কোন 
সদথ হয় না বা ব্যৎপাঁত্তগত অর্থ [নরেশ করা কঙ্টকর। 

রাটের মিশ্র আধবাসীগণের সঙ্গে দ্রাবিড় জাতির সম্পকের কথা পূবেই আলোচনা 
করা হয়েছে । জাতি গঠনের বোশন্ট্যের ন্যায় বহ্‌ দ্রাবড় শব্দও বাংলা ভাষায় 
রূপান্তারত হয়েছে ৷ দ্রাঁবড় ভাষায় অবস্থান, নৈকট্য ও অভ্যন্তরচ্ছ বোঝাতে অন্তপদে 
“অন্দা” “অন? বা “আন” শব্দের সাক্ষাৎ মেলে । “ণ* ও “ন' এর ব্যবহার জানত দোষও 
অনেক স্থানে দেখা যায় ॥ বেলেশ্ডা ৯বেলেন্দা, খাটুন্দি, কোন্দা, রায়ান, পোতনা, 
বেলেবাথান ইত্যাঁদ গ্রাম-নামের অন্তে দ্রাবিড় শব্দ পাওয়া যাচ্ছে । “আই; শব্দ যত্ত 
গ্রাম-নাম দক্ষিণ ভারতের ন্যায় বর্ধমানেও রয়েছে, যথা, _দোনাই ( পুর )১ বনসাই, 
চাঁচাই, কোম্দাই ইত্যাঁদ । আন্ট্রিক ভাষার ন্যায় দ্রাবড় ভাষার পদের অন্তে “আড়া” বা 
“আরা” শব্দের ব্যবহার আছে + বর্ধমানে রয়েছে স্্ান্দিয়ারা, দৈয়ার, আড়াঃ বামুনাড়া, 
মািক়্ারা প্রভীত গ্রাম-নামে ৷ সংস্কৃত ভাষায় “পুর” অর্থে নগরকে বোঝায় । কিন্তু 
দ্রাবড় ভাষায় 'ইর* বা “ইরা” অর্থ হল গ্রামের সমার্থক । 'ইর"+ বা “ইরা” কালক্রমে 
রাটের গ্রাম-নামের সঙ্গে যত হয়ে পুর”এ রূপান্তীরত হয়েছে । অধ্যাপক স্রালভ্যান 
লেভশর মতে” প্রাচীন দ্রাবিড় ভাষার “কুর” শব্দের অর্থ হল গ্রাম বা নগর । সম্ভবতঃ 
পরবতাঁকালে ওড়ষা ও রাটে কুর শব্দাট অন্তে যযস্ত হয়ে “পরে” রপান্তরিত হয়েছে । 
তাই বধণমানের গ্রাম-নামের অন্তে পুর” শন্দে এত আ'্ধক্য দেখা মায় । “ওনা* শব্দটি 
হল দুরীবড় ভাষায় ব্যবহৃত ম্থান-বাচক "বভান্ত ; তাই বর্ধমান জেলার গ্রাম-নামের 
অন্তে না” শখ্দ যুক্ত আছে, আমবোনা জামবোনা-জামবন, ইরকোনা, করকোনা, 
1কশোরকোনা, রাকোনা প্রভৃতি গ্রামের নামের সঙ্গে । 

বাংলা ভাষায় 'কর” শব্দের অথ" হল “হাত'॥। অতএব মানকরঃ গুসকরা, পাইকরা, 
বরাকর প্রভৃতি গ্রাম-নামের শব্দার্থ জানতে হলে দ্রাবিড় শব্দের মধ্যে সম্ধান করতে হবে। 
ধরাকর' স্থান নামটির বাংলা ভাষায় কোন অর্থ হয় না। কিন্তু দ্রাবিড় ভাষায় “বর” 
অথে বম্ধ্যাভাম বা গ্রস্তরময় স্থান এবং কর, করা বা করই শব্দের অর্থ হল নদী-তাীর। 
তাহলে বর ও কর যোগ করলে নদ'ীতীরে অবাচ্ছিত প্রস্তরময় বা বন্ধ্যা ভুখণ্ডকে বোঝায় । 
গলসগ থানায় 'হট্টা নামক একটি গ্রাম আছে । দ্রাবিড় ভাষায় পহাঁট' শব্দ হতে গ্রাম- 

নামটি উৎপৃত্ত হওয়ার সম্ভাবনা আঁধক । যাঁদ গ্রামাট অবচচিনকালের হয়, তাহলে 


(লোকবসাত ৬৭ 


“হাটন” উপাধিকার? লোকের বসবাসের জন্য নামোৎপাত্ত হতে পারে । বানানের তারতম্য 
ঘটার বা অশুদ্ধ উচ্চারণের ফলে “ড'-এর স্থলে “দ* ব্যবহৃত হচ্ছে, যথা “অগ্দহি'র 
প্রকৃত উচ্চারণ হল অগ্াডাঁহ। আচার্য জনীতিকুমার “ড়া' অন্ত গ্রাম-নামকে দ্রাবিড় 
ভাষার শব্দ বলে অনুমান করেছেন । তাহলে বর্ধমান জেলার দামড়া, ছোড়া, আমড়া, 
বহড়াঃ সড়া, ?িতলাড়া ইত্যাঁদ গ্রাম-নামগীল দ্ৰাবড় ভাষার গনকট খণণ। আবার 
উচ্চারণ দোষে “ড়া” অনেক স্থলে “রা*এ র.পান্তারত হয়েছে-_এ দ-্টান্ত বরল নয় । 
অন্তে “তা” শব্দ য্ত গ্রাম-নামগুীলর সঙ্গে এককালে দ্রাবিড় গোম্ঠীর সঙ্গে যোগসত্রকে 
স্মরণ কাঁরয়ে দেয়, যথা,--জাকসতা, সুষ্লাতা, সানতা, মহতা, চাকতা, নাহাতা ইত্যাদি । 
বৈষব সাহিত্যে কুণ্ড' অর্থে জলাশয় ॥। বধধমানে রয়েছে কোলকুণ্ডা, কাঁকরকুণ্ডাঃ 
উলকুণ্ডা, ভুরকুণ্ডা, নামক গ্রামসমূহ। কুণ্ডা শব্দের প্রাচীন ব্যবহার রয়েছে দ্রাবিড় 
ভাষায় । অবাচিখন দ্রাবিড় ভাষায় “কঁড়' অর্থে ঘর--আর ঘরের সমণ্টি হল গ্রাম । 
বাংলার কু*ড়েঘর শব্দটি ক দ্রাবিড় ভাষা হতে এসেছে ? বর্ধমান জেলায় “কুঁড়' শব্দ 
অন্তে যু্ত হয়ে সরকুঁড়, চনাকুড়ি, বাথকু'ড়ঃ কুড়াল প্রভৃতি গ্রামের নামকরণ করা 
হয়েছিল । 

বর্ধমান শহরের নামোৎপাঁত্ত সম্পকে 'বাভন্ন ব্যান্তর মতামত প্রকাশিত হয়েছে 
(প্রথম খণ্ডের প্রাচীন পর দ্রষ্টব্য )। তন্মধ্যে, বিম্ধতে ইতি ব্‌ধ-বৃদ্ধো শান, 
অর্থাৎ “বাড়ছে এই অথে” জনপদটির আঁধবাসীগণের শ্রীবাদ্ধ বর্ধন করতে সক্ষম বলে 
স্থানটি 'বর্ধমান' নামে প্রাসম্ধ । আবার অন্য মতে ২৪তম বা শেষ তীর্থস্কর বর্ধমান 
মহাবীরের এখানে আগমনের সঙ্গে সংশ্রন্ট থাকায় স্থানাট “বর্ধমান, নামে প্রীসম্ধ 
হয়েছে । জৈন শাস্বে বর্ধমানের প্রাচীন নাম 'ছিল “আঁস্থক গ্রাম” যেখানে বধমান 
মহাবীর ঘাদশতম বধাকাল'টি আতবাহত করেছিলেন । কোষগ্রন্থে এরপ্ড ( ভেরেণ্ডা বা 
রেড়ী) বা নারঙ্গ বুক্ষকে “বদ্ধণমান" নামে উল্লেখ করা হয়েছে । ম:কুদ্দরামের চণ্ডীমঙ্গলে 
“নারঙ্গ' বৃক্ষের উল্লেখ আছে । “এরণ্ড" বক্ষ এখনও যত্রতত্র দেখা যায়। কিন্তু “নারঙ্গ' 
শব্দের অথথ হল কমলমলেব্‌১ যা সেকালে আবহাওয়াজনিত কারণে এই অঞ্চলে না 
থাকার সম্ভাবনাই আঁধক ছল ॥ 'কিম্তু “নাগরঙ্গ” (নাগ কেশর ) শব্দ হতে “নারঙ্গ' শব্দ 
জাত হলে “বধ'মান? স্থান নামটর ক্ষেত্রে এরপ্ড বা নারঙ্গ বৃক্ষের সঙ্গে যোগাযোগের 
একটা ক্ষীণ সাত্র মলতে পারে । 

জাতিবাচক আদ্য পদে ব্যবহ্ৃত বধমান জেলার গ্রাম-নামে কোল বা দ্রাবিড় জাতি 
হতে সষ্ট উপজাতীয় গোষ্ঠীর বসবাসের প্রমাণ রয়েছে । এরংপ জাতি বা উপগোচ্ঠা 
বসবাসের গ্রামগ্ীল হল - দাঁমিনবোড়য়া, সড়কাঁভাহ-সরকাঁডাঁহ॥? কোটাঁড- 
কোটালাডাঁহ, ডোমরা, কোটালপুকুর+ বাঘবাটিঃ ভোমবন্দী, কয়রাপুর, করাতিয়া, 
সাহাপুর, লোহাপুর, লোহার, হাঁড়য়া মালাঁকতা, কেওতসা €কেওটসা, কোটালঘোব, 
দলইপুর+ কুমারপাড়া, কুমোরপাড়া, কুমডাঙ্গা-কুমভাঙ্গা, মালি, মালডাঙ্গা, 
কন্দ€কোন্দা ইত্যাঁদ। ভাতাড় থানার মাহাতা গ্রাম যাঁদ মহত্তরণ অর্থে প্রষ,ন্ত ন। 


৪৬ বর্ধমান ঃ ইতিহাস ও সংস্কীত 


হয়ে থাকে তাহলে মহতরণ (লোহার উপগোষ্ঠখর সমপবাঁয়ভূর্ত ) নামক উপজাতীয় 
কামারদের বসবাসের স্থানকে নির্দেশ করছে বলে অনুমান করা যায় । আবার বনপাস- 
কামারপাড়ার কর্মকার পারবারের আদ উপাঁধ ছল মাহাত্থা (মাহাত 2) ধম'স্থান 
বা দেবদেবীর নামের সঙ্গে যত্ত গ্রাম-নামের নিদর্শন মেলে প্রচুর, যথা -কাঁত“নখোলা, 
রাধাবল্লভপযরঃ শ্যাম্ভীহঃ বাসুদেবপুর$ দেবীপুর, কল্যাণেন্বরগ, দামোদরপর, 
শঙ্করপুর, চণ্ডাঁপুরঃ জগল্লাথপুরঃ ইন্দ্রাণী, ধমীসমলা, ধমপুর, রসুলপুর, শাঁকাই, 
বোড় বলরাম ইত্যাঁদ। এছাড়া শব, রাধা ও কৃষের নামের সঙ্গে হম্ত গ্রাম-নামের 
সংখ্যাও প্রচুর । ব্যন্তি-নাম? উপাধি, সংখ্যাবাচক, রাজস্ব বন্দোবস্ত সম্পাঁকত নামের 
সংখ্যাও নেহাৎ স্বল্প নয়। তবে লোকসংস্কীতি আলোচনার ক্ষেত্রে এই সকল নামের 
তত গুরুত্ব উপলাধ্ধ করা যায় না। মধ্যযুগে মুসলমান জনবসাঁতর প্রমাণ মিলছে 
গ্রাম-নামেঃ যথা, মামৃদপুর+ জামালপুরঃ সৌলমাবাদ, শিলামপরত নঃরপুর, 
1সরাজপুর, আমরপ:র, ইছলাবাদ ইত্যাদ । মহব্বতপঃরের পাঁরাচিতি হল একালের 
মেমারী গ্রামের । কিন্তু চণ্ডীমঙ্গলে উল্লাখত “্মাম্‌ড়ী” বক্ষ হতে মেমারশ স্থান-নাল 
রূপে চাহ্ছ হওয়ার সম্ভাবনা আধক। প্রাচীন বাদশাহ রাস্তার ধারে সরাইখানা 
গ্যাপনের নিদশ'ন রয়েছে সরাইটিকরণ নামের মধ্যে এবং এ একই রাস্তার উপর মোগল 
সৈন্যের ওঁড়ষা আঁভযানের স্মতিটিহ্ৃস্বরপ মোগলমারী (মারশ- পথ) আজও 
বিখ্যাত হয়ে আছে। 

বর্ধমান জেলার অন্তগ্ত ২৬৭৯ মৌজা / গ্রামের সামাগ্রক ব্যৎপাত্ত আলোচ্য 
ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় বা উদ্দেশ্যও নয়॥ এই জেলার লোকসংস্কাঁতির প্রাচীন ধারাকে 
জানতে হলে বা আলোচনা করতে হলে গ্রামীণ বসাঁত ভুগোল সম্পকে একটা ধারণা 
ৃন্টর জন্য গ্রামনাম আলোচনার অবতারণা করা হল। এ'বষয়ে আরও কয়েক 
অথ্বোধক শব্দের উল্লেখ করলে সাধারণভাবে আলোচনাটির সাথ কতা খ*জে পাওয়া 
যাবে। সংস্কৃত বা আয শদ্দ ব্যবহারের দ্বারা নিজেদের গৌরবান্বিত মনে করা যায, 
[কম্তু ইীতহাস ও লোকসংস্কীত আলোচনার দেঘে টি হল সও)কে চাপা দেওয়ার 
অপচেষ্টা মান্র। গ্রাম-নামের ক্ষেত্র কিছ অর্থবহ শব্দ নিয়ে দেওয়া হল, 

কড্যা-_কুই ভাষায় কম্ডাঁত অর্থে নদী। 

কাপস্টা-কাপুস+1হস্টা অর্থে কাপুসদের বাসস্থান । 

কুইটা--কুই জা?তর গ্রাম । 

কুরুম্বা--কুর:ম জাতির বাসছ্থান । 

কোন্দা-কন্দ জাতির বাসভুম। 

গণপুর -দ্রাবিড় ভাষায় গণ অর্থে তৈল বাবসায়ণ । 

লগর-হোজা'তর বাসভূমি (গ্রাম )। 

কাঁরধ্যা-করারধা-নদীতীরবতা” স্থান। 

পাই - শাখানদণ (দ্রাবিড় )। 


€লোকবসাতি ৬৯ 


কর-নদ'তীর (দ্রাবিড় )। 

কাট নদীতণর । 

গড়গড়ে_ জলবাচক গাড়' শদ্দের 'দ্বত্ব-প্রয়োগ । 

কামরা বস্তীর্ণ প্রান্তর বা চাষযোগ্য স্থান । 

পলসা -কাঁকর অধ্াষত ক্ষেন্র। 

কুল--পাথরের বাড়ী । 

টিকর-উ্চু বসাঁত। | 

সেরান্দি_ জলপ্রবাহের কাছে অর্বান্ছুত গ্রাম । 

সরুল- জলের 'ানকটে অবাঁস্ছিত গ্রাম । 

পাল পাট+উাঁল £ পাট -বন ; উীল-্গ্রাম | 

আর- জল ও পাথর দুই ?নদেশ করে (দ্রাবিড় ও বাস্ক ভাষা )। 

ভুংরা- ছোট পাহাড় ( অশ্ট্রিক )। 

পার জল (দ্রাবিড় )। 

গর, গল- নদশীতীরবতণ” স্যাতসে"তে স্থান । 

তাল _ জলাশয় । 

1স-সূর্ষ 

সর জল 

“ড় বা গুডাহ” অন্ত পদে থাকলে সাধারণত সাঁওতালী ভাষায় ছোট গ্রামকে 
বোঝায় । আবার মৃসলমান আমলে গডাঁহদার শব্দ হতে উৎপন্ন শাহ অর্থে বিশেষ 
গ্রামের নামকে বোঝায় । অস্রদাহ * আমলাদাহি - আমলা'ডাঁহ (১) বনাবিরাড (২) 
ধানুড (২) মুচিড (২) মাঝলাডি (২) মাল।ড-মালাডাহ (২) জামালাঁড 
(৩) মাহাতাঁড (৩) মাহূতাঁড (৩) ভালডি (৪) চাপরাডি (8) জামডিহ (৪) 
সরকাঁড-সরকাঁডাঁহ (৫) কোটালাঁড (&) বরযাডহা (১১) পাথরাডাহ (১১) ইত্যাঁদ। 

আঁম্ট্রক ভাষার “ডাঙ্গা” বা “ডাঙ্গাল' শখ্দ বসবাসের স্থানকে বোঝায় ঃ বরাডাঙ্গা (৬), 
মধডাঙ্গা (৭) মাঝিডাঙ্গা (১১), মাহিষডাঙ্গা (১৭), বালাসডাঙ্গা (১৬), ব্র্থডাঙ্গা (২৩), 
কাটান্দডাঙ্গা (২৩), আমডাঙ্গা (২২) চরকডাঙ্গা (২৭), হূড়কোডাঙ্গা (২৭) শিমূল 
ডাঙ্গা (২৬), পারুলডাঙ্গা (২৬), বাঘডাঙ্গা (২৫), কোয়েলডাঙ্গা (২৫), কুলডাঙ্গা (২৫) 
মালডাঙ্গা (২৭) ইত্যাদ। 

আস্ট্রিক ভাষায় “বধি' শব্দের অর্থ জলাশয়- বাঁধ শব্দযু্ত গ্রাম নামগুলি হল» 
রাজবাঁধ (১৩), বাবুর বাঁধ (১৫) বাঁধমুড়া (২২) বাঁদরা (২২) বাঁধগাছি (২৫) ইত্যাদি । 

“দা? শব্দের অর্থ জল্- জলের ধারে গ্রাম-নামের শেষে “দা” বা দহ' থাকলে জলের 
ধারে অবাস্থত গ্রাম বোঝায়--বন্জদা (১৬) নওদা ( নূতন জলের স্থান £ ১৬), চকদা 
(২৪), চাকদহ (২৩) নাদাই (২৫), নওদা (২৫), নওদা (১৫) ; 'শিবদা (১৫) ইত্যাদি । 

মড়া” শব্দটি মুণ্ডার অপন্ংশ-গ্রাম নামের শেষ পদে মুড়া বা মুড়ি থাকলে 


৭০ বর্ধমান £ ইতিহাস ও সংস্কৃতি 


মুণ্ডা জাতির বসাঁতি স্থান বলে অনুমান করা যায়, বারমাঁড় (১) মাহষমাড় (২) 
নরসমূড়া (৫) চকমূড়ী (১৪) ছোটমুড়ী (১৪) বধিমুড়া (২২) জেমরী [ যাঁদ 
জাম+মুড়ী হয় তাহলে ম্‌ণ্ডা শব্দ জাত 1 (৬) ইত্যাদি । 

ডঃ অমলেম্দ মন্ত্র সাঁওতালী ভাষায় দ্‌বরাজ৯ (দুরোজ ) নামক এক রকম 
ধানের উল্লেখ করেছেন এবং তাঁর মতে এই বিশেষ শ্রেণীর ধানের উৎপাদনের জন্য 
দুবরাজপ:র গ্রাম নাম হয়েছে । কাঁকসা থানার দ্‌বরাজপুর গ্রামে (৯) হয়ত অতাঁতে 
সাঁওতালরা “দ-বরাজ'ধানের চাষ করত । 

(&) 

বর্ধমান জেলায় গ্রামনামের সঙ্গে ব্রাহ্মণ বসাঁতির সম্পক বহুকাল ধরে চলে আসছে । 
তাই বামুন-গ্রাম, ব্রাক্ণ-গ্রাম, ব্রাথণ-ডাহ। বামুনাড়া, বামনপঃকুর» বামনা, 
বামুনিয়া, বামুন-আড়ী» বামুন-ডিহ, বামনাঁড, ব্রাঙ্মণগাঁড়য়া, বাম.নপাড়া, বামনে 
ইত্যাঁদ নামে 'চীহৃত গ্রামগীল ব্রাঙ্ষণ বসাঁতর প্রত হীঞঙ্গিত করছে। সপ্তশতী 
ব্রাঙ্ছণগণের বসতির জন্য সাতসৈকা পরগণার নামকরণের কথা ই'তিপ্‌বেই উল্লেখ 
করা হয়েছে । রাঢ়ীর ব্রাহ্মণদের বসাঁত ইতিহাসের সথ্ে বর্ধমানের গ্রাম নামের সম্পকণ 
ন্্দীঘ “কালের । বাচম্পাত মিশ্র ও হার শিশ্রের কারিকায় উল্লেখ আছে যে? রায় 
বরাঙ্মণগণ &ঢ গোত্রে বিভন্ত ছিল ( শাণ্ডিল্য, ভরদ্বাজ, কাশ্যপ, সাবর্ণ ও বংস গোত্র ) 
এবং তাঁদের বসবাসের জন্য ৫৬টি গ্রাম 'নার্দন্ট করা হয়োছল। স্ব স্ব গ্রামের 
নামানুসারে গ্রামী বা গাঁঞী'র উৎপাত্ত হয়েছে । বংশীবদ্যারত--সংগৃহাত 
ক.লপাঁঞকা গ্রন্থে আছে,-- 

পক্ষীতশুরেণ রাজ্ঞাঁপ ভুশঃরস্য স্ুতেন চ। 
ক্রিয়ন্তে গঞ্জী সংজ্ঞাঁন তেষাং স্থান বানণয়াৎ ॥ 

কূলকা'রকা অনুসারে বরধমান জেলায় গাঁঞার সংখ্যা ২৪ট এবং 'যাঁন যে গ্রামে 
বসবাস করেন তান সেই গ্রাম বা গাঁঞাী আখ্যা প্রাপ্ত হয়োছিলেন ! কালক্রমে এট 
তাঁদের বংশধরগণের উপাধস্বূপ গণ্য হয়েছে । বর্ধমানের রাঢ়ীয় ব্রাঙ্মণগণ স্ব স্ব 
গাঁঞী নাম যোগ করে পূৰপুরুষগণের আঁদ বাসস্থানের পাঁরচয় বহন করছেন। 
এ বিষয়ে আধাশকভাবে অনুসন্ধান ও অনুমানের 'ভীত্বিতে গ্রাম-নামের পারচয় নিষ্বে 
আলোচিত হল,১০-_ 


ব্ধমান জেলায় রাট্রীয় ত্রাঙ্মণগণের বমবানের (গীঞ্ীর ) বিবরণ 


গঞ্িী গ্রাম অবস্থান 

লম্দ্য বন্দ্যঘাট বর্ধমান হতে ২২ ?কঃ 'মঃ উত্তয়-পূবে 
কুলাঁভ কুলভ কূলে _খণ্ডঘোষ থানা 

কন্গুমকল কুসমকল সম্ভবতঃ মন্ডে্বর থানার কুলে 


ও কুসুমগ্রাম 


৭৯ 


কশারী ক্‌শ বর্ধমান থানার কশ গ্রাম 

বোকট্টাল বোকড়া রায়নার নিকট 

1ডিংসাই [ডিংসা আউসগ্রাম থানার 'দিয়াসা 

রায়শ রায় মন্তে'বর থানার রাইগ্রাম 

পালাধ পালাতিয়া কেতগ্রাম থানার পালিটা 

গাঁলিয়াল পালি মঙ্গলকোট থানার পাগল গ্রাম 

চট্ট / চাটুতি চাটাত সম্ভবতঃ বর্ধমান থানার চাশ্ডুতিয়া 

পোষলা পোষেলা  মঙ্গলকোট থানার পোষলা 

হড় হড়গ্রাম ভাতাড় থানার হাঁড়গ্রাম 

আম্বলী আমরুলী ভাতাড় থানার আমারুণ 

মূলী মূলগ্রাম মন্তে'বর থানার মহলগ্রাম 

বাপু বাপুলা মঙ্গলকোট থানার বাকলিয়া / 
বাকলসা 

গহজ-ল? 1হজল সম্ভবতঃ রায়না থানার হজলনা 

চতথাঁ চোৎ মেমারী থানার চোৎখণ্ড 

কা?ঙজলাল কাজ কেতৃগ্রাম থানার খাঁজ 

[শম্বযাল সমল বর্ধমান শহরের 'নকট হাটাসমংল 

গাঙ্গোলী গাঙ্গল মেমারণ থানার গাঙ্গুয়া 

কূম্দলাল কুন্দ মঙ্গলথানার ক'হদো গ্রাম 

নন্দীয়াল নানম্দি কাটোয়া থানার নন্দসগ্রাম 

[সহাড়া 1সহড়া রায়না থানার সেহাড়া 

নাঞ্াড়ী নায় / নব কেতুগ্রাম থানার নবহট্র | নৈহাটা 


বঙ্গের জাতীয় ইতিহাসে উল্লিখত না হলেও আরও কয়েকটি গ্রাম-নামে প্রাচীন 
ব্রাঙ্গণ বসাত সম্পকেরি কথা অনুমান করা যায় যথাঃ 
পতিতুশ্ডা গঞ্জ হতে পুতুণ্ডা, ফিশোরকোণা গাঞ্জা হতে কিশোরকোনা, 
1সদ্ধল গাঞ্) হতে সদ্ধল গ্রাম ( অপভ্রংশে শীতিলগ্রাম ) পলসা গাঁঞ্ হতে পলাশী, 
মহন্তী গরঞ্চি হতে মহতা, শিম্বুল গণঞ্জি হতে শিমযলয়া ইত্যাঁদ । বধমান জেলায় 
বৈদ্য জাতির বসবাসের সঙ্গে একাঁট বশেষ গ্রামের সংস্কৃতি ও এরাতহ্য অঙ্গাঞ্গীভাবে 
জাঁড়ত আছে। বৈদ্য জাঁতর বসবাসের জন্য শ্রীথণ্ডের প্রাচীন নাম ছিল বৈদ্যথণ্ড । 
শ্্রীথণ্ড গ্রামের বৈদ/বংশীয় একাঁটি গোষ্ঠী অণ্ডালের নিকট দাক্ষিণখণ্ড গ্রামে বসবাসের 
ফলে বৈদ্যপ্রধান গ্রামে পারিণত হয়েছে । আবার বৈদ্যবংশনয় রাজা কঙ্করমাধব সেনের 
বাসচ্ছান বলে কথিত বৈদ্য পুর গ্রামে একালে একঘর বৈদ্যও বসবাস করেন না। 
বধমান জেলার গ্রাম-নামের বুযৎপাত্ত ভাষাতত্বের মাধ্যমে 'বগ্লেষণ করলে “অতীতের 
অম্ধকারময় জগতে আলোকপাত করতে সমর্থ হয়*। আম্্রক ও দ্রাবিড় ভাষায় 


৫২ বর্ধমান £ ইতিহাস ও সংস্কাত 


ব্যবহৃত শব্দসঙ্কলন ও তার প্রয়োগে কেবলমান্র ভাষাতত্ব ও সাহত্যের উপাদানরূপে 
ব্যবহৃত হয়ে ভাষা দ:ুশটর তাৎপর্য শেষ হয় নাই। গ্রাম-নামগুলিকে অযথা সংস্কৃত- 
রূপ না দিয়ে আঁদর:পের ব্যৎপাঁত্ত 'নধাঁরণ করার প্রচেষ্টা থাকলে নৃতত্ব, পুরাতত্ব ও 
সংস্কীতির আলোচনার ক্ষেত্র হবে অতান্ত অর্থবহঃ এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই । গ্রাম- 
নামের ব্যুৎপাত্ত জানা যাবে ব্যবহৃত ভাষা থেকে- আবার ব্যবহৃত ভাষার মাধ্যমে 
আঁধবাসীগণের নৃতাত্বক পারচয় জানা যাবে । জাতিগোষ্ঠীর ন্যায় ভাষাও 'মশ্র 
হয়েছে। তাই উপসংহারে আচাষ স্ুনগীতিকমারের মন্তব্য উল্লেখ করে বলা যায়ঃ১৯_- 
'বাঙলাদেশে দ্রাবিড়-কোল-আর মোথ্গোলভাষীদের সমাবেশ ?় রকমভাবে ছিল, 
তার এক রকম মোটামহটি ধারণা ক'রতে পার বটে-কোলেরা প্রায় সমস্ত দেশটি 
জুড়ে 'ছিল, দ্রাবড়েরা বেশীর ভাগ পশিচমবঞ্গে, আর মোত্গোলেরা ছল পূর্ববথ্গে 
আর উত্তরবঙ্গে এইরূপই অনুমান হয়” । গ্রামীণ সংস্কাঁতির আশ্রয়চ্ছল হল গ্রামে আর 
প্রাচীন গ্রামের আদ জনবসাঁতর স্মতাতিচিহন তথা পাঁরচয় বহন করছে "গ্রাম-নাম”- 
এর মধ্যে । 
(৬) 


গ্রাম ও গ্রামীণ জনবসাঁত হল রাঢ়ীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির ভাত্বিস্থল। কোন 
'নাদ্ট ভুথণ্ডে জনবসাঁত শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গ্রাম পত্তনের ইতিহাস জাঁড়ত। 
1কল্তু গ্রামের বসাঁত ইতিহাসের ধারা হতে গ্রাম পত্তনের শ্রাচীনতা নির্ণয় করা অত্যন্ত 
দুরূহ কাজ। আঁধকাংশ হ্থুলে প্রমাণাভাব দেখা যায়। সেকারণে বধমান জেলার 
২৬৭৯1ট মৌজার পত্তনের কালাঁনণণয় করা সন্ভবপর নয় এবং বত্মান আলোচনার 
উদ্দেশ্যও তা নয়। কেবলমাত্র তাম্রশাসন, প্রত্বতত্ব' পুরাকীতি? প্রাচীন ধমগ্রন্থ' 
তন্ত্রশাস্ত্র, পুরাণ ও মধ্যযুগের সাহিত্যে বার্ণত জনবসাঁতর তালিকা 'নণ'য় করা 
সম্ভবপর হলে প্রাচীন গ্রামের উল্লেখ বা নিদর্শন জানা যাবে । অবশ্য এর জন্য ?কছ:টা 
অনুমানের উপর ?নভরশীল হওয়ারও প্রয়োজন আছে । আবার বহ গ্রাম হয়ত ধ্বংস 
হয়ে গেছে এবং এ স্থানে প্রাচীন গ্রাম-নামকে পাথেয় করে নূতনভাবে গ্রাম পত্তন করা 
হয়েছে । গ্রাম-নামটি প্রাচীন হলেও প্রাচখনত্বের কোন 1নদর্শন নাই । যেমন কাটোরা, 
পাটুলি ও প্‌ব্থুলী গ্রামের প্রাচীন উল্লেখ পাওয়া গেলেও প্রাচনত্বের কোন 'নদর্শন 
দেখা যায় না। ভাগীরথশীর বন্যায় এই সকল স্থান বারবার ক্ষাতগ্রপ্ত হওয়ায় প্রাচীনত্তের 
সকল 'নদর্শন ধ্বংস হয়ে গেছে । অনুরূপভাবে বর্ধমান শহর ও দামোদরের তীরবত+” 
গ্রামসমহের একই পাঁরণাতি ঘটোছিল। একথা স্মরণ রাখা উচিত যেঃ কোন গ্রামের 
প্রাচীনত্বের উল্লেখ জানা গেলেও গ্রামটি উল্লেখপঞ্জী বা মখ্য প্রমাণের বহু পূর্বে তৈরী 
হয়োছল ॥ কোন গ্রাম পরবতাঁকালের সাহত্যে বাঁণত হলেও গ্রাম পত্বন তার বহু 
পৃবে হয়েছিল, এর,প অমুমান করার সঙ্গত কারণ আছে । উদাহরণস্বরূপ বলা যায় 
যে, পঞ্চদশ শতকে রচিত সাহিত্যে ইন্দ্রাণন' নামক স্থানের উল্লেখ পাওরা যায় ; কিন্তু 
এই চ্ছানে ইন্দ্র শিবের মন্দির নামত হয়োছল একাদশ-দ্বাদশ শতকে । একালের 
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বাঘনাপাড়ার ইীতহাস ষোড়শ শতকে শু হলেও এই স্থানে একমুখাঁলঙ্গ সদাশব 
মূর্তি প্রাতা্চিত হয়োছল সেন রাজাদের আমলে । অবশ্য আদ স্থান-নামের পারচাতি 
আজ অজ্ঞাত। 

শ্রীষ্টপ-ব“ "দ্বিতীয় সহশ্রাষ্দে বর্ধমান জেলায় গ্রামীণ সভ্যতার বিকাশ ঘটোছিল এবং 
এর প্রাচীনতম প্রমাণ মেলে পাণ্ডুরাজার 'িাবিতে বা পাশ্ডুক গ্রামে | তাম্রাশ্মশয় সভ্যতার 
ধারক ও বাহকর্‌পে মঙ্গলকোট, বড় বেলন, ভরতপরঃ সাঁওতালডাঙ্গা, বসন্তপুর, 
এরুয়ার, পাচুন্দি শ্রীপুর-দেপুরঃ সিলুট, বেরেশ্ডা কাঁটাটিকুরী, অঙ্গদপুরঃ 
রানীপোতার ডাঙ্গায় গ্রামীণ সভ্যতার পত্তন হয়েছিল ।১২ প্রাচীন নাম অজ্ঞাত হলেও, 
স্থানটি নঃসন্দেহে প্রাচীন । জৈন কজ্পসূত্রে বাণত আছে যে, বধধমান মহাবীর 
চতুম'স্য পালনের সময় আঁস্ছক গ্রামে এসোছলেন এবং জন্তুক গ্রামে মহাবীরের কৈবল্য 
লাভ হয়োছিল। অনেকের মতে জন্তুক গ্রাম ও আঁস্থক গ্রাম হল একালের জামগ্রাম ও 
বর্ধমান শহর । অগ্রন্বীপে এমন কোন প্রাচীন নিদর্শন মেলে না ষে, গ্রামাটিকে পুরাতন 
গ্রামরূপে চিহৃত করা যায় । কিন্তু পাঁণানির অষ্টাধ্যায়ঈতে ( ৬।৩।৯৮ ) অগ্রদ্বীপের 
উল্লেখ আছে) তেলপত্ত জাতকে বার্ণিত আছে যে, বুদ্ধদেব সুঙ্গ জনপদের অন্তর্গত 
“দেশক' নামক স্থানে এসোৌঁছলেন । আঁরয়ণের বিবরণে 'অন্দেমটিসঃ “কিটদুপা' 
“অম্যসঁটিস” ও টলেম? বাঁণতি “অগ্রনগরণকে উইলফোর্ড ও সেন্টমার্টিন দামোদর, 
কাটোয়, অজয় ও অগ্রদ্ববপ নামে সনান্ত করেছেন। প্লান বার্ণত পাথেশিলস হল, 
সেণ্টমা টিনের মতে একালের বর্ধমান শহর । আবার ৬ষ্ঠ শতকে রচিত “কুত্জকাতন্দে' 
( ৭ম পটল ) বর্ধমান, আঁম্বকা ও ক্ষীরগ্রাম নামক সিদ্ধপীঠের উল্লেখ আছে । 'িহাপীঠ 
1নরূপনমত, গ্রন্থে বহুলাপটঠ (কেতুগ্রাম ) ও বৃহদ্ধমপুরাণে মঙ্গলচণ্ডীর অধিষ্ঠান- 
ক্ষেত্র মঙ্গলকোচ্ঠ বা মঙ্গলকোটের উল্লেখ আছে । 

গলসী থানার অন্তর্গত মল্লসারুল গ্রামে মহারাজাধরাজ গোপচদ্দ্ের তাম্রশাসন 
আঁবন্কৃত হয়োছিল॥ মল্লেশবর শিবের আঁধগ্ঠান ক্ষেত্র মল্পসারুল গ্রামের প্রাচীনত্ব জানা 
না গেলেও গোহগ্রাম। বাকতাঃ কড্‌ডে, আদড়া, কইতারা, খাঁড়জ-ল" মওড়া, ?সমলাড়া 
ও 'বজ:র গ্রামের আস্তত্ব ছিল অন্ততঃপক্ষে ষ্ঠ শতকে, এ কথা নিঃসন্দেহে গ্রমাণত 
হয়েছে ।৯৩ হরিকেলরাজ কা'ম্তদেবের চট্টগ্রাম লাপি ও হর বর্ধনের বাঁশখেড়া লাঁপিতে 
উল্লিখিত বর্ধমানপুরকে পাঁণ্ডতেরা প্বরধমান' শহররূপে 'চাছ্ছত করেছেন।৯৪ 
তা'হলে বধ মান শহরের প্রাসাম্ধ ছিল শ্রীপ্টপতর্ব ষষ্ঠ শতক হতে গ্রীস্টণর় অন্টম শতক 
পরযন্ত। মনে হয় সেসময়ে শহরের অর্বাস্ছাতি ছিল বাঁকা নদখ ও দামোদর নদের 
মধ্যবত ভ্‌খণ্ডে- যা একালে কাণ্চননগ্রর পল্লীরপে 'চাচ্ছত হয়েছে । দ্বাদশ শতকে 
সম্পাদিত বল্লালসেনের তাম্রশাসন আঁবক্কৃত হয়েছে কেতুগ্রাম থানার নৈহাটব- 
সতাহাটপ গ্রামে ॥ এই গ্রামছয়ের প্রাচীনতা জানা না গেলেও শাসনোল্ত বাল্‌টিয়া, 
থাড়লিয়াঃ অম্বলগ্রাম, মুরাদ্দী ও মুশিদাবাদ জেলার জলসোথা গ্রামের আন্তত্ব অস্ততঃ 
পক্ষে দশম-একাদশ শতকের পূবে ছিল বলে মনে করা যায় ।৯৫ নৈহাটা বা নবহট্ ও 
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ধিখরভ্‌মের উল্লেখ আছে শ্রীজীব গোস্বামীর “লঘু বৈষণবতোষণী” নামক গ্রছছে। 
সম্ধ্যাকর নন্দীর “রামচরিতে' উাল্লাথত ঢেক্করী ও উচ্ছাল হ'ল একালের ঢেকুর ও 
উচালন গ্রাম । শ্রীকৃষ্ণ মিশ্রের-_“প্রবোধচন্দ্রোদয়ম* নাটকে বার্ণত রাঢাপুরীর অবাস্থাতি 
ছিল সম্ভবতঃ দূুগা্পূরের 1নকট একালের আদ়াগ্রামে । ঈশ্বর ঘোষের রামগঞ্জ 
তাম্রশাসনে বা্ণত গাল্পটিপ্যাক 'দিগঘা, সোঁদকাকে হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় গাতষ্ঠা, 
দিঘা ও সোয়ারা নামে সনান্ত করেছেন ।৯৬ ভোজ বম্মণের বেলাভ তাম্রশাসনে ও 
ভট্টভবদেবের ভুবনেশ্বর প্রশীস্তীলপাত দিসদ্ধল গ্রামের উল্লেখ আছে,*' ; অনেকের 
মতে 1সম্ধল গ্রামের অাস্থীতি হ'ল বাীরভুম জেলায়, আবার অনেকে গ্রামটি বধমান 
জেলার অন্তর্গত শীতলগ্রাম বলে দাবী করেন। 

মালাধর বসুর প্লীকৃষ্ণীবজয়” কাব্যে কুলীন গ্রাম, বেড়ো ও গরুটির উল্লেখ আছে। 
এর থেকে প্রমাণিত হয় ষে, গ্রামগএ্ীলর আঁস্তত্ব পঞ্চদশ শতকের পূবেহই ছিল। ষোড়শ 
শতক ও পরবতঁকালে রচিত 'বাভন্ন বৈষব গ্রন্থ হ'তে বহু প্রাসপ্ধ গ্রামের নাম জানা 
যায়। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, আমাইপুর (রামাইপুর )১ আকাইহাট, আউীড়ুয়া, 
ওকডুসা, উজান-_কোগ্রামঃ কুলাই, কাণ্চননগর, করন্দা, কানাইডাঙ্গা, কুড়ুম্বা, কড়ই, 
কাজলিগ্রাম, কাঁদিড়া, কেশবপুর, কৈয়র, জাহুগর, জাঁজগ্রাম, ঝামটপুরঃ চাঁপাহাটা, 
1নত্যানন্দপ:র, নাল্লাপুরঃ নবগ্রাম» বেলগ্রাম, বড় বেলুন, 'বদ্যানগর, ব্রাঙ্মণীতলা, 
বাঘনাপাড়া, বড়ডাঙ্গা;, গাঁলগ্রাম, 'বশ্রামতাঁল, প্বস্থলী, পার-লয়া, পাড়ালগ্রাম, 
পাতুন, পাতাইহাট, পাধলগ্রাম,ঃ পঃউস্লীর, প্যারশ-গঞ্জ, পাঁচড়া, পাঁলাসট-ভৈটা, 
মামগাছ, মহৎপুর+ মাতিসরঃ মোস্থাঁল, রমদ্রডাঙ্গা, শীতলগ্রাম, সম.দ্রগড়, সরঃ 'শিতগারঃ- 
কোন, শের গড়, দধিয়া, দেনুড়ঃ তাঁকপুর, দক্ষিণথণ্ড। ইছাপ,র+ উদ্ধণারণপ:রঃ ধান্রশী- 
গ্রাম ইত্যাঁদ গ্রামের নাম উল্লেখ আছে । বৈষব সাহত্যের উল্লেখ হতে জানা যায় যে, 
অন্ততঃপক্ষে ভ্রয়োদশ, চতুদ্শি শতকে বা তার পূর্বেও গ্রামগ্ণালর আঁন্তত্ব ছিল। কারণ 
অতাতের কোন খ্যাঁত বা প্রাসাদ্ধ না থাকলে ষোড়শ শতকের রচিত গ্রন্থে এগাঁল 
স্থান লাভ করত না। 

"মহাভারতের কথা অমৃত সমান” গ্রন্থের রচয়িতা কাব কাশশীরাম দাস ১৬০৫ 
গ্রীষ্টাব্দের মধ্যে প্রথম চারি পরের রচনা সমাপ্ত করেন। কাবর কনিষ্ঠ ভ্রাতা 
গদাধর বার্ণত স্বীয় বংশ পাঁরচয় প্রসঙ্গে জানা যায় যে, তাঁর উধ্বতন দশম 
পুরুষ দৈত্যারিদেব 'সাঞ্গ গ্রামে বসবাস শর: করেন-তাহলে নিঙ্গি গ্রামের 
আস্তিত্ব চতুর্দশ শতকে ছিল বলে ধরা যায় । ১৫৮২-৮৩ খুঙ্টাত্দে রচিত “আইন-ই- 
আকবরা? গ্রন্থ হ'তে জানা বায় যে, ইন্দ্রাণগ, সাতসৈকা, ছযাটিপুর, রায়না, 
বর্ধমান, ভুরকুণ্ডা ভাতছালা; ধেঞাঃ বাঘা, আজমৎশাহণ, খাড়গ্রামঃ খণ্ডঘোষ, 
মনোহরশাহী, চম্পানগরী, শেরগড়। সমরশাহী, নামক পরগণা ও পরগণার সদর 
কারালয় ছিল। গোপভূম, 'শিখরভূম ও সেনপাহাড়ীশয় ইতিহাস বহকালের। 
এতদণ্চলে গোপভূম রাজবংশের ইতিহাসের সঙ্গে অমরারগড়, ঢেকুরগড়, শ্যামার:পার 


লোকবসাঁতি ৭৫ 


গড়, সুয়াতা, ভাঁজ্ক, দিগনগর, কাঁকসা, পানাগড়, ও ভরতপুরের সম্পক জাঁড়ত 
আছে। পণ্চদশ শতকের শেষভাগে রচিত বিপ্রদাস পিপল্লাইয়ের “মনসাবিজয়” কাব্যে 
চম্পকনগর, হাসননগর (হাসানহাটি ), উজান, শাঁখাই, কাটোয়া, ইন্দ্রাণী, অম্বন়া 
ইত্যাদি স্থান-নামের সঙ্গে অজয় ও শিবা নদীর উল্লেখ পাওয়া যায় । কেতকাদাস ক্ষেমা- 
নন্দের মনসামঙ্গল”"এ মৃতপাঁতি সহ কলার মান্দাসে বেহহলার যাত্রাপথে দদবরাজপণ্র 
(থানা কাঁকসা ), নবথণ্ড, বাঁকা- দামোদর জুজ;টৌ, গোঁবন্দপুর, বধ মান, 
গাঙপুর, দৌিলবাজায়, কেজা, আমাদপুরঃ শিয়ালা, দেপহর+ ওসমানপণ্র, কোদালয়া, 
হাসানহাটি, গেগরথাটা, নারিকেলডাগ্গা, বৈদ্যপুর আঁতিক্রম করার পর 'ন্িবেণীর ঘাটের 
উল্লেখ আছে । ষোড়শ শতকের কাঁবি ক্ষেমানন্দের জন্মস্থান কাঁথড়া বা ককিসা হল 
একটি প্রাচীন গ্রাম । র্‌পরাম চক্রবতর্গর ধর্মমঞ্গলে জাড়্‌গ্রামঃ গাবপন্রঃ শালেপণর, 
নীরামপ:র, গোতান, কামালপূরে, দিগনগরঃ এড়াল বাহাদন্রপণ্র, মোগলমার, 
আগমলা, উচালন, রাজঘাট, বর্ধমান, কর্জনা, ঢেকুরের উল্লেখ আছে । শাহ সুজার 
সমসাময়িক কাব রূপরাম চক্তবতরঁ আরও উল্লেখ করেছেনঃ” 
«নহে জৌগ্রাম চল, কনাদের হি । 
তার সম ভট্টাচার্য শাশ্তপুরে নাঁঞ ॥” 
কাইতি সম্পর্কে কাব বলেছেন,-- 
“কাইতি চাপিয়া বন্দ বাণরাজার পাট ।” 

ঘনরামের শ্লীধম্ম'মঙ্গলে বাঁণণত গৌড়যান্ত্রার পখাঁট তান রূপরামকে অনদ্সরণ করে 
বর্ণনা করেছেন । কাঁধ মুকুম্দ মিশ্র রচিত বাসুলীমঞ্গল কাব্যে বার্ণত গ্রামগালর 
অবাস্থিতি ছিল দামোদর বা কানা দামোদরের তীরে। জলপথে এই গ্রামগ্দালর 
যোগাযোগ ছিল এবং গ্রামগ্ীলতে গন্ধবাঁণক সপ্প্রদায়ের বসবাস ?ছল বলে জানা 
যায়। ধূলদত্তের বাণিজাযান্রা প্রসত্গে কাণ্চননগর বড়শংল জামদহঃ বেড়মগ্রাম? 
রুঙ্ষণী মহুলা ও' মাধবপরের উল্লেখ আছে। ষোড়শ শতকে রাঁচত ম-কুম্দরাম 
চকবতর গণ্ডীমঞ্গল? কাব্য হ'ল বধমান তথা রাঢের সামাঁজক ইতিহাসের প্রামাণ্য 
ুন্থ। ধনপাঁত ও শ্রীমন্ত সদাগরের বাণিজ্যযাত্রা উপলক্ষে অজয় ও ভাগ্ীরথীর কুলে 
অবাস্থিত গ্রামগ-ীলর প্রাচীনত্ব সম্পকে কোন সংশয়ের কারণ নেই। ম:কুন্দরাম 
বাণ্ত স্থান-নামগুলি কাঁবকাজ্পত নয়; এগুলি অতীতেও ছিল--বত'মানেও 
আছে । ৃ 

ধনপাঁত উজানি-মঞ্গলকোট হ'তে বাঁণিজাযান্রায় বাহ্গত হ"রে থানাঘাট, মোনা, 
গড়পাড়া, দৌলতপ:র, কাঁকড়া, কেওড়সা, কৌঁয়ারপুর, বাকলিয়া, [বজ্বেনবর, চরকি, 
অঞ্গারপূর, সোনালিয়া, নবগ্রাম, বেগুনকোলা, শাঁখাই, [শবানদী, উম্ধারণপরঃ 
নৈহাটন, কাটোয়া, লাঁলতপুর, মণ্ডলহাট ইন্দ্রাণী, ভাউাসং, বেলনপুর, চাণ্ডগ্রাছা, 
পহ্বন্থলী, পাড়পুরঃ অন্বুয্নাঃ আতিক্রম করে ভাগীরথার প্রবাহপথ ধরে আরও 
দাঁক্ষণে অগ্রসর হয়োছলেন। বর্ধমান জেলার ব্রাঙ্মণ বসাঁতর ন্যায় গম্ধবাঁণকগণের 


৭৬ বর্ধমান ঃ ইতিহাস ও সংস্কৃতি 


বসবাস বহুকালের । তাই ধনপাঁতর 'পিশ্তশ্রাম্ধে বিভিন্ন স্থান হ'তে আগত বণিকদের 
সাক্ষাৎ পাওয়ায় যায় উজানিতে__ সেকথা কাঁবর ভাষায় উল্লেখ করা গেল £ 
“বদ্ধমান হৈতে বেনে আইসে ধৃসদত্ত। 
সব্বজনে গায় যার ফুলের মহত্ব ॥ 
চম্পাইনগরে আইসে চাঁদ সদাগর । 
সঙ্গে লক্ষী সহোদর চাঁপর়া কুঞ্জর ॥ 
কজ্জনার বেণে আইসে নামে নীলাম্বর | 
নয় ঘোড়া নয় ভাই অনেক নস্কর ॥ 
গণেশপুরের বেণে সনাতন চন্দ । 
তারা দুই সহোদর গোপাল গোবন্দ ॥ 
আইসে বাস লা যার বাড়ী দশঘরা । 
সেয়াখালার বেণে আইসে শ্লীধর হাজরা ॥ 
সাঁকো হইতে বেণে আইসে নামে শঙ্খদত্ত । 
রাত্র দিন বহে যার আট ঘোড়ার রথ ॥ 
1বঞ্ুদত্ত আইসে গায়ে পামরশখ আঁচলা । 
মাত ভাই আসে তার সাতথানা দোলা ॥ 
কাই?ত হইতে আসে যাদবেন্দ্র দাস। 
রঘুদত্ত আইসে যার জাড়গ্রামে বাস ॥। 
ফতেপুর বড়শুল গ্রাম মহাস্থান । 
তার বেণে আইল হরিদত্ত মাতমান ! 
আইসে গোপাল দত্ত তেঘরার বেণে। 
রান দিন চলে বার্তনের কথা শুনে ॥ 
সিতলপুরের দশ ভাই আইল রাম রায় । 
কেহ আমে তটেবাঁকে কেহ আইসে নার ॥ 
রাম দত্ত আইসে যার বাড়ী নাড়গাঁ। 
পাঁচড়ার বেণে আইল চণ্ডীদাস খাঁ ॥ 
সাতগাঁ হইতে আসে বেণে রাম দাঁ। 
1বফুগুবের বেণে আসে ভাগ্যবন্ত খাঁ ॥. 
বাস্ু দত্ত আইল যার্‌ বাড়ী খণ্ডঘোষ । 
কুলে শীলে ব্যবহারে যার নাহ দোষ ॥ 
হালি সহরের বেণে আইল পণ্জন । 
রাম রঘু রাঘব কেশব জনাদন ॥ 
গোতনের মধদত্ত আইসে ছয় ভাই । 
মাধব যাবব হরি শ্রীধর বলাই ॥ 


সাধ:র ম্বশুর আইল নামে লক্ষপাঁত। 

নানা ধন লয়ে আইসে সাধুর বসাঁত | 

একে একে বাঁণকের কত কব নাম। 

সাত শত বেণে আইসে ধনপাতি-ধাম ॥ 
উত্ত বণণনার মধ্যে তেঘরা, সাতগাঁ, 'সিয়াথালা ও হালশহরের অবাস্থিতি ছিল বর্ধমান 
জেলার বাইরে এবং লক্ষপাতর নিবাস 'ছিল উজানিতে । দা'মন্যা চণ্ডীবাটি, রত্বানদণ, 
ও চক্রাদিত্য শিবের প্রাচীনতা সম্পকে" কোন সংশয় নাই । বাঁণক সমাজের বসবাসের 
্থথনর্‌পে সাতগাছয়া ও শ্রীবাটার প্রাসাম্ধি বহুকালের। 


অষ্টদশ শতকের মধ্যভাগে রচিত কবি গঞ্গারাম দত্তের মিহারাম্ট্র পুরাণ*এ- 
বর্ধমান জেলার বহ্‌ প্রাচীন ও বধ গ্রামের সম্ধান জানা যায়। স্বাভাঁবক কারণে 
অনমান করা যায় যে, এ সকল গ্রামে ধন? ও প্রাতাম্ঠিত ব্যান্তগণ বসবাস করত এবং 
সেকারণে বগগী'রা এ সকল গ্রাম লৃণ্ঠনের পরে আগ্রসংযোগ করোছিল। 'মহারাম্ট্ 
পূরাণ-এ বাত গ্রামগ্ীল হল+বধ্মান, নমগাছি, নিগণ, সেড়গাঁ, সিমাইল, 
চশ্ডিপুর, শ্যামপুব্র, আনাইল, সাতসৈকা, চাঁদপুর, কাথরা, জামদহ, ধদুপ.র, ভাটছাল 
মশজপি:র, চান্দড়া, কুড়মনঃ পলাশি? বেড়া, সমদূদ্রগড়, জাহুনগরঃ মাহাতাপুর, সুলণ্ট, 
প্‌বস্থল৭, পরানপুুর, ভাটরা, মন্দারবাটী, সরভাঙ্গা, ধিতপর' চাঁদড়া, জাহাঙ্গীরাবাদ; 
কূদমরা, বেলতাঁল, [িমদহ' কড়ুই, কৈথন, চাপ্ডুল, সিথ্গি, বাক্সাঃ ঘোড়ানাশ, মদ্থুল। 
গোটপাড়া, চাঁদপাড়া, অগ্রন্থীপঃ পাটুলি, আতাইহাট, পাতাইহাট, বেড়া, ভাউাসংহ, 
1বধকহাট, কাণ্রাম, নৈহাটী, উদ্ধারণপুর» কাটোয়া, মাধ্গনপাড়া, কামনগর, মহুলা, 
চোঁরগাছা, কাঁঠালিয়া ইত্যাদি ইত্যাঁদ। 


বধধমান রাজবংশের আঁদপুরুষ সঙ্গম রায় ষোড়শ-সপ্তদশ শতকে বল্প;কা বা 
ভল্লুকা নদীর তরে বৈকৃণ্ঠপুরে বসবাস শুর করলেও গ্রাম / গঞ্জটির আস্ত 
তৎপুবেই ছিল । বঙ্গাধকারণ হরিনারায়ণ রায়ের পৃবপ্‌রষগণ খাজ-রাঁভাহ গ্রামে 
বসবাস করতেন এবং অমরারগড়ের রাজা মহেন্দ্রনাথ এই গ্রাম হতে শিবাক্ষা মৃত 
জোরপূরবক আঁধকার করে অমরারগড়ে প্রাতষ্ঠা করেন! বঁশিবোঁড়য়ার জমিদার বংশের 
আদ নবাস ছিল পাট্রীলতে এবং কেশব দত্তের পৌন্র সহশ্রাক্ষ দত্ত হিজরা ৯৬০ অদ্দে 
(১৫৭২ শ্রীস্টা্দ ) সম্রাট আকবরের 'নকট ফয়জলপ:রের জাঁমদারী লাভ করেন। 
বৈদ্যপুরের কিস্কর মাধব সেন নবাব মুশদকূলী থাঁর সমসামারিক ব্যাস্ত ছিলেন। 
কোটাসঘ:ল-এর শাসক বঙ্গবারা খাঁ সম্রাট জাহাঙ্গীরের আমলে এতদণ্লের শাসনকর্তা 
[নয-স্ত হয়েছিলেন । ককংড়া-কৃষপুর গ্রামাট শ্রীধম“মঙ্গলের কবি ঘনরাম চক্রবতাঁর 
জন্মস্থানরূপে প্রাসম্ধ । শান্তসঞ্গীত রচায়তা দেওয়ান রঘুনাথ রায়ের সাতপুরষের 
1নবাস ছিল চুপ গ্রামে । প্রবাদ যে, আদিশঃর়ের নামের সঙ্গে ভাতুরিয়া ও সুউরা গ্রামের 
সম্পর্ক জাঁড়ত আছে । মাধবসঞ্গাঁতের রচাঁয়তা পরশুরাম রায় সাতপুরূষ ধরে গলসণ 
থানার বাঁহরঘণ্য গ্রামে বসবাস করে থাকলে এই গ্রামে অস্তিত্ব অস্ততঃপক্ষে চতুর 


৭ বধধমান £ ইতিহাস ও সংস্কাত 


শতকে ছিল বলে অনুমান করা যায়। প:রাকীর্তর প্রাচীনতম ও শ্রেষ্ঠ নিদর্শনের 
স্থানরপে চিহ্নিত বরাকর ও সাতদেউীলিয়ার প্রাচীনতা 'ীবষয়ে কোন সংশয় নাই। 
তাছাড়া গড়ূই, এথোরা, রাইগ্রামঃ কল্যাণেন্বরশ, উখরা, দোগাছয়া, বোড়, পৃচরা, 
বোহার, মৌউডাঙ্গা, মেড়তলা, কুল:ট, চুর:লিয়া, তাঁলতগড়, খুঁদকাঃ নন্দী, ছোটদখরী, 
শীতলপূর, আমাদপুর কামারাকতা, মণ্ডলগ্রাম প্রভাতি স্থানে মন্দির, মসাঁজদ ও গড় 
[নমাঁণের জনা পরোক্ষভাবে গ্রামগূঁলির প্রাচীনত্ত প্রমাণিত হয়। চানক, মাঁজিগ্রাম, 
মন্তে*্বরঃ 'সিজনা; রায়ান, কাঁলগ্রামঃ গলস+ সারুল ও মসাগ্রামের 'নদর্শনবলী হতে 
অনুমান করা যায় যে” এই সকল গ্রাম বেশ গুক্রাতন। ভন. ডেন. ব্রুকের 
মানচন্রে উদ্ধারণপুরঃ 'বিকিছাট। গাজীপুর অন্বুয়াঃ নিমদহঃ মীজপিুর ও 
সেলিমাবাদের উল্লেখ আছে ॥ রেনেলের সাভে” মানাচন্রে (১৭৭৯ শ্রীষ্টাঙ্দ ) গছ 
আঁতী'র্ত প্রাচীন গ্রাম নাম পাওয়া যায়ঃ ষথা,--বাক্সা, বৈশচঃ পলসোনা, ভাতাড়, 
মন্তে'বর। কড়ুইঃ [ীনগণ, সাতগাছিয়া, রসুলপুর” ওড়গ্রামঃ এরংয়ার, সাঁদপর, 
চারবাকপুরঃ কীমরকোলা, লক্ষীপুর» আলমপরঃ বেলকাশ, জামালপুর, রাধানগর, 
জুনট, বেলেরহাট, নয়াহাট (নৃতনহাট বা থানা ঘাট )ঃ চোতখণ্ড, মহম্মদপুর? সেহাড়া, 
মোগলমারি, উচালন, খষ্টেনন্দপুর, দাদপুর»+ গোহগ্রামঃ ছোড়ার ইত্যাঁদ। এই 
মানচিত্রে প্রদর্শিত অন্যান্য স্থানের কথা প্‌বেই উল্লেথ করা হয়েছে । এ প্রসঙ্গে 
উল্লেখ করা বায় ষে, বহ: প্রাচখন গ্রাম কোন এক সময়ে রাষ্ট্রাবপ্রবঃ মন্বস্তরঃ মহামারণ, 
প্রাকীতক দুযোঁগের ফলে ধ্বংস হয়েছে এবং যার প্রমাণস্বর:প জনবসাঁতাবহীীন িছ- 
পুরাতন মৌজার নাম অতাঁতের গ্রামসমূহের স্মারক চিহ্ুরূপে একালে রয়ে গেছে । 
জনবসাতাবহীন মৌজার সংখ্যা ভাগীরথী, অজয় ও দামোদর নদের তাঁরেই আঁধক 
দেখা যায়। 

বধমান জেলার অজস্র প্রাচীন গ্রামসমূহের মধ্যে সামান্য অংশ মাত চিহ্থিত হল । 
উপরোন্ত আলোচনার বাইরে বহ্‌ প্রাচীন গ্রাম আছে, ষেগুীলর প্রাচীনতা 'নদেশ 
করতে হলে লোকবসাঁতি, লোকসংস্কাত ও লোফধমের সাহাব্য ব্যতীত গত্যন্তর নাই 
এবং এ কাজের জন্যে ব্যাপকভাবে গ্রাম-সমীক্ষার প্রয়োজন আছে । কম্তু যৌথ 
উদ্যোগ ব্যতীত ২৬৭৯ট গ্রাম / মৌজার সম+ক্ষা অত্যন্ত দুরূহ কার্য । 


পাদটীকা ঃ 


১। সমাজ বিজ্ঞানীয় ভূগোল__-অনিমী ভট্টাচার্য ও বিমলেন্দু ভট্টাচার্য, পৃষ্টা ৪১৮। 

২। বাঙালীর ইতিহাস--নীহাররঞন রায়, পৃষ্ঠা ৯১৯ | 

৩। লোকম্ংস্কৃতি গবেষণা পত্রিকা (শ্রাবণ-আশ্বিন, ১৩৪৫ সংখ্য) প্রবন্ধ £ গ্রাম 
সমীক্ষা-ডাঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য, পৃষ্ঠা ১। 


লোকবসতি 


৪ | 


৫ | 


৬। 
রা 


১৯ । 
১১ । 


১৩ । 


১৪। 


১৫ । 


৯৬ । 
১৭ | 


৭ 


776 00126759007 (১010550 70.--911 31069 ১ 81921 (0০8. 
130, 776 1৮707515007 77625) 0.1 54. 

1952, 0. 156 

বাঙল। ভাষাতত্বের ভূমিকা ( কলিঃ বিশ্বঃ ) সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, পৃষ্টা ২১ । 
বীরভূম জেলার গ্রাথ নাম--ডঃ সত্যনারায়ণ দাস ও বাংল! ভাষাক্র দ্রাবিড় শব্দ__ 
ডঃ সত্যনারায়ণ দাস (কয়েকটি বিশেষ অধ্যায় ও শব্দার্থ দ্রষ্টব্য )। 

776-447)70721 2712 276-10701212771 77012777011 (5272. 100707-59152177 
ঢ,6৬1 &, 0011519 (10000001101) ৫ 01), 111): 

রাটের সংস্কৃতি ও ধর্মঠাকুর-ডঃ অমলেন্দু শিত্র, পৃষ্টা ৩ । 

বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস (১ম খণ্ড, প্রথম ভাগ ) নগেজ্নাথ বস্থ রাটীয় ব্রাহ্মণ্য 
কাণ্ড ও গৌড় কাহিনী ( আদি যুগ ) শৈলেন্দ্রকুমার ঘোষ, পুঙ্গা ১৯৮-২০৩ | 

বাঙলা ভাষাতত্বের ভূমিকা ( কপিঃ নিশ্বঃ ), পৃষ্টা ৩৩। 

বধধমান £ ইতিহাস ও সংস্কৃতি (প্রথম খণ্ড )-_যজ্েশ্বর চৌধুরী (প্র।গৈতিহাসিক 
অধ্যায়ে বিস্তারিত পরিচয় দেওয়া আছে )। 

বর্ধমান সম্মিলনী, হীরক জয়ন্তী ম্মরণিকা, ১৯৭৪ পৃষ্টা ১৭-৮। 

( প্রবন্ধ £ বর্ধমানের ইতিহাস-_যত্কিঞ্চি্ £ ডঃ স্থকুমার সেন ) 

176011778 ০) 2122 10877020771 ০) 742202--1)17 13, ১১ 810109১ 0, 270-72 
17057701177 £227576047৮6--10]7 8৪152 10 05050115018, (বিষদ 
বিনরণের জন্য প্রথম খণ্ডের প্রাচীনপর্ব অধ্যায়ে ১১৫ পৃষ্ঠায় +০নং পাদটীকা 
দ্রষ্টব্য )। 

17507517120775 27867221৬০1. হি, 0১ 91 000051 1,71, 
12712720750 2712102) ০). ৬150 0. 156-63 7 সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, 
১৩১৭ সাল, পৃষ্টা! ২৩৩ । 

গৌড়বঙ্গ সংগ্কতি-_হরেরুষণ মুখোপাধ্যায়, পৃষ্ঠা ৫২। 

421)7207217710 162702, ৬০]. ১৮], 10. 312. 

বিস্তারিত বিবরণের জন্য নিম্নবণিত গ্রন্থসমূহ ষ্ব্য £ শ্রীকষ্ণবিজয় ( মালাধর 
বনস্থ ) চত্তীমঙ্গল ( মুকুন্দরাম ), মনসবিজয় (বিপ্রদদাস পিপল্লাই ), মনসামঙ্গল 
( কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ ), ধর্মমঙ্গল ( বূপরাম চক্রবর্তী ), শ্রীধর্মষঙ্গল ( ঘনরাম 
চক্রবর্তী ), ভক্তিরত্বাকর (নরহরি চক্রবর্তী), চৈতনাচরিতামত (কৃষ্দাস 
কবিরাজ), তন্যমঙ্গল ( জয়ানন্দ), শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধান, বাংলা স্থাননাম 
€ সুকুমার পেন ), 67010611519 41198১9106০ ব্ব০. ৬11, 15. 


চতুর্থ অধ্যায় 
একটি গ্রাম সমীক্ষা 


( লোকসংস্কাতি ও লোকধমে-র প্রেক্ষাপটে ক্ষীরগ্রাম ) 


লোকসংস্কৃতির সঙ্গে লোকধমের সম্পক এবং লোকধর্মের সঙ্গে লৌকিক 
দেবদেবী, লৌকিক আচার-আচরণ” সমাজব্যবস্থা ও আঁধিবাসশগণের পারস্পারিক 
যোগাযোগ ও সমন্বয় সাধনের প্রচেষ্টাকে উপস্থাপনা করতে পারলে লোকধমের 
প্রসার ও তার গঠন-প্রকৃতিকে জানা যায়। একট লৌকক দেবীকে কেন্দ্র ক'রে 
গ্রামের ও পাশ্ববতাঁ অণ্চলের লোকেরাও নংস্কৃতির 'নাবড় বন্ধনে আবদ্ধ হয়োছল ॥ 
গ্রামের নাম ক্ষীরগ্রাম । বর্ধমান জেলার কাটোয়া মহকুমায় মঙ্গলকোট থানার অন্তর্গত 
শান্তুপত ক্ষীরগ্রাম একটি প্রাচীন ও বাঁধ গ্রাম । গ্রামের উত্তরভাগ "দিয়ে ব্রাহ্মণ 
নদী প্রবাহত। বধমান শহর হতে ৪০ 'িকলোমটার উত্তরে ও কাটোয়া শহর হতে 
১৮ [লো 'মঢার দাক্ষণে বাসযোগে এই গ্রামে যাওয়া ষায়। গ্রামের উৎপাঁস্তি বষয়ে 
কোন লোককথা বা কিদ্বদন্তী নেই। ক্ষারগ্রাম একাঁট দ্রাবিড় বা আঁন্ট্ুক ভাষায় 
উৎপন্ন কোন শব্দও নয় । গ্রাম-নামটি সংস্কৃত ভাষা হতে জাত। ক্ষীর শব্দ এসেছে 
_দশ্ধজাত দ্রব্যের প্রাচুষের জন্য অথাৎ গোপ জাতির বসাঁতর ফলে “ক্ষীর”এর 
প্রাচুর্য ছিল, এই হীর্গতই করছে । এখনও গ্রামে বহু গোপ জাতির বসবাস আছে। 
তর: দত্তের ০8০৫১৪ 70৪” নামক 'বখ্যাত ইংরাজী কাঁবতার বঙ্গানবাদে কাব 
সত্যেদ্দুনাথ দত্তের কথায় প্রাতধ্বানত হচ্ছে» 

“ক্ষরের জন্য [বখ্যাত ক্ষার গাঁয়ে 
দুই পাশে তার গোচর ভূমির কোলে)? 

বৃহল্লাল তন্দে পীঠের পরিচিতি 'ক্ষীরপণগ্ত” হলেও রদ্প্রযামল উদ্দে ক্রিক 
নামের পারচয় পাওয়া যায় । আবার কোন কোন গ্রন্থে ক্ষন সুরের উল্লেখ আছে। 

ভাবাচার্যধ ডঃ সুকুমার সেনের মতে ক্ষীর অরে শশা অথাঁং যে স্থানে প্রচুর 
শশা উৎপাঁদত হয় সেই স্থান-নামাঁটি সম্ভবতঃ ক্ষারগ্রামে পরিণত হয়েছে । কিন্তু 
কাঁঞিকাতন্ত্রে ক্ষারগ্রাম' নামক (িদ্ধপাীঠের উল্লেখ আছে । এখন বিচাষ" বিষয় হ'ল। 
প্রাচ?নকালে এতদণুলে শশার চাষ হ'ত কিনা? মকুন্দরামের ঠণ্ডীমঙ্গলে' শশার 
উল্লেখ নাই । কৃষ্দাস কাবরাজও শ্ীচৈতন্যদেবের আহারের সময় অথবা জগন্নাথদেবের 
ভোগে অন্যান্য উপাদানের উল্লেখ করলেও এক্ষেত্ঠে শশা অনুপস্থিত । বতমানকালেও 
এই গ্রামে বাণিজ্যিক 'ভাততে শশার উৎপাদন হয় না। অতীতে গ্রামটি তন অংশে 
[বভন্ত ছিল, তাই ৩টি মৌজা 'নিয়ে গ্রামাট গঠিত হয়েছে, যথা-_চক ক্ষীরগ্রাম, খারজা 
ক্ষীরগ্রাম ও ক্ষীরগ্রাম । খারজা শব্দের অথ হল বাতিল--অথাঁং কোন কারণে 
মৌজাটি জনশূনা হ'লে জামদারি সেরেস্তায় তা খারিজ পধয়িভুন্ত গ্রাম ছিল। গ্রামের 
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দাক্ষিণভাগে সুবশাল ধামাচিয়া নামক হ্দতুল্য দগীঘাঁটর জল ও পাড়ের আয়তন প্রায় 
8০০0 ীবঘা । শোনা যায়, বর্ণ হাঙ্গামার সময়ে গ্রামটি ধংস হয়ে যায় এবং গ্রাম-দেবী 
যোগাদ্যাকে কেন্দ্র করে পূনরায় নূতন গ্রামপত্তন হয়েছিল। গ্রামের জনবসাঁতর ধারা 
লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, অত্যন্ত স্ুপাঁরকাঁঙ্পতভাবে গ্রাম পত্তন শুরু হয়োছল। 
ক্ষীরগ্রামে কোন পূরাতাত্বক 'নদর্শন না মিললেও ধমগ্রন্থ ও প্রাচখন সাহিত্যে 
এই গ্রামের প্রাচীনতার সাক্ষরতা বহন করছে। মহামহোপাধ্যাকন পণ্ডিত হরপ্রসাদ 
শাস্ত মহাশর হীস্টয় বন্ঠ শতকে রচিত কুব্জিকাতন্ত্বের একখান পথ নেপাল থেকে 
উদ্ধার করেন এবং তা এঁশয়াটিক সোসাই টিতে, রাক্ষত আছে । উত্ত পুশথতে ক্ষীরগ্রাম 
লহ ৪২ট 'সিম্ধপশঠের উল্লেখ পাওয়া যায়+-- 
"ক্ষীরগ্রামং বৈদ্যনাথং জানয়াদ বামলোচনে 
কামরপং মহাপাীতং সব্বকাম ফলপ্রদমং ॥॥৮ 
ষোড়শ শতকে রাঁচিত বৃহৎ- নীলতন্ন্রে উল্লেখ আছে» 
“ক্ষীরপীঠে যুগাদ্যা চ ক্ষীরাখ্যা নয়মপ্রভা | 
রাজে*্বরী মহালক্ষমী হস্তিনাপুরবাসিনী ॥1” 
দশম শতকে রচিত রংদ্রুযামলতন্দত্রে আছে, ক্ষীরিকা--বামপদাঙ্গবলীমূলে? | 
বিফু্চকে ছল্ন দেবার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সকল ভারতবর্ষের ৫১1ট স্থানে পাতত হয় 
এবং উক্ত স্থানসম.হ শান্তপাঁঠরপে প্রার্সীদ্ধ লাভ করে । ক্ষীরগ্রামে দক্ষিণ-পদাঙ্গুলী- 
মূল পাঁতিত হয়। কিন্তু এশিয়াটক সোসাইটির ৩৪০০নং প*ুথতে (মহাপনঠ- 
নঈরুপণম: ) পাওয়া যার 
“ভুতধান্রী মহামায়া বামপদাঙ্গুলী মম। 
নকুলীশ কালনপাঠে দক্ষপদাঙ্গচলী মম 1 
আবার এশিয়াটিক সোসাই'টি ১৯৬নং পশাীথতে আছে, 
শ্যুগাদা সা মহামায়া দক্ষাঙ্গ-ষ্ঠ পদৌ ।” 
ষোড়শ শতকে রাঁচিত কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশের তন্ত্রসারে আছে, »- 
“৩নং ধং ক্ষীরকাপটঠায় নমো বামপদাঙ্গুলীমূল |” ( তন্ত্রসারঃ ) 
ক্ষীরগ্রামে কোন 'লাপিমালা পাওয়া না গেলেও সমসামক়িককালে রচিত তন্নশাস্ত 
ও আখ্যানম:লক কাব্যপমূহে এই পাঠের উল্লেখ পাওয়া যায়। বিশেষ প্রাসপ্ধি না 
থাকলে সুদূর পূববঙ্গের ( অধুনা বাংলাদেশ ) কবিগণের রচনাতে ক্ষীরগ্রামের নাম 
উল্লেখ থাকত না। কুঁধ্জিকাতদ্ত্রের কাল থেকে মধ্যযগের শেষ পরব পধ্ত 
(ভারতচম্দ্র ) এই অ্দীঘ কাল ধরে যোগাদ্যাতন্ত্ের €198948 ০৮11) খ্যাত 
বিদ্যমান ছিল। মঙ্গলকাব্র কাঁবদের 'দগবন্দনায় দেবী ও দেবীপনঠগুীলর উল্লেখ 
রয়েছে । আঁত প্রাঁসম্থ ও প্রাচীন না হলে শান্তপণঠ ক্ষীরগ্রামের খ্যাত চারদিকে ছাড়িয়ে 
পড়ত না। ষোড়শ শতান্দীতে রচিত “শবচারতে' দেবী ও গ্রামের নাম সুঙ্পন্টরূণে 
উল্লেখ রয়েছে- এখানে দেবীর নাম 'যোগাদযা এবং গ্রামের নাম “ক্ষীরগ্রাম* | 
বধমান (৩য়) ৬ 


৮ বর্ধমান £ হীতহাস ও মংদ্কাতি 


ঈ্বর উবাচ । 
“মাতঃ পরাম্পরে দেবী সবর্ঞান ময়ন*্বার | 
কথ্যতাং মে সব্পণঠ শান্ত ভৈরব দেবতা ॥ 
শৃনবৎস প্রবক্ষাম দয়াল ভন্ত বংসল। 
যানি না ন নিন জপসাধন সতাক্রিক্না ॥ 


চাহ মহাদেব রি টিনা 
যুগাদ্যাসা মহামায়া দক্ষাঙ্গত্ঠাং পদোমম- ॥॥৮ 
িদ্তু ভারতীয় যাদ্‌ঘরের ১০৮৬৩নং প*ুথিতে (শিব রচিত ) আছে।-- 
ভুতধান্রী মহাদেবী ভৈরব ক্ষীরকণ্টভাক্‌। 
বুগাদ্যা সা মহাঁবিদ্যা বখ্যাতা ভুবনেম্বরণী ॥।” 
ষোড়শ শতাষ্দীতেই বাচস্পাত রাঁচত “শান্তানন্দ-তরাঙ্গনীতে' গাম্ধব" তন্ব্ে উত্ত 
৪৭ট শান্তপীঠের উল্লেখ রয়েছে । এখানে ক্ষীরগ্রামের পাঁরবতে কক্ষপীরকা" পাওয়া 
ধায় । ধরথা+-- 
“পণঠমাহে গ্াম্ধবে । 
পশঠম-জ্জয়নশ চৈব ক্ষীরিকা পী্ঠমেবচ। 
হাস্তনাপুরকং পঞঠ পবঠম-জ্ভীসমেবচ 1” 
উপরোন্ত রচনার পাঠান্তরে ( তন্চুড়ামাঁণ ) দেখা বায়,__ 
“পশঠম.জ্জীয়নশবৈচব 'বাঁচন্রা 'ক্ষারকাভিধম- । 
হাম্তনাপুরক পণঠ৭ ( পুরকং পীঠম: ) উজ্ভীন? প্রায়াগকম 10৮ 
কল্তু সপ্তদশ শতাধ্দীর শেষভাগে রচিত “মহাপীঠনীরপণমত' গ্রন্থের কোন কোন 
পঁথিতে গ্রামের নাম রয়েছে 'যোগাদযা” এবং পাঁঠের দেবা মহামায়া নামে থ্যাত। 
*ভ্‌তধান্রী মহাদেব ভৈরবঃ ক্ষীরকণ্টক । 
ধুগাদ্যা সা মহামায়া দক্ষান,জ-জ্ঠ পদোমম ||" 
গকম্তু ডঃ 'দিনেশচন্দ্র সরকার এর পাঠাস্তরের 'নিদেশ করেছেন (98869 11195 
স্পা, 0১0 911021 )১-১ 
ঘতধান্্রী (ক্ষীরগ্রাম ) মহামায়া ( দেব ) ভৈরবঃ ক্ষীরখণ্ডকঃ 
যুগাদ্যা সা মহামায়া দক্ষানূজুগ্ঠ পদোমম |) 
সংস্কৃত সাহত্য ছাড়া বাংলা ও ইংরার্জীতে (কেবলমান্্র তর; দত্ত) স্পন্টরূপে 
ক্ষপ্রগ্রাম, যোগাদ্যা ও ক্ষীরকণ্টক ভৈরবের নামোল্লেখ আছে। বাংলা ভাষায় কীত্তবাস 
রাঁচিত “যোগাদ্যা বন্দনা” এর প্রথম পদক্ষেপ বলে মনে হয় এবং মহাকাঁব সংস্কৃতে 
একটি প্তব রচনা করেন এবং পাতালবাসনণ দেবী বলে উল্লেখ করেন “ও আদ্যাং 
সবতেজময়ণীং শ্যামাং করাল বদনাং মনস্তকেশী চতুরভজং বিশাল 'ন্তনেত্রাং স্মেরানন-_ 
সরোরহেং খঙ্াদাক্ষিণোম্ধপাঁণকামত*”**"এবং স্তব শেষ করেছেন _-“কীত্তিবাল ওষা 
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বরচিতম: প্রীপাতালবাসনী যোগাদ্যান্তোঘাং সমাপ্তম:।” কৃত্তিবাস রচিত “যোগাদ্যা 
বন্দনায়” মহাপণঠ ক্ষীরগ্রামের নাম স্পন্ট করে বলা হয়েছে। 
“মাথায় প্রতিমা কার আন্যা হনূমান 
অবাঁন মণ্ডল মধ্যে ক্ষীরগ্রাম নাম ।” 
মঙ্গলকাব্যে ক্ষখরগ্রামের প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় মুকুন্দরাম চক্রবতাঁর “ণ্ডামঙ্গল' 
কাব্যে । “সতী স্কম্ধে শিবের ভ্রমণ? প্রসঙ্গে কাব বর্ণনা করেছেন,_ 
“তবে সদাশিব রায় মহা পাঁরশ্রম পায় 
ক্ষীরগ্রামে কারিলা 'বশ্রাম । 
তাহে পচ্ঠদেশ পড়ে দেবের আনন্দ বাড়ে 
যোগাদ্যা হইল তার নাম ।' 
মুকুশ্দরামের পর রামানন্দ যাঁতর “ণ্ডনমল্গলে” ঘনরাম চক্রবতাঁর “শ্রীধম মঙ্গলে” 
প্ুপরাম চক্রবতাঁর ধম মঙ্গলে”, বলরাম চক্রবতণীর “কালিকামঙ্গলে' রামদাস আদকের 
“অভয়ামঙ্গলে', কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের “মনসামঙ্গলে', মানিক গাঙ্গুলির ধম মঙ্গলে, 
ভারতচন্দ্র রায় গৃণাকরের অন্নদামঙ্গলে' ও রামাঁকশোর শিরোমণির “কালিকা সঙ্গীতা- 
মৃত, গ্রন্থে ক্ষীরগ্রাম ও দেবী যোগাদ্যার উল্লেখ আছে । রাট্রের লৌকিক দেবাদের কেন্দ্র 
করে দেবীর শঙ্খ পারধানের কাঁহনও গড়ে উঠেছে । দেবীর বন্দনা রচনা ও প্রচারের 
মাধ্যমে শঙ্খ পারধানের কাঁহনণ সহ দেবী পুজার প্রাকৃ-কথা জাঁড়ত। ক্ষীরগ্রামের 
যোগাদ্যা দেবীর লোককাহনশকে অবলম্বন করে কীত্তবাস, দয়ারাম, 'ছজ পরমানন্দ, 
বিজ বাঙ্ছারাম, তর দত্ত (ইংরাজী কাবতা ) ও সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত বন্দনাগান বা উপাখ্যান 
লক কবিতা রচনা করেছেন। 'বাভন্ন কাঁবর রচনার পণবাথ কাঁলকাতা 'বিশ্বাবদ্যালয়, 
বিশ্বভারতী বিশ্বাবদ্যালয়, এাঁসয়াটিক সোসাই, বঙ্গীয় সাহত্য পাঁরষদ বর্ধমান 
সাহত্য সভা, শ্রীরামপুর কের লাইব্রেরণ প্রীত গ্রন্থাগারে সংরাক্ষত আছে। ক্ষারগ্রাম- 
বাসী 'ছিজ বাঞ্ছারাম ও 'ঘ্বজ দয়ারামের পুথি হল সবাপেক্ষা বিস্তৃত ও প্রামাণ্য । 
এছাড়া বহু অজ্ঞাতনামা লেখকের যোগাদ্যা বন্দনার পথ 'বাভন্ন গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত 
আছে। যোগাদ্যা সম্পাঁকত এত আঁধক সংখ্যক রচনা দেখে মনে করা যার যে? এক 
সময়ে রাড়ের জনম।নসে বা লোকধর্মে” দেবীর একটা 'বাশিষ্ট স্থান ছল। 
গ্রামের মধ্যস্থলে এক বিশাল চত্বরের মধ্যে যোগাদ্যা দেবীর মাঁন্দরটি অবস্থিত । 
সমগ্র চত্বরটি তিন ভাগে বিভন্ত। মূল অংশে দেবীর মাণ্দর এবং উত্তরভাগে ফুল- 
বাগিচা এবং ফুলবাগিচার পশ্চিমে মালি ও রাজবাড়ীর দারোগার (ইনি বর্ধমান রাজ- 
বাড়ীর হয়ে যোগাদ্যা দেবীর সেবাপ্‌জার দায়িত্বে ছিলেন ) আবান্থছল আছে। সমগ্র 
চত্বরাট প্রাচীর হারা বোন্টিত। মূল মন্দির প্রাঙ্গণে দু"ট প্রবেশহ্থার আছে। 
পূর্বমূখী প্রবেশঘ্ারাট জোড়বাংলা রখীত ও পাঁশ্চম ভাগের প্রবেশঘ্বারাট দোচালা 
রগীততে নামত । নবাব সুজাউদ্দীনের রাজদ্ধের প্রথম ভাগে বর্ধমানের জাঁমদার 
কীতচাঁদ রায় ধেঞ পরগণার জামদারধর আঁধকার প্রাপ্ত হন। সু্রীসচ্ধ শান্তপাঁঠ 
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ক্ষীরগ্রাম তাঁর জমিদারীর অন্তভূন্ত হওয়ায় তিনি প্রাচঈন মন্দির চত্বরের উপর নতম 
মান্দরঃ বেদী, অধধমণ্ডপ, নাটমান্দর, পাকশালা ইত্যার্দ নিমাণ করেন। প্রাচীন, 
মন্দিরের শিলালাপটি মান্দরের গভর্গৃহের পশ্চাতে গাঁথা আছে; কিন্তু অক্ষর 
এেতই অস্পল্ট ষে, তাহা পড়া যায় না। মূল মান্দরের দরজার বাজ: পুরাতন মান্দরের 
উপাদানে নামত হয়েছে । এই প্রস্তর খোঁদত বাজুগুল দেখে অধ্যাপক নঈরদবন্ধু 
সান্যাল মন্তব্য করোছলেন,” “43 হ 190916৫ 1090100 210 10010 [ু 00100 ৪, 
£9609516 817৫ 1016063 ০? ৫001-181)69 91 50016 11116 11000 1176 12119 ০? 
016 651511175 (61001016) [11611 /01100190081)1) 09110501000 9 0906 ড/1)101) 
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সান্যালের দণ্ট আকর্ষণ করায় গতাঁন উত্ত মতঁট সমর্থন করেছিলেন। 

মূল মান্দরের গভগৃহটটি ন্রিরথাকৃতি পধ্ধাততে নামত এবং প্রায় ৩০ ফুট উচ্চ। 
মান্দরের সঙ্গে সংলগ্ন আছে অর্ধমণ্ডপ যেখানে দাড়য়ে মাহলা ও গ্রামস্থ ব্যান্তরা 'নিত্য 
পূজা দশ'ন করেন। অধমণ্ডপটির ছাদ হল গম্বজাকীতির এবং এর স্থাপত্য রশতিটি 
ইসলা'মক স্থাপত্য রশীতিকে অনুসরণ করেছে । ন্তরিরথাকৃতি গভ/গৃহ সহ গম্বুজাকৃতি 
অধ'মণ্ডপের অপর কোন উদাহরণ সমগ্র বধ'মান জেলায় আর 'ছ্িতীয় নাই। মন্দিরের 
বাইরে রয়েছে সাধারণ দর্শনার্থদের স্থান । ৮ট সুদৃঢ় থামের উপর দালান রীতিতে 
নামত এই উন্মন্ত স্থানে দাঁড়িয়ে দেবী দর্শন করা যায়। মাঁন্দরের পশ্চাংভাগের 
এককোণে গনত্যভোগের জন্য পাকশালা ও অপর প্রান্তে শ্যামরায়ের মান্দর, যথায় 
শ্যামরায়ের শিলামর্ত ও অস্ট ধাতুর শ্রীরাঁধকার মুত" প্রাতান্ঠত আছে ও 
1নত্যপজা হয়। 

যোগাদ্যা মান্দরের অনাতিদুরে দেবীর ভৈরব ক্ষীরকণ্ঠক মহাদেবের মাঁন্দির ! 
এই মান্দরটি উনাঁবংশ শতকের শেষভাগে 'নার্ঘত হয়েছিল। মাঁন্দরাট প্রায় ৪০ ফুট 
উচ্চ এবং 'ন্-স্তুরে গবভন্ত ॥ খাড়া 'সশড় বেরে ততায় স্তরে উঠলে ম্াারকণ্ঠক ভৈরব 
গলঙ্গের দর্শন মিলবে । শিবলিঙ্গের পাম্বে কাশী হতে আগত এক সন্াসীশীর সমাধি 
রয়েছে । এই সাধক ক্ষণরগ্রামে সাধনা করে 'সাম্ধলাভ করেন এবং তাঁর দেহত্যাগের 
পর মান্দরের মধ্যে সমাধিস্থ করা হর । গ্রামে পশ্চিম প্রান্তে রয়েছে সুউচ্চ ষজ্জবেদী । 
বৎসরের 'বাঁভল্ল সময়ে যজ্জকুণ্ডের বেদীতে বোদক ব্রাহ্মণেরা দেবীর উদ্দেশ্যে হোম 
করেন। যজ্জকুণ্ডের পাশে আছে “উথান মান্দর' । ৩১শে বৈশাখ অর্থাৎ মহাপজার 
দন দেবীকে জল হতে তুলে সারাদনের জন্য এই মান্দরে রাখ হয় এবং হাজার হাজার 
মান্ষ পধাযিক্রমে শ্রীমূর্তি দর্শন করে নয়ন সার্থক করেন। ক্ষীরদীঘির পাড়ে 
একটি প্রাচীন মান্দরের ধ্বংসাবশেষ রয়েছে । অতাঁতে প্রবাদ ছিল ষে, গ্রামে কোন 
দালান িমণ করতে নেই । সেকারণে গৃহস্থ বাড়ীর ধিগ্রহগল মাটির তৈরী বাংলা 
চালাঘরের মধ্যে প্রাতীষ্ঠত আছেন । 

গ্রামের মধ্যচ্ছলে সবিস্তৃত চত্বরের নধ্যে গ্রাম-দেবী যোগদ্যার সুউচ্চ মন্দির ৷ 
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মন্দির প্রাঙ্গণাঁট ঘিরে ব্রাহ্থণগণের বসবাস, দেবী পজার সঙ্গে তাঁদের প্রত্যক্ষ 
যোগাযোগ ॥ ব্রাঙ্ছণ বসাতির চারদিকে উপ্রক্ষান্য় ও গোপ জাতির বাসস্থান । 
সবশেষে গ্রাম সংলগ্ন অথচ গ্রামের বাঁহভাঁগাটি ঘিরে নিম্নবর্ণের লোকেদের বসবাস 
আছে। গ্রামের মধ্য দিয়ে প্রসারিত ২টি প্রধান রাস্তা পূর্ব-পশ্চিম ও উত্তর-দাক্ষিণে 
চলে গিয়েছে । ধম্মী় কারণে__এই গ্রামে ধোপা, কল, কুন্ভকার, মুসলমান প্রভাত 
কয়েকটি গোষ্ঠির মানৃষের বসবাস নিষিদ্ধ হয়ে আছে । সদগোপ ও বৈদ্য জাতির 
বসবাস নেই। গ্রামচ্ছ মান্‌ষের প্রধান উপজাীবিকা হ'ল চাষবাস, মজংর ও ভন 
অণুলে চাকুরী । 
যে কোন সাধারণ গ্রামেই এরূপ অবস্থা দেখা যাবে । 'িম্তু ক্ষরগ্রামের সাংস্কৃতিক 
পাঁরমণ্ডল গড়ে উঠেছে দেবী যোগাদ্যাকে কেন্দ্র করে এবং গ্রামের ষে কোন প্রাচীন 
ংশের সঙ্গে যোগাদ্যা দেবসর নিত্য নৌমাস্তক পূজা আচার জাঁড়ত আছে। দেবর 
সঙ্গে গ্রামের মানৃষের তিনভাবে সম্পকণট গড়ে উঠেছে, যথা, ভূমিদান, বাঁত্বদান ও 
সম্মানজনক মালা-চন্দন বিতরণের মধ্য দিয়ে । যোগাদ্যা দেবীর সেবাইত ও পুজার 
সঙ্গে জাঁড়ত নিম্নবর্ণের লোকেরা ঢাক", কামার প্রভৃতি গোষ্ঠির ব্যান্তরা বধণমানের 
মহারাজার 'নকট হ'তে ভূমদান পেয়েছিল। সেবাপজজার সঙ্গে জাঁড়ত গ্রামের অন্যান্য 
ব্যন্তগণ কোন 'না্ট কর্মের জন্য বর্ধমানের রাজাদের নিকট বৃত্তি পেত। ব্রাহ্মণ 
ব্যতীত গ্রামমচ্ছ উচ্চবণের লোকেরা দেবীর পূজা শ্রঙ্ঠুভাবে সারা বছর ধরে সম্পন্ন 
করার জন্য বাভন্ন গোঁণ্ঠির ক্ষেত্রে 'নার্দষ্ট কমণগুঁল পালন করতেন । এই সকল 
সম্ভ্রান্ত বংশঈয়গণ ভ্ঁমদান বা বাত্বর পারবর্তে বিশেষ [বিশেষ উৎসবের সময় সম্মান- 
জনক মালা ও চন্দনে লোকসমক্ষে ভাবত হতেন । গ্রাম প্রাতম্ঠার কোন জনশ্রুুত বা 
প্রবাদ না থাকলেও এই গ্রামে দেবী ষোগাদ্যার প্রাতঙ্ঠিত হওয়ার পূর্বরূপ কীর্থি- 
বাসের রামায়ণে পাওয়া যায় । রামায়ণের লঙ্কাকাণ্ডে মহীরাবণবধ পালাম্ন বার্ণত আছে 
যে, মহটীরাবণের পাাঁজতা দেবশ ভদ্রুকালী বা'যোগাদ্যাকে মহীরাবণ বধের পর রামচম্দের 
আদেশে নর্তদেশে প্রতিষ্ঠা করা হয় । কণীর্তবাসের “যাগাদ্যা বন্দনা" হতে জানা ধায় 
যে? দেবার আদেশে শ্রীরামচন্দ্র হনুমানকে ক্ষীরগ্রামে দেবীকে প্রাতষ্ঠার জন্য আজ্ঞা 
করেন। এখানে হরিদত্ত নামক এক স্থানীয় ভূষ্বামীর কথা যোগাদ্যা বন্দনায় পাওয়া 
যায়। এই হ'ল দেবা যোগাদ্যার প্রাতিষ্ঠার প্রাক-কাহনী। কদ্তু সপ্তদশ শতকের 
পূর্বে দেবী কোন রাজানুগৃহঠীত ছিলেন বলে কোন কথা জানা বায় না। সম্রাট 
আওরগগজেবের সময়ে খাজুরাডীহ নিবাসী বঙ্গাঁধকারশ হারনারায়ণ রায় প্রাসম্ধ 
পীঠস্থান ক্ষীরগ্রামের যোগাদ্যা দেবীর সেবা বন্দোবস্তের জন্য ১৬০০ টাকার ভসম্পান্ত 
প্রদান করেন। বর্ধমানের জামদার কীর্তচাঁদ রায়ের আমলে যোগাদ্যা দেবীর 
সেবা পজার ভার বর্ধমান রাজবংশ গ্রহণ করে এবং সেই সময়েই প্রাচগন ধ্বংসপ্রাপ্ণ 
গান্দরের উপর বর্তমান মান্দরটি প্রাতাত্ঠত হয়োছল। যোগাদ্যা দেবীর খ্যাঁতিতে 
আকৃষ্ট হ'য়ে নদণয়ার রাজা, পাটীলির জাঁমদার ও স্থানীয় সম্ভ্বান্তশালশ ভত্বামণ্গণ 


৪৬ বধধমান £ ইাতহাস ও সংস্কাঁতি 


বৈশাখ সংক্রাম্তিতে যোড়শোপচারে দেবীর পুজা ও বাঁলদানের ব্যবস্থা কয়োছলেন । 
৩১শে বৈশাখ জল হ'তে দেবীকে তোলার সময় মশালের দ্বারা আলোক দানের ব্যবস্থা 
করা হয়। এইর্‌প মশালের আলো “নদের মশাল" নামে খ্যাত। একালের নদীয়ার 
রাজারা মশাল পাঠান না; কিন্তু আলো দানের ব্যবস্থাকে আজও “নদের মশাল, 
বলা হয়। মহাপজার দন 'ছ্বপ্রহরে পাম্ববত+ ইটাগ্রামের রায়চৌধুরীদের ও. 
কটা'রয়া গ্রামের ভট্রাচাযদের দেবী দর্শনের অগ্রাধকার আজও বলবৎ আছে । গ্রামে 
প্রচুর ত্রাঙ্ণের বসবাস থাকা সত্বেও দেবখর উদ্দেশ্যে অন্যাষ্তিত যজ্ঞে যজ্ঞকারক হ'লেন 
বোঁদক ব্রাহ্ণরা । তাঁরা পার্ববতণ 'িনগন গ্রামের বাঁসম্দা। এই যক্দ্রেব সময় ছাগ 
বলিদান-কমে” সাধারণ শাস্নীয় রীতি মানা হয় না। বাঁলকৃত ছাগের মুণ্ডটি 
পাশচমাদিকে এবং হস্তারক দাঁক্ষণম:খে দাঁড়িয়ে বাঁলদান করে। মহাপূজার ₹ দন 
পূর্বে অথাৎ ২৯শে বৈশাখের গভীর রান্রে দেবীকে জল হ'তে তোলা হয় । এই সময়ে 
দেবী মূরর্তকে ঘৃত সহকারে মার্জন করা হয়। রায়রায়াণ বংশীয়গণ একটি বাল 
ও একগাছি নূতন কাছ 'দিয়ে থাকেন ; যা ?দয়ে দেবীকে জল থেকে তোলা হয়, কিন্তু 
তাঁরা উপাস্থিত থাকেন না। নরসোনা গ্রাম হ'তে চক্রবতররা ২৯শে তারথে অথাৎ 
পাট-নড়ানর-দিন প্রাতঃকালেই চাল, মাছ, ত'রিতরকারণ, 'বজ্বপন্ত্র ও জবার মালা 
নিয়ে এসে দেবীর ভাণ্ডার হস্তে অর্পণ করেন । এই দিন রান্রে দেবীকে জলে রাখার 
সময়ে ডোমের মশাল জবালান হয় । গোহগ্রাম হ'তে আসে মাসীপসনর ঝাঁপ আর 
একজোড়া শাখা । সম্ভবতঃ গোহগ্রামের শাঁথারর 'িনকটই দেবী ধামাচয়ার ঘাটে 
শাখা পরেছিলেন । দেবীর শাখা পরার কাহননাট গোহগ্রামে শখারিকে নিয়ে গড়ে 
উঠেছে । ১৫ই বৈশাখ হ'ল দেবীর লগ্ন উৎসব । লগ্ন উৎসবের দিন হ'তে ২৯শে 
বৈশাখ পর্যন্ত ঢাকের পরিবতে” মাদল বাদ্য হয় । পালাক্রমে বৈশচ ও গোবর্ধনপুরের 
চ্মকারেরা এই মাদল তৈরণ করেন। রাজবাড়ীর প্রধান হস্তারক আসেন পাশ্ববতী" 
গ্রাম হতে । কিন্তু এই মাদল পরের বছরের জন্য রেখে দেওয়ার ব্যবস্থা নেই। 
গ্রামের পূব ভাগে মাদল ডাঞ্গার মাঠে “মাদলভাগ্গা” অনুষ্ঠান হয়। একালে লগত 
হলেও অতগতে ম্‌দত্গের ব্যবস্থা ছিল, যা সরগ্রামের কোন এক ব্যান্ত তৈরশী করত। 

পাশ্ববতরঁ গ্রামের অধিবাসীদের সঙ্গে দেবী পুজার যের্‌প নিকট সম্পক" গড়ে 
উঠেছিল অনুরূপভাবে সমগ্র গ্রামের জনগোচ্ঠির সঙ্গে দেবী-প্‌জার অনংষ্ঠানগ্াীল 
অঙ্গাঙ্গভাবে জাঁড়ত। সারা বছরের পূজার আচার অনষ্ঠান ও বাৎসরিক পুজার 
সঙ্গে সংক্লন্ট অনুষ্ঠানগুল দেখে অনমান করা ধায় ষে, অতীতে দেবী কোন আদম 
জনগোন্ঠির উপাস্য ছিলেন এবং প্‌জার স্গে কাঁষাভাত্তক লোকধম“ অনুষ্ঠানের 
সন্গল এখনও বর্তমান আছে । যাঁদ দেবী আদতে ব্রাঞ্ণ্য-ধমে'র গ্রভাবের ছারা 
প্রতষ্ঠিতা হতেন তাহলে 'তিনি কোন গোঁ্ঠাবশেষের উপাস্যা দেবীরপে পাুজতা 
হ'তেন। জাতি-ধম্ম নিবিশেষে গ্রামের সমস্ত পরিষারের সঙ্গে তাঁর 'নাঁবড় সম্পক 
গড়ে উঠত না। 


একটি গ্রাম সম'ক্ষা ৮৭ 


প্রথমেই বলা যায় ডোম উপগোষ্ঠির কথা । ক্ষারগ্রামে ডোম পাঁরবারগুলি 
দৈনন্দিন পুজা অর্চনার ক্ষেত্রে ও বাৎসাঁরক পজায় একটি অপারহার্ধ গোষ্ঠি বলে 
[বিবেচিত হয় । যোগাদ্যা দেবর পূজা পদ্ধাত ও পশবাঁলির বাহ-ল্য দেখে নিঃসন্দেহে 
বলা যায় আদতে তান পুরোপাুর তাঁন্তিক শান্তদেবী। কাব কাত্তবাস ওধা ও 
পরবতরকালের কবিদের রচিত “যোগাদ্যাবন্দনা” হতে এই পরিচয় মেলে ষে, অতাঁতে 
দেবীর 'নকট নরবাঁল দেওয়ার রশীত 'ছিল। কালকাপরাণে আছে, নরবাঁল হল 
দেবী পূজার অন্যতম শ্রেষ্ঠ অর্থ । ৩১শে বৈশাখ অথণং বাৎসারক পজার 'দিন ভোর 
রাত্রে জল থেকে দেবীকে তোলার পর ডোমগোণ্ঠির কোন ব্যন্তি বেলের কাঁটা 'দিয়ে তার 
বুক হতে রন্তবার করে এ রন্ত নিবেদন করার সময় বলেন--পনে মা নররন্ত খা ।” 
আজও মহাপ্‌জার দিন ও আঁম্বন মাসে মহানবমশীর "দন মাহষ বাঁলদান হয়। 
বাৎসারক পূজার 'দন গ্রামচ্থ ও পার্্ববতাঁ গ্রামের লোকেরা ক্ষীরাঁদঘীর পাড়ে ঘট- 
স্থাপনা করে পূজা করে ও অসংখ্য ছাগ বিদান হয় । 

বৈশাখী সংক্াম্তর দিন দেবীর মূলমণ্দির প্রাঙ্গণে ভোর রান্রে অনত্ঠিত “ডোম- 
চুয়াড়ী” অমঞ্ঠানাঁটি দেখে স্বাভাঁবকভাবে সন্দেহ জাগে যে, অতীতে ডোম সম্প্রদায় 
[ছিল দেবর আদি উপাসক। তরোয়াল হাতে ব্রাঙ্ষণ ও লাঠি হাতে ডোমের যুদ্ধের 
মহড়ার অর্থ হল দেবা পূজার আঁধকার নিয়ে উচ্চবর্ণের সথ্গে নিষ্নবণের সংঘর্ষ 
অর্থাৎ প্রাচীন গোষ্ঠির উপর ব্রাঙ্গণ্য ধর্মের ক্ষমতা ও প্রভাব বিস্তারের আকাক্ক্ষা 
লোকেদের হল নকল যৃণ্ধের মহড়ার প্রতীক । এ ্দন ভোর রান্রে যে ছাগ বাঁলদান 
হয় সৌঁটি নরবাঁলর অনুকজ্প বলে কোন উচ্চবর্ণের মানুষ তার মাংস আহার করে না। 


বৎসরের অন্যান্য সময়ে দেবকে জল থেকে তোলার সময় ডোমের উপাস্ছাত অতান্ত 
আবশ্যক । মাঘ মাসে “উগলের” সময় ডোমই হল আমম্প্রক বলির প্রধান হস্তারক । 
২৭শে বৈশাখ বৈকালে ক্ষণরগ্লামে “মোরনাচ” যা অপন্রংশে--“নক়্র নাচে” পরিণত 
হয়েছে । এই অনম্ঠানটির অন্তার্নাহত অর্থ হ'ল আদিম আর্দিবাসীদের নরবাল প্রথার 
একটি স্মরণযোগ্য দিন । হাশ্টার সাহেব তাঁর “756015 0£ 018359, গ্রচ্ছে উল্লেখ 
করেছেন যে, ওঁড়যার খন্দ জাত বাঁলকৃত নরকে “মেড়ক্লা” বলে। তারা গেড়য়াটিকে 
কছ-কাল আহারাদ 'দয়ে রক্ষণাবেক্ষণ করার পরে বাঁলর উদ্দেশ্যে 'নয়ে যায় । 
প্রীতাঁট উপজাতীয় পুজা আচারের সমর গ্রাম প্রদাক্ষণের ব্যবন্ছা আছে । বলিকৃত 
মেড়য়াটিকেও* তাই একটি নৃতন বস্ত্র পাঁরয়ে গ্রাম প্রদাক্ষিণের বাঁধ ছিল । 

প্রথাঁটির অন-কজ্পর:পে দতবংশীয় কোন ব্যাস্ত ক্ষীর কলস মাথায় 'নিয়ে নাচের যে 
দৃশ্যাট দৌথিক্সে থাকেন, তা আদতে 'ছিল প্রাণ ভয়ে ভীত কোন মানুষের পাঁরঘাণের 
উপায় খুজে বার করা। এইভাবে “মেড়য়া' নাচ বা “ময়ূর নাচ' অনংঙ্ঠানের পর 
মানুষাটকে আরও ভিন 'দিন আবদ্ধ করে রেখে মহাপজার দিন ভোর রাত্রে দেবীর 
সম্মুখে বাঁলদান করা হত । একালে নরবালির পারবর্তে মাহষ বাঁল হয় । 

আদম আঁধবাসীদের বিশ্বাস ছিল যে, নররন্তের সঙ্গে কাঁষির সুসম্পক' আছে। 


৮৮ বধণমান £ ইতিহাস ও সংস্কাত 


ভারতবষে'র কয়েকটি আদম উপজাতি ও প্রাচীন জামণনীর উপজাতীনন্ন ধ্যান-ধারণা 
ও আচার-অনুষ্ঠান প্রসঙ্গে ৪1 38065 7782০1 ও দেবীপ্রসাদ চট্রোপাধ্যায় মন্তব্য 
করেছেন--“নররন্ত হল উত্ব“রা শান্ত বৃদ্ধির সহায়ক ।, 

হাড় পারবারের লোকেরা দেবীকে জল হ'তে তোলার সময় ১০ মশাল জেহলে 
ক্ষীরদশীঘর পাড়ে দাঁড়য়ে থাকে। গ্রামের বাগদণী পাঁরবারভুন্ত ব্যান্তরা দেবীর 
প্রত্যেকটি অনুষ্ঠানের সময় পতাকাবাহীর কাজ করেন। বিশেষতঃ ১৫ই বৈশাখ ও 
৩০শে বৈশাখ গ্রাম প্রদাক্ষণের সময় ৭টি পতাকা সহ তাদের উপাঁস্থাতিকে নেতৃত্ব দেওয়ার 
ভঙ্গ বলে অনুমান করা যায়। 

দেবীবাক্য অনুসারে সার বৈশাখ মাস ধরে ক্ষীরগ্রামে হিলকর্ষণ নিষেধ । 
আন.জ্ঠানিকভাবে ৩০শে বৈশাখ বৈকালে হলকর্ষণ অনুষ্ঠানের পর হ'তে গ্রামের 
কাঁষকার্ষ শুরু হয়। এই অনুষ্ঠানাটকে “হাল-লাঙ্গল” বলে। “হল-লাঙ্গল”” 
অনচ্ঠানে প্রধান অংশগ্রহণকারশীর মধ্যে বাগদী সম্প্রদায়ের অপর একটি গোষ্ঠি 
নেতৃত্ব প্রদান করে । অতাতে “এরাই” ছিল দেবীর রক্ষী এবং একালেও রক্ষী বা 
পাইক যুক্ত হ'ত বাগদীদের মধ্য হ'তে । অন্যান্য কাজের মধ্যে এদের আরেকটি 
প্রধান কাজ হল, “উগলের” সমর গ্রামের প্রত্যেকটি গোঁচ্ঠিকে চিৎকার করে জানয়ে 
দেওয়া হ'ত পজাস্থানে উপস্থিত থাকার জন্য । 


দেবীপ;জার অঙ্গ 'হসাবে অপর একটি অননম্ঠান অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক এবং এই 
গবষয়ে গবেষণার অপেক্ষা রাখে । দেবীর বৃতিধার ঢাকী সমস্ত মাঘ মাসের গভীর 
রাত্রে চোখের উপর সাত ভাঁজ কাপড় বেধে এক পা মাশ্দরের মধ্যে ও আর এক পা 
বাইরে রেখে সপ্ততালে বিশেষ ধরনের বাদ্য বাজায় । বৎসরের অন্য কোন সময়ে ঢাক'র 
পক্ষে এই তাল ব্যবহার করা নিষেধ । এই অন:ম্ঠানাটকে ““নাশধেম্বল” বলা হয় ধা 
পুরাকালে আদিম গো'্ঠিতে প্রচলিত ছিল। ১৫ই বৈশাখ হ'তে ৩০শে বৈশাখ পযন্ত 
ঢাকের পরিবতে মাদলের ব্যবহার দেখে সহজেই অনুমান করা মায় যে, দেবী ছিলেন 
কোন আদম গোষ্ঠির উপাস্য । আদম গোষ্ঠির উৎসবের সমন্ন আজও মাদলের 
ব্যবহার করা হয়। কিম্তু দেবঈবাক্য অনুসারে গ্রামে চমকার ও কুগ্ভকারের বসবাস 
নেই। প্রতি বসর পাণ্ববতর্ণ গ্রামের চর্মকারেরা মাদলের নূতন চম“ আচ্ছাদন করেন 
একথা প্‌বেহই বলা হয়েছে । 

যোগাদ্যা দেবীর সঙ্গে শাখার ও তার শঞ্খ পরার কাহনন কীত্তবাস, দয়ারাম 
বাঞ্ছারাম, তর দত্ত ও সত্যেন দত্তের রচনায় অমর হয়ে আছে । কাছনশীট হ'ল, 
1ভন্ব গ্রামের কোন একজন শাখার ক্ষারগ্রামে শাঁখা বিক্রয় করতে আসার সময় 
ধামাচিয়ার ঘাটে যোগাদ্যা দেবীকে শাখা পাঁরয়োছলেন। গ্রামন্ছ প্রত্যেকটি ব্রাহ্মণ 
পরিবার পালাক্রমে দেবীর সেবাপূজার লঙ্গে কোন না কোন ভাবে সম্পকর্যুস্ত হ'য়ে 
আছেন। প্রতাহ চণ্ডীপাঠের জন্য 8 ব্রাঙ্ছণ পারবার পালাক্রমে নিষুন্ত আছেন। 
এ ছাড়া নরশোনা গ্রামের চক্রবতাঁ পরিবার, ইটাগ্রামের রাক্ঈচৌধুরী পারবার, 


একটি গ্রাম সমণক্ষা ৬৯ 


মেড়তলার ভট্টাচার্য পারার ও দোনাগ্রামের ভট্টাচা পাঁরবার দেবীপজার সঙ্গে 
প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জাঁড়ত 'ছিলেন। দোনাগ্রামের ভট্রাচার্যগণ পণ্ম:শ্ডণর 
আসনে তন্ সাধনার 'িপ্ঘ [ছিলেন। ক্ষীরগ্রামেও ৪টি পণমুণ্ডীর আসন ছিল। 
জনশ্রীতি যে, মহাপ্জার 'দন জল হ'তে দেবীকে তোলার পর বলিকৃত মান্‌ষের 
নরম-স্ডঁট দোনার ভট্রাচার্যদের প্রাপ্য ছিল। উচ্চবর্ণের মধ্যে দেবী পূজায় দত্ত 
বংশের প্রাধান্য আছে । তাঁরা হরিদত্তের বংশধর বলে দাবী করেন । সম্ভবতঃ অতাঁতে 
দেবণ ব্রাঙ্মণাধমে রুপান্তীরত হওয়ার সময় স্থানীয় ভূস্বামীর সহায়তা লাভের প্রয়োজন 
হয়েছিল। মহাীরাবণের উপাসিতা দেবী ভদ্রকালী রুপকের অন্তরালে অনার্ধদের 
আরাধিতা দেবী ছিলেন এবং তাঁর ব্রাঙ্গণ্য ধর্মে অন্তভূশন্তর সময় হনুমান কর্তৃক 
দেবীর ক্ষীরগ্রামে আনীত হওয়ার পর সেবাপূজার জন্য 'তাঁন হরিদত্তকে স্বপ্লাদেশ 
দেন। এই অনার্য দেবীকে হারদত্ত সাত পন্ত্র বাল "দিয়ে সন্তুষ্ট করেন। প্রচলিত 
লোককথা ও কর্ণীর্তবাসের রামায়ণ হ'তে এই সব তথ্য জানা যায়। দত্ত পারবারের 
লোকেরা পালাক্রমে বৈশাখ মাসে ধাবতীয় যজ্ঞ সম্পাঁকত কাজ, মেড়য়া নাচ, হলুদমাখা 
বস্ত পারধান, উষ্কীষ ধারণ, উপাচার সহ ঝাঁপ ধারণ, ক্ষীর কলস ধারণ ও বহন, 
ক্ষীর কলস 'াবতরণ সহ গ্রাম প্রদাক্ষণ ইত্যাঁদ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। বে 
ব্যান্ত এরুপ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করবেন তাঁকে ব্রহ্ষচর্য? ভাঁমতে শয়ন, হাবষ্যান্ন 
ইত্যাঁ্দ আচার-অন:ষ্ঠান পালন করতে হয়। কোন কারণে এরা পবেস্ত আচার 
অন.ষ্ঠানগুলি সমাধান করতে অক্ষম হ'লে তাঁদের পাঁরবর্তে সামন্ত গোথ্ঠির কোন 
ব্যান্ত প্রাতীনধিত্ব করেন । সামন্তদের পারবতে যে কোন পজারী র্রাঙ্গণ এর্‌প 
অন:চ্ঠান করে থাকেন । 

এছাড়া দেবী পুজার সবাঙ্গীন আচার-অনষ্ঠান বজায় রেখে নিত্যপজাও 
মহাপ্‌জায় সামন্ত গোষ্ঠি, চৌধুরী গোষ্ঠি, মল্ল ও সহিয়নেরা সহায়তা করে থাকেন। 
মহাপজ্জার প্রাক্কালে রাজপুরোহিত গ্রামস্থ সম্ভ্রান্ত ব্যান্তদের উদ্দেশ্যে বলেন--“মায়ের 
পূজা উপাঁস্থত, আমূল, মামুল, বজায় রেখে মায়ের পূজা সার্থক করে তুলতে হবে ।” 
উন্ত বাক্যের পর গ্রামস্থ সম্দ্রাস্ত ব্যান্তগণ সায় দেন। দেবীকে সারা বংসর জল হ'তে 
তোলার জন্য যে মোটা কাছ প্রয়োজন হয় সেটি “পাটনাড়ান'-এর 'দন অর্থাঁং ২৯শে 
বৈশাখ রায়রায়াণ বংশীয়রা ঘি, বালকৃত ছাগ ও কাঁছাটি পাঠিয়ে দেন। গ্রামচ্ছ 
প্রত্যেকটি সম্ঘান্ত বংশের প্রাতীনাধকে মালা চন্দন ও হোমের ফোঁটা দেওয়ার বিধি 
আছে । 

যোগাদ্যা পূজার ব্যাপকতা সম্পর্কে অপর একাঁট অন:চ্চানের মাধ্যমে বোঝা 
যায়। এই অনংষ্ঠানাটকে “গুয়াডাকা” বলে। মূল মান্দরের দক্ষিণ-পশ্চিম ভাগে একটি 
বেদী আছে, যা গয্লাডাকার বেদী নামে খ্যাত । অতাঁতে প্রাত মাসের সংক্াশুর দিন 
সম্ধ্যার পর দেবীর মালাকার পান ও সুপার নিয়ে গ্রামস্ সম্ভ্রান্ত ব্যন্তদের ও কতক- 
গুলি নাদ্ট চ্ছানের ব্যন্তদের আহ্বান করেন। যাঁদের আহ্বান করা হয় তাঁদের 


৯০ বর্ধমান ঃ ইতিহাস ও সংস্কৃতি 


মধ্যে প্রথম ব্যান্ত হচ্ছেন 'ফোপল” মশায় অথাঁং তিনি কোন ডোম সম্প্রদায়ের লোক । 
এরপর “গ;ক্লা” দেওয়া হয় ভরত দত্ত শাসমল্লকে-উদ্দেশ্য করে । অতঃপর ক্রমান্বয়ে 
এড়ুয়ার, নাসগ্রামঃ কুস্ুমগ্রাম, কুড়মুন ও কাঁলগ্রামের উগ্র ক্ষান্ত বা আগরীদের 
উদ্দেশ্যে ডাক দিয়ে “গূয়া” দেওয়া হয় ৷ উগ্র ক্ষান্রয়দের ডাকার অথ" হ'ল এতদণ্চলে 
এ"রাই হ'লেন বিত্বশালী তথা সম্ভ্রান্তশালণ ব্যন্তি, যাঁরা দেবীকে রক্ষা করে থাকেন ; 
গকন্তু সবশেষে মাজগ্রামের নামে “গুক্সা” দেওয়ার সময় “মাজ' শদ্দাট উচ্চারণ করা 
মান্তই সজোরে ঢাক বাঁজয়ে দেওয়া হয়, যাতে অবশিষ্ট কথাগুলি কেউ শুনতে 
না পায়। 

২৭শে বৈশাখ হ'তে ৩০শে বৈশাখ পর্যন্ত প্রত্যহ সম্ধ্যারাপ্নিতে মান্দরের সম্মুখে 
রামায়ণ গান হয় । শেষ দিনে “মহাীরাবণ বধ” পালা অনুচ্ঠিত ময় । বৈশাখ মাসের 
এই ৪ দন দেবীর কোন ভোগ হয় না। প্রবাদ যে, এই সময়ে মহীরাবণ বধ হয়োছিল। 
প্রয়াত অধ্যাপক সত্যনারায়ণ মুখোপাধ্যায় যোগাদ্যা দেবীর পূজা অনূষ্ঠানের মাধ্যমে 
কয়েকাঁট কাঁষ 'ভীত্তক অনুষ্ঠানের প্রাত দৃষ্টি আকর্ষণ করোছিলেন । মাঘ মাসের মকর 
সপ্তম তিথিতে মান্দরের একপাশে ছাই 'দিয়ে তৈরণ চতুষ্কোণ ক্ষেত্রের উপর লাঙ্গলের 
ফলায় ক্ষেন্রাটকে চাষ দেওয়া হক্স। অতঃপর উন্ত ক্ষেত্রের উপর ব্যাং ও মাছ ছেড়ে 
দেওয়া হয়। অনুষ্ঠান-অন্তে গ্রামবাসীরা উর্বরা বৃদ্ধর সহায়ক বলে এক মঠো 
করে ছাই নিয়ে নিজ নিজ কৃঁষিক্ষেত্রে ছড়িয়ে দেয় । এঁ দিন আর একটি কোতুকপ্রদ 
অনুষ্ঠান হয়ে থাকে । মাল ও তাঁর স্ত্রী ছাইয়ের উপর খই ছাড়িয়ে দেয় এবং যোগাদ্যা 
বাড়ীর পবভাগে অবাচ্ছিত একটি 'নাঁদ্ট স্থানে প্রাত বৎসর তাঁরা নবদম্পাঁতর ন্যায় 
গাঁটছড়ায় আবম্ধ হয়ে কিছ-ক্ষণ দড়য়ে থাকেন। এই অনুষ্ঠানকে অনেকে কাঁষ- 
কার্ধের প্রাক-উৎসব বলে অনুমান করেন। ২৭শে বৈশাখ “মেড়য়া নাচের সময় 
“মেড়য়ার” মাথায় হলুদ মাথান বস্মথণ্ড দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়। হরিদ্রাকে শুভ চিহ্ন 
ও কাঁষর উদ্বরাশান্তর সহায়ক বলে মনে করা হত। 

বৈশাখ মাস হ'ল ক্ষীরগ্রামবাপীর কাছে পবিল্ন মাস এবং গ্রামবাসীরা মহাপ্‌জার 
গদনীটকে উপলক্ষ্য করে সারা মাস ধরে কমণচগল থাকেন। পূজার 'দিন কোন 
মহোতসবের ব্যবচ্ছা নেই । কফিল্তুধষে কোন ধান্লী যেকোন গৃহস্থের বাটণতে গেলে 
1তাঁন আতিথেয়তা, আহার ও 'বশ্রাম লাভের সুযোগ পাবেন। 

সমস্ত বৈশাখ মাস ধরে ক্ষীরগ্রামবাসীকে দেবী-বাকা মনে করে কয়েকটি 'বাধ 
1নষেধ মেনে চলতে হয়, ষথা--(১) বৈশাখ মাসে হারদ্রা বাটা নিষেধ, ২) বৈশাখ 
মাসে আধ রম্ধনের হাঁড়িতে কাঠি দেওয়া নষেধ, (৩) বৈশাখ মাসে প্রদীপের জন্য 
সাঁলতা পাকান নিষেধ, (8) পূণণগভাঁ নারীর গ্রামে অবস্থান িনষেধ, (৫) ধান হ'তে 
চাউল প্রস্তৃত করা নিষেধ, (৬) পমস্ত মাস ধরে হলকর্মণ নিষেধ, (৭) প্রথম ৫ 'দিন, 
১৫ই বৈশাখ ও শেষ ৫ 'দন, লেখনী ধারণ নিষেধ ও অন্যান্য দিন লাল কলিতে 
লেখার বাধ আছে । এ ছাড়া গ্রামের কুষ্তকারের বাস ও কোন পরিবারের লোকেদের 


একটি গ্রাম সমপক্ষা ৯৯, 


উত্তরদ-য্নারণ ঘরে বসবাস নিষেধ । যোগাদ্যা দেবীকে উপলক্ষ করে এক 'বিল্তূত 
অণ্ুলের মানৃষ নানাভাবে পরস্পরের সান্বধো এসেছিল। এই গ্রামের দেবীকোশ্দুক 
অনচ্ঠানগুি অপ্রাচীন কালের জনগো'্ঠির সংস্কীতির ধারক ও বাহক রূপে আছে । 
নানা গ্রামের নানা জাতির সমাবেশে যে লাংস্কাতিক পাঁরমণ্ডল একদা গড়ে উঠেছিল 
সেই ব্যবচ্থা 'িশ্চন্নই ব্যাপকভাবে গবেষণার অপেক্ষা রাখে। গ্রাম সমপক্ষান্ন বিশেষ 
সাহায্য লাভ করেছি আমার অনজতুল্য ক্ষীরগ্রানবাসী সনৎকুমার চক্রবতাঁর। 


পাদ্দটীক। £ 


১। ক্ষীরগ্রাম শ্রীযোগাদ্যা বাণীপীঠ পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যা (প্রয়াত অধ্যাপক 
সত্যনারায়ণ মুখোপাধ্যায় রচিত বিভিন্ন প্রবন্ধ |) 

২। ক্ষীরগ্রাম শ্রযোগাদ্যা বাণীপীঠ পত্রিকা, প্লাটিনাম জয়ন্তী সংখ্যা ! 

৩। কুক্জিকাতন্ত্র, শাক্তনন্দা তরঙ্িণী, তন্ত্রসার, চণ্তীমঙ্গল, ধর্মমঙ্গল ইত্যাদি গ্রন্থ দ্রষ্টব্য | 

৪ | সত্যেন্্নাথ দত্তের রচনাবলী | 

৫ | 1,25091:05 2100. 138119.05 0: 131100050181--101:0 10009. 

৬! গ্রাম সমীক্ষার বিশেষ সাহায্য লাভ করেছি আমার অন্ুজতুল্য ক্ষীরগ্রামবাসী 
সনৎকুমার চক্রবর্তীর | 


নমামি বর্ছমান 


রাট়ের মধ্যমাঁণ বর্ধমান জেলার “ইতিহাস ও সংস্কৃতি" রচনার সময়ে নদীতীরে, 
পথে-প্রাস্তরে গ্রাম হতে গ্রামান্তরে ঘুরে বোঁড়য়োছি তথ্যানুসম্ধানের নিমিত্ব। নানা 
বৈচিন্ট্যে ভরা বধণমানের প্রাচখন “ইতিহাস ও সংস্কাত' জেলার গ্রামগুিকে আশ্রয় করে 
আজও 1টি*কে আছে । গ্রামপাঁরক্রমাকালে বর্ধমানের পল্লীকাবি প্রয়াত কুমুদরঞ্জন 
মাল্লকের অমর বাণ ছিল এ কাজের পাথেয়স্বর্প । তাই সময়ে সময়ে স্মাতপথে 
উদিত হয় তাঁর সুলালত ভাষা ও ছন্দের মাধূর্ষে ভরা কাঁবতা ম্ধ্মান'কে। 
নমাম বর্ধমান, 
দামোদর গায় দশকোশী তালে 
তব বন্দনা গান। 
তব কাঁধর্দল যারা কালজয়ণ-_ 
ভাষাকে করেছে চির শোভাময়ণ, 
যৃগ যুগ ধার বঙ্গবাসীরে 
করায়েছে সুধাপান। 
জ্ঞান কম্মের 'বাবধ ক্ষেত্রে 
সভম্তানগণ তব, 
1নজ প্রাতভায় কীর্তর মঠ 
স্থাপিয়াছে নব নব। 
মমতায় গড়া তব ইতিহাস, 
দেবতা মানুষে পাশাপাশি বাস 
দিকে 'দকে তব তনয়গণেন্র 
জয়রথে আভিষান। 
লাথো ভক্তের চরণের ধাঁল-- 
[দয়াছ আমার শিরে, 
আঁভিষেক মোরে তুমিই করেছ 
লাখো নয়নের নীরে। 
তোমার বটের টোপরই যে পার 
ধন্য যে মান, গোরব কার 
তোমার স্নেহেতে বাদ্ধত আঁম-_ 
এই মোর সম্মান। 
নমাম বদ্ধমান। 


পঞ্চম অধ্যায় 
লোকসংস্কৃতি ও এঁতিহ্য 


রাট়াপুরা 
(রাড়ের প্রাচীন রাজধানী ) 


রাঢ় জনপদের ইতিহাস পর্াঁলোচনার সঙ্গে রাট়ের প্রাচীন রাজধানীর অনুসন্ধান 
করা একান্ত প্রয়োজন । এই জনপদের রাজধানী কোথায় অবস্থিত ছিল সে-সম্পর্কে 
স্ুুননী্দন্ট কোন তথ্য পাওয়া যায় না। কিন্তু অন্যান্য জনপদের ন্যায় রাঢ়ে একাঁট 
প্রাচীন নগরণ ছিল যেখান হতে জনপদের শাসনকার্য পাঁরচালিত হত। একাদশ 
শতকে কৃষ্ণামশ্র রচিত “প্রবোধ চচ্দ্রোদয়ম” নামক সংস্কৃত নাটকের "দ্বিতীয় অঙ্কে 
বা্ণত আছে,--“গোৌড়ং রাষ্ট্রমনূত্তমং 'নরুপমা তত্লাপি রাঢ়াপুরণ'-অথাঁং গৌড় 
নামক একাঁট অনুপম দেশে রাটাপুরীী নগর 'বদ্যমান। তাহলে দেখা যাচ্ছে ষে। 
রাঢ়াপুরগর আঁস্তত্ব ছিল; কিন্তু ভোগোিক অবাস্থিতি বিষয়ে প্রশ্ন থেকে যায় । 

কৃষ্ণ মিশ্র বাঁ্ণত, ভাগখরথী তণরে চক্রতীথ+ ভূরিশ্রেচ্ঠঠ ও রাড়াপুরশী কোন 
কঁজ্পত নাম নম্ন। হরেকৃ্ণ মুখোপাধ্যায়ের মতে__“জয়দেব-কেন্দূলী হতে প্রায় ছয় 
ক্লোশ দক্ষিণাস্থত “আড়া" গ্রামই প্রাচ্ন রাঢ়াপূরণার স্মৃতি বহন করছে।” রাটের 
আঁধশ্বর ও নূপাঁত-বাঁনতার উল্লেখ রয়েছে খাজ্‌রাহো মনশ্দিরলিপতে । অনুরূপভাবে 
রাঢাপূরীর আঁধম্বর কর্তৃক রাড়েশবর শিব প্রাতগ্ঠিত রয়েছে বতমান আড়া গ্রামে । 
দুগাঁপুর হতে ৬ কিলোমিটার উত্তর-প্‌বে কিনা থানার অধীনস্থ আড়াগ্রামের 
(জে. এল. নং ৯১) পবপ্রান্তে জঙ্গলাকীর্ণ স্থানে একাঁট ধ্বংসস্তূপ আছে এবং আড়া 
হতে শিবপুর যাওয়ার পথে প্রাসম্ধ রাঢ্েবির 'শিব-মান্দরাটি অবাচ্থিত। এই মান্দিরাট 
রেখদেউল স্থাপত্য রীতিতে মাকড়া পাথরে নিত হয়েছিল; 1কম্তু বারবার 
সংস্কারের ফলে মান্দরের বাঁহরঙ্গ বেশ পরিবর্তিত হয়ে গেছে । হরেক মুখোপাধ্যায় 
আরও মন্তব্য করেছেন ষে; গ্রামের চারিদিকের ধ্বংসন্তপকে কোন প্রান নগরণর 
ধ্বংসাবশেষ বলে অনূমান করা যায়। রাট়ের উচ্চারণে র' স্থানে “অ' প্রচালত আছে 
তাই 'রাঢ্েবর' হয়েছেন “আড়ে*বর" এবং রাঢ়্াপুরী 'আড়া'তে পাঁরণত হয়েছে। 

রামগঞ্জ তাম্রশাসনে বাণত ঈশ্বর ঘোষের ঢেকরণ ও সম্ধ্যাকর নন্দীর রামচরিতে 
টাল্লীথত ঢেন্করণী রাজ্য ছিল এই অঞ্চলেই । মাম্দিরের উত্তরভাগে অবস্থিত 'নাবড় 
অরণ)ি গড়ের জঙ্গল নামে পরিচিত ॥ এই বনভূমির মধ্যেই গৌরাঙ্গপুর মৌজায় ইছাই 
ঘোষের দেউল ( নং ২৮) এবং 'বিঞুপর গ্রামের (জে. এল. নং ৪৪) নিকট শ্যামার্‌পার 
গড় অবাচ্ছিত । মনে হয় আড়া, বাম:নাড়া। গোপালপুর রূপগঞ্জ, কালিগঞ্জ ও গড়ের 
জঙ্গল স্থান নিয়ে অতীতের রাঢাপুরীর পত্তন হয়োছল এবং গড় ও পারখার হারা 


৯৪ বর্ধমান £ ইতিহাস ও সংস্কাত 


নগরটি বেম্টিত ও সুরাক্ষত ছিল । 

আড়া গ্রামের পশ্চিম প্রান্তে একটি স্থান গড়দ:য়ার নামে পরিচিত এবং পূব প্রান্তকে 
স্থানীয় লোকে বাজীগড় বলে। বাজীগড় অঞ্চলে থোঁদত প্রাচীন প্রস্তরখণ্ড ও 
প্রাচীরের ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। গ্রামের মধ্যে ও চারপাশে কয়েকটি বড় দশীঘ আছে, 
যেগ্যলিকে ঘিরে স্থানগয় প্রবাদ বা লোককথা প্রচলিত আছে। মাঁশ্দরের ঘ্বঙ্প পাঁরসর 
গভ'গ্‌হের মধ্যে গ্রানাইট পাথরে তৈরী শিবাঁলঙ্গটি একটি কুপের উপর ম্ছাঁপিত। 
মান্দরের িকটচ্ছ মহাকাল দীঘ ও রমণার দশীঘ নাম দ:ট তাদের প্রাচীনত্বকে স্মরণ 
কারয়ে দেয় । 

আড়া গ্রামে প্রাচীনত্বের অপর নদর্শন হল গ্রামদেবী “আঁখলেশ্বরী” বান গ্রামের 
দাঁক্ষণভাগে প্রাতঠত আছেন । মতিট ভগ্র এবং সম্মুখ ভাগ চাঁচিয়া তুলে দেওয়া 
হয়েছে । “মার্তর দুই পান্বে দ:শট কদলীবক্ষ, মাথার উপর সপের সাতটি ফণা 
ছন্রাকারে সাঁজ্জত। দেবী 'ছিভ্‌জা, ভগ্ন পাদপীঠে একি হস্ত মত খোঁদিত রয়েছে। 
বেদীর উপর বৃক্ষমূলে আরও কয়েকটি ভগ্ন মতি, একটি বাসুদেবের মত একি তার 
মূর্তি এবং অপর দ;একটি অজ্ঞাত মূতি'র ভগ্নাবশেষ আছে । তারামযার্তর দ:*পাশে 
দুগ্ছন্ন লিপি 'ছিল, এক ছন্র একেবারেই নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, অপর ছত্রের দু-একটি অক্ষর 
পড়া যায় মান্ত। তার দু'পাশে পণমহাভরের মূতিণট প্রান অস্পষ্ট হয়ে এসেছে । 
মর্তর ভাস্কর্য-ধারায় পাল রাজত্বের প্রথম ভাগের শিজ্পরশীতর প্রভাব লাক্ষত হয় ।' 
গ্রামের মধ্যে ধমরাজতলায় পঞ্থধ্যানী বুদ্ধের ভগ্র মতিট ধমণরাজর্‌পে পাাঁজত 
হচ্ছেন। গ্রামচ্ছ পোড়েলপুকুর নামক পুচ্কাঁরণী সংস্কারকালে বহু মত পাওয়া 
গয়োছিল। প্রবোধ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক সংগৃহীত ২১ সেঃ মিঃ * ৯৩ সেঃ মিঃ আয়তন 
ধবাশিষ্ট থণ্ডপ্রস্তরে থোদিত 'ঘস্তর বিশিষ্ট পচ্মের উপর একজোড়া ন্‌পূুরের চিহ্ন 
এবং নিচের পদ্মটির নিষ্নভাগে একটি 'সিংহমর্তি খোদিত আছে। তাঁর মতে এটি 
কোন জৈন দেবী । বেলে পাথরে "নামত ৩১ সৌশ্টামটার উচ্চ গদভ লাণুনের উপর 
লালতাসনে উপাঁবস্ট ও দ:প্হাত বক্ষে নিবদ্ধ অবস্থায় শীতলাদেবীর প্রস্তরমত" পাওয়া 
গেছে, যাঁর বাম হস্তে সম্মার্জন? । 

পঞ্চধ্যানী বুদ্ধ মূর্তি সম্পকে দু-এক কথা বলা যায়। আডঢ়া গ্রামে ধম'রাজ 
তলায় পঞ্চধ্যানী বুদ্ধমতর একা প্রস্তর নামত চালচিন্রাটর আয়তন ৫৮ সেঃ মিঃ ৮ 
৬৫ সেঃ মিঃ । “শলাথণ্ডট ক্রমশঃ উপরের 'দকে সর: হয়ে গিয়েছে এবং সব“ উপরে 
মুকুট সহ বাগ্ধদেবের কীর্তমখ আছে। চালাঁচত্রে ১৩ সেঃ মিঃ দৈঘণয বিশিষ্ট 
পাঁচটি ধ্যানপ বুগ্ধের মর্তি খোঁদত আছে। এই পাঁচ মতি প%স্কম্ধের দ্যোতক 
এবং পণ্স্কম্ধকে বৌদ্ধরা বুদ্ধদেবের পাঁচটি ধ্যানী মতি" যথা আঁমিতাভ, পদ্মপাণি 
বৈরোচন, সামন্তভদ্রু ও অমোঘ 'সাঁষ্ধর;পে কল্গনা করেছেন ।। এই মতিশট পাল যুগের 
শৈষ পবে” বলে অন.মান করা যায় । 

আতা গ্রামের পশ্চিমভাগ গড়দ:য়্ার এবং পর্বভাগ্প বাজীগড়ের কথা পৃবেই বলা 


লোকসংস্কাত ও এরীতহ্য ৯৫ 


হয়েছে । ১৯৭৪ গ্রীষ্টাব্দে বাজীগড়ে খনন করে ১৬৫ সেঃ মিঃ* ৬৫ সেঃ মিঃ একি 
প্রস্তরখণ্ড আবিষ্কৃত হয় । একটি বেলে পাথরের উপর মোট ১৯ট চিন্র খোঁদিত আছে । 
দুই পাশের মুর্তি দ:ট জটাযুন্ত শিবের আবক্ষমূতি“ এবং মধ্যে ৯ট মত পৃথক 
পৃথক সমচতুক্কোণ কুলুজীর মধ্যে খোদিত এবং মাতগুলি হর-পার্বতীর বিভিন্ন 
লীলামযর্তি । মধ্যের হর-পার্বতীর যুগল মর্ত ছাড়া বাকগুীল অস্পষ্ট । সম্ভবতঃ 
প্রস্তরথণ্ডাঁট কোন মাম্দরের 'লিশ্টেল র্‌পে ব্যবহৃত হয়েছিল । 

রাঢশপুরশর হীতহালসের সঙ্গে আড়া গ্রামের ন্যায় পাম্ববিত বাম.নাড়া গ্রামের 
সম্পক" অত্যন্ত 'নাবড়॥। গ্রামের নামকরণ সম্পকে বলা যায় যে আড়া বাআরা 
শব্দাট আস্ট্রিক ও দ্রাবিড় ভাষাক্ন ব্যবহৃত হয় এবং ভাষাতত্বের বিচারে গ্রামটি প্রাচীন । 
আড়া গ্রামের যে অংশে ব্রাঙ্গণ বসাঁত 'ছিল তা ব্রাঙ্গণ+ আড়া -বাম.ন+আড়ান 
বামুনাড়া'তে রংপাস্তীরত হয়েছে । গ্রামের মধ্যচ্ছলে ভুবনেম্বর 'শবমান্দর অবাস্থত 
এবং মাম্দর সংলগ্র একটি পুকুরের পাড়ে 'শিবতলায় কয়েকটি ভগ্ন মুত” পড়ে আছে। 
জনশ্রুতি এই ষে, প্রায় ৮০ বৎসর প্‌বে রামপাল নামক জনৈক ব্যান্ত পোড়েল পুকুর 
সংস্কারকালে কয়েকাঁট মতি“ উদ্ধার করেন। তন্মধ্যে আকষণণীয় হল নহত্যরত অল্ট- 
ভুজ শিবমযার্তি। একটি আঙ্পতাকার ল্যাটেরাইট পাথরে থোঁদিত অপূর্ব এই িবমৃত+ 
যার আয়তন ৭৫ সেঃ মিঃ * ৪২ লেঃ মিঃ পার্দপীঠ বা বেদীতে বৃষ লাঞ্জন, যার 
পৃঞ্ঠদেশের কু'জাঁটি অত্যন্ত স্প্ট, নত্যরত মত'র উপরের হাত দুশট যোগমন্্রোয় 
মুষ্টিবদ্ধ ; আর নচের হাতে রয়েছে ডমরু ও অক্ষমালা । ডান ভাগের একটি হাত 
কনুই থেকে ভাঙ্গা--মনে হয় এই হাতে ছিল শিবের ন্রিশুল । বাম ভাগের সবীনম্ব হাতে 
রয়েছে কমণ্ডুল এবং তার উপরের হাত দ-”ট ভাঙ্গা । বৃষের দু'পাশে 'শ্বের অনুচরহয় 
দণ্ডায়মান । শিবমাত'র মাথায় জটাজুট ও গায়ে বিচিন্ত অলঙ্কার শোভিত। 
ফলকের উপারভাগের দ-'পাশে দ:শট উড়ন্ত গম্ধর্বমূর্ত খোঁদিত। শিজ্পরীতির 
1বচারে অনেকে ভাঙ্কষটকে গুপ্তোন্তর যুগের বলে মনে করেন। হিন্দু দেবদেবীর 
সঙ্গে প্রাপ্ত একটি প্রাচীন জৈন মতি“ হল উল্লেখযোগ্য প্রাবস্তু। 

আড়া গ্রামে চট্টরাজ পরিবারের দুগাঁ-দালানের কাছে প্রস্তর খোঁদত দ:শট বৃষ- 
মার্ত আছে। গ্রামের অন্যান্য দ্রষ্টব্য বস্তুর মধো রায় পরিবারের বৈকুণ্ঠেন্বর ও 
সৌদামিনেশ্বর শিব মাঁশ্দর, চট্টরাজ পারবারের দ্‌শট আটচালা 'শিব মান্দির ও দুর্গা 
দালান আছে। মহখাঁজ পরিবারের শিবমান্দরের প্রাতগ্ঠা কাল জানা যায় মান্দির- 
লিপি হতেঃস্ 

ও* 
শ্ীশ্লীঅঙ্গনেন্বর শিব 
স্থাপায়নরী প্রীকৃফপ্রসন্ন লায়েকের পাত 
শ্্রীমাত অঙ্গনা সুম্দার দেবা 
১৬ আশ্বিন, সন ১৩২১। 


৯৬ বধ'মান ঃ ইতিহাস ও সংস্কৃতি 


গ্রামটি ক্ষুদ্র হলেও নানা বৈচিন্রে ভরা । পাঁরবারিক দুগাঁ পৃজাগুলির রশীতিও 
বিচিত্র । তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল অমর কথাশিল্পী শরংচন্দ্র চট্রোপাধ্যায়়নের ভাগনশ 
সুশবীলা দেবীর কন্যা উমারাণণ দেবীর *বশরালয়ের প্‌জাটি । 

কালগঞ্জের কাঁলিতলাম্ন ব্যাসাল্ট পাথরের উপর খোঁদিত ভগ্ন দেবীমতিএটকে 
পালষগের নামত বলে অনুমান করা হঙ্ল। মূতিশটির বক্ষদেশ ও কণ্ঠহার ভিন্ন 
অপর কোন অংশ পাওয়া যায় নাই। এই ভগ্ দেবীমৃতিণটকে কাঁলকার ধ্যানে পূজা 
করা হয় এবং দেবীর নামানুসারে গ্রামের নাম হয়েছে কালিগঞ্জ । 

রাটে*বর মাঁম্দরকে ঘিরে রয়েছে পোড়েল পুকুর, আকুলেন্বর রমনা দীঘি, 
মহাকাল দীঘ-_যা আড়া গ্রামের প্রাচীনত্তের নদশশন। অনেকে আঁখলেম্বরী শব্দের 
অপন্রংশ রূপ আকুলেম্বরী বলে মনে করেন। কিন্তু এই অঞ্চলে বসবাসকারণ ডোম 
সম্প্রদায়কে 'আঁকিড়ে ডোম? বলা হয়। মনে হয়, আকুড়ে ডোমদের আদ ধমস্ছান 
আঁকুড়ে*বরীতলা পরবতকালে কোন এক সময়ে আকুলে*বরণীতে রূপান্তরিত হয়ে 
যায়। উপাঁবতের পরিবর্তে তাম্রবলয়ধারী ডোম সম্প্রদায়ের পুরো'হিতগণ ছিলেন 
পোড়েল উপাধিধারণ যাঁরা বামনাড়া গ্রামে পোড়েল উপাধি নিয়ে আজও বসবাস 
করেছেন। কালিগঞ্জে খাড়াং উপাধিধার ডোম সম্প্রদায়ের বসবাস আছে । মনে হয়, 
খঙ্গধারণ শব্দের অপভ্রংশ রুপ হল খাড়াং__এরা রাজকীয় সৈন্যদলের অংশস্বরূপ 'ছিল। 
কাঁলগঞ্জ গ্রামের দাক্ষিণ ভাগে অর্বাস্থুত মাঠাঁট টেঠি খেলার মাঠ নামে পাঁরচিত । টোঠি 
স্মটেটা-টেশ্া অথাৎ লৌহানামত 'ন্রফলাষ-ন্ত ধারাল অস্ত । স্বাভাঁবক কারণে 
অনমান করা যায় যে; এই মাঠে যুদ্ধের উপযোগী নানাপ্রক।র অস্ত্র চালনা অনুশীলন 
করা হত ; ষা আধুৃীনক পাঁরিভাষায় যুদ্ধের মহড়ার স্থান । 

পোড়েল পুকুর হতে উদ্ধারপ্রাপ্ত একটি দেবীম]াত'র ভগ্ন পাদপখঠে একটি হস্তীর 
মতি" খোঁদত আছে । মহাভয়ে ভীত হস্তীট সমমখের পা দ:শট মুড়ে অবনত মস্তুকে 
রয়েছে এবং তার পিঠের উপর প্রবল ক্রমে একটি অশ্ব সম্মখের ডান পা তুলে 'দিয়ে 
1বজয়দপ* ঘোষণা করছে । অশ্বের বাঁ পা”ট করিরাজের মন্তকের উপর স্থাপিত আর 
[পিছনের পা দ:টি ষথাক্রমে হস্তীর পিঠ ও লেজের উপর ন্যস্ত আছে। অগ্বের মুখ 
ঈষৎ ডাইনে বে*কে আছে ; কিদ্তু শাদলের ন্যায় বীভৎসাকাতি সেই মুখভঙ্গীমা যা 
বঁরদ্ধ ও দর্পের প্রতীক চিহ্ন । অনেকের মতে অশ্বটি হল ও'ড়বার গঙ্গো রাজবংশের 
প্রতগক চিহ্ন আর অবন্ত মস্তকে অবস্থানরত হস্ত হল পাল রাজবংশের প্রতীক চিহ। 
সম্ভবতঃ উৎকলরাজ অনন্তভীমদেব রাঢ় বিজয়ের পর দেবী মতর পাদপীঠে 
গজভয়াল মত থোদাই কারে শ্বীয় বিজগ্-দর্প ঘোষণা করার ব্যবস্থা করেন এবং 
দেবী ম:তিণট এইস্থানের কোন মান্দিরে প্রাতম্ঠিত ছিল। এরংপ গজভল্লাল মত 
সাদৃশ্য মূর্তি কোনারকের সনর্ধ মাশ্দরে খোদিত আছে। 

আড়া গ্রামের ইতিহাসের সঙ্গে দু'জন সাধকের কাহছিন? জাঁড়ত আছে। প্রবাদ এই 
যে, ভুবনরায় নামক কোন ব্যান্তি দেবীর কৃপায় তশ্তশাস্ত মতে সাধনা করে নায়কা-সিম্ধ 


লোকসংস্কীত ও এাতহ্য ৯৭ 


হয়েছিলেন এবং প্রচুর 'বিষয়-সম্পাত্তর অধিকারণী হয়ে স্থানশয় অণ্লের জামদারগ লাভ 
করেন। জাঁমদার হয়ে 'তাঁন সাহজাদ রায় নামে পাঁরাঁচত হন। সাহজাদ রায়ের 
প্রত্যহ ইন্টদেবণ দর্শনের কাহনপ শুনে কেন্দুলা নিবাসী 'বির্পাক্ষ গোস্বামী আড়ায় 
উপ্গাস্থত হয়ে দেব দর্শনের উপায় জিজ্ঞাসা করায় দেবীর আদেশ হয়-_“বরূপাক্ষের 
গরুমন্ত্র অশুদ্ধ । শুদ্ধমন্ত্রে উপাসনা করলে আমার দর্শন পাবে। একথা শুনে 
[বির:পাক্ষ উত্তর দেন-_“আমার গরুদত্ত মন্ত্রই শুম্ধ, আম দেবাদর্শন চাই না” । 
বরপাক্ষের গর-ভান্ত দর্শনে দেবী সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে একথাঁন শিলাসন দান করেন 
এবং এই শিলাসনে বসেই ির:পাক্ষ ইন্টমন্ত্র জপ করতেন । িকছকাল পরে দেবীর 
[নদে'শে সাহজাদ ধিরুপাক্ষের নিকট কৌশলে শিলাসনখানি প্রার্থনা করেন এবং এ 
হিলাসনের ছারাই রাঢেশ্বর শিবাঁলঙ্গ মণি করে মান্দরে প্রীতগ্তা করেন। এরূপ 
অন্যায় কাষে'র জন্য 'ির:পাক্ষের পত্র কবীশ্দ্রের শাপে সাহজাদ শ্রীহীন হন। জনশ্রুতি 
যা হউক না কেন, উপরোন্ত কাণহনপর সঙ্গে রাঢ্রেশবর 'শবাঁলৎগ প্রাতষ্ঠার কোন সম্প 
মানা যায় না। 

সমগ্র কাঁকসা থানা অঞ্চলের প্রাচীন ইতিহাস তার প:রাকৃতির নিদর্শন হতেই 
প্রমাঁণত হয় । কিন্তু শিজ্পনগরণ দ-গাঁপুরের বিস্তার লাভের সথ্গে সথ্গে এ সকল 
ধনদর্শনগ্ল ধ্বংস ও লঃপ্ত হয়ে যাচ্ছে। যাঁদ এগহীলকে সংরক্ষণের কোন ব্যবস্থা না 
করা হয়, তাহলে আড়া-বামুনাড়ার ইতিহাস ও সংস্কীত পরবত+ প্রজম্মের নিকট কেবল 
প্রবাদ বা জনশ্রুতি রূপে গণ্য হবে-বাস্তবতার প্রমাণসমহ ল:গ্ত হযে যাবে । 
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৩। ছুগাপুরের ইতিহাস- প্রবোধ চট্টোপাধ্যায় । 

৪। গৌড়বঙ্গ সংস্কৃতি-_হরেকুষ্ণ মুখোপাধ্যায় । 

৫। সংস্কৃত সাহিত্য সম্ভার ( ৬ষ্ঠ খণ্ড )। 


বধণমান (৩য়) ৪ 


ইন্দ্রাণী 


(একটি বিলুপ্ত জনপদ ) 
অজন্ন-ভাগীরথা সঙ্গমস্ছল হ'তে ভাগীরথসর প্রবাহ-পথ দাঁক্ষণ-পার্ব গাঁমনী হয়ে 
চলেছে । কাটোরা থেকে দাক্ষণ-পৃব দিকে এ প্রবাহপথ ধরে দাঁইহাট শহরের 
ভাউাঁসংহ মৌজা পর্যন্ত বিস্তৃত অণুলের মধ্যে যে মহানগরণ একসময়ে গড়ে উঠেছিল 
-"তার নামাঁট ছাড়া অতীত এীতিহ্যের আর সকলই 'বিল/গ্ত। এই অণুলের মধ্যে 
কাটোয়া ও দাঁইহাট ব্যতীত আত্ৃহাট চক, কেশিয়া, ঘোষহাটঃ পান:হাটঃ মণ্ডলহাট, 
একাইহাট» ধবাকহাট, বেড়া, বাগাঁটকরণ, পাতাইহাটঃ চর পাতাইহাট, ভাউাসংহ 
প্রভৃতি মৌজার আস্তত্ব পাওয়া যায় । পুবোন্ত জনবসাঁতগীল হ'ল অতীতের “ইন্দ্রাণী 
নগরের অংশাবশেষ । সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে, সরকার স্থুলেমানাবাদের অন্তর্গত 
£ন্দ্াায়শন' পরগণার উল্লেখ পাওয়া যায় । 
এই পরগণার রাজস্ব ছল ৫ ৯২, ১২০ দাম । সম্রাট শাহজাহানের রাজত্বকালে 
পাটুলীনিবাসী রাঘব দত্ত (খান মোগল সম্রাটের নিকট রায়চৌধুরী উপাধিতে 
ভাষত হয়েছিলেন ) ১৬৫৬ প্রীস্টাব্দে এতদণ্টলের জাঁমদারী লাভ করেন । মনীর্শদকুল 
থাঁর সময়ে ইন্দ্রায়ন বা ইন্দ্রাযীন পরগণা চাকলা বধধমানের অন্তভুক্ত হয় । এই 
চ্থানের সামারক গুরুত্ব উপলধ্ধী করে নবাবী আমলে একটি দুগগ% একটি গড় ও 
একাঁট নূতন শহরের পত্তন হয় । িজরা ১১২৪ অন্দে মোগল সম্রাট জাহার্দার শাহের 
মৃত্যুর পর তাঁর উদ্জর জুলাঁফকার থানের ভ্রাতা সৈয়দ শাহ্‌ আলম থান 'দল্লা হ'তে 
পলামনন করে ইন্দ্রাণী পরগণার অন্তর্গত কাটোয়া শহরে আশ্রপ্র গ্রহণ করেন। 
মবার্শদকাঁল খাঁও সুজাউন্দীনের সময়ে ইন্দ্রাণশ পরগণার জীমদার ছিলেন রামভদ্রু 
চৌধুরী; কিন্তু নিজামতে উত্ত পরগণার খাজনা দাঁথল না হওয়ায় সুজাউদ্দণনের 
পুত্র দেওয়ান সরফরাজ খাঁয়ের এক ফরমানবলে ১৭২৮ খ্রীষ্টাব্দে বর্ধমানের জামদার 
কীতি“চদি রায়ের পুত্র চিন্রসেন রায়কে উন্ত জমিদারর রাজস্ব ভার প্রদত্ত হয়োছল। 
কীতচা্দের আধকারভুন্ত জমিদারর মধ্যে ইন্দ্রাণী ছিল গঙ্গার তীরবত+ অণলের 
মধ্যে প্রাসম্ধ তাঁরস্ছানঃ সেকারণে তাঁরা এই অণ্চলের উল্নাতি 'বধানের জন্য অত্যন্ত 
যত্রবান ছিলেন । বর্গ হাঙ্গামার পর ইন্দ্রণীর অতাঁত গৌরব একেবারেই ল্.প্ত হয় । 
ইন্দ্রাণীর এ্ীতহাসক প্রসঞ্গ বাদ 'দিলৈও মধ্যষগের সাহিত্যে ইন্দ্রাণণ জনপদ, 
ইন্দ্রাণী নগর ও আঁধাচ্তত দেবতা ইন্দ্রেবরের উদ্দেশ্যে প্রশাস্তসচক উল্লেখ পাওয়া 
যায় । কীর্তিবাসের রামায়ণে (আঁদকাম্ড ) আছে+_ 
ইন্দ্রেবের ঘাটে যেবা নর স্নান করে। 
সম্বপাপ মস্ত হয়ে যায় স্বর্গপুরে।” 
মনসামগ্গলের কাব বিপ্রদাস পিপল্লাই কাটোম্না ও ইন্দ্রাণী উভগ্ন স্থানের উল্লেখ 
করে ছেন,স 
“উজবাঁন ক্রমে বাই 1শবা নদ শাখাই 
ওধনপুর বাই ইন্দ্রের, 


₹লাকসংস্কাত ও এরতহ্য ৯৯ 


বাহন নদীয়া দিয়া আঁবুয়া ফুঁলয়া বায়্যা 
ভ্রিবেণ? প্রবেশে মধুকর |, 
1দ্বজ মাধব রাঁচত “মঞ্গলচণ্ডীগণীত' কাব্যে ধনপাঁতর বাঁণজ্যবান্না প্রসঙ্গে বা্ণত 
আছে-_ 
ইন্দ্রাণগস্বর্‌পা বাহে সাধু দিয়া স্বরা । 
তাহার মেলানে 'ডিগ্গা যায়ে কুমৃদপরা 
লোচনানন্দের চৈতন্যমগ্গলে ইন্দ্রাণনর উল্লেখ না থাকলেও কণ্টকনগর বা কাণ্চন- 
নগরের উল্লেখ পাওয়া যায়। শ্রীচৈতন্যদেব সন্ন্যাস গ্রহণের প্‌বে নবদ্বীপ থেকে 
কাটোয়ার পথে ইন্দ্রেবরঘাট ও 'বাকহাটে এসোছলেন, তার প্রমাণ রেখে গিয়েছেন 
বৈষ্ণব কাব জয়ানম্দঃ_ 
'গোধ্ীল সমএ ইন্দরেবরঘাট গিয়া। 
1বকণহাট প্রবোশিলা নিত্যানন্দ গিয়া ।॥, 
জীচৈতন্াললার ব্যাস বৃন্দাবন দাস তাঁর চৈতন্য ভাগবত গ্রন্থে ইন্দ্রাণ ও কাটোয়ার 
উল্লেখ করেছেন, 
ইন্দ্রাণী নকটে কাটোয়া নামে গ্রাম । 
তথায় আছেন কেশব ভারত শুষ্ধনাম ॥।” 


ইন্দ্রাণী নাম'টকে খ্যাত করে রেখেছেন বধধধমানের দুই কাঁব--কাশীরাম দাস 
ও কাঁবকঙ্কণ মূকূন্দরাম চক্রবর্তাঁ। ক।শখরাম দাসের জদ্মভাম ছিল ইন্দ্রাণ 
পরগ্ণাতে, তাঁর রচিত মহাভারতে ( স্বগ্ণারোহণ পরব) উল্লেখ আছে» 
“ইন্দ্রাণী নামেতে দেশ পুবাপর 'চ্ছাত। 
দ্বাদশ তঁঁথেতে যথা বৈসে ভাঁগরথী |” 
কাঁবকন্কণের চণ্ডামঞ্গলে' ধনপাত লওদাগরের পতুত্র সপ্তাডঙ্গা মধকরে উক্জানী 
থেকে অজয় বেয়ে?” 
'াণহনে লীলতপুর পাইল ইন্দ্রাণ? । 
ইন্দ্রেবরে পূজা করে দিয়া পুষ্প পাণীী।” 
মলীমন্তের বাঁগজ্যযা্রা প্রসঙ্গে পুনরায় বার্ণত আছে, 


“ণ্ডলঘাট ডাঁহনে আছে থাকব ঘাটের কাছে 
আনাশ্দত সাধ:র নন্দন । 
সম্মথেতে ইন্দ্রাণী ভুবনে দুললভ জানি 


দৈব নাশে যাহার স্মরণ ॥। 


মূকুন্দরামের বর্ণনায় পাওয়া যায়-যোড়শ শতকের শেষ পর্বে ইন্দ্রাণী নামক 
স্থানের আধাষ্ঠত দেবতা ইন্দ্রেবরের খ্যাতি িল। মহাভারতে বাচস্পাঁত মিশ্র-ধৃত 
বচন থেকেও পাওয়া যায়ঃ 


১০০ বধমান £ ইতিহাস ও সংস্কাঁতি 


“ইন্দ্রাণী নাম তীর্থ স্যাৎ ইন্দ্রাণী যন্ত বাসবম: । 
তপস্তত্বা পাঁতংলেভে সৈব শান্তা প্রয়াগবং |) 
অনুবাদ--ষেদ্ছানে ইশ্দ্রাণম তপস্যা করিক্লা দেবরাজ বাসবকে (ইন্দ্র) পাঁতর,পে, 
পেয়েছিলেন, সেই ইন্দ্রাণী তীর" প্রয়াগের ন্যায় পাবিশ্রু। 
এছাড়া, এতদণ্লে একটা প্রবাদও আছে+_ 
“বার ঘাট তেরো হাট তিন চণ্ডী 'তনেন্বর। 
ইহা যে মানে তার ইন্দ্রাণশতে ঘর ॥, 
অথবা, 
এই কথা যে জানে তার ইন্দ্রাণতে ঘর ।” 
প্রবাদবাক্যটির মধ্যে গ্‌ঢ় অথ“ আছে, তা অস্বীকার করার উপায় নাই। অতাতের 
সমৃদ্ধশালী ইন্দ্রাণণ নগরশতে এত আঁধক সংখ্যক দেবালয় গঞ্জ ও স্নানাথা' গণের 
দনানের ঘাট ছিল, তা স্থানগয় ব্যান্ত ব্যতশত অপর কেহ প্রকৃত সংখ্যা ীন্ণয় করতে 
অক্ষম ছিল। প্রবাদবাকোর মধ্যে ইন্দ্রাণী নগররণর বিস্তীতির কথাও জানা যায়। 
এখানে তিনটি চণ্ডীর দেউল ছিল, যথা,--পাতাইহাটে “পাতাইচণ্ড+, আকাইহা্ে 
“আকাইচণ্ডী? ও কুলাইহাটে “কুলাইচণ্ডী” । দেবা চণ্ডীকার সঙ্গে মহাদেবও পূজিত 
হতেন চন্দ্রেবর') শঙ্খেবর? ও দ্দ্রেবর” রূপে । আবার যে নগরগতে তেরাটি গঞ্জ 
বাবাজার ছিল তার সমাপ্ধ ও জনবসাঁতি সহজেই অনুমান করা যায়। এই স্থানের 
লোকেদের জন্য তৈরী হয়োছল গঙ্গার দাক্ষণ তীরে বারাঁট ঘাট । এগুলি হল-__ 
মনোহারী ঘাট, শঙ্খে*বরণ ঘাট, ইন্দ্রেবর ঘাট, বারদংয়ারশ ঘাট, কালুর ঘাট, স্বর:প- 
পানের ঘাট, কদমতলার ঘাট; বক্সীর ঘাট, গণেশ মাতার ঘাট, গশবের ঘাট, দেওয়ানের 
ঘাট ও কান্তবাবুর ঘাট । ঘাটের নামগ্ুুলি হতে অন:মান করা যায় যে, প্রথম তিনট 
ব্যতশত অন্যান্য ঘাটগ.লি অন্টাদশ শতকের পূর্বে নির্মিত হয় নাই। 
কাশরাম দাসের নামে যে “তের হাটের" প্রবাদ গ্রচালত হয়ে আছে সেই হাটগলও 
প্রাচন ইন্দ্রাণী শহরের মধ্যে রয়েছে, যথা, দেওয়ানের হাট বা দাইহাট, পাতাইহাট, 
বকিহাট, মণ্ডলছাট, আকাইহাট, পানুহাট গুড়েছাট বা খাঁরহাট, ঘোষহাট, আতুহাট, 
বীরহাট বা বেড়া, গঞ্জমুর্শদপুর বা কাটোয়া। এছাড়া ব্যন্ত-নামে দুটি হাট আছে 
--নসরতপুর ও কৃষ্ণচন্দ্রপুরে । মনে হয় প্রাচীন নাম দুটি হারিয়ে গেছে। 
ইন্দ্রাণী শহরে কোন এক সময়ে কৃষ্প্রস্তরে ?নার্মত বিশাল মাঁন্দর গছিল। একালের 
এই মন্দিরের আস্তত্ব খ'জে পাওয়া যায় না; 'ক্তু দাঁইহাট থেকে যতই কাটোয়ার 
পথে যাওয়া যায় ততই গঙ্গার তীরবত% অণুলে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ক্ষোঁদিত প্রস্তর 
চোথে পড়বে । দাহিহাট শহরের বহু বড়ীতে এই মান্দিরের ধ্ংসাবশেষের চিহ্ন দেখা 
যায়; এমনকি এতদণ্চলের মসাঁজদ ও মাজারেও ইন্দে্বর মন্দিরের উপাদান য্যবহাত 
হয়েছে। 
দাইহাটে গৎগার ঘাটের পাশে বদরশাহ আউলিয়ার মাজারে এই মাম্দির়ের শত 


'লোকসংস্কাত ও শ্রীতিহ্য ১৩১ 


ব্যবহৃত হয়েছে । উত্ত মাজারে চুণ, সুরকির পলেম্তারা থাকলেও যেস্যানে পলেন্তারা 
খসে পড়েছে যেখানে হিন্দ; দেবদেবীর ক্ষোঁদিত মত দেখা যায়। আলম খানের 
মসজিদের প্রবেশছারে এইর:প হিন্দ; দেবদেবীর ক্ষোদিত মত" দেখা যায়। 

কবি কাশীরাম দাসের জগ্মভূমি হ'ল ইন্দ্রাণণ পরগণার অস্তগ'ত সিঞ্গি গ্রামে যার 
অবাচ্ছিতি কাশশরামের কানষ্ঠ ভ্রাতা গদাধর দাস তাঁর 'জগতমঞ্গল" কাব্ ছ্াথ'হণন 
ভাষায় উল্লেখ করেছেন ("দ্বিতীয় খণ্ড, পচ্ঠা ৪০৪-১০ )। 

দাঁইহাট শহরের বদরশাহ মসাঁজদের ১'৫ িলোমটার উত্তর-পা্চমে ইন্দ্রবের ঘাট 
অথাঁং বর্তমান বেড়া এবং 'বাঁকহাটের মধ্যবতরঁ স্থানে ইন্দ্রেবর মান্দর 'নার্মত 
হয়েছিল । তাহলে অনুমান করা যেতে পারে ষে, ইন্দ্রাণগ নগরণ এখানেই অবস্থিত ছিল 
এবং এই স্থানের অদ্‌রে রাজারপোতা নামে এক উচু ডাগগায় স্থানীয় শাসকের আবাপ- 
স্থল ছিল । আজ থেকে প্রায় ৮০৩ বৎসর পূর্বে ীতিহাসিক নগেন্দ্ুনাথ বঙ্সু এ স্থানে 
একথাঁন সুচিষ্কণ সুমসূণ ও কৃষ্ণবণের প্রস্তর (৭ ৮৮১২) দেখোছলেন। এরুপ 
দি প্রস্তরখণ্ডের মধ্যে একটি কাটোয়া “কোঅপারেটিভ ব্যাঙ্কের” প্রবেশছ্বারের উপর 
গাঁথা আছে ও অপরটি অনাদি মুখোপাধ্যায়ের বাড়ীতে আছে । প্রস্তরস্তন্ত দটর উপর 
একটিতে গণেশমৃতি ও অপরাটিতে ইন্দ্রাণী মৃতি“ক্ষোদিত আছে । এছাড়া “সখীর 
আখড়া” শাহ আলমের মসজিদের ও দাঁইহাটে জঙ্গলের নানাস্থানে বহু ক্ষোদিত প্রস্তর- 
খণ্ড এখনও ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। বদরশাহ মাজারে সাল্নহত তেশতুলতলায় এবং 
সংলগ্ন গঙ্গার খাতে সমশ্রেণর আরও কিছ: প্রস্তরথণ্ড এখনও দেখা যায় । 

এই 'িশাল িবমান্দর 'যাঁন নিমাঁণ করোছলেন তাঁর ধনসম্পদ নিশ্চয়ই প্রভূত 
ছল এবং এ রাজা প্রবল প্রতাপাঁম্বিত শৈব নরপাঁতি ছিলেন। 'রাজারপোতা? নামক 
্ানে কোন শাসকের বাসস্থান ছিল বলেই অনমান । তারাচাঁদ চট্টোপাধ্যায়ের মতে 
“বাঁকহাটের খাঁড়বনের মধ্যে একটি ভগ্র মান্দির দ:্টগোচর হইয়ে থাকে এবং বীরহাট 
বা বেড়া গ্রামের প্রবেশপথে রাস্তার দক্ষিণে একটি সুন্দর কৃষপ্রস্তর নিমিত শ্তপ্ত প্রোথিত 
আছে; এট হনুমানের লাঠি নামে পাঁরচিতত। মাটির উপরের অংশটি প্রায় ৫ ফুট । 
চ্ানীয় লোক মাটি খড়ে এ ভ্তত্াঁট তুলবার চেষ্টা করেছিল, বিস্তু ৭।৬ ফুট খণড়বার 
পরও তার তলদেশ না পাওয়ায় এঁ কার্য পাঁরতান্ত হয়। মনে হয় উত্ত গ্রস্তরথণ্ড 
প্রায় ২৫ ফুট লম্বা এবং উল্ত প্রস্তরথণ্ডাঁটর দৈর্ঘ্য থেকে অনুমান করা যায় যে এট 
ইন্দেশ্বর মান্দরে ব্যবহৃত কোন স্তন্ভ। রাজা ইন্দশ্বের এই চ্ছানেই ইন্দেশ্বর শিবালিঙ্গ 
স্থাপন করে উন্ত দেবতার নামান্‌সারে ইন্দ্রাণী নগরীর পত্তন করেন। অথবা ইন্দ্রাণশ 
নগরের প্রাভান্ঠত দেবতার নামে শিবালঙ্গের নাম হয় ইন্দ্রেবর । কৃাঁত্িবাস থেকে 
মকুদ্দরামের সময় পর্যস্ত ইন্দশবেরের ও ইন্দ্রাণীর খ্যাতি ছিল। 

ইন্দ্রাণধ অঞ্চলে প্রাপ্ত প্‌রাবস্তুসমহের মধো অন্যতম একটি শ্রেষ্ঠ নিদর্শন 
আবিষ্কৃত হয়োছল। ১৮৮৫ গ্রীস্টাব্দের জ্‌ন মাসে শ্রীবাটণ নিবাসী রামরাম চষ্্ দাই- 
হাটের পাশ্চমন্থব বেড়া নামক হ্ছানে মাটি কাটার সময় একখানি পিতলের তৈরণী তান্ফর্সক 


১০২ বর্ধমান ঃ ইতিহাস ও সংস্কাঁতি 


পেয়েছিলেন এবং পরে সেটি হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর কাছে প্রেরণ করেন। শাস্ধী মহাশয়ের 
মতে, উন্ত তাম্রফলক'টি জৈনদের নৌপজ্জী অর্থাৎ নবপদ প্রাতিমা । শ্বেতাম্বর সম্প্রদায়ের 
জৈনরা মনে করেন যে, খধাযভদেব থেকে মহাবীর বর্ধমান পর্যস্ত সকল তীর্থহ্করকে 
পুজা করলে যে ফল হয়, আশ্বিন মাসে নোৌপজ্জী বা নবপদজীর পূজা করলে 
সেই ফল পাওয়া যায়। শাস্ত্রী মহাশয় বার্ণত নৌপজ্জী প্রাতমার বিবরণ 
নিম্নরূপ £ 

“নবপদের প্রথমপদ আরহণ্ড অথাৎ অহ্ৎ। এই প্রাতিমার 'ঠিক মধ্যস্থলে পাঁচটি 
(&) অহ্তের মূর্তি আছে। ইহারা শ্বেতাম্বরশাঁদগের ঠাকুর ; এইজন্য ইহাদের 
পরিধানে কৌপীন আছে । ইহাদের সর্বমধ্যস্থলের ঠাকুরটির মন্তকে মুকুট» কর্ণে 
কুপ্ডল, গলায় হার । ইনি ধরাসনে উপবিষ্ট, পদঘয় উত্তানভাবে ক্রোড়দেশে স্থাপিত, 
ইনি সম্পার্ণরূপে ধ্যানমগ্র। ইহার বামে ও দাঁক্ষণে দুইটি থাম; থামের উপর 
সেকালের মুসলমান 1খলান, ?খিলানের উপর দুই পাণ্রে দুইটি হাতী। হাত] দুই1ট 
আপন আপন শুপ্ড় উষ্চা করিয়া আছে । শখ্ড় দ-ইটি প্রায় পরস্পর ঠোঁকয়াছে, শুণ্ড় 
দুইটির নীচে খিলানোর উপারভাগে ঠিক মধ্যন্থলে উঠচা খুরা দেওয়া বাটটার মত ি 
পদার্থ আছে। 'থিলানের নীচে আরহতের মস্তকের উপর এবং তাহার দুই পারবে 
লতার মত তিনটি পদার্থ আছে । আহতের বামপান্বে একাঁট ছোট খিলান, তাহাতে 
দুই'টি মতি“; একটি আরহতের 1ঠক প্রাতিরূপঃ আর একটি দণ্ডায়মান আরহতের 
মৃর্তি। অবিহতের দণ্ডায়মান মার্ত প্রায় দোখতে পাওয়া যায় না। 'দগম্বর, 
জৈনাদগের দণ্ডায়মান মত“ উলঙ্গ । শ্বেতাম্বরাদিগের দণ্ডায়মান মৃত বিরল হইলেও 
যথায় আছে, তথায্ন কৌপধনধারশী ॥। আমাদের এ মৃত কৌপটীনধারী--ধ্যানস্থ বাহুদয় 
দেহপার্বে লম্বমান, মস্তক মুকুটহান, পাদুকা জোড়া। 

মূল অরিহতের দক্ষিণ পাশ্বেও দুইটি মাতি। একটি উপবিষ্ট অপরটি 
দণ্ডায়মান । আিহতের এই পাঁচ মূর্তি প্রাতমার ঠিক মধ্যস্থুলে স্থাপিত । জৈনগণ 
একস্থানে পণ্চমৃর্তি রাখিতে পারিলে, তাহাকে পণ্চতীর্থ কহেন এবং বিশেষ আদর 
করেন। কলিকাতায় কোথাও গণ্তপর্থ নাই । এই জাম্নগায় ৩ জৈন মাশ্দির আছে, 
আর দুইটি হইলেই পণ্চতশর্থ হয়, 'িম্তু আমাদের নবপদজীর মধ্যচ্থলে একাঁট পণ্চতীথ" 
আছে ; উহা জৈনাঁদগ্ের বড়ই আদরের ৷ এই পঞ্চতীর্৫ঘের দুই পাশ্বে দুইটি থাম এবং 
উপরে একটি প্রকাণ্ড ?খলান, নগচে একট রেখা । অবাঁশষ্ট আটটি পদ ইহার চতুর্দিকে 
স্াপিত। 

ছতশয় পদ ৪ নাগ 1সম্ঘ। আঁরহতের মস্তকোপার স্থাপিত । ইহার মস্তক 
মু্ডিত, কর্ণে কুপ্ডল+ উত্তান মদদ্রায় হস্ত অক্কোপরি স্থাপিত। উনি বাঁরাসনে 
উপাবজ্ট | 

তুতায় পদ £--নাম আচার্য। ইহার মণ্তক মৃপ্ডিতঃ কণে কুপ্ডল, ধোগাসনে, 
উপাবণ্ট, হস্তুঘয় ভাঙ্গয়া 'গিয়াছে । 


লোকসংস্কৃত ও এাতিহ্য ১০৩ 


চতুর্থ পদ $--নাম উপাধ্যায়। আরহতের 'নিম্নদেশে অবাস্থিত, মুপণ্ডিত মন্তক 
যোগাসনে উপবিষ্ট ; হস্তত্বয় ভাঙ্গয়া গিয়াছে । 

পঞ্চম পদ £--নাম সব্বীসম্ধ। কর্ণে কুপ্ডল, মুশ্ডিত মস্তক যোগাসনে উপবিষ্ট, 
এবং হাত ভাঁঙগয়া গিয়াছে ; এবং অন্য হাত ক্রোড়দেশে স্থাপিত । 

ষষ্ঠ পদ £--নাম সম্যস্ত। 'সম্ধঘ ও আচার্ষের মধ্াস্ছলে অবাশ্থিত ইহার আকাতি 
নাই । ইহার পরে লেখা আছেঃ “নমো শংম্যনশ'” অথাঁধ নমঃ সমান্তায় । 

সপ্তম পদ $--নাম জ্ঞানপদ । আচার্য ও উপাধ্যায়ের মধ্যস্থলে ্ছাপত। পরে 
লেখা আছে “নমো নানশ”” অর্থাৎ নমো জ্ঞানায় । 

অন্টম পদ £--নাম চারঘ। উপাধ্যায় ও সম্বসদ্ধের মধ্যস্থলে অবাস্থিত। পরে 
লেখা আছে “নমো চালততয়” অর্থাৎ “নমশ্চারন্রায়” | 

নবম পদ £--নাম তপঃ। 'িচ্ধ ও মহাসিশ্ধের মধ্যস্থলে, থালঘরে লেখা আছে, 
“নমো তর্পণ” অথাঁং নমস্তান । 

নবপদের নাম--(১) আরহত (২) সিদ্ধ (৩) আচার্ধয (৪) উপাধ্যানন (৫) সব্বণসম্ধ 
(৬) সম্য্ত (৭) জ্ঞান (৮) চারিত্র (৯) তপঃ। 

প্রাতমার নীচে দুই কোণে দুই গণধরের মহত । গণধর অথাঁধ গুরঃ। অনেক 
1শষ্যের গুর: হইলে তাঁহাকে গণধর বাঁলত। গণধরের মহপ্ডিত মস্তক কুণ্ডলধার৯ 
ইহারা জোড়হাতে বাঁসয়া আছেন। পাঁরধানে কৌপশন। একটি হাঁটু ভুমির উপর 
পদদেশ পশ্চাতভাগে স্থাঁপত । অপর পদের পদতল ভূমির উপর । হাঁটধ উচ্চভাবে 
অবাস্থত ॥ 

প্রাতমার নিপ্নভাগে আতি অস্পন্টভাবে কয়েকটি অক্ষর লেখা, “সংবৎ ১৯২৩""ম্রী'* 
পঙ্জী-, 

প্রতিমার পৃষ্ঠদেশে প্রথম সংক্ষমাক্ষরে বিন্দু লেখা আছে, তাহার পর স্ুলাক্ষরেও 
গন্দ লেখা আছে । সংক্ষমাক্ষরে যথা--৯১০০০ সংবৎ ১৯২৩ মাঘস্রদি ১৩ মকুরাশি 
সংচ্ছিতে মন্ঘাধপতৌ শূক্রবারে ইদং চন্দ্রমণ্ডলং প্‌জা শাস্ত***শ্রীইন্দেম্বরে জৈনক্ষেত্রে 
স্বর্গস্থানে-স্থুলাক্ষরে ষথা--৯০০০ নবসহত্্র িদ্বজ--সব্বসুরিণঃ সংবৎ ১৯২৩ মাঘ 
শভঁদি ১১ বুধে দেশ শাসিন প্রতাপ সিংহ জ্যোষ্ঠপত্র ভগ্‌ মহা তপন সিংহ জৈনেনসহ 
সঙ্গত সাঁহতেন ভট্টাতীথন--ও নবপদ ॥॥+ 

1লাঁপাঁটতে দুই জায়গায় ১৯২৩ সম্বঘ এর উল্লেখ আছে । এট বির্রমাধ্দ হতে পারে 
না। মনে হয় বৌদ্ধদের ন্যায় জৈনগণ মহাবীর বর্ধমানের পরিনিবাঁণের তাঁরথ থে. ক 
একটি অন্দ গণনা শুর করেছিলেন ॥ জৈন ধর্মশাস্ত ভ্রিলোকসারে পাওয়া যায় ৫২৭ 
প্রীস্ট-প্বাদ্দে (শক রাজের ৬০৫ বৎসর পূর্বে) মহাবীর বর্ধমান পরিনিবণ লাভ 
করোছলেন। তাহলে ২৫১৪ জৈনাষ্দ বংসর প্‌বে" তাঁর পারানিবাঁণ হয়োছিল এবং 
১৩৯৭ খ্রীষ্টাঙ্দ ৮১৯২৩ জৈনান্দ্ যা প্রতিমাতে সম্বৎ রুপে উল্লোথিত আছে। 


তারাদাস চট্টোপাধ্যায়ের বিবরণে পাওয়া যায়ঃ--ইন্দ্রাণর ভগ্মবক্ষের উপর দাইহাট 


১০৪ বর্ধমান £ ইতিহাস ও নং্কাতি 


প্রান্তে গঙ্গাগভেরি উপর প্রাচীন কারুকার্য শোভত গিশিবমান্দরের একাংশ এখনও 
দণ্ডারমান রাহয়াছে। কাণ্ডেন লঙ্গ তাহা হইতে প্রস্তর ফলক উন্সোচন কাযা লইয়া 
কলিকাতার এশিয়াটিক সোসাইটিতে রক্ষা কাঁরয়াছেন।” 

এই ফলকের সংস্কৃত ভাষায় লাঁখত গ্লোক পাঠে জানা যায়,-- ভগ্গবান মীশংকরের 
সময়ে কোন ভাগ্যবান নরপাতি উন্ত মান্দর ম্ছাপন করেছিলেন । প্রাপ্ত শিলালাঁপ থেকে 
জানা যায়ঃ শঙ্করাচােের সময়ে (৭৮৮-৮১৫ ) অথাৎ গ্রীষ্টীক্স নবম শতকের প্রথম 
ভাগে এই মাম্দর নিমিত হয়োছিল। 

এই বিশাল মাম্দরের প্রাতষ্ঠাতার কোন পাঁরচয় জানা যায় না। অনেকে মনে 
করেন বে? উঁড়ষ্যার কিংবদন্তী প্লাজা ইন্দ্রদুয় এই মান্দিরের প্রাতষ্ঠাতা। কিন্তু এর 
কোন এীতহা সিকতা নাই বা ইন্দ্রদুম্ন কোন এীতহা?সক ব্যন্তও দিলেন না। 

ইন্দ্রাণটর ইন্দ্রেবর মাম্দর ধ্বংস হয়ে গেছে এবং এই অঞ্চলে অবাঁশষ্ট মান্দর, 
মসাঁজদ, সমাজগৃহ, মাজার ইত্যাঁদ পরাকর্ণীতর ধনদর্শনগুলি ধ্বংসের অপেক্ষায় 
আছে । সংরক্ষণের ব্যবস্থা করলে এই প্রাচীন জনপদের অতীত 'নদর্শনগীল হয়ত 
মহাকালের আঘাত হতে রক্ষা পেতে পারে। মন্দির সহ ইন্দ্রাণীর ইন্দ্রেবর ল্ত 
হয়ে গেছে ; কিন্তু ধ্বংসপ্রাপ্ত স্থানাট বিলুপ্ত নগরী রূপে আরও কয়েক শতাব্দী ধরে 
অতাত স্মৃতিকে ধরে রেখে 'বিস্মতির অতলতলে তাঁলয়ে যাওয়ার সন্ভাবনাই আঁধক। 


গ্রন্থুপঞ্জা 2 
১।4771-17416017, ৬০1-2 (0) 
২। 776 215107 ০7247201770 916৬01. 
৩] 0০216/12 £227727) 1846. ৬০1. 6. 
৪1 72107 441070102)--4& [০৮16৬, 1966-67, 
৫। সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩০৪ সাল, ১৩১৯ সাল ও ১৩২২ সাল 
৬। বধমান রাজবংশান্রচারত--রাখালদাপ মুখোপাধ্যায় । 
৭1 অষ্টম বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলন ( বধমান সভ। ), ১৩২১ সাল। 
৮। জন্মভূমি_-১৩০১ সাল। 
৯। মাসিক বন্থমতী, ১৩৩৩ সাল ( চৈত্র সংখ্যা )। 
১০। গোৌড়ের ইতিহাস (২ খণ্ড)__রজনীকান্ত চক্রবর্তী । 
১১। কাটোয়াদর্শন-_-ডঃ কালিচরণ দাস। 


মজলকোট 


রাঢ-বাংলার প্রত্ব-ইতিহাসে নঙ্গলকোট হল একটি বিশিষ্ট স্থানের আঁধকারণ । 
'পাশ্ববত কুনূর ও 'িকটবতর্শ অজয় নদ অববা'হকায় অবাঁস্ছিত হওয়াম্ন প্রাচীনকালে 
এখানে একাঁট নদী বাঁণজ্যকেন্দ্র ও শাসনকেন্দ্রু গড়ে উঠেছিল। একালেও থানা ও 
ক্লুকের সদর কাষণলয় হল মঙ্গলকোট গ্রামে । মঙ্গলকোটে সমৃ্ধশালণ প্রত্ব-ই'তিহাসের 
যে সম্ধান পাওয়া গেছে তা শ্রীস্টপূর্ব ১২০০ অধ্দ হতে - বর্তমানকাল পযস্ত 
নিরাবাচ্ছ্ন ও ধারাবাহিক জনবসাঁতর চিহ্ন 'বরাজমান। পশ্চিমবঙ্গে অপর কোন প্রতব 
ক্ষেত্রে এরপ নিদর্শন লাক্ষত হয় নাই । 

বৃহ্ধমণ্পুরাণে এই স্থানটি কোট বা দুর্গ নামে উীর্লাখত এবং এ পুরাণ গ্রচ্ছ 
রচনার সময়ে সমগ্র গ্রামটি অজয়ের তঈরবতরঁ উজানন-কোগ্রাম পধান্ত বস্তত ছল । 
বৃহদ্ধমণপ:রাণে বাঁণত আছে, 

ণউজ্জীয়ন্যাম তথা প্‌বমি পশিঠম- মঙ্গলকোন্ঠকম-।, 

মঙ্গলকোটের ইতিহাস ও গিংবদভ্তীর সঙ্গে স্থানীয় শাসক রাজা 'বক্রমাদিত্যের নাম 
জাঁড়ত আছে । টলেমনর মানাচত্রে িত্রিয়াম বা 'শাবপূরশ নামক স্থানের উল্লেখ পাওয়া 
যায় এবং এ স্থান বর্ধমান জেলার মঙ্গলকোট অণ্চল ও বীরভূম জেলার 'কিয়দংশ নিয়ে 
গঠিত ছিল। ডাঃ অশ্বিনীকুমার চৌধুরশর মতে বেসান্তর জাতকে উল্লাখত 'শিবি- 
রাজোর রাজধানী ছিল প্রাচীন জেতুত্তর নগরীতে ; ডাঃ চৌধূরণর মতে স্ছানাট হল 
বর্তমান মঙ্গলকোট। এ বিষয়ে ডঃ অতুল সুর মন্তবা করেছেন যে, জাতক বাঁণত 
শাবরাজ্য ছিল বধমান জেলার আঁধকাংশ অঞ্চল নিয়ে এবং শাবরাজ্যের রাজধানী 
ছিল মঙ্গলকোটের নিকটে । গন্প্ত, গুপ্তোকরঃ। পাল ও সেন আমলে মঙ্গলকোট একি 
সম্‌ম্ধশালা স্থান ছিল। মঙ্গলকোটের প্রত্বতাত্বক নিদর্শন হতে একথার প্রমাণ মেলে। 
সম্ভবতঃ বান্তয়ার থলজশী রাজনগর আঁধকার করে অজয় আঁতক্লম পরর্বক মঙ্গলকোটের 
হিন্দ, রাজাকে দমন করে নদটয়া অভিযান করোছিলেন। 

ণিম্বদন্তী আছে ষে, রাজা 'বিক্রমাজতের সময়ে মুসলমান ধমপ্রচারকগণের সঙ্গে 
তাঁর বরোধ বাধে । এই সময়ে আঠারজন আউলিয়া এখানে এসৌঁছলেন বলে চ্ছানট 
অথ্টাদশ আউালয়ার দেশ নামে ঠসিদ্ধ। তন্মধ্যে গোলাম পাজ্জাতন পশর সহ পাঁচ- 
জনের নাম সমাঁধক প্রাসম্ধ ছিল এবং এখানে তাঁদের সমাধি আছে। মঙ্গলকোটের 
প্রত্রকীত'র মধ্যে হোসেন শাহ ও নসরৎ শাহের মসাঁজদ দশটি উল্লেখযোগ্য । মসাঁজদ 
লিপিতে উল্লেখিত হোসেন সাহের আমলের দীঘাঁটর আস্তত্ব একালেও রয়েছে। 
মঞ্গলকোটে মোগল-পাঠানের বুদ্ধ ও একটি দুর্গের উল্লেখ আছে আবুল ফজল 
আলামির রাচিত “আকবরনামা” গ্রন্থে । ১৬২৪ শ্রীস্টান্দে শাহজাহান এথানে এসেছিলেন 
এবং পরবতর্ণকালে তাঁর গরু দানেশমন্দ কর্তৃক [হজরা ১০৬৫ অন্দে নামত মসাজদে 
সম্্াটের নাম ক্ষোঁদত আছে। এ মসাঁজদের একাংশ ও শিলা লাপর নিদর্শন আজও 
দেখা যায়। রাখাজদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মঞ্গলকোট পারদর্শনফালে হোসেনশাহা 


১০৬ বর্ধমান £ ইতিহাস ও সংগ্কৃতি 


মসজিদে ব্যবহৃত কয়েকটি প্রস্তরথণ্ডের উপর প্রাচীন বঞ্গাক্ষরে ক্ষোঁদত শ্রগচন্দ্রুসেন, 
নামক নৃপাঁতির নাম দেখোঁছলেন। সম্ভবতঃ কোন প্রাচীন দেবালয়ের উপাদান এই 
মসাঁজদে ব্যবহৃত হয়োছিল। 

মঞ্জলকোটের অন্যান্য দ্রষ্টব্য বস্তুর মধ্যে হামামথানা, নাকারাখানা, কোয়ার 
সাহেবের মসজিদ, ফুলবাগ, 'বিক্মাদিত্যের ভিটে (সম্পূর্ণ ধ্বংসপ্রাপ্ত) অন্যান্য মসাঁজদ, 
তেল ঢালা পূকুরঃ গজনভী গাজির সমাধি রাজদণীঘ, বাঁধা পুকুর, মজালিস দর্ণাঘ 
প্রভাত উল্লেখযোগ্য ॥ তেল ঢালা পুকুর 'নয়ে বহ কম্বদন্তী জাঁড়ত আছে । জনশ্রুতি 
যে; ফুলবাগের পুকুর, বাঁধা পুকুর ও মাইনে পুকুরের তলদেশ মাটির নল দ্বারা যাত্ত 
ছিল এবং মাটির নল দ্বারা এ জল হামামথানায় সরবরাহ করা হত। মাইনে পুকুরে 
নান করে দানেশমন্দের সমাধি-প্রাঙ্গণের ধূলায় গড়াগাঁড় দিলে চম্মরোগ হতে 
আরোগ্য লাভ হয়। মাইনে পুকুরের পাঁশ্চমপাড়ে কাজ খোদা নওয়াজ সাহেবের 
বাসভবন আজ ধ্বংসস্তূপে পারণত হয়েছে । মঞ্গলকোটের তিনাঁট মসাঁজদের মধ্যে 
হোসেন শাহ ও দানেশমন্দ বাগালটীর প্রাতীচ্তত মসাঁজদ দ:টর কথা হয় খণ্ডে 
আলোচিত হয়েছে (পৃঃ ৩১৬ )। কিম্তু হোসেন শাহের পত্র নসরং শাহ কর্তৃক 
প্রতিষ্ঠিত মসাঁজদটি ধ্বংসপ্রাপ্ত হলেও প্রতিষ্ঠাঁলাপ হতে এই মসজিদ িমাঁণের কথা 
জানা যায় এবং এই মসাঁজদ'টি হিজরা ৯৩০ অন্দে বা ১৫২৪ খ্রীস্টাব্দে নিমি'ত 
হয়েছিল। 'শিলালাপটি হল”-_ 

'কালান নাবাীয়ো সল্লাল্লাহো আলাইহে অয়লা সাল্লাম মান বানা মাসজেদা লাহে 
বোনেয়া ল্লাহো লাহ: বায়তান মেছলাহ্‌ ফিল জান্নাতে । বোনেয়া হাজাল মাসজেদ-ল 
জামে আ'ফ আহদেস সুলতানোল মোয়াজ্জেম আস সুলতান এবনে সুলতান 
নাসীর:দ্দুনয়া ওয়াম্দীন আবুল মোজাফফর নূসরৎ শাহ আস্ক্জলতান এবনে হূশেন 
শাহ আসক্সলতানো খাল্লাদ। ল্লাহো স্ুলকাহু ওয়া স্থুলতানাহো ওয়া বানখহে খান 
মিঞা মোরাজ্জেম এবনে ম:রাদ হয়দার খাঁণ দামা আজ্জাহু ফি সানাতেন ছালাছনা 
***ওয়াতেস-আ” মেয়্াতেন |” [হজরা ৯৩০ ] 

“ঈ*বরের প্রেরিত (তিনি ঈশ্বরের অনগ্রহভাজন হউন ) বাঁলয়াছেন,_-ষে কেহ 
ঈশ্বরের নিমিত্ত কোনও মপ্‌ছজিদ ( উপাসনাস্থান ) 'নমাঁণ করিবে, ঈশ্বর তাহার নামত 
সেই প্রকারের একাটি গৃহ দ্বর্গে নিমাঁণ কারবেন। এই জামে মসাজদ হূসেনসাহের 
পুত্র প্রশংসিত জুলতান, সুলতানের পুত্র সুলতান নাসের উদ্দূনিয়া ওআদ্দন আবুল 
মজফ্‌ফর নসরৎ শাহের রাজত্বকালে নামত হয়। ঈশ্বর তাঁহার রাজত্ব ও প্রাধান্য 
চিরস্থায়ী করুন । ইহার নিমণিকারী খান: মিয়া মক্রজ্জম মোরাদ হায়দর থানের পত্র, 
তাঁহার সম্ভ্রম বৃদ্ধি হউক, নয় শত 'ন্রশ সালে নামত |” (ক্ষোদিত আরধা লিপি 
মঞ্গলকোটবাসী স্বগ্রাঁ় মৌলবী আবুল মজফ্‌ফর জমাল,দ্দিন কর্তৃক বাংলায় 
অন্দত ও রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যান্ন কর্তৃক সংকালত হয়েছিল । ) 

প্রান মঞ্গালকোটের ব্যাপ্তি ছিল উজানীকোগ্রাম। নৃতনহাট, মগ্গলকোট, 


লোকসংস্কৃত ও এীতহ্য ১০৭ 


বক্সগনগর, বড়বাজার, পাঁদমপ:র প্রভৃতি গ্রাম নিয়ে । গৌড় হতে কটক পর্যন্ত বাদশাহা 
সড়ক নামে খ্যাত রাস্তাঁট এই অঞ্চলের মধ্য দিয়ে উত্তর হতে দক্ষিণে প্রসারিত ছিল । 
কয়েক বৎসর ধরে মঞ্গলকোটে সরকার ও ধবশ্বাঁবদ্যালয়ের তরফে উৎখনন কার্ষ 
চলেছিল । মঞ্গলকোট গ্রামে কয়েকটি বির নখচে প্রাচীন প্রত্র-সম্পদ লুকিয়ে আছে £ 
আবার অনেক সময় মাটির উপাঁরভাগেও বহু নিদশ'নের লম্ধান মিলেছে ॥ 
প্রাগোতিহািক যৃগ হতে শুর করে মৌ, শুগ্গ, কুষাণ ও গ.প্ত আমলের মূদ্রা ও 
সমসামারককালে মান.ষের ব্যবহৃত দুব্যাদ হতে এই অগচলে প্রাচীন জনবসাঁতর অন্যতম 
প্রমাণ মিলছে । কিংবদন্তী, জনশ্রাত ও এীতিহাঁসক তথ্যে সমাম্ধশালী মধ্গলকোটের 
সভ্যতাকে ছশট পায়ে ভাগ করা যায়, ষথা»--৯) তাম্রাশ্সীয় যুগ (ভ্রাস্টপব 
১২০০ অন্দ হতে শুরু )১ (২) হান্তিনাপরের সমগোত্রীয় মৃৎপান্রের যুগ, (৩) কুষাণ 
ধুগের মুদ্রা, মৃৎপান্্ত পোড়ামাটির মত প্রকার ইত্যাঁদ, (৪) গুপ্টষুগের শীল- 
মোহর, মৃৎপান্র ও প্রকার, (৫) মুসলমান আমলের প্রথমপব+্ (৬) স্বাধীন সুলতান 
ও মোগল আমলের সৌধাবলীর ভগ্নাংশ, এছাড়া বৌদ্ধ ও জৈন দেবদেবীর আঁন্তত্বের 
নিদশ“ন রয়েছে 'হম্দু দেবালর়গহলিতে । 


গ্রেন্ছপঞ্জী £ 


১। অষ্টম বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন, ১৩২১ সাঁল। 
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বরাকর ও কল্যাণেশ্বরী 


(১) 


বর্ধমান জেলার পশ্চিম প্রান্তে বয়ে চলেছে দামোদরের উপনদী বরাকর এবং নদাঁর 
বাম তারে বেগানিয়া ও বরাকর পল্লীর অবাশ্থাীত। রাট়ের রুক্ষ পাবত্য অগ্ল ও 
অরণ্যের মধ্যে একদা প্রস্তর নাত শিখর-দেউলগু্ল একি মাম্দর-চত্বরের মধ্যে 
নিমিত হয়েছিল। এই চ্ছানের কোন প্রাচীন ইতিহাস জানা না গেলেও মান্দিরগূলি 
হতে পরোক্ষভাবে প্রমাণণত হয় যে এতদণ্চলে কোন ক্ষমতাশালী রাজার রাজপাট অথবা 
ধম€কেন্দ্রু ছিল। হাওড়া হতে ২১৪ কিলোমিটার রেলপথে শ্রমণ করলে বরাকর স্টেশনে 
পেশছান যাবে এবং ্টেশন হতে ১ই কিলো'মটার পথ এাঁগয়ে গেলে বেগঠীনয়া বাজারের 
ডান দিকে ৪টি সুউচ্চ শিখর-দেউল চোখে পড়বে । স্থানীয়ভাবে মান্দরগীল 
বেগবনয়ার মান্দর নামে প্রসিদ্ধ । 
মন্দির চত্বরে প্রবেশ করলেই পাশাপাঁশ একজোড়া প্রায় ৬০ ফুট উচ্চ 'শিথর-দেউল 
দেখা যায়। ২ট মান্দরের গভ'গছে বা মাশ্দিরের মধ্যে শিবালগগ প্রাতগ্ঠিত আছে। 
বাম দিকের মশ্দিরটির দেওয়ালের গান্রে একটি বিশাল গণেশ মার্ত "দুর লিপ্ত 
অবস্থায় রয়েছে ; িম্তু ডান 'দিকের মান্দরের দেওয়ালের গান্রে মাহষমার্দনী মুর্তি 
ক্ষোদিত আছে। জোড়া শিখর-দেউলের চ্ছাপত্যরীতি এক ধরনের এবং ২ট মান্দরই 
এক সময়ে প্রাতষ্ঠিত হয়েছিল বলে মনে করার সত্গত কারণ আছে। বাম ভাগের 
মান্দরের দরজায় পাথরের বাজতে মান্দর প্রাতঘ্ঠার 'লাপ ক্ষোঁদত আছে। 'লাঁপাঁট 
হল নম্নরূপ £ 
"৪ | শাকে নেন বসুন্রিচন্দ্র গাঁণতে 
গুণ্যে বুধাহেতিথাবণ্টমযাং 
রুচরং প্রাতিষ্ঠীতাবতণ পক্ষোঁসতে ফাল্গুনে । 
এশমং দেবকুলম: যথা বাধ 
হারিশচন্দ্ুস্য ভুরি শ্রিয়ো ভুশব্রস্য 
হাঁরাপ্রিয়া প্রিয়তমা উচ্চৈঃ ফল প্রাপ্তয়ে |” 
প্রতঞ্ঠা ?লাঁপ হতে জানা যায় ষে+ রাজা হারশচন্দ্ের স্ত্রী হরিপ্রয়া দেবীর নামে 
১৪৬১ গ্রীস্টান্দে এই মাশ্দরাট প্রাতচ্ঠিত হয়েছিল। ডান দিকের মাম্দিরটিতে কোন 
প্রাতচ্ঠা 'লাঁপ না থাকলেও অনুমান করা যায় যে, রাজা হরিশচম্দুই উত্ত মন্দিরের 
প্রতিষ্ঠাতা 'ছিলেন। প্রাতগ্ঠা পর নিয়ে অপর একটি ক্ষোঁদত 'লাঁপ হতে জানা। 
যায় যে, ১৪৬৮ শকাদ্দে বা ১৫৪৬ খণ্টান্দে মাশ্দর দুটির সংস্কার করা হয়োছিল 
বঙ্গাক্ষরে 'লাখত সংস্কার লিপিটি হল,-- 
শাকে বস্তু রস সমুদ্র চন্দ্র গাঁণতে পক্ষে সিতে 
মার্গকে সপ্তম গুরুদিনে প্রাতচ্ঠিতঃ 
হর পণ্যে বুধাহে ভাব । তেষাম 'বপ্রকুলে 


লোকসংস্কাত ও এীতহ্য ১০৯ 


কুলবতাম: শিবপদে নম্দনামধ্যয়ম: তস্য 

ভার্ষেতি পক্ষঃ হরপদ 'বিদিতা 'বিশ্বেম্বরণ ত্প্রয়া ॥ 

প্রণম্য মাধবম: দেবম নন্দ জদ্মনা। 

হরিশ্চন্দ্রস্য নপতেঃ 'কার্তর লপ্তা ভাবষ্যাতি ॥ 

তৎকশীর্ভম রক্ষণার্থার় পুণঃ কীর্তমং করোম্যহুম। 

এই মান্দর দুটির শশধদেশে আমলক 'শিলার উপর কলস স্থাপিত আছে। বজ্জর- 
পাতের ফলে ভান দিকের মন্দিরের কলস কছ-টা ক্ষাতিগ্রস্ত হয়েছে । মাঁশ্দরের স্থাপত্য 
পুরোপীর শিখর-দেউল রীঁতিকে অনুসরণ 'করেছে, কিন্তু ২১টি অংশ ব্যতশত 
কোন ভাস্কর্য নেই। এর ফিছুটা পশ্চিমে তৃতশয় ?শখর-দেউলাঁট অবাচ্থত । এই 
মন্দিরাট সব্বাঁপেক্ষা উচ্চ। তৃতীয় মাশ্দরের স্থাপত্যরশীত দেখে অনুমান করা যায় 
যে, এট প্রথম দুটি মান্দির অপেক্ষা প্রাচীন । তৃতীয় মাঁশ্দরের মধ্যে একি বিস্ময়কর 
বন্তু দেখা যায়। প্রথমতঃ এই মাঁন্দরটি পশ্চিম মুখে অবস্থিত এবং মন্দিরের অভ্যন্তর- 
ভাগে যোনগপট্ুর বা গোৌরশপট্ের পাঁরবর্তে ৫ ফুট ৯ ই দগঘ“ একটি পাথরের উপর 
মংস্যের আকীতি ক্ষোদাই করা রয়েছে এবং এই মৎস্যের উপর ৫টি শিবাঁলঙ্গ প্রাতিচ্ঠিত 
আছে । সম্ভবতঃ কোন এক সময়ে মৎস্য 'ছিল প্রজননের প্রতীক চিহ্নঃ আবার মৎস্যকে 
শুভ বা মাঙ্গীলক কার্যে ব্যবহার করা হয়। &1ট িবাঁলঙ্গের মধ্যে ছুতণয়াঁট খবণকাতি 
এবং অপর ৪টি একই আকৃতি 'বাঁশষ্ট। এই 'শিখর-দেউলের আমলক শিলার উপর 
স্থাপিত কলসাঁটি ১৯৯১ খ্রীষ্টাব্দে বন্রপাতের ফলে স্থানচ্যুত হয়ে নীচে পড়ে আছে । 
বরাকরের মান্দরগুিলর মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুক্থপ্ণ মাঁম্দর হল চতুর্থ মাঁন্দরট 

যোঁট স্থানীয় লোকের নিকট 'িসম্খেশবর শিবের মান্দর নামে পাঁরচিত। মান্দর 
তন্বাবদগ্ণণের মতে 'সিম্ধেবর মান্দির1ট শ্রীস্টীয়্ সপ্তম-অষ্টম শতকে 'নামত হয়োছল। 
অনেকের মতে ভুবনেশ্বরের পরশরামেন্বরে মান্দরের সঞ্গে সিম্ধেনবির মন্দিরের যথেষ্ট 
সাদৃশ্য আছে । পব্মুখী এই মাম্দরাটির উদ্ধভাগে একটি চৈত্য গবাক্ষ রয়েছে _এ 
চৈত্যগবাক্ষের মধ্যে-ধ্যানমগ্ন নিমীলিত লোচনে উপবিষ্ট কুশতন: জটাজুউধারী মুনি 
প্রবরের একটি মণার্ত ক্ষোদিত আছে । তাঁর ডান হাতে রয়েছে একাঁট লকুট বা লগড়। 
অদ্রীশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে একসময়ে পূব ভারতে লকুলীশ পাশুপত ধমে“র প্রচলন 
ঘিল। মাঁন্দরে উৎকীণ" লকুলীশ মূতিণট তার প্রধান প্রমাণ । িনকটবতাঁ িংভূম 
জেলার বেন.সাগরে একি ভগ্ন লকুলীশ মূর্ত আঁবম্কৃত হয়েছিল। চতুথ মন্দিরটি 
রাহাপগে এবং এর উধ্বদেশ ভাস্কর্য ক্ষোঁদত বহু দেবদেবীর মৃত উৎকীণণ আছে ॥ 
মান্দরের পশ্চাৎ দিকে বির অন্যান্য অবতারের রূপ মহ একটি বিশাল বরাহমত 
ক্ষোদত রয়েছে । সমগ্ মন্দিরের হ্াপত্য ও ভাস্কঘ" এরং ক্ষোদিত মূতিগুলি দেখে 
সহজেই অনুমান করা যায় যে, বরাকরের পারত্য ও অরণ্য অগ্চলে গুপ্ত পরবত 
বূগে পাশুপত ধর্মের একটি কেন্দ্র গড়ে উঠোছিল।, একালের বহু উর্ধর মান্তত্কের 
পাঁশ্ডিত ব্যাস্ত এাটকে জৈন মাঁম্দর বলে নানাভাবে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন। এই 


১১০ বধ'মান £ হইাতহাস ও সংস্কাত 


মন্দিরের অপর এক বৈশিষ্ট্য হল 'বিশাল আমলক শিলা-_বযাঁদও অন্যান্য মন্দিরে 
অপেক্ষাকৃত ক্ষূদ্রাকীতির আমলক শিলা স্থাপিত আছে। মন্দিরের প্রবেশ পথের দুই 
পাশে ২টি নন্দী বৃষ মুতি রয়েছে, তল্মধ্যে একি ভগ্ন । মাম্দরের অভ্যন্তরভাগ্ে 
অমসৃণ পাথরে 'নিমিত শিবালঙ্গটি কোন গোরাপট্র বা যোনিপট্রের উপর স্থাপিত 
নয়। এই মন্দিরের গভ্গৃহের অনেকটা বসে গেছে । 

সমগ্র মান্দির চত্বর দেখে অন:মান বরা যায় ষে, এখানে আরও ৫1টি মান্দর ছিল। 
১৮৭২-৭৩ শ্রীস্টান্দে জে. ডি. বেগলারের রিপোর্টে প্‌বৰ্তম মাশ্দরগৃঁলর উল্লেখ 
আছে। অপর একটি মন্দিরের 'ভীত্ববেদী দেখে বেগলার সাহেব এঁটকে 'বিষু মন্দির 
বলে সনান্ত করেছিলেন যা ষ্ঠ শতকে নিমিত হয়েছিল বলে তানি অনমান 
করোছলেন। 

ণশবক্ষেত্রের পশ্চিম ভাগে সীতারাম দাস বাবার আশ্রম রয়েছে । এই আশ্রমাটকে 
প্লীগৌরাঙ্গ মন্দির বাড়ী বলা হয়। দাঁক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার জয়পুর বাস সাধক 
সতারাম বাবা ১৩৩১ সালে একটি দালান মান্দর নমণাণ ক'রে নিতাই গৌর বিগ্রহ 
প্াতন্ঠা করেন। গৌরাঙ্গ মন্দিরের পাশে স্থাপিত রয়েছে জগন্নাথ বলরাম ও 
স্ুভদ্্রা। উন্ত চত্বরের মধ্যে সীতারাম বাবার সমাজের উপর একটি সমাধ মান্দির 
গনাম“ত হয়েছে । শ্রীচৈতন্যদেবের জম্মাঁতাঁথতে নবরান্ন কীর্তন ও উৎসবে এতদণ্লের 
বহ্‌ ব্যাস্ত আশ্রমে অনুষ্ঠিত নাম-সঙ্কীত'নে যোগদান করেন। এছাড়া রাস ও রথধান্রা 
উৎসবও মহাসমারোহে পালিত হয়। মাশ্দর চত্বরের দাক্ষিণ ভাগে একট ক্ষুদ্রু কক্ষকে 
মাঁসর বাড়ী? নামে ?চহ্ছিত করা আছে। রথযান্রার সময়ে জগন্নাথদেব কয়েকাঁদনের জন্য 
এঁ কক্ষে অবস্থান করেন। এখানে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য দশনীয় বস্তুগীলর মধ্যে 
রয়েছে একটি কক্ষের মধ্যে কয়েকটি দেবাবিগ্রহ । এই দুর্লভ সংগ্রহটি সীতারাম বাবার 
উদ্যোগেই রক্ষা পেয়েছে । তিনি বরাকরের নদী-খাত হ'তে ১২ / ১৩টি কাঁম্টপাথরে 
নার্মত বিগ্রহ উদ্ধার করে একটি ঘরের মধো সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেন। 'বিগ্রহগ্ীলর 
মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল যক্ষবাহনে কুবের, মকর বাহনে বরুণ, শশকবাহনে চন্দ্রদেব, ছাগ- 
বাহনে আঁগ্প, মাহষবাহনে যমরাজ, গর-ড়বাহনে বিধু্জ সপ্তাশ্চবাহিত রথে সর্ধদেব, 
রাজছত্রধারণ হস্তীবাহনে দেবরাজ ইন্দ্রের মূর্ত রয়েছে । এছাড়া হরগোৌরশর কামরাজ 
ম.্তি যার 'নয়্ভাগে বৃষ ও সিংহ লাঞ্চন, 'শিবের নটরাজ মূর্ত যার নিম্নভাগে 
বৃষ ও একটি গণেশ মাত রয়েছে । সমন্ত মতিগুলি ভাস্কর্য 'শিজ্পের অত্যুৎকৃজ্ট 
উদাহরণ বলা যায় । সভবতঃ মৃঁতগুলি পাল ষুগে নামত হয়েছিল। মান্দর 
চত্বরের বাঁহভাঁগে একটি কাঁটাঝোপের মধ্যে অস্ততঃপক্ষে ১৫/১৬ট দেব-দেবশর 
মূর্তি অবহেলা ও অনাদরে পড়ে রয়েছে । মনে হয কোন সংরক্ষণের ব্যবচ্ছা না হ'লে 
এগুলি একেবারেই নম্ট হয়ে যাবে। বেগলার সাহেবও এই মবঁতগুলির কথা উল্লেখ 
করেছেন। মাঁ্দির বাড়ীর সংলগ্ন ব্রাঙ্ষণী পুকুরের পাড়ে একাঁট ইন্টক নির্মিত বেদীর 
উপর বেলে পাথরে তৈরী একাঁটি নারশমূতি" শায়িত অবস্থায় রয়েছে । এই মতি 


লোকসংস্কাত ও এরীতহ্য ১১১ 


পুর্ব-পাঁশ্চমে শায়িত এবং পীনোম্তাঃ পয়োধরা ও স্ফীতোদয়া । স্থানীয় লোকেরা 
ব্রাঙ্মণী দেবীজ্ঞানে এর পূজা করেন। এতদণ্চলে 'হম্দ ও আদিবাসীরা 'বিবাহ 
অনষ্ঠানের পর অস্টমঙ্গলার দিন দেবীর উদ্দেশ্যে পজা ও পশবাঁল 'দিয়ে এ রম্ত 
মাত গারে ছাঁড়য়ে দেয়। মনে হয় আঁদম সমাজে এই দেবী ছলেন প্রজনন ও 
উর্বরা শাস্তর প্রতীক । বগ্রহটির আরও একটি বোশমস্ট্য হ'ল এই ষে। এর পদগ্ধয় প্রার 
ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে গেছে । 
(২) 

বরাকর হ'তে ৮ লো মিটার দূরে হালদা পাহাড় ও চালনাদহকে ঘিরে যে লৌকিক 
দেবী 'বিরাজিতা আছেন তানি দেব কল্যাণেম্বরী নামে খ্যাত। অনচ্চ পাবত্য 
অগণুলাঁট একসময়ে গভীর জঙ্গলে সমাচ্ছন্ন ছিল এবং সমগ্র অণ্ুল?ট পণক্লোশশর মাঠ বা 
কল্যাণেন্বরী গড় নামে খ্যাত। 

আবার অনেকের মতে হালদা পাহাড়কে ঘিরে 'শিখরভুমের রাজারা কল্যাণপুরের 
পত্তন করেছিলেন, তাই দেবী হয়েছেন কল্যাণেশ্ববী । কেউ কেউ অনুমান করেন যে, 
িখরভূমের রাজা কল্যাণেশ্বর সিং মান্দর নিগাণ পূৰ্ক দেবীকে প্রতিষ্ঠা করার 
দেবীর নামান.সারে স্থান-নাম হয়েছিল কল্যাণেশ্বরণ। 

দেবকে প্রাতষ্ঠার প্রাচীন কথা জানা না গেলেও এতদণলে জনশ্রুতি আছেষে, 
[শখরভুম রাজ্যের রাজগ্ঃরু দেবনাথ দেওঘরিয়া চালনাদহের তরে 'বগ্রহের সেবা 
পূজা শুরু করেন এবং দেবী কল্যাণেশ্বরী নামে রাজবংশের কুলদেবীরূপে আঁধাম্ঠতা 
হ'ন। কল্যাণেশ্বরী দেবীর কোন বিগ্রহ মত নেই। গভ' মন্দিরের ভিতর একটি 
স্ুড়ঙ্গের নীচে 'বগ্রহটি বিমুখ হয়ে িরাজিতা । কল্যাণেশ্বর সিং-এর প্রাঁতষ্ঠিত মাম্দর 
ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ায় দেবা 'বিগ্রহ কিছুকাল িস্মৃতর গঙ্যরে চলে যান। কিন্তু কাশী- 
ধাম হ'তে আগত শিবচৈতন্য নামক দক্ষিণ ভারতণয্প জনৈক 'সিম্ধ সাধক স্বপ্পাদণ্ট হ'য়ে 
শিখরভুমের ( পণ্কোট ) রাজানুকুল্যে মান্দর 'নম্মাণ করান। বাংলা ১২৩০ সালে 
কাশীপুরের রাজা বিক্রম সংহ ধ্বংসপ্রাপ্ত মান্দরের উপর একটি নৃতন মাম্দর 'নিমণ 
করে দেবী কল্যাণেন্বরশীকে পুনঃপ্রাতষ্ঠা করেন । কল্যাণেম্রী দেবর পুজার হ্থানাট 
“মাই কি স্থান-অপন্রংশে 'মাইথন' নামে খাতি লাভ করেছে। 

মধ্যযুগের অন্যান্য লৌকিক দেবীর ন্যায় দেবী কল্যাণেম্বরগর শঙ্খ পরিধানের 
কাহনীটির মধ্যে মঙ্গলকাব্যের আদর্শগত ছোঁয়ার পরশ পাওয়া বার। শাখার 
দামোদর এবং পূজার ভ্রাঙ্ছণ দেবব্রত দেওঘারয়ার নাম চালনাদহের দেবীর শঙ্খ 
পাঁরধানের আখ্যানের সঙ্গে চিরস্মরণীয় হয়ে আছে। 

শঙ্খ পাঁরধানের স্থানটি ?সদ্ধাসন নামে খ্যাত এবং এখানে একটি মান্দর 'নমাণ 
করা হয়েছে । অতাঁতে এই তাঁম্দক দেবীর নিকট নরবলি দেওয়া হ'ত-_-এখনও পশু 
বাঁলর ঘথেন্ট সমারোহ আছে । জনশ্রুতি এই ষে, দেবীর প.জা ত্রাঙ্মণ ভন্তদাসের 
নাবালকা কন্যা ভবানগকে ভুলবশতঃ মান্দরে রেখে দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয়। 
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ভানসম্ধানে জানা যায় ঘে, দেবী ব্রাঙ্গণ কন্যাকে গলধঃকরণ করেছেন এবং ভবানপর 
মাথার চুল দেবীর মৃথে আটকিয়ে যায়-_সেকারণে বিগ্রহের সম্মখ ভাগে একটি 
আবরণ দেওয়া আছে। কল্যাণেশ্বরী মন্দিরের পশ্চাংভাগে একটি চত্বরের মধ্যে পোড়া 
মাটির ঘোড়াঃ হাতা ও শশক রাক্ষিত আছে । আবার এতদণ্চলে একটি প্রাচীন লোক- 
গ্রাথা হল, ধলেতে রাহ্কিণ মাগো শিখরে কল্যাণ” অর্থাৎ ধলভূমের রহ্কিণী দেবী 
শিথরভ্‌মে কল্যাণেম্বরীতে পারণত হয়েছেন। ধলভমের রাঙ্কণী দেবীর উধর্ববাহতে 
একজোড়া হস্তী ধরা আছে । মনে হয়, বনদেবী রাছ্কিণী 'শিথখরভূমে কল্যাণেশ্বরশতে 
রূপান্তরিত হয়েছেন। 

বতমান মাম্দরাট পাঁড়াদেউল রীতিতে 'নীর্মত। প্রাচীন মান্দর ধ্বংসপ্রাপ্ত 
হওয়ায় এ মন্দিরের উপাদান নিয়ে নাতন মন্দিরটি নামত হয়েছে । মান্দরের ক্ষয়- 
প্রাপ্ত শিলা'লীপতে একজন রাজার নাম ও কল্যাণকোট-এর উল্লেখ থাকায় বেগলার 
সাহেব মন্তব্য করেছিলেন যে পর্বে এই স্থানে একটি গড় বাছোট দুর্গ ছিল। 
মান্দরের অপর একটি শিলালাঁপতে "্শ্ীপ্রীকল্যাণেন্বর? পরায়ণ শ্রীষন্ত দেবনাথ 
দেবশম্মতি- খোদিত আছে। দেবীর মূল মাদ্দরের পাশে 'শিখর-দেউল রখাতিতে 
নামত কামেশ্বর শিবমান্দির রয়েছে । এছাড়া ছোট বড় আরও ১১টি গশবািঙগ প্রাতষ্ঠা 
করে একটি শৈব পরিমণ্ডল গড়ে তোলা হয়েছে । মান্দর প্রাঙ্গণে য্‌পকাম্ঠ, আম্রবক্ষ 
ও এক প্রাচীন নিমগ্বাছ আছে। নিমগাছের তলায় বহু পাথর জড়ো হয়ে আছে; 
যেগুলকে কামনা পাথর বলা হয়। শোনা যায় মানুষের হাড়ে তৈরী একটি 
মহাশখ্থের মালা গোপনে মান্দরের মধ্যে সংগোপনে সুরক্ষিত অবস্থায় ছিল। শ্রীপণ্চমণ, 
রাববার ও মঙ্গলবারে দেবীর বিশেষ পূজা হয়। মাঘ মাসের প্রথমে 'বিশেষ পঞ্জা 
ও উৎসব উপলক্ষে একট 'বিরাট মেলা বসে । এই স্ময়ে প্রায় সহস্্রীধক ছাগ বলিদান 
করা হয়। 

কল্যাণেন্বরীতে হিন্দ ও আদিবাসী গোম্ঠীর বববাহ অন্ঙ্গানাট বড়ই বিচন্ত। 
পান ও পাশ্ীদের সঙ্গে 1নয়ে ভাদের আঁভভাবকবৃম্দ মান্দর প্রাঙ্গণের চারপাশে 
গববাহের আসর জমায় । এই সকল বিবাহের অনুষ্ঠান অত্যন্ত সহজ ও সরল। 
অবস্থাপন্ন ব্যন্তিদের বিবাহ অন্যষ্ঠান স্বগৃহে গমাপন করা হ'লেও কম্পেকাট বিশেষ 
অনং্ঠান মান্দির প্রাঙ্গণে করার বাঁধ আছে। বিবাহ অনুষ্ঠান সমাপ্ত হ'লে বর ও 
কন্যাপক্ষ নিজেদের সাধ্যানুযায়শ আত্মীয়ত্বজন নিয়ে এইখানেই আহার কাধ সমাধা 
করেন। ১৯৯৪ গ্রীস্টাজ্দের ১৩ই মার্চ তারিখে এখানে প্রায় ৭০টি গ্রাববাহ অনুষ্ঠিত 
হয়েছে । মাদ্দির প্রাঙ্গণের বাইরে রয়েছে ১৩৬১ সালে প্রাতাচ্ঠত শ্রীশ্রীমা সারদামাণ 
নাত আশ্রম এবং একটু দূরে ১৯৮৯ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত কল্যাণেন্বরী সধ'জনীন 
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কাটোয়া 


অজয়-ভাগীরথ৭ সঙ্গমস্থলে অবাঁচ্থত কাটোয়া একটি সম্ধশালশ ও এীতহ্যম্ডিত 
প্রাচীন নগর । বিশ্বর্প ও 'বিশ্বগুরের সন্ন্যাস গ্রহণের স্থান রূপে কাটোরা বাংলার 
ধর্ম ও সংস্কাতির ইতিহাসে চিরস্মরণণয় হয়ে আছে । অরিয়নের বিবরণে আযমেন্টি 
নদখর তগরে অবাস্থুত “কটদ্বঁপ* নামক স্থানের উল্লেখ আছে, যা সেন্ট মাঁটনের মতে 
একালের কাটোয়া । ভাঁবষ্যৎ ব্রম্ধাথণ্ড নামক অরবণচশীনকালে রচিত পৌরাণিক বিবরণে 
গৌড় জনপদের অন্তর্গত কণ্টকপত্বনের নাম জানা যায়। কাটোয়া নামে পাঁরচাতি 
লাভের পূর্বে কণ্টকপত্তন, কণ্টকনগর+ কটছ্বীপ, কাঁটাদ্বীপ ইত্যাঁদ নামের উল্লেখ 
পাওয়া যায় । আরয়ন অজয় নদের তীরে কাটোয়ার অবাচ্থাতর কথা বর্ণনা করলেও 
গঙ্গা বা ভাগীরথীর নাম এখানে অনংপাঁস্থত। তবে কি দু'হাজার বছর পুবে 
ভাগীরথীর প্রবাহ পথ কাটোয়া শহরের ানকউবত+” গল না? অনাথায় গণ্গার ন্যায় 
প্রসম্ধ নদশর উল্লেখ না করে 1তাঁন একটি আত সাধারণ নদীর তরে কাটোয়ার 
অবাস্থিতির কথা বর্ণনা করোছিলেন। 
ইতিহাসের বহু উত্থান-পতনের সাক্ষী হলেও ষোড়শ শতকের পুর্বে কাটোয়ার 
?কোন পাঁরচয় জানা যায় না। ১৫১১ শ্রীস্টাম্দে কেশবভারতীর নিকট শ্রীচেতন্যদেব 
সন্ন্যাস দীক্ষা গ্রহণ করায় কাটোয়া পণ-বৈষবতঈর্থের মধ্যে অন্যতম তাথরপে 
পাঁরগাঁণত হয়। প্রসহ্গতঃ উল্লেখ করা যায় যে, তাঁর অগ্রজ *্বরুপও কাটোয়ায় 
কেশবভারতর নিকট সন্রাস দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন । উন্ত ঘটনার পর হতে বহু 
বৈষ্ণব মহান্ত, সাধক ও স্াহাত্যকের বসবাসের জন্য কাটোয়ার খ্যাতি চারিদিকে ছাঁড়য়ে 
পড়ে। শোনা যায় যে? নিমাই-এর সন্ত্যাস গ্রহণের স্থান বলে শচীমাতা আক্ষেপ করে 
কাটোয়াকে 'কণ্টকনগর' বলেছিলেন । 
নবাবী আমলে কাটোয়া শহরের “বাগানেপাড়া” অগ্চলটি গঞ্জমরশিদপুর' নামে খ্যাত 
ছিল। সপ্তদশ শতকে এখানে একটি গড় 'িমণাণের কথা শোনা যায় এবং এঁ গড়খাই-এর 
বর্ধমান (৩য় ) ৮ 


১১৪ বর্ধমান ঃ ইতিহাস ও সংস্কৃতি 


পিছ আন্তত্ব আজও রয়েছে । শাসনকার্ষের স্ুবন্দোবস্ত ও অপরাধ নবারণাথে" ম্শিদ- 
কুল খাঁর আমলে এখানে একটি থানা বা চোৌঁক স্থাঁপত হয়েছিল। সমসামায়ককালে 
রচিত গ্রন্থ হতে জানা যায় ষে, এখানে নবাবী আমলে একাঁটি শষ্যাগার ছিল । রেভাঃ লঙ 
ও “তার মঞ্গল'-এর বিবরণে উল্লেখ আছে যে, ব্যবসাবাণজ্যের কেন্দ্ররূপে কাটোয়ার 
যথেন্ট প্রাসাত্ধ ছিল । ১৭৭০-৭১ শ্রীস্টাম্দে রচিত কাব 'বজর়রামের তাথ-মগ্গল কাব্যে 
কাটোয়ার ব্যবসাবাণজ্যের খাত বার্ণত হয়েছেঃ 

“অপব্ব শহর থান কতেক বাজারে । 

ইহার সমান স্থান নাহ এথাক।রে 1” 


কাটোয়া বাগানেপাড়া পল্লীতে অবস্থিত একটি পুরাতন মসাঁজদ ও মাজার 'নমাণ 
কাহনশর সঙ্গে মোগল আমলের আঁন্তম পের ইতিহাস জাঁড়ত আছ । সম্রাট ফারুক 
শাহ কর্তক পূবতম সম্রাট জাহাম্দার শাহ ও তাঁর উজর জ:লাঁফকার খান নৃশংসভাবে 
1নহত হওয়ায় উাঁজরের কাঁনচ্ঠ ভ্রাতা শাহ আলম খান প্রাণভয়ে আআমীয়স্বজন সহ দিল্লী 
হতে পলায়ন করে কাটোয়ায় আশ্রয় গ্রহণ করেন । পরবতকালে সম্রাটের প্রাতি আন:গত্য 
প্রকাশ করায় তিনি ১৭০০০ টাকার আয়ের ১১খাঁন মৌজার রাজস্ব লাভ করেন এবং 
এ অর্থের দ্বারা শাহ আলম থান ছশট গম্বুজ বিশিষ্ট একটি মসাঁজদ, পাথরের বাঁধ 
ও গড় নিমণণ করান (২য় খণ্ড, পৃচ্ঠা--১১৫ )। বাঁধ ও গড়ের আস্তত্ব নাই, কিন্তু 
৪টি মিনার সহ ছ'গম্বজের মসাঁজদের মধ্যে ৩টি শিলালাঁপতে সম্রাট ফারুক শাহ ও 
আলম খানের নাম স্মরণীয় হয়ে আছে। মসাঁজদে প্রবেশ করার সময় পাথরের তৈরখ 
এক সুদৃশ্য তোরণ দেখা যায়। এই তোরণে ব্যবহৃত প্রস্তরথণ্ডে 'হন্দ দেবদেবীর 
মত ক্ষোদিতআছে। মনে হয় ইন্দ্রেবর মাঁম্দরের উপাদান এই তোরণ িমণণের 
সময় ব্যবহৃত হয়োছল ॥ জনশ্রুতি এই যে, আলম খান একজন বারপুরূষ ছিলেন ; 
তাঁর লোহানাম'ত বমণীটর ওজন 'ছিল প্রায় সাড়ে তিন মন। বগ?” হাঞ্গামার ফলে 
কাটোয়া সহ সমগ্র ইন্দ্রাণী পরগণা ব্যাপকভাবে ক্ষাতিগ্রস্ত হয়েছিল; সমসামায়ককালে 
রাঁচত গ্রন্থ হতে 'বিস্তারত ঘটনা জানা ষাবে। 

কাটোয়ার দুষ্টব্য স্থানগ্ীলর মধ্যে সবপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হল শ্রীচৈতন্যদেবের 
স্মৃতি গাবজাঁড়ত গোরাঙ্গ বাড়ী। গ্রীচৈতন্যদেবের িরোধানের পর তাঁর অন্তরঙ্গ পাদ 
শ্লীথণ্ডবাসী নরহার সরকার ঠাকুর কুলাই হতে তিনটি গোরা বগ্রহ ?নমাঁণ করিয়ে ছিলেন 
এবং তন্মধ্যে বড়ু বগ্রহাটি কাটোয়ায় প্রাতণ্ঠিত হয়োছিল। পরবতকালে যদ.নম্দনের 
বংশধরগণ গৌর গ্রহের পাশে নিত্যানন্দের মৃত প্রাতষ্ঠা করেন। প্রাচান গৌরাঙ্গ 
বাড়ী ও কেশবভারতীর আশ্রম গঙ্গাগভে বিলীন হয়ে গেছে । গত শতকের শেষ 
ভাগে গৌরাঙ্গ বাড়ীতে দ:"ট দালান মান্দর 'নার্মত হয়োছিল। প্রাতষ্ঠাঁলাপ হতে 
জানা যায় ষেঃ বাম ভাগে অবাস্থিত দালান মান্দিরটি ১২৮৮ বঙ্গাদ্দে প্রাতম্ঠিত হয়েছিল । 
মূল প্রবেশ পথের বামে শ্রীচৈতন্যদেবের মস্তক মুণ্ডনের স্থান এবং তার পাশে রমেছে 
কেশবভারতশী ও গদাধর দাসের সমাধচ্ছল । গৌরাঙ্গ বাড়ীর সুউচ্চ তোরণাঁট প্রায় ৭০ 


'লোকসংস্কাত ও এীতহ্য ১১৫ 


বছর পূর্বে কাটোয়া নিবাসী নিরঞ্জন মল্লিকের জামাতা কর্তৃক 'নামণ্ত হয়োছল। 
গৌরাণ্গ বাড়ীর সম্বিকটে একটি দালান মন্দিরে কাণ্ঠ নামত একটি প্রাচীন রাধাকাস্ত 
বিগ্রহ সেবাপজা পাচ্ছেন । এই অপ." কৃষ্ণ বিগ্রহাট উপবিষ্ট অবস্থায় রয়েছেন । শোনা 
যায় যে, ঠাকুরপকুরের পক্কোদ্ধারের সময় এই 'িগ্রহটি আঁবজ্কৃত হয়েছিল । আর একটু 
এাঁগয়ে গেলে বড়ভুজ গৌরাঙ্গ 'বিগ্রহের সাক্ষাৎ লাভ হবে এবং এই 'বিগ্রহটি একট দালান 
মান্দরের মধ্যে সেবাপূজা পাচ্ছেন। শহরের পূর্বভাগে থানা রোডের উপর অপর 
একট দালান মান্দরে নিতাই-গৌর ও রাধাবল্পভের অপূর্ব বিগ্রহ প্রাতীন্চত আছে । 
এই 'ীবগ্রহগাঁল বীরভূম জেলায় রাণণ ভবাণশীর দেবোত্তরভুন্ত ছিল এবং প্রারন ১০০ বছর 
পূব বতমান সেবাইত-বংশ 'বিগ্রহগলিসহ বসবাসের 'নামত্ত কাটোয়ায় চলে আসেন । 
রাধামাধব 1বগ্রহ কাটোয়া শহরে প্রাতাঁ্ঠত হলেও বৎসরের কয়েকাঁট 'বশেষ সময়ে 
1নর্দন্ট ?কছ: গ্রামে অবস্থান করেন । 

মাধাই তলায় রয়েছে মাধাই-এর সমাঁধ । সপ্তদশ শতকে মথুরাবাসী গোপনচরণ 
দাস বাবাজী িনতাই-গৌর বিগ্রহ সহ ১০৮ট শালগ্রাম শিলা সঙ্গে এনে মাধাই-এর 
সমাঁধ মান্দরে প্রতিষ্ঠা করেন । শহরের দাক্ষণ-পব প্রান্তে রয়েছে সথীর আখড়া । 
শ্লীচেতনাদেবের ক্ষৌরকার মধু নাপিতের স্মৃতি বিজড়িত এই আখড়ায় একাঁট পাথরের 
উপর ক্ষোঁদত মহাপ্রভুর পদাচহ্ন আছে। এখানে একি শ্বেত পাথরের ক্ষুদ্র বষ্ধ 
মূর্তির পাদপশঠে ধবন্বিদাপ” নামি ক্ষোঁদত রয়েছে। 

শহরের মধো সিদ্ধেবী তলায় সিশ্ধেশবিরধ কাঁলকা মতি প্রাতান্ঠত আছেন। 
জনশ্রুতি এই ষেও প্রায় ৪০০ বছর পূর্বে তান বশ ডাকাত্তের আরাধ্যা দেবী ছিলেন 
এবং বশ: ডাকাতের মত্ত্যুর পর দেবীর কোন সম্ধান পাওয়া যায় নাই। অন্টাদশ 
শতকের প্রথমভাগে আলমথান কাটোয়ায় বসবাস করার সময় মতিণটর সন্ধান পেয়ে 
হন্দহদের দান করেন। প্রাচীন মতি" বিনষ্ট হওয়ায় উনাবংশ শতকের শেষ ভাগে 
কাটোরা নবাসন মচিরাম দত্ত দেবীর নূতন মান্দির ও পাষাণ মূর্তি নিমা্ণ করে 
[দয়োছিলেন, যা আজও নত্যসেবাপূজা পাচ্ছেন । 

কাটোয়া শহরে মুসলমান বাসন্দার সংখ্যা নেহাত কম নয় এবং তাঁদের উপাসনার 
জন্য কয়েকটি মসাঁজদ নাত হয়োছলঃ যেগ:লর এতিহাঁসক মূল্য না থাকলেও 
পুরাতন মসজিদ স্ছাপত্যের নিদর্শন বলা যায়। কাছারশ রোডের উপর 'নিমিত 
মসাঁজদাটি উনাবংশ শতকের প্রথম ভাগে নামত হয়োছিল বলে অনুমান করা হয় । 
লাহেববাগান পল্লমতে উইিয়ম কেরীর পূত্র জুনিয়ার কেরীর সমাধ রয়েছে একটি 
প্রাচণর ঝোণ্টত চত্বরের মধ্যে । এছাড়া এখানে আরও কয়েকটি অজ্ঞাতনামা খ্রীস্টানের 
সমাধস্তষ্ভ রয়েছে । আট ফুট উচ্চ সমাধিস্তভগুীলি পাতলা ইটের তৈরী 'ছিল। 
ধমণপ্রচারের উদ্দেশ্য জনয্লার কেরী কাটোয়ায় আগমন করেন এবং তাঁর পূবে 
চৈম্বারীলন ও ট্রাইফেনথ্যলা নামক আরও দুজন খ্রীস্টান ধমষাজক এখানে 
এসোঁছলেন। সাহেববাগানে একাটি গ্ীজ্ঞা নিমাঁণের কথা শোনা গেলেও গাঁজণর 
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কোন নিদর্শন দেখা যায় না। 

প্রসতগতঃ উল্লেখ করা যায় ষে, ইন্দ্রাণী পরগণার অধীনস্থ কাটোয়া শহরের নিকটে 
প্রাচীন ইন্দ্রেবর মান্দরের অরবাস্থীত ছিল এবং এ মাঁশ্দরের ধ্বংসাবশেষের বহু চিহ্ন 
কাটোয়া শহরের মধ্যে ইতস্ততঃ 'বাক্ষপ্ত অবস্থায় রয়েছে। তন্মধ্যে সরব্বাপেধল 
উল্লেখযোগ্য নিদর্শন হল সমবায় ব্যাঙ্কের প্রবেশ পথের উপরিভাগ যে প্রস্তরখণ্ড "দিয়ে 
সাজান আছেঃ সোঁট বাঁকহাট হতে আনত হয়োছিল। উন্ত প্রস্তর খণ্ডের উপর 
গণেশের মার্ত ক্ষোদত আছে । অন:রুপ একট প্জ্জরথণ্ড কাটোয়া নিবাস অনাদ 
মুখোপাধ্যায়ের গৃহে আনত হয়েছিল, ধার উপর সম্ভবতঃ ইন্দ্রাণী মতি ক্ষোদিত 
রয়েছে । এতদণ্চলে পুরাকীর্তি প্রেমী ও তথ্যানুলম্ধানী ব্যান্তি হিসাবে আায়ুব 
হোসেন ও অধ্যাপক ডঃ কাগলচরণ দাসের নাম সব'জনাবাঁদত । তাঁরা আজও তথ্যানু- 
সম্ধানের কাজে আত্ম নয়োগ্ করে আছেন। আরব হোসেনের চেষ্টায় কাটোয়া মহকুনা 
গুন্থাগ্রারে বহু প:রাতাত্বক গনদশন সংগৃহীত ও সংরাক্ষিত করে প্রদর্শনের ব্যবস্থা 
করা হয়েছে। 

মহকুমার সদর শহর কাটোরার খ্যাতির মূলে ছিল যোগাযোগ ব্যবস্থা । অতাঁতে 
স্থলপথ ও জলপথে কাটোক্ার সত্গে বংগরদেশের 'বাভল্ন অঞ্চলের যোগাযোগের 
ফলে ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে কাটোয়ার প্রাসাদ্ধ বহুকাল ধরে চলে আসছে 
ইন্দ্রাণখর অন্তর্গত কয়েকাঁট হাটের অবাচ্ছিতি একালের কাটোয়ার মধ্যে খ'জে পাওয়া 
সাবে। শাসনকার্য ও ব্যবসাবাণজোর জন্য কাগোয়ার প্রাসাদ্ধি থাকায় ১৮৪৭ খ্রীস্ণাদ্দে 
এখানে একজন ডেপট ম্যাজিদ্ড্রেটের অধীনে মহকুমা সদর কার্ধালয় স্থাপিত হয় 
এবং পরের বৎসর মুন্সেফের কারালয়, জেলখানা, সাবদ্রেজার? আফস প্রাতট্ঠিত হয় । 
বত'মান হাসপাতালের পুবভাগে ১৮৬০ শ্রীস্টা্দে এখানে প্রথম সরকারণ হাসপাতাল 
স্থাপিত হয়োছিল। বঙ্গদেশের অন্যান্য ('দ্বিতাঁয় পধণয়ের ) পৌরসভাগণলর ন্যায় 
১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দের ১লা এাঁপ্রল কাটোয়া শৌরসভান সষ্টি হয়! ম্ুলগথ পরিবহন 
ব্যবস্থার ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, কাটোয়ার সঙ্গে অন্যান্য অণলের যোগাযোগ ব্যবস্থা নবাবী 
আমল হতে গড়ে উঠেছিল । ?কম্তু ১৯১২ গ্রাস্টাদ্দের মে মাসে ব্যাণ্ডেল-কালনা-নবদ্ধ'প 
ও কাটোয়া হয়ে বারহাওড়া পযন্ত রেলপথ প্রসারিত হওয়ায় কাটোয়ার গুরুত্ব আরও 
বৃদ্ধ প্ন। ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে বর্ধমান-কাটোয়া ও ১৯১৪ খ্রীস্টাত্দে আহমদ্পুর- 
কাটোয়া লাইট রেলওয়ে স্থাপনের ফলে এক বিস্তৃত কষ অঞ্চলের সহ্গে কাটোয়ার 
যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে উঠে এবং এই শহরের গুরুত্ব বৃদ্ধি পায় । প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ 
করা যায় যে, অন্টাদশ শতকে ফোট উহীলয়ম হতে হুগলী, কালনা, পারটুলি হয়ে স্থছল- 
পথে কাটোরা যাতায়াত করা হত এবং এই পথ ধরে পলাশির যুদ্ধের তিন দিন প্‌বেণ 
ক্লাইভ নসৈন্যে কাটোয়া ও শাঁকাই আঁধকার করেন। আজও সাধারণে বসতপূর ও 
বল্লভপাড়ার বস্তুত ময়দানকে ছাউনগড়াঙ্গা বলে। 

মহকুমা শহরর:পে কাটোয়ার পাঁরাঁচীতি হলেও গ্রামবাংলার কৃঁষিপ্রধান অণ্লের 
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মধ্যে শহরটি অবস্থিত হওয়ায় গ্রামীণ সংস্কীতি ও কৃঁষাঁভাত্তক উৎসবগুলর সঙ্গে 
এখানকার আঁধবাসণগণের 'নাবড় যোগাযোগ আছে। রাধাকৃষ ও শ্রীগৌরাগ্গদেবের 
নিত্য পূজা ব্যতীত ঝুলন, দোলবান্রা, জন্মাণ্টমণ, মহাপ্রভুর আঁবভারব তাঁথ ও ১লা 
মাঘ মহাপ্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণের দিনটিকে স্মরণ করে মহোৎসব পালত হয় । ১লা মাঘ 
হীগোরাঞ্গ বিগ্রহকে কৌঁপিন, ডোর গের:য়া বস, কমণ্ডুল ও দণ্ড হাতে দিয়ে সাজান 
হয় এবং পুনরায় পরাদবসে ষথারখাঁতি পারিচিত পাঁরচ্ছদে ভাঁষিত হয়ে সারা বৎসর ধরে 
শ্রীনীন্দরে অবস্থ।ন করেন । প্রাত 'িতন বৎসর অন্তর ্রীবিগ্রহের অগ্গরাগ অনুষ্ঠান হয় 
এবং এই সময়ে মান্দর-ছ্বার রুদ্ধ করে সেবা. পুজা হয়ে থাকে । গৌরাধ্গ বাড়ীতে 
প্রীতি বংসর কাঁতক মাসে গদাধরদাসের তিরোধান উৎসব উপলক্ষে ভন্ত বৈষ্ণব ও 
কত“নীয়ার দল নাম-গান ও কীত'“নের জন্য এখানে উপ্পাস্থুত হন । 


কাটোয়ায় সবজনশন উৎসব হল কা্তক পূজা ও কাত্তক লড়াই । কেবলমাত্র 
কাটোয়া শহরই নয়, যেন সারা মহকুমার মানুষ কাত“ক লড়াই দেখার ওৎস্থুকো সারা- 
বছর অধীর আগ্রহের সঙ্গে অপেক্ষা করে থাকেন। আনন্দ ও উদ্মাদনায় সমগ্র 
অগণ্চলটি মেতে উঠে । কাঁ্তক মাসের শেষ 'দনে কা্তক পূজা হয় এবং প্রধানতঃ 
বারোয়ারী পূজা সংগঠকগণের দ্বারা বড় বড় পজাগযলি পরিচালিত হয়। ১লা 
অগ্ঠাহায়ণ হল বসজনের দন, যাকে স্থানীয় মানুষেরা 'কাঁতক লড়াই” বলে আখ্যা 
দিয়েছেন । বাঁশের তৈরণ পৈঠা বা 1সশুড়র মত দেখতে সুউচ্চ থাকাগ্রুল সাজান 
হয়। প্রাতটি থাকায় সামাগজক, পৌরাণিক ও ধর়শয় কাহনশ অবলম্বনে ৪018৫1ট 
মটর পুতুল ঘটনাবিন্যাস ক্রমে সাজান হয়। স্থান শিজ্পীদের তৈরগ মটতগ্যাল 
যেন সজীব ও স্ুবন্যগ্ত । িসজনের "দন বিভিন্ন পূজামণ্ডপ হতে শোভাযাত্রা 
সহকারে শহর পাঁরকুমার পর গঙ্গায় বিসর্জন এওয়া হয়। মত নমাণিঃ আলোক- 
সজ্জা, থাকা সাজান, বাদ্য প্রভাতি বিষয়ে প্রত্যেকাঁট পজাপণ্ডপের সঙ্গে প্রতিযোগিতা 
চলে দুশদন ধরে ; সেকারণে স্থানীয় লোকে প্‌জা-অনষ্ঠানাটকে “কাঁতিক লড়াই” 
আখ্যা 1দয়েছে। 

কাঁতক পুজার উদ্ভব সম্পকে অধ্যাপক ডঃ নরেশ্দ্রনাথ ভট্টাচার্য কয়েকাঁট 
সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করেছেন “ভারতায় ধমেরি ইতিহাস* নামক গ্রন্ছে। তাঁর মতে 
কার্তক একজন লৌকক দেবতা ধান ব্রাঙ্মণ্য ধমে'র অন্তভূন্ত হয়েছেন। তবে ইনি 
আদতে ?ছলেন কাঁষ ও প্রজননের দেবতা--যাঁর পূজা পাঁথবীর অন্যান্য দেশেও 
প্রচলিত ছিল এবং কাকের প্রণাঁয়নগ লৌকিক ধর্মে সন্তানোৎপাদনের অধিচ্ঠান্নী 
ষষ্ঠ] দেবী নামে পীজতা। “কাতি“কের পূজা হর প্রতশকে--একটি মাটির পান্ত বা 
সরায় দকছ বীজ বপন করে সেই বাঁজ থেকে উদ্ভুত চারাগাছগুলিই হল দেবতার 
প্রতীক । কাতিক প,জা অন্যাচ্ঠত হয় কার্তিক মাসের সংক্রান্তির দিন ; আবার এ দন 
ইতুপূজা ও সাঁজ পূজনপ ব্রত আরগ্ত হয় । বধমান জেলায় কৃষকেরা জাম হতে আড়াই 
আটি ধান কেটে এনে লৌকিক ও ব্রাঙ্ছণ্য মতে পুজা করে--এই প্রথথাটকে স্থানীয় 


৬১১৮ বর্ধমান £ ইতিহাস ও সংস্কাঁতি 


ভাষায় “মুঠ” আনা বলে । এই প্রথার সঙ্গে নবান্ন উৎসবের যোগসমত্র 'ছিল, িম্ত যুগের 
পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন অনষ্ঠানগূল তাৎপষহণন হয়ে গেছে । তবে কাক 
পূজা অন:চ্ঠানের প্রচলিত লোক-ব*বাস হল এই ষে, কার্তিক পৃজা করলে কাঁতি“কের 
মত পত্র লাভ হয়। আবার কাটোয়া ও চু*চুড়া শহরের গাঁণকাপল্লীতে কাতক প:জার 
সমারোহ 'ছিল। 'কম্তু উভয় শহরেই বারোয়ারী পুজা সংখ্যা বাঁধ পেলেও 
গণকাপল্লীর পৃজাগ্ঁল একেবারেই কমে গেছে । তবে কাটোয়ার চুনুর পাড়ায় ?বরাট 
ন্যাংটো কাঁতিকের পূজা আজও সাড়ম্বরে অন্ঠিত হচ্ছে । কা'তিক পূজার বাঁহরঙ্গে 
ব্রাক্মণ্য ধর্মের ছাপ থাকলেও 'তাঁন লৌকিক ধমের অন্তুভুক্তি হয়ে কৃষি ও প্রজননের 
দেবতারূপে কাটোক্া, চু শচুড়া, কৃষ্ণনগর এবং গ্রামবাংলায় সম্তানেচ্ছগণের দ্বারা পাঁজত্ 
হয়ে আছেন। 


গ্রন্ছপণ্ডা £ 


১। রায়শেখরের পদাবলী, কপিকাত। বিশ্ববিদ্যালয় | 

২ | ভার্তীয় ধদের ইতিহাস_ নরেন্দ্রনাথ ভট্রাচাধ 

৩। কাটোয়৷ দর্শন--ডঃ কালিচবণ দাস। 

৪| দেশ (১৪ই নভেম্বর, ১৯৮৭ )£ কাতিকপুজ। : এতিহ৷ :? লোকায়ন, সুধী 
চক্রবতী। | 

৫1 ৮.4, 1917, 

৬] 4/6 14221777-01-4%70272 (1575. 2) 36৬610086, 


শ্রীপাট আন্বিকা-কালনা 


( ধর্ম-সাধনা ও পুরাতত্বের আলোকে ) 


পণ্যসাঁললা ভাগীরথা নদীর পাশ্চমকুলে বাংলার ইতিহাস ও ধমগ'য় আন্দোলনের 
বহু উত্থান-পতনের সাক্ষী হল 'ধ্রীপাটআঁম্বকা-কালনা”। বর্ধমান জেলার প্‌বাংশে 
অবাস্থছত কালনা মহকুমার দর শহর অ'ম্বকা-কালনা বা ক্ীপাট আম্বকা-কালনা একটি 
প্রাচীন ও বাঁধ চ্থানরূপে পরিচিত । পঞ্দশ-ষোড়শ শতকে এই স্থানটি আম্বুয়া 
বা অদ্বুয়া-মুলুক নামে উল্লিখিত হয়েছে । “মুলক শব্দ অন্তপদে থাকায় এ কথা 
মনে করার বথেষ্ট কারণ আছে যে? এখানে সুলতান! আমলে কোন শাসন কাষালয 
ছিল। শ্রীপাট আঁম্বকা-কালনা নামকরণের সার্থকতা লম্পূর্কে বলা যায় বে, প্রস্থ 
বৈষ্ণব তীর্ঘর্‌পে 'চাঁহুত হওয়ায় অন্যান্য স্থানের ন্যায় শ্্রীপাট” শব্দটি স্থান-নামের, 


লোকসংস্কাত ও এীতহ্য ১১৯ 


সঙ্গে যুক্ত হয়েছে । “আঁম্বকা” নামাঁট এসেছে দূগাঁর নামের পারবে; নগরদেবী 
মহিষমার্দন প্রাতাষ্তত আছেন এই শহরে । ভাষাতত্ববদ ডঃ সুকুমার সেনের মতে 
“কালনা' শধ্দটি কল্যাণ শখ্দ হতে জাত। কালনা নামে আরও কয়েকটি স্থানের সম্ধান 
পাওয়া যায় এবং আলেচ্য স্থানের সঙ্গে সে সকল নামের পার্থক্য বোঝাতে বা নাম 
বন্রাট এড়াবার জন্য শহরটি “্রীপাট আঁম্বিকা-কালনা' বা “আম্বিকা-কালনা" নামে 'চাহৃত 
হয়েছে । 

কালনার অতাঁত ইতিহাসের সন্ধান না পাওয়া গেলেও সুলতান রূক্কুন-ডী্দন 
কৈকায়সের (১২৯১-১৩০১ খ্রীষ্টাব্দ ) আমলে জাফর খাঁ কর্তক সপ্তগ্রাম অধিকারের 
পর হতে সামারক ঘাঁটি বা প্রাতিরক্ষার দিকে অম্বুয়ার গূরূত্ব বদ্ধ পায় একথা অনু- 
মান করার যথেন্ট কারণ আছে । এই অনমানের প্রধান ভিত্তি হল এই যে, ম:সলমান 
আমলে রাজপ:রুষেরা এখানে বসবাসের সময়ে দুশট মসাঁজদ 'নমা্ণ করেছিলেন । 
মসজিদগূলি ধ্বংস হলেও প্রতিষ্ঠাঁলপি হতে পরোক্ষভাবে একথা প্রমাণিত হয় । 

আঁম্বকা স্থাননাম প্রসঙ্গে গবেষকগণ ভিন্ন ভিন্ন আঁভমত পোষণ করেছেন । 
এদেশে স্থান নামের ক্ষেত্রে দেখা যায় ষেঃ কোন 'বখ্যাত ব্যান্তর নামের সঙ্গে একটা 
কাঁজপত যোগাযোগ স্থাপনের প্রচেন্টা আছে। অনেকে অনুমান করেন যে, 
অম্বুখাঁষফর আশ্রম-স্থল হিসাবে স্থানটি আঁম্বকা নামে প্রাসদ্ধ হয়োছিল। স্বগীশ্প 
বিনয় ঘোষ মন্তব্য করেছেন,_“আঁম্বকা-কালনার আঁম্বকা জৈনদেবী 'ছিলেন। 
পরে তিনি হিন্দ শান্ত পূজায় স্বাতন্ত্র্য 'বসর্জন দয়েছেন । বৌদ্ধতন্তের প্রভাবের 
যুগেই বাংলা দেশে আঁম্বকা-প্‌জার প্রচলন 'ছিল মনে হয়। অরাঁধ পাল ষৃগে। 
আঁম্বকা-কালনার ইতিহাস 'হন্দ পাল যুগ পর্যন্ত শবস্তত না হলে “আম্বকা; 
কথার ব্যাখ্যা করা যায় না।” বিবনয় ঘোষ [,৮. ১৭1৪ রাঁচিত 4০010081801) ০ 
(16 311 00009859 4১10৮119+ নামক প্রবন্ধ অবলম্বনে (০৮109) ০1 0119 
015618115০0? 01001১855 1940-এ প্রকাশিত ) উত্ত মন্তব্য করেছেন । তিন হন্দু 
পাল ষুগ অর্থে কি বলতে চেয়েছেন তা বোঝা গেল না। 70. ৮, ১।% প্রবন্ধটি 
মহারাণ্ট, গুজরাট ও রাজস্থানের জৈনধর্ম” প্রসারের প্রেক্ষাপটে রচিত এবং যেসকল 
আঁম্বকামূত পাঁলতানা, দলওয়াড়া ও দেওগড়ে পাওয়া গেছে লেখকের আলোচ্য 
বিষয়বস্তু এ সকল অঞ্চলের মধ্যে প্রধানতঃ সীমাবদ্ধ ছিল। উপরোন্ত স্থানসমহে 
পূজিত মৃতি“র সঙ্গে বঙ্গদেশের অধম্বিকা পূজার কোন সম্পর্ক নাই । প্রকারান্তরে বলা 
বায়,-*:8116 19 0৬ 09106 ৪100 8[0062181006 & ০0110/60 [01 01 13)0189, 
£১1008১ 4100108 200 £১00091110 ৪16:1081005 01 10189, 910 1089 
10101611116 11917)69 53 ঠা) [1015 ০890১ 01? 1৯1005002100111. 50510210010) 18 
11101091776 01 108)182.  8:1051778.)099 616 2 1)1119 01217 ৪8101201160 10 5১০10 
915৪ জৈন শাস্দে বাঁণত মীততত্ব আলোচনা হতে জানা যায় ষে, তীর্থক্করগণ ও 
তাঁদের বাহন্গণের মৃত" প্রথমে নামত ও পাঁজত হয় । দেবীমাীতগুীল পরবতরঁ- 


৯২০ বর্ধমান £ ইতিহাস ও সংস্কৃতি 


কালে জৈনধমে স্থান লাভ করেছিল । 

হন্দু দেবদেবীর পজাপদ্ধীতি, ধ্যান, মন্ত্র ও মার্ত নসণি শাস্ম হতে প্রমাণ 
পাওয়া যায় ষে, জৈনদেবশী আঁন্বকা অপেক্ষা আম্বকা বা দূগ্গা বা মাহষমাঁদ'নশর 
পূজা প্রাচীন । বেদঃ আরণ্যক, পুরাণ ও তন্দ্রশাস্ত্র বা্ণত আম্বকার পারিচন্ন বহু 
পুবর্কালের । সবপ্রথম শুক্র যজবেদে আম্বকার উল্লেখ আছে। বাজসেনোর 
সংহতায় আছে,_-এষতে রদ্রভাগ সহ স্বস্রাম্বকয়া তং জঘযাস্ব স্বাহা? ( ৩1৫৭ )। 
তোত্তিরীয় আরণাকে রূদ্রুকে নমস্কার প্রসঙ্গে পাওয়। ষায়ঃ__আঁম্বকাপতয়ে, উমাপতয়ে 
পশহপতয়ে নমো নমঃ (১০/১০/১ )। মাকর্ণ্ডেয় পুরাণে বাত আছে যে, শূন্ত ও 
[নশ-ন্তাশরের চণ্ড ও মৃণ্ড নামক অনূচরছয় আঁম্বকার সেই মনোহররুপ দশ'ন 
কারল (৮6৫/৪২ )। কুদ্জিকাতন্দ্রে পাওয়া যায়, গোবর্ধন পাঠের (নাঁসকের নিকট ) 
আঁধিষ্ঠান্্রী দেবী অধ্বিকা। কুব্জিকাতন্ভ্রে গসম্ধপীঠ 'নণযয় প্রসঙ্গে উল্লেখ আছে, 
“বদরণ চ মহাপ9ঠ আঁম্বকা বর্ধমানকম- | ডঃ দীনেশচন্দ্র সরকারের মতে “আঁম্বকা; 
নামক সম্ধপ'গের অবস্থান হল বতণ্মান আম্বকা কালনায় (9৮0) 111)25) 0. 81)। 
মহাকাঁব কালিদাস 'কুমারসন্তব* কাব্যে (৬৯০) পাবণ্তশকে আঁম্বকা নামে উল্লেখ 
করেছেন। এছাড়া বহু উদাহরণ দেওয়া যায়, তবে বাহূল্য ভয়ে বিরত থাকাই 
বাঞ্চনীয় । বনয় ঘোষ সগ্ভবতঃ গবস্মৃত হয়োছলেন যে, দরগা বা আম্বকার অপর 
নাম হল মাঁহযমাদ“নী। কীত্তবাসের বর্ণনায় পাওয়া যায় 

“আধিবনে আঁম্বকামত যাঁদ দোখতে পাই । 
তবে সে প্রতায় হয় থরে ফিরে যাই ॥। 

আঁম্বকা-কালনায় মাহষমার্দনখর পূজা বহুকালের এবং আজও সাড়ম্বরে সেই 
পূজা চলে আসছে । জৈন দেবী আঁম্বকার নামানসারে “আম্বকা' হ্থাননামটি গ্রহণ 
করা হয় নাই। আবার প্রমানাভাবে অম্বখাঁষর উপাসনার স্থানরপে “আঁম্বকা, 
নামটি গ্রহণ করার অস্থাবধা আছে । এতদণ্লে জৈনধমের প্রচার ও প্রসারের কোন 
প্রাচীন প্রমাণ বা এ যৃগেও কোন যোগসূত্র খুজে পাওয়া যায় না। 

খানসাহেব মৌলবণ ওয়ার মতে হন্দ; ও মুসলমান ষুগে কালনা একটি গ্রাসম্ধ 
স্থান ছিল। আইন-ই-আকবর?তে উল্লেখ আছে সরকার সাতগাঁও-এর অন্তভুন্ত 
“অম্বোয়া' নামের একাঁট পরণণার ; িম্তু রাইপর পরগণা অদ্বোয়ার সঙ্গে যুস্ত হওয়ার 
পরবতটকালে আঁম্বকা রাইপুর নামক পরগণার উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে। ১৭২২ 
শ্রীষ্টাম্দে জাফর খঁরি আমলে অম্বোয়া পরগণাকে চাকলা বর্ধমানের সঙ্গে যুত্ত করা হয় 
এবং উন্তু সময়কাল হতে আরম্ভ করে আজও আঁম্বকা-কালনা বর্ধমান জেলার সঙ্গে 
অঙ্গখ্ভীত হয়ে আছে । ১৬৬০ খ্রীস্টাত্দে ভন. ডেন. ব্রুকের মানাঁচন্রে প্রদার্শত 
£2১09০০৪+ হল একালের আঁম্বকা-কালনা । 

মঙ্গলকাব্যে সবপ্রথম বিপ্রদাস পিপল্লাই-এর নল্াবিজয়” কাব্যে অম্বুক্সার 
উল্লেখ আছে অর্থাঁং ১৪৯৫ গ্রীস্টাব্দে অম্বুয়া ছিল একটি প্রাসদ্ধ হ্থান। “মনসাবিজয়” 
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হতে জানা যায়ঃ 
ইন্দ্রানি বাহয়া নাঁদয়ারর উপনদত 
আঁব্‌য়া বাহিয়া গিয়া চাপান্র বৃহিত । 
রম্ধন ভোজন কার গোঁয়ায় রজনণ 
বাহ বাহ বাল ডাকে চাঁদো নৃপমাঁণ। 
বাহন্ত্র বাহয়া সুখে চাঁলল প্রভাতে 
ফুঁলয়া বাঁহয়া হাঁতকান্দা উপনশীতে ॥ 
বধমানের কাঁব কাঁবকঙ্কণ ম.কুন্দরাম চক্ররতর চণ্ডীমঙ্গলে উল্লেখ আছে, 
“নায়ের পাইক গীত গায় শুনতে কৌতুক 
ডাঁহনে রাহল পূরণ অম্বয়া মুলুক। 
অথবা, 
ডাহনে রাহল সহর আম্বুয়া মূলক 1, 
ষোড়শ শতকের মধাভাগে রাঁচত জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলে বার্ণত আছে সন্াস 
গ্রহণের পর শ্রীচৈতনাদেব কাটোয়া হতে শান্তিপূরে উপনত হন। শাঁন্তপ্‌রে িনাদন 
অবস্থানের পর তান শ্রীক্ষেত্ত্রের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। বন্দাবনদাসের চৈতন্যভাগবতে 
আছে, শাঁন্তপূর হতে বাঁহগত হয়ে সপারিষদ শ্ীচৈতন্যদেবঃ_- 
“হেন মতে প্রভু তত্ব কাহতে কহিতে। 
উত্তারলা আসা আটিসরা নগরেতে ॥৮ 
€কম্তু জয়ানন্দের বর্ণনা হতে জানা যায় ষে, শ্রীচৈতন্যদেব অন্য পথে প্রথমবার 
ঈীক্ষেত্র পেশছেছিলেন। “ৈতনামঞ্গলে' বার্ণত আছে*_ 


“রজনণ প্রভাতে শাওপ:র ছাড়য়া 
আম্ব্রাএ ?দল দরশন । 

আচাধ' জগন্নাথ সভাই মোলয়া 
কারল শরণ || 

নানা মহোৎসবে রজন? বাঁণয়া 
স্ররনদশ করিয়া বামে 

কাঁচমাণ বেড়া ডাঁহনে থয়্যা 


উত্তারলা কুলীনগ্রামে |), 
এরপর দামাদর বা দেবনদ পার হয়ে তাম্রীলপ্তে গমন করেন ॥ বৃন্দাবনদাস ও 
জয়ানন্দ উভয়েই সমসাময়িক ব্যাস্ত কিন্তু যান্রাপথ বর্ণনা প্রসঙ্গে উভয়ের আঁভমত হল 
?ভন্ন । শ্রীপাট আম্বকা-কালনা গৌর-গৌরখদাসের মিলনস্থল রূপে প্রাসদ্ধ । কালনা 
শহরের দক্ষিণ তাগে একটি প্রাচীন তে*তুল বক্ষতলে একাঁট ফলকে 1লাঁখত আছে,__ 
শ্রীন্লীমহাপ্রভূর বিশ্রামন্থান আমলিতলা £ শ্রীগোর ও গোরীীদাসের সম্মিলন স্ান।, 
সন্ব্যাস গ্রহণের প.বে গৌর-গোরশদাসের মিলন হয়োছল বলে অনুমান করা যায় । 


১২২ বর্ধমান ঃ ইতিহাস ও সংস্কাঁত 


অতুলকৃষণ গোস্বামণ সম্পাদিত বৈষব বন্দনায় পাওয়া যায়,-- 
প্রভূ বিদ্যমানে মূর্তি করিল প্রকাশ । 
যে মর্ত দোথলে কম্ম“বন্ধের বিনাশ ॥ 
শ্লীচৈতন্যদেবের পূরণ গমনের পর 'নিত্যানন্দ্ প্রভু বৈষ্ণবধর্ম প্রচার ও নামসংকীর্তনে 
সমগ্র বঙ্গদেশ মাতিয়ে তুললেন এবং এই সময়ে তান ষে অম্বুয়া মূলুকে এসোছিলেন 
তার উল্লেখ বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যভাগবত গ্রচ্থে আছেঃ- 
জয় জয় অবধৃত চন্দ্র মহাশয় । 
যাহার কৃপায় হেন সব রত্গ হয় ॥। 
এই মতে সপ্তগ্রামে অধ্বয়া মন্লকে। 
1বহরেন 'নত্যানম্দ পরম কৌতুকে |), 
অম্বুয়া মুল্‌কে গৌরীদাস পাঁণ্ডিত বৈষ্ণবধম প্রচারের ক্ষেত্রে নেতৃত্বপদ গ্রহণ 
করেন। ভাগীরথীর এক তণরে শাঁস্তপুর ও অপর তরে কালনা অর্বাস্থুত। সেকালের 
প্রাঁসদ্ধ বৈষ্ণব মহান্তগণ শান্তপ্‌রে অদ্বৈত আচারের সচ্ঘে সাক্ষাৎ করে পরপারে গিয়ে 
গোৌরশদাসের সঙ্গে মিলিত হতেন। নদীয়া জেলার শালিগ্রাম 'নবাসী সযণ্দাস 
সরখেল ও গোরীদাস সরথেল পাঁরণত বয়সে স্বগ্রাম পারত্যাগ পূবক অম্বংয়ায় 
বসবাসের নিমিত্ত আগমন করেন । গৌফ়ভন্ত গোরীদাসের আগমনের ফলে অম্বঃয়া 
মীপাটর,পে প্রসাদ্ধ লাভ করে । গৌরগণোদ্দেশদবীপিকার মতে (শ্লোক নং ১২৮ )+- 
'সুবলো যঃ 'প্রয়শ্রেষ্ঠঃ স গৌরণীদাস পাণ্ডিতঃ ॥ 
এ গ্রন্থের অন্যত্র আছেঃ 
“পুরা জুবলচন্দ্রং শ্রীগোরীদাসং গ:ণান্বিতম । 
শ্রীকফচৈতনা-1নত্যানন্দ 'প্রয়মহং ভজে ।।, 
অথ পূুবে কৃষ্ণলীলার সুবলচন্দ্র, অধংনা গোরলীলায় মহাপ্রভু ও নিত্যানন্দ 
প্রভুর 'প্রয় গুণবান ভ্ীগৌরণীদাস পাণ্ডিতকে ভজনা কি । 
গিবাহসূনে গোরীদাস 'ছিলেন 'নিত্যানম্দের খুড়া-্বশুর । গৌরশদাসের দুই 
ভ্রাভু্পূন্রীর সঙ্গে নিত্যানন্দের বিবাহ হয়েছিল। শ্রীচৈতন্যদেবের দেহত্যাগের পর 
নিত্যানম্দ সূর্ধদাসের বসুধা ও জাহ্বা নাগ দুই কন্যাকে বিবাহ করেন। 


শ্রীচৈতন্যদেব ও গৌরাদাসের ?মলনের বিস্তারিত বিবরণ ভান্তরত্বাকর গ্রন্থ হতে 
জানা যায়। শ্রীচৈতন্যদেব শ্ান্তপ্‌র প্রত্যাবতনের পথে হরিনদ৭ গ্রাম হতে আঁম্বকায় 
গৌরীদাস পাণ্ডতের নিকট উর্পাস্ছত হন এবং গোরখদাসকে নৌকার বৈঠা ও গীতা 
প্রদান করেন । মহাপ্রভুর আদেশে নবহ্'প হতে 'িম্ববুক্ষ আনাইয়া গোরীদাস নিতাই- 
গোর মতি নিমাণি করে শ্রীমা্দিরে প্রাতিষ্ঠা করেন। বৈঠা ও গাতাখাঁন আজও 
শ্রীমাম্দরে আছে । কিন্তু শ্রীচৈতন্যদেবের জীবদ্দশায় খাঁর আদেশে বিগ্রহ নিমণের 
ব্যাপারটি একেবারেই আঁবশ্বাস্য ব্যাপার । এ 'িবষয়ে মরার গ:প্ত, কৃষ্দাস কাঁবরাজ 
বা বৃন্দাবনদাসের গ্রচ্ছে কোন উল্লেখ মানত নাই । শ্রীচৈতন্যদেবের প্রথমবার শাক্তিপুর 


লোকসংস্কৃতি ও এ্রতিহ্য ১২৩ 


আগ্নমনের অস্ততঃপক্ষে দু”"শ বছর পরে ভান্তরত্বাকর গ্রন্থ রচিত হয়ে'ছল। শ্রীচৈতন্যদেব 
কোন অবস্থায় তাঁর গ্রহ নিমণি করে সেবাপুজা করার কথা কারও কাছে হীর্গতেও 
প্রকাশ করেন নাই । নরহার চক্রবতৰঁ গোৌরীদাসের মাহাত্ম্য বাড়াতে শ্লীচেতন্যদেব 
কাঁথত বলে উল্লেখ করেছেন। প্রকৃত ঘটনা হল এই ষে, নবদ্বীপে বিষ্ণুপ্রক্লা দেবী ও 
শ্লীথণ্ডের নরহ'রি সরকার ঠাকুরের আদর্শে অনপ্রাণিত হয়ে গৌরীদাস গোর বিগ্রহ 
প্রীতন্ঠা করেন। 

গোৌরণীদাস পাণ্ডিত ছিলেন 'নিত্যানন্দ শাখার হ্বাদশ গোপালের অন্যতম মহান্ত এবং 
একজন বিশিষ্ট চৈতন্য-উপাসকরূপে তাঁর প্রাসাদ্ধ ছিল। গোৌরীদাসের নেতৃত্বে 
কালনায় বৈষব সমাজ গড়ে উঠেছিল ॥ তান যে একট চৈতনা জীবনন রচনা করেণছলেন 
সে কথা জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল' হতে জানা যায়,-- 

গোরদাস পাঁণ্ডতের কাঁবত্ব স্তুশ্রেণী । 
সঙ্গীত প্রবন্ধে তার পদে পদে ধ্বান ॥' ( আঁদ-১|৬৭ ) 

নবছীপবাসগ বাণনাথের পত্র ও গদাধর পণ্ডিতের ভ্রাতুষ্পতত্র হৃদয়চৈতন্যের 
বৈষণবধমে'র প্রাত অত্যন্ত অনুরাগ দেখে গোরণদাস তাঁকে গোর-[নতাই ধবগ্রহের সেবায় 
[নয়োজিত করেন। গৌরশদাসের পর হৃদয়চৈতন্য এখানে শ্রীপাট স্থাপন করেন। 
মোঁদনীপুর জেলার ধরেম্দা-বাহাদরপর বাসী কৃষ্দাদ মন্ডল কালনায় ?নিতাই- 
গোর বিগ্রহ দর্শনে মোহিত হন এবং এই ব্যক্তির বিশুদ্ধ ভাব দশণনে প্র“ত হয়ে হৃদয় 
চৈতন্য তাঁকে বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষা দেন এবং পরবতাকালে তান প্রাসদ্ধ বৈষ্ণব মহাস্ত 
শ্যামানন্দ নামে খ্যাতি লাভ করেন। প্যারিগঞ্জ পল্লীতে নকুল ব্্ষচারীর শ্রীপাট 
আছে । গোড়বাসঈগণকে উদ্ধারের জন্য নকুল রক্ষচারীর দেহে ললীচৈতন্যদেবের আবেশ 
ঘটায় তাঁর ভাবাবেশে হাস্য-নত্য-গীত-ক্রম্দনে মহ:প্রভুকে দর্শন করে ভভন্তেরা পরততপ্তি 
লাভ করত । নকুল ব্রঙ্মচারীর ভাবাবেশ দেখে মোহিত হয়ে শিবানন্দ সেন সবসমক্ষে 
একথা প্রচার করোছিলেন (চৈতন্য চাঁরতামৃত, অন্ত ২।১৬-১৮)। গোরণদাসের 
নমসামায়িক পরমানন্দ গুপ্ত আঁম্বকাবাসী ছিলেন । পরমানন্দ কৃষ্ণস্তবাবল গ্রন্থের 
রচয়িতা এবং এ"্র গৃহে নিত্যানন্দ প্রভু মধ্যে মধ্যে অবস্থান করতেন (চৈ. চ. আদ 
১১ / ৪৬ )। নকুল ব্রঙ্চচারীর শিষ্য পরম্পরার্‌পে খ্যাত সন্তোষদাস বাবাজ? উনবিংশ 
শতকের প্রথমভাগে কালনায় আবিভূতি হন এবং তাঁর আশ্রমে গৌর-নিতাই বিগ্রহ 
প্রাতান্ঠিত আছে। 

উনাবংশ শতকের প্রথম ভাগে আবিভূঁতি ভগবান দাস বাবাজশ নামক একজন 1সম্ধ 
বৈষ্ণব সাধকের আশ্রমে নামব্রক্ষ সেবা প্রাতিষ্ত আছে। ভগবান দাসের রাগানুগ 
সাধন-ভজন ও নামন্রক্ছ জপে আকৃষ্ট হয়ে বহ্‌ বৈষব ভন্ত ও গৃহশ তাঁর আশ্রমে 
আসতেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃ্ধদেব বৈষব তত্বকথা ও বৈষ্ণবশাস্ত্রে জ্ঞান লাভের নিমিত্ত 
ভগবান দাসের আখড়ায় এসেছিলেন । সাধন-ভজনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর অলৌকিক ক্রিগ্না- 
কলাপও দেখা যেত (ভারতের সাধক, ২য় খণ্ড, নতন সংস্করণ )। 
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ভন্তপ্রবর, সাধক, স্ুক্বি ও শ্যামাসত্গবত রচায়িতা কমলাকান্ত ভট্টাচার্য ছিলেন 
অধ্বিকা-কালনার বিদ্যাবাগীশ পল্পীনবাসী মহেম্বর ভট্রচার্ষের পুত্র । শৈশবে 
পিতৃহণন হয়ে চান্নাগ্রামে মাতুলালয়ে লাঁলতপাঁলত হন। কমলাকান্তের শ্যামা সাধন 
ও শ্যামাসঙ্গণীতে আকৃষ্ট হয়ে বধমানের মহারাজা তেজচন্দ্র তাঁকে বোরহাটে বসবাসের 
জনা অনুরোধ করেন। বোরহাটে তানি পণ্মুণ্ডীর আসন ও কালীমাঁত প্রতিষ্ঠা 
করেন এবং এখানেই তাঁর সাধন মার্গের চরম বিকাশ ঘটেোছিল। 

আঁম্বকা-কালনা কেবলমান্ শান্ত ও বৈষব ধমের তথ স্থান রূপে খ্যাতি লাভ করে 
নাই । চতুদশ-পণ্চদশ শতকে মুসলমানদের ানকট শহরটি একটি পাবন্র স্থান রূপে গণ্য 
হয়েছিল। পঞ্চদশ শতকে বিহার হতে আগত বদ-রহদ্‌-দীন বদরে আলম নামক একজন 
ধমণ্রাণ মুসলমান সাধক ধম্রচারের উদ্দেশ্যে কালনায় এসে একট খানকা 'নমণি 
করেন। ১৪৪০ শ্রীস্টাদ্দে তিন ইহলোক পারত্যাগ করার পর তাঁর সহযোগী শাহ 
মজলিস কালনায় বসবাস করেন। খাসপূর পল্লীতে একজন আফগান সদরি মজালস 
সাহেবের নামে একটি 'বরাট দ'ঘ খনন করে দিয়োছিলেন ॥। মসলিস দীঘর তীরে 
একট মসাঁজদ আস্তানা ও মাজার 'ছিল। কিল্তু সমুদয় কীতি ধ্বংস হয়ে গেছে। 
ধবংসস্তুপের মধ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ক্ষোঁদিত প্রস্তরখণ্ড সকল দেখে অনুমান করা যায় 
ষেঃ কোন 'হিম্দ মান্দরের উপাদান নিয়ে এগ্‌ল তৈর? হয়োছল। 

কালনার প্রাচঠনতম মসাঁজদাঁট সৈফুদ্দিন ফিরোজ শাছের রাজত্বকালে ( ১৪৮৭-৯০ 
্রীস্টাম্দ ) উলূঘ আপি জাফর খান কর্তৃক নিত হয়োছিল। ?কম্তু ডঃ 1ট. বলুক কর্তৃক 
ভারতীয় যাদঘরে সংরাক্ষত 1শলালাপাঁট ব্যতণত উত্ত মসাঁজদের কোন নিদর্শন নাই । 
সৈফাম্দনের মৃত্যুর প্র 'ছ্বত।য় নাঁসরদ্দন মাহমুদ শাহের আমলে হোসেন খানের 
পুত্র দৌলতখান কর্তৃক ?হজরা ৮৯৫ অন্দে একট মসাঁজদ নামত হয়েছিল! এই 
মসাঁজদের শিলা'লাঁপ ব্যতনত অপর কোন তথ্য পাওয়া যায় নাই ॥ 

(১) আল্লাহ লা এলাহ৷ ইল্লা হুয়াল কাইরুম । লা তাথুজ. ওপ। নাওম, লাহু 
মা ফিস সামাওয়াতে ওয়া ফিল আরদে। মান জাল্লাঁজ ইয়াসফাও এনদাহু ইল্লা বে 
এজনেহ? ইয়ালামো । 

(২) মা বাইশা আই'দি?হম ওয়ামাখালফাহুম । ওয়ালা ইয়াহ ইয়াতুনা বে সাইয়িম 
মন এলমে !হ ইল্লা বেমাশাআ । ওয়াশেয়া কুরশিয়াহুস সামাওয়াতে ওয়াল ওয়াল 
আরদা ওয়ালা ইয়াওদূহ্‌ হেফজহূমা । ওয়া হুয়াল আলউল আজিম । 

(৩) লা একরাহা ফিল:নিয়া কাদ তাবাইয়ানার রাশিদো মিনাল গাইয়ে । ফামাই 
ইয়া কাফার বিত্বাগূতে ওয়া ইয়ুমেনূ বিল্লাহে ফাকাদ এসতামসেকা বিল উরুতেল 
উপাক। লা আনফুসামে লাহা ওয়াল্লাহো । 

(8) সামশাউল আলম? বানি হাজাল মাসাঁজদে দৌলতখান।। কী আহাদেস 
স্ুলতানো এবনে সুলতানুন নাসিরদ্দু নয়া ওয়াঁদ্দনে আব (মুজাহাদ ) মাহমুদা 
সাহ, বে আদসাহা গাজী । থালেদ-ল্লাহে মালেকাহ্‌ ওয়া সুলতানাহ। 'ফিত্তারখো 
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সানাতো খামিসো ওয়া তেসইনা ওয়া নামানিয়াতা । 

সৈফুঁশ্দিন ফিরোজ শাহের মসাঁজদটি হিজরা ৮৯৫ অন্দে (১৪৮৯ শ্রীস্টাম্দে ) 
[নামত হয়েছিল তার প্রমাণ রয়েছে নিয়ে উল্লিখিত 'শিলালাপতে,_ 

ক্লালান নাবয়ে আলায়হেস সাল্লামো মান বান মাসাঁজদান ফদ্দ-নিয়া বাণনিল্লাহা 
লাহু সাবইনা কাঁসরান দিল জান্নাতে, ওয়াকাদ বান হাজাল মাসাঁজদ-স সুলতানেল 
আদলে সাইফুদ্দিন ওয়াঁদ্দনে আবূল মজাফর ফিরোজ শাহ: স্রলতানে খালেদদিল্লাছে 
মালাকহ৭ ওয়া বাঁন হাজাল মাসজিদে মজালিস******ওয়া হয়া সাঈদ -*****মাওরেখান 
সানাতুন******সামানিয়াত । 

(১) বান হাজাল মাসজিদেল জাম ফি জামানূল মালেকুল আদলে আলাউন্দ-নয়া 
ওয়াদ্দন আবল ম:জাফর ফিরোজ শাহ। 

(২) সুলতান বিন নুসরাত শাহাস স্থলতান খালেদ,ল্লাহে মালেকুহ্‌ ও স্ুলতানূহ্‌ 
বানা কারেদুহ্‌ মাঁলকুল মংয়াজ্জাম ওয়াল স্ুকারম উলুগ মসনদ খান মালিক 
সেরলস্কর ওয়া উীঁজরো মালামাল্লাহ: িদ্যানয়া। মওরে খান ঠফিল গ্‌ররাতে মিন 
শাহরেল ম-রারকে রামাজান সানাতো তেসআ ওয়া সালাসিনা ওয়া তেসএমাইয়াতে । 
কালান্নাবয়ে আলায়ছেস্‌ সালামো সান বান মাসাঁজদান ফিদ্দনিয়া বানিল্লাহা 
সাবয়িনা কাসরান ?ফিল জান্নাতে । বান ফি আহাদেস সুলতানে ফিরোজ (শাহ) 
এসস্ুলতভানে খালোঁদল্লাহে মালেকুহ ওয়া স্ুলতানহ-*"*-**উলুগ আল জাফর 
খান'****খান***উলঞ তা পথখামসে ওয়া তেসইনা ওয়া সামানিয়াতা । 

হোসেন শাহশী বংশের রাজত্বকালে কালনার গুরুত্ব যথেষ্ট বৃদ্ধ পায় । হোসেন 
শাহের পৌন্র ও নসরং শাহের পাত্র আলাভীদ্দন ?ফরোজ শাহের আমলে দশ গম্বংজ 
বাঁশস্ট জামিয়া মসাজদ খাসপুর পল্লীতে নিমিতি হর॥। মসজিদ্দের গম্বুজগীল 
ধ্বংসপ্রাপ্ত হলেও টেরাকোটা অলঙ্করণ ও স্থাপত্যের 'নদশ'ন ছিল অত্যন্ত উচ্চমানের । 
1শলালিপি হতে জানা যায় যে, 'ফরোজ শাহের উঁজর মালিক উল্‌ঘ মসনদ থান হিজরা 
৯৩৯ অব্দে (১৫৩৩ খ্রীস্টাম্দ ) এই জামিয়া মসজিদ নিমাণ করেন । সুরবংশের রাজত্ব- 
কালে 'গয়াসটীদ্দন আবুল ম.জাফর বাহাদুর শাহের আমলে সরওয়ার খান কর্তৃক 
1হজরা ৯৬৭ ভাষ্দে ('১৫৫৯ প্রীস্টান্দ ) একটি মসাঁজদ 'নিমাণের কথা জানা যায়। এই 
মসজদাঁটও ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে । উনাঁবংশ শতকে কালনার জেলেপাড়া পল্লীতে একটি 
মসাঁজদ নিমিত হয়োছল । মসাজদের প্রাতষ্তালাঁপ হতে জানা যায় যে, পরম করুণা- 
ময় আল্লাহ ও তাঁর দৃত মহাম্মদকে স্মরণ করে সেখ খয়েরউল্লা এই মসাঁজদ নিমণের 
সঙ্কলপ করেছিলেন । উন্ত মসজিদের 'নমাঁণকার হিজরা ১২৬১ অব্দের (১৮৪৫ 
হ্ীস্টাব্দ ) ৬ই ফাজ্গুন শুরু হয় ও ১৪ই শ্রাবণ সমাপ্ত হয়োছল। 

শ্রীপাট আঁম্বকা-কালনায় ১৭৪০ শ্রীস্টাব্দের পূবে মান্দির নিমাণের কোন নদর্শন 
পাওয়া যায় না। অতশতে বর্ধমান রাজবংশের গঙ্গাবাসের স্থান 'ছিল কাটোয়ার 
সান্নকটে দহিহাট শহরে । ১৭৪২ খ্রীষ্টাব্দে বগা হাঙ্গামার সময়ে দহিহাটের রাজ- 


১২৬ বর্ধমান ঃ ইতিহাস ও সংস্কাতি 


প্রাসাদ মারাঠারা অধিকার করে এবং প্রাসাদটিও ক্ষাতিগ্রস্ত হয় । সেকারণে পরবর্তাঁ 
বর্ধমানের জমিদারগণ দাহিহাটের পাঁরবর্তে আঁম্বকা-কালনায় গঙ্গাবাস, প্রাসাদ, 
সমাজবাড়ী ও প্রচুর মন্দির নিমাণ করেছিলেন। বর্ধমানের রাজাদের আনুকুলোই 
কালনায় এত আঁধক সংখ্যক মান্দর নিমিত হয়েছিল। এমন ি এত আঁধক সংখ্যক 
মন্দির বর্ধমান শহরেও নাই । কালনার রাজবাড়ীকে মন্দিরময় প্রাসাদ চত্বর বললেও 
অত্যান্ত করা হয় না। কালনা শহরে বর্ধমানের রাজাদের তৈর) মাঁন্দরগুলির মধ্যে 
রাজবাড়ী চত্বরে অবাস্থত লালজ৭ মান্দর হল সবণগ্রাচীন । শোনা যায়ঃ কশীত“চাঁদের 
জনন? বজকিশোর দেবী এক বৈষ্ণব সাধকের নিকট হতে লালজী অথাৎ একটি কৃষ্ণ- 
মূর্তি পেয়েছিলেন । পরে শ্রীবিগ্রহের পাশে রাণধকার বিগ্রহ স্থাপন করা হয় । কর্ীত-চঁদ 
স্বশয় প্রাতষ্ঠা জননীর অনুরোধে ১৬৬১ শকাব্দে (১৭৩১-৪০ খ্্রীস্টাঞ্দ ) লালজা মান্দির 
করেন । মাঁন্দরালাঁপ হতে একথা জানা যায়, 
“যৎ-পনন্ত্রাঃ পৃথিববতলে আ্ীবাদতাঃ সতকৃর্তিচন্দ্রঃ কৃতী 
সা শ্রীরাজকুমারকাঃ ব্রজীকশোরী কষ্ণভন্তয়ার্থন? 
শাকে বৈকষড়র্তচন্দ্র গাঁণতে প্রাসাদমেতম- দদৌ 
রাধাকৃ্ণ যুগায় সংকাঁবসভামধ্যেস্ু ততাপ্রতয়ে । শকান্দা £ ১৬৬১1, 
লালজণ মন্দিরের চ্ছাপত্যশৈলন দেখে চমকে উঠতে হয় । পশচশরতু বা চুড়া বিশিষ্ট 
মান্দরের স্থাপত্য ও অনুপম পোড়ামাটর ভাস্কর্য শোভিত বাংলার মান্দরাঁশজ্পের 
একটি অপূর্ব সংযোজন । সমগ্র বঙ্গদেশের মধ্যে লালজী মান্দরের ন্যায় 'বরল 
গোম্ঠশর মান্দরু স্থাপত্য চোখে পড়ে না। কালনার কৃষ্চম্দ্র মান্দরের টেরাকোটা 
অলঙ্করণ লালজী অপেক্ষা উন্নতমানের হলেও স্থাপত্যশৈলীতে লালাঁজ মন্দির হল 
বাংলাদেশের মধ্যে সবরশ্রেন্ঠ পশচশরত্ মান্দির | 
রাজবাড়ীর মধ্যে এবং লালাঁজ মাশ্দিরের সীল্নকটে রয়েছে কৃষ্চন্দ্র মান্দর । এই 
মন্দিরিটও পশ্চশরত্ব 'বাঁশন্ট 1 স্থাপত্াযরশৃতিত্রে মূল থাকলেও কৃষ্ণচন্দ্র মান্দরের 
টেরাকোটা অলঙ্করণ লালজি মাঁন্দর অপেক্ষা উন্নতমানের এবং সবৈধিভাবে সুন্দর, 
সাবলগল ও বাঁলচ্ঠ 1শলপকলার !নদর্শন। বরধমানের জাঁমদার রাজা ভ্রিলোকচন্দু 
রায় দ্বয় জননী লক্ষমীকুমারশ দেবীর নামে কৃষ্চন্দ্র মন্দির 'িমাণ করেছিলেন । 
মন্দিরে ক্ষ দিত শিলালাঁপ হতে মান্দির প্রাতম্ঠার কাল জানা যায়»_- 
'্লীহরচরণ সরোজ গুণমূনি 
বোড়শ সংখ্যকে শকে-অদ্দে । 
মন্দির আঁর্পতিমেতদ্রাজা 
শ্রী ভ্রিলোকচন্দ্রু মান্রা || ৯৬৭৩ সন ১১৫৯ সাল।” 
কৃষ্ণচন্দ্র মান্দির প্রাঙ্গণের পর্বেভাগে স্বশাল এবজযবৈদ্যনাথ” গশবমাম্দরটি কুমার 
1মন্রসেন রায় ও তাঁর ধমণ্পত্বী লক্ষমীদেবীর প্রণতথে" তাঁদের পূত্র রাজা 'ন্িলোকচন্দু 
ধনমাঁণ করোছিলেন। শহরের মধ্যে গোপালজশর পশচশচুড়া মাম্দরটি কৃষ্ণচন্দ্র বর্মণ 


'লোকসংস্কৃতি ও এতহ্য ১২৭ 


নামক রাজা 'ন্রলোকচাঁদের একজন অন:গত ব্যান্ত কর্তৃক ১৩৮৮ শকাষ্দে (১৭৬৬ 
্রীস্টাম্দ ) নামত হয়েছিল এবং কৃষ্ণচন্দ্র এই মন্দিরে গোপাল বিগ্রহ প্রাতষ্ঠা করেন। 
কালনার মান্দরগলির মধ্যে সিদ্ধেবরণ মাম্দিরের স্থাপত্যরীতি পৃথক ধরনের ৷ জোড়- 
বাংলা রীতিতে নামত এই মান্দরে 1সদ্ধেশবরী কাঁলকাদেবী প্রাতচ্ঠিতা আছেন । 
মাশ্দরের প্রাতন্ঠালাঁপ হতে জানা যায় যে, রাজা চিন্রসেন রায় ১৬৬৩ শকাদ্দের 
( ১৭৪১ শ্রীস্টাব্দ ) ২৬শে জ্যৈষ্ঠ সিদ্ধেম্বরগ দেবীর জন্য এই শ্রীমন্দির নিমণি করেন । 
প্রতিষ্ঠালিপিতে শিষ্পী রামচন্দ্রের নাম ক্ষোঁদত আছে,_- 

“শৃভমন্ত্ শকান্দাঃ ১৬৬০৩।২। 

২৬৬ শ্রীশ্রী সম্ধেশবরী দেবী 

প্রীত মহারাজা 'চন্রসেন রায়স্য। 

স্ত্রী শ্রী রামচন্দ্র |” 

[সম্ধেশ্বরণ মান্দরের প্রাতম্ঠাতা চিন্রসেন রায় হলেও দেবী গিসম্ধেবরগ বহ্‌কাল 
ধরে আধ্বকা-কালনায় আঁধাঙ্ততা আছেন । চন্রসেনের একশত বৎসর পে রপরাম 
চক্রবতাঁর “ধম মঙ্গল'-এ দেবণর প্রাসাম্ধর কথা উল্লেখ আছে,-- 

“তোমার মাঁহমা মাতা ক বাঁলতে পারি । 
অন্বুয়ার ঘাটে বন্দো কাঁলিকা ঈশ্বরণী ॥। 

[সদ্ধেশবরশ মান্দর বাড়ীর মধ্যে রাজা ধৃ্লোকচাঁদের জননণর 'শিবমান্দর (১৬৮৫ 
অকাণ্দ )১ রাজঅমাত্য রামচন্দ্র নাগের শিবমান্দর (১৬৬৮ শকাদ্দ ) ও আরও একাঁটি 
আটচালা গিবমন্দর আছে । প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায় যে; রামচন্দ্র নাগের সঙ্গে 
মনোমালন্যের ফলে কাঁব ভারতচন্দ্র রায়গণাকরকে মূলাজোড় ত্যাগ করতে 
হয়েছিল এবং কাঁব “নাগাম্টক' রচনা করে মনের জবালা 'মাঁটয়োছিলেন। সশ্ধেম্বরী 
মান্দর চত্বর পার হয়ে একট্র পূর্মুখে এঁগয়ে গেলে অপূর্ব টেকাকোটা অলঙ্করণে 
সাঁজ্জত অনস্তবাস্থদেবের আটচালা মান্দরে প্রস্তর নামত বাদ্রনারায়ণের মাত 
প্রীতষ্ঠত আছে । ১৬৭৬ শকাদ্দে (১৭৫৪ খ্রীষ্টাব্দ ) রাজা ব্রিলোকচাঁদ তাঁর 
ধিতামহণ ব্রজাকশোরণ দেবর নামে “অনন্তবাসুদেব' মন্দির প্রতিষ্তা করেন । অতাঁতে 
গঙ্গার তরে আর একটি মান্দর চত্বর ছিল। বর্তমানে তিনাট পাঁরত্যন্ত সুউচ্চ 
আটচালা শিবমাদ্দির ব্যতীত গিছুই অবশিষ্ট নাই। জগন্নাথ বাড়ীর মান্দরগ-লও 
বধ মানের রাজাদের তৈরাঁ। 

রাজবাড়ীর পশ্চিমে এক বিশাল িবক্ষেত্রের মধ্যে বৃস্তাকারে ১০৯1 শিবমন্দির 
আছে। সাধারণের কাছে ১০৮ শিবমান্দর নামে পাঁরাঁচত হলেও প্রকৃতপক্ষে মাশ্দরের 
সংখ্যা হল ১০১৯ট। '"জপমালায় যেরূপ ১০৮টি বাঁজ গ্রাথত থাকে এবং মধ্যস্থলে 
ঈষৎ বড় আকারের একাঁট বাঁজ মেরদস্বরুপ থাকে'_ এই শিবক্ষেন্ত নমাণের সময় উত্ত 
[বিধান মানা হয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গের দ:শট ১০৯টি মান্দর সমন্বিত শিবক্ষেতের মধ্যে 

প্র থমটি বধধমানের নবাবহাটে ও "দ্বিতীয়টি কালনায় অবস্থিত । ১৭৩১ শকাদ্দে 


১২৮ বর্ধমান £ ইতিহাস ও সংস্কৃতি 


(১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দ ) মহারাজা তেজচন্দ্র ১০৯ট শিব মান্দর নিমণি করেন--ক্ষোদিত 
1শলালাঁপ হতে এ তথ্য জানা যায়,- 
“শকে চন্দ্র শিবাক্ষি সপ্ত কুমিতে শ্রীতেজচন্দ্রাভিধো 
রাজা সূ! ইব 'স্থিরাপ“ত চলাচ্চণ্ড প্রতাপানলঃ। 
শন্তোর্ধাম পরম নবাধিকশত শ্রীমন্দিরৈমণ্ডলম- 
প্রাকাষ“্মহদম্বিকাথ্য নগরে কৈলাসমেতং নবম: 11, 
কালনার অন্যতম দ্রষ্টব্য স্থান হল রাজবাড়ী । বর হাঙ্গামার ফলে দাঁইহাটের 
রাজবাড়ী ধ্বংস হওয়ায় রাজারা গঙ্গাবাসের জন্য এখানে স্ুবৃহৎ অট্টালিকা ও বহু 
মাম্দর 'নমাণি করেন ॥। মহারাজা তেজচন্দ্রের আমলে নিমি“ত স্রাবশাল চত্বরের মধ্যে 
মহারাজা ও রাজকমণচারীদের আবাসচ্ছল ব্যতত বহ-মন্দির ও রাজাদের সমাজ রক্ষার 
স্থান রয়েছে । রাজবাড়ীর পাঁশ্চমাদকের প্রবেশ পথের উপর হ্থাপিত শিলালাঁপ হতে 
জানা যায় ষেঃ ১৭৩১ শকাব্দে মহারাজা তেজচন্দের সময়ে রাজবাড়।াট নামত হয়ে- 
ছিল । গশলা?লাপির পাঠ নিম্নরপঃ- 
মন্তা হেম প্রবালৈ রজত দরবরৈ স্ফাঁটকে রত্রসংঘৈঃ 
প্‌গৈঃ সিন্দর চন্দ্ররগূর; ঘট পটেশ্চাময়াদৈঃ প্রপণ । 
শাকে শন্রাংশ.বহ্ছি শ্িতিধর কুমিতে তেজচন্দ্রস্যরাজ্ঞঃ-_ 
পূভূতা সাম্বিকাখ্যা সুর নগর সারত্বার পুষর্যাংচ কান্ত ॥ শকাব্দা ১৩৭১। 
রাজবাড়ীর মধ্যে আরও বহু মন্দির রয়েছে । কম্তু সবাগ্রে চোখে পড়বে 
প্রতাপেন্বর ?শবমান্দর ॥ হ্ছাপত্য ও টেরাকোটা অলঙ্করণে শোভিত এই শিখর দেউলি 
সত্যই অনুপম ॥ ১৭৭১ শকাব্দে । সন ১২৫৬ সাল) রাজা প্রতাপচাঁদের প্রথমা মাহষী 
প্যারিকুমারশদেবী এই মন্দির মণি করেছিলেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায়ষে, 
কালনা শহরে রাজকুমার প্রতাপচাঁদের অন্তরধনি হয়েছিল এবং জাল প্রতাপচাঁদের নামে 
ফৌজদারণ মামলা ঘটনার সূত্রপাত এই শহরেই হয়োছিল্‌ । 
কালনা শহরে মাহষমাদনণর প্রতিষ্ঠা বহূকালের জনৈক ব্যবসার মাঁহষমারদননর 
মান্দর প্রহতত্ঠা করোছিলেন। এছাড়া মারের বাগানে প্রস্তরময়ী জয়চণ্ডী, জ্ঞানানন্দ 
মঠ, 'হন্দ: মিলন মাঁন্দর, িণমানন্দ সারস্বত আশ্রম রাজবাড়ীর দোলমণ্ ইত্যাঁদ 
চ্থানগ:লও দেখে নেওয়া যায়। 
1বদ্যাচচরি ক্ষেত্রে কালনার প্রাসাম্ধ বহু কালের । মধ্যধুগ্ধে বহু সম্ভ্রান্ত মুসলমান 
কালনায় বসবাস করতেন এবং এখানে আরবী ও ফারস1 ভাষার চচ ছিল। ১৮৩৭ 
হ্স্টাব্দ্ে আডাম সাছেবের 'রপোট হতে জানা যায় যে কালনা অঞ্চলে ৬ট মন্তব 
ছিল। ষোড়শ শতকে গৌরণদাস পণ্ডিতের আকর্ষণে এথানে বহ, পাঠিত ও ধমপ্রাণ 
বৈষবের আগমন ঘটেছিল । গৌরাদাস ও পরমানন্দ্র গুপ্ত চৈতন্যজীবন। অবশম্বনে বহু 
গত ও পদ রচনা করে যশস্বী হয়েছেন । আঁম্বকা কালনার হাঁসপ:কুর নিবাসী কবি 
কৃষ্দাস পোঁত্রক বাসস্থান ত্যাগ করে কলিকাতার বহ.বাজারে বসবাস করতেন । ৯০৯৯ 
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সালের জৈোষ্ঠ মাসে রচিত কাব তাঁর “নারদ পরাণ” গ্রন্থে পৈত্রিক বাসচ্ছানের উল্লেখ 
করেছেন, 
“পোন্ক বসাঁত প্‌বে আম্বকানগর ॥ 
হাঁসপুকুর নাম যথা তাহার উত্তর ।॥+ 

সংস্কৃত ভাষায় 'বদ্যাচচরি ক্ষেত্রে কালনা ছিল আদর্শ িক্ষাকেন্দ্রু। বধধমানের 
রাজাদের প্ঠপোষকতায় কালনা ও পাশ্ববতর্ঁ অঞ্চলে অবাস্থত টোলগুদীলতে বহু 
শবন্থানীয় সংস্কৃতজ্ঞ পাঁণ্ডত অধ্যাপনা করতেন । ১৮৩৭ শ্রীস্টাব্দে কালনা থানায় 
মোট ৩৭ট টোল 'ছিল। কালনার খ্যাত পাণ্ডিতগ্রণের মধ্যে তারানাথ তর্ক 
বাচস্পাত, দগাঁদাস ন্যায়রত্বৎ অযোধ্যারাম বিদ্যাবাগীশঃ শ্রীরাম ন্যায়রত্, তারিণ- 
প্রসাদ ন্যায়রত্ব প্রমুখের নাম উল্লেখষোগা । তারানাথের পাশ্ডিত্য ও সেই সঙ্গে 
ব্যবহারিক জীবনের দুরদহষ্টর ফলে তাঁর টোলের ছাত্রদের কথন পরমুখাপেক্ষী হতে 
হয় নাই। তাঁর পৃবর্পুরুষ রামরাম তকণীসম্ধান্ত বরিশাল জেলার বৈচণ্ড হতে এসে 
কালনায় বসবাস করেন এবং তান রাজা শন্রলোকচাঁদের আন.কুল্য লাভ করোছিলেন। 
[িদ্যালাভের পর তারানাথ স্বগৃহে কিছুকাল চতুষ্পাঠন পাঁরচালনা করার পর ঈশ্বরচন্দ্র 
[বদ্যাসাগরের অনুরোধে সংস্কৃত কলেজে অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করেন। ছয় খণ্ডে 
সমাপ্ত “বাচস্পত্য আঁভধান' তাঁর সবশশ্রেম্ঠ সাহত্য কীতি“। তিনি বহু সংস্কৃত গ্রন্থ ও 
প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থের টাকা রচনা করে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য পণ্ডিতবর্গের নিকট ভূয়সী 
প্রশংসা পেয়োছলেন । তারানাথের রাঁচত ?পম্ধান্তকৌমদী প্রকাশের সময় তাঁর একান্ত 
গৃণমুগ্ধ সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ই. শব. কাওয়েল সরকারকে লাঁখত এক পত্রে ব্যস্ত 
করেছিলেন, ণ 00630101. 1 8109 0106. 10 7361069] 9 6008] 100 11107, 
কাওয়েলের মতে জয়নারায়ণ ও তারানাথ ছিলেন মে যুগের শ্রেষ্ঠ পশ্ডিত। ১৮৭৩ 
শ্রীস্টাদ্দের ৩১শে িসেম্বর তিনি সংস্কৃত কলেজ হতে অবসর গ্রহণ করে কাশনধামে 
বসবাস করতে থাকেন । ১২১২ সালের ৭ই আষাঢ় কাশশীধামে এই “জীবন্ত সংস্কৃত 
বিশ্বকোষ” ইহলোক ত্যাগ করেন। তারানাথ তর্কবাচস্পাঁতির (১৮১২-৮৫ ) 
মত্যুতে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর অশ্রুপাত করতে করতে আক্ষেপ করোছলেন, 
“ভারত পাণ্ডতশন্য হইল? । 

কালনায় ইংরাজশ শিক্ষার প্রচলন হয় উনিংশ শতকের প্রথমভাগে । খ্রীষ্টান 
মিশনারশরা ধম প্রচারের জনা এখানে চাচ“ মিশনারী সোসাইটি স্থাপন করেন। ১৮২৫ 
্রীস্টাব্দে পাদ্রী কুরি ও প্রাদ্রী 'ভিয়ারের প্রচেষ্টায় প্রথম ইংরাজ বিদ্যালয় স্থাপিত হয় 
এবং এ [বদ্যালয়ের ছান্রসংখ্যা ছিল ২০০ জন। ১৮৩২ গ্রীস্টাব্দে পাদ্রী আলেক- 
জাম্ডার ধমণপ্রচারের জন্য কালনায় আগমন করেন। তিনি জাল প্রতাপচাঁদ মামলায় 
প্রতাপচাঁদের বিরুদ্ধে সাক্ষী দেওয়ায় তাঁকে কালনা ত্যাগ করতে হয় ॥। কালনায় প্রথম 
বাঁলকা 'বিদ্যালয়াট হ্থাপিত হয়োছল িশনারীদের দ্বারা। কিন্তু ধাম্তরকরণের 
[নামত পাদ্রীদের বিদ্যালয়গ:ল জনাপ্রয়তা লাভে সক্ষম হয় নাই। অপরপক্ষে ১৮১৭ 
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্রীস্টাব্দে বধধমানের মহারাজার প্রাতিষ্ঠিত ইংরাজী বিদ্যালয়াটর দিন দন শ্রীবৃচ্ধি 
ঘটোছল। ১৮৬৮ প্রীস্টাব্দে এটি উচ্চ ইংরাজী 'বদ্যালয় পরিণত হয় । এই শহরের 
বালিকা 'বদ্যালয় প্রাতাম্ঠিত হয়োছিল রাজাদের দানে। 

অতঈতকালের আঁম্বকা-কালনার পূরাকীর্তি ও ইতহাসের উপর আধুীনক 
কালনা শহরের পত্তন হয়েছে । অষ্টাদশ শতক হতে আধুনিক কালনার শ্রীবৃদ্ধি শুরু 
হয়। ১৮৬০ শ্রীস্টাম্দের সে্টে্বির মাসে কালনা শহরটি মহকুমা সদরে পাঁরণত হয় । 
১৮৬৪ খ্রীস্টাব্দের ?মউানাঁসপ্যাল আইন অন:সাবে ১৮৬৯ শ্রীস্টাব্দে কালনা পৌরসভা 
গঠিত হয় । রেভারেণ্ড লঙের বিবরণে জানা যায় ফেঃ নৌবাণজ্যের উপযোগা স্থানর্‌পে 
শহরাঁট অন্তর্দেশীয় বন্দর "হিসাবে প্রাসাণ্ধ লাভ করেছিল । লঙ সাহেবের বিবরণে 
জানা যায়). 88108 1 05170916101 109 £1621 0906, 06106 01)6 001 ০? 
1176 737710%/57 1)150106, 076 0921 1089 1000 510973 ১ 09 1)011565 %£০ 
০1119119 9?1011015, 01680 00217150155 01 1106 01051) 0017) 10061019719 
01 চ২8176001, 10658759810]. 32161109100) 816 11616 91016 0১ 619119 9111 
8100 0011091) 4190 0010 2 12100 5081)10,, ১৮৩৭ শ্রীস্টাঞ্দে ঠিতন শদনের ধিবধ্বংসন 
অগ্নিকাণ্ডে লক্ষাধিক টাকা মূল্যের দ্রব্যসমূহ ও বিরাট বাজারটি ভস্মীভূত হয়েছিল। 

কালনার অতীত গৌরবের ইতিহাস ও এম্বময় পুরাকীত- সম্পদ প্রচারের 
অভাবে মানষের দা্ট আকরণ করতে সক্ষম হয় নাই । তাছাড়া রাঁন্রবাসের কোন 
জায়গা বা হোটেল না থাকায় এখানে দরের মানৃষকে কাছে টানতে পারে নাই । 
সম্প্রীতকালে একাঁট পর টন কেন্দ্রে গড়ে তোলার পাঁরকজ্পনা করা হয়েছে । কালনায় 
পর্ণটন কেন্দ্র গড়া হলে কেবলমাত্র আঁম্বকা-কালনা নয়, দূরের মানৃষেরা এক সঙ্গে 
নবদ্বীপ, সম.দ্রগড়ঃ ধান্রীগাম, গুপ্তিপাড়া, দেরিয়াটন (স্বামী িববেকানদ্দের পোত্রক 
বাসস্থান ), বৈদ্যপুর, আনখাল” সুখাঁড়য়া প্রভৃতি স্থানের মান্দর-মসাজদ দশ'নের 
সময়ে এ সকল জায়গার সাংস্কাতিক হাতিহাসের সঙ্গে বঙ্গ সংস্কৃতির সমন্বয় সন্রের 
সম্ধান লাভে সক্ষম হবে । ১৯১৬ খ্রাস্চাত্দের ৮ই মার্চ কালনা সম্পকে খান সাহেব 
মোলবন ওয়ালির একটি মন্তব্যে জানা যায়» 

“৮1015 01906, 15106 1201) 001619১ 1199 1001 10০61) 0011960 09 01)1010$- 
01613. 18109, 1) 0106 10150110106 73010 20, 19 51003160. 01] (116 (0391569 
01 13178811901)1, [20098151180 16 ৪১ ৫, ০9161950 [01806 00710 (119 
14111091010602 1016, &100 €211191 0011116 006 1710100 706110. 36818 
5110000 00 0116 11567) 1 95 110 ৫0100 00119196160 (0 09 &, 1062101)% 
20 50100016 [19০6 601 501098021 1১01199569- [০01)108 01 0116 [91100 0? 
0৩ 71700065০80 100 06 (৪০০৫১ 63911 11190 90000 0? 0১৬ 15651 
£1012901051021 16100911008 16691 [17০ 18০ 00৪ 0116 1৬ 01121010)60205 
১91]; ০৪৫ 01 11)6 118£51181 01 0115 91061 800. 1310010 101109, [106 £1050117- 
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(10109 10001960 116165 ৪170৬ 01186 (৪1109 99 1105 9681 ০1 10111651 
00৬০1100915, 1170 1615 £60619115, 16 1000 110৬8119015 01 016 £১18910 0: 
[01101191) 18096., ৭06 10105 ০01 ৪ 1917659 101 001051700050 0 09012710810 
(116 1161 016 5011] ড1910016, 0176 31185118001 10101. 10011006115 1106৫ 
70611100076 010 75811081785 ০011510.519101% 1906090.? 

প্রায় আঁশ বছর প্‌বে খে অনুসম্ধানন দণন্টভাঙ্গ নিয়ে ওয়ালী সাহেব আঁম্বকা- 
কালনার অতপত ইতিহাসকে দেখেছলেন, তার উত্তরসূরী ?হসাবে কালনার হীতহাস, 
ভূগোল, সংস্কাত, ধম মনীষ। জাবনণ, সাহত্য, দেবারতন ইত্যাঁদ সম্পকে বিস্মিত 
পৃরাকথাকে 1বস্ততভাবে ব্যাখ্যা করা হল আণ্ীলক ইতিহাস আলোচনার সাথ কতা । 
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পাট শ্রাখণ্ড 
( বৈষব ও শান্ত ধমের সমন্বয়ক্ষেন্র ) 


শ্লীচৈতন্য “কজ্পবৃক্ষের পণশাখা ও কছ; সংখ্যক উপশাখার লীলাভূমি হল মধ্য 
রাটের অন্তর্গত শ্রীথণ্ড গ্রাম । গৌর-কজ্পবৃক্ষের পণণাখার মধ্যে একাঁট শাখা পল্লবিত ও 
মুকুলিত হয়ে উঠোঁছল নরহাঁর সরকার ঠাকুর ও তীয় ভ্রাতুষ্পনুব শ্রীরঘুনন্দন ঠাকুরকে 
কেন্দ্র রে। তার বিস্তারিত পরিচয় পাওয়া যায় লোচনানন্দ দাসের রচনাম্ন,_ 


“কঙ্পতর; 'বিশবন্তর তার শাখা স্মবিস্তর 
তাহে শ্রীম-কুন্দ প্রেমময় । 
ঠাকুর শ্রীসরকার শ্ীরঘুনন্দন আর 


চিরঞ্জীব সুলোচন হয় ॥॥ 


১৩২ বধমান £ ইতিহাস ও সংস্কৃর্তি 


স্ুপাশ্ডিত ও ভান্তরস শান্দুজ্ঞ নরহার সরঞার ভান্তর সঙ্গে গৌরনাগরবাদের 
আলোচনার ধারা প্রবর্তন করোছলেন এবং নরহার প্রবাঁত“ত ভান্তরস তাঁর শ্রাতৃষ্পুনত 
শ্রীঘ.নদ্দন ঠাকুর মনেপ্রাণে গ্রহণ করে অন্টরসাঁসাম্ধ হয়োছিলেন। শ্লীরখ/মণ্দমের 
ভান্তিতত্বের বজ তাঁর বাল্যাবস্থায় অঙ্ক-ীরত হয়োৌছল এবং ঠাকুর পাঁরবারের গৃহদেবতা 
গোপীনাথ শিশু রঘুনন্দের কাছে নাড়ু খেয়োছলেন। শ্রীরঘুনম্দন ছিলেন 
শ্লীচৈতন্যদেব কর্তৃক শান্ত-সংন্যস্ত সিদ্ঘপ,রূষ ; গোপখনাথের অঙ্গ মাধুর্য দর্শন করতে 
করতে 'যাঁন আত্মহারা হয়ে বাচ্যন্জান হারিয়ে ফেলতেন । শ্রীরঘুনন্দনের ভান্তময় 
চাঁরন্রের কথা জানা যায় কৃষদাস কাঁবরাজের রচিত “ৈতন্যচারতামত" গ্রচ্ছের একটি 
উীন্ত (২১৫ ) হতে,__ 
“মক্‌ন্দদাসেরে পুছে শচীর নন্দন । 
তুম 'পতা পূত্র তোমার শ্রীরঘুনন্দন ॥। 
িবা রঘু পতা তুমি তাহার তনয় । 
[নশ্চয় কাঁরয়া কহ যাউক সংশয় ॥।” 
শ্লীচৈতন্যদেবের গণ্য প্রশ্নের উত্তরে রাজবৈদ্য ম:কম্দ সরকার সহাস্যে জানালেনঃ-- 
“আমা সবার কৃষ্ণভান্ত রঘলম্দন হৈতে। 
অতএব রঘু পিতা আমার 1নশ্চিতে ||? 
অথাৎ কৃষণভান্ত প্রসঙ্গে রঘ্‌নন্দনই মুক:ন্দদাসের গপতা । ভান্তরস, ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে 
উন্ত বাক্য অপেক্ষা শ্রাঘার াবষয় আর ক হতে পারে ! 
বৈষবতাঁথ* শ্রীথণ্ড বৈষ্বভন্তদের কাছে '্রীপাট শ্রীখণ্ড' নামে খ্যাত । শ্রীখথণ্ডের 
প্রাসম্ধির কথা জানা যায় ১৫৯৭ শকাব্দে রচিত ভরত মাল্লকের “ন্দ্রপ্রভা” নাটকের, 
একটি ডীন্ত হতে» 
শ্রাথণ্ড নাম নগরা রাটে বঙ্গেষ িশ্রুতা । 
সর্বেষামেব বৈদ্যানামাশ্রয়ো যন্ত্র বিদ্যতে ॥।” 
আবার বৈষব কবি রামগোপাল দাসের পিসকলপবল্প'র রচনা প্রসঙ্গে জানা যায়» 
“কেতুগ্রামে আরন্ত সম্পূর্ণ বৈদ্যখণ্ডে ॥, 
নৈবেদ্যের উপর স্থাপিত 'মিষ্টান্নীটকে খন্ড" বলা হয় । অনুরূপভাবে এতদণ্চলের 
থণ্ডগু?লর মধ্যে শ্রেত্ঠ (শ্রী) হওয়ায় গ্রামনাম হয়েছে শ্রখীখণ্ড' । আবার এই গ্রামে 
খণ্ডেশ্বরশ নামে শান্তদেবী আঁধাঙ্তা আছেন এবং গ্রামদেবীর নামে গ্রামনাম খণ্ড বা 
শ্রীথণ্ড হওয়ার সম্ভাবনা আধিক। শ্রখণ্ড নামটি প্রাচশন ॥। বৈষ্বেরা শান্তদেবশর 
নামানুসারে খণ্ড গ্রামবাসীরপে পাঁরচয় না দিয়ে নিজেদের বৈদ্যথণ্ডের আধবানা বলে 
পরিচয় দিতেন ! বৈদ্যবংশের দুই কৃতি পর শ্রাথণ্ডে এসোছিলেন ; তাঁরা হলেন 
পন্ছদাস ও রাঘবসেন । কলপাঁঞ্জকা মতে তাঁরা দ্বাদশ-হ্রয়োদশ শতকের লোক । 
পন্থাদাস ?নজে বৈষ্ণব ধমবিলম্বী হলেও তাঁর পরবত"" বংশধরগণ শান্ত ও বৈষব 
উভগ্লধমে অনুরাগী ছিলেন । পন্ছদাসের ধারায় বুধদাস ছিলেন বৈষ্ণব এবং এই 


লোকসংস্কীত ও এীতহ্য ১৩৩ 


গোণ্ঠীর উত্তরপুরুষ হলেন নারায়ণ সরকার ও তাঁর গোরগতপ্রাণ মৃকঞ্দ ও নরহাঁর 
নামক প.্রহ্থয়। রাঘব সেনের বংশধরগণের মধ্যে দামোদর সেন ছিলেন প্রসিষ্ধ ব্যন্তি । 
তাঁর উপাস্য দেবী দশভুজা ছিলেন সেন বংশের কৃলদেবী এবং মাতামহের ধম“সাধনার 
প্রভাবে বৈষ্ব সাহত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পদকতাঁ গোঁবন্দদাস কবিরাজ প্রথম জীবনে 
শান্ত ধর্মাবলম্বী ছিলেন । শ্রীনবাস আচার্য ও জ্যেষ্ঠ ভাতা রামচদ্দ্ের প্রভাবে 
পরবত1কালে তিনি পরম বৈষ্ণব ভন্তুরূপে প্রাসদ্ধ হন | 
শ্লীখণ্ড গ্রামের প্রাচখন ইাতহাস হতে জানা যায় যে, শ্রীচেতনাদেবের আ'বভাঁবের 
পূর্বে যশোরাজ খান, মহাকবি দামোদর সেন? নারায়ণ সরকার ও মুকুন্দ সরকার রাজ- 
অনুগহণত ব্যন্তিরূপে প্রাসম্ধ ছিলেন । পদকতাঁ যশোরাজ খান-এর একটি পদ হতে 
জানা যায় যে, তিনি ছিলেন সুলতান হোসেন শাহের সভাসদ । দামোদর সেন একাধারে 
রাজবৈদ্য ও অন্যদকে পদকতরি-পে প্রাসাষ্ধ লাভ করোছিলেন। কীতবাস ওঝার 
আত্মপরিচয় প্রসঙ্গে বার্ণত আছেঃ তান যে সময়ে গোৌঁড়েশবর র.কুন্া্দন বারবক শাহের 
সভায় উপস্থিত হয়েছিলেন তখন অন্যান্যদের সঙ্গে নারায়ণ সরকারকে সভাসদর;পে 
'গৌড়েশবরের দরবারে দেখোঁছলেন । তাঁর 'নজস্ব ডীন্তু হল,-_ 
রাজার ডাঁহনে আছে পানর জগদানন্দ । 
তার পাছে বস্যা আছে ব্রাঙ্গণ ুনন্দ | 
বামেতে কেদার খাঁ ডাঁহনে নারায়ণ । 
পান্রামন্তর সহ রাজা পাঁরহাসে মন ॥। 
গন্ধরায় বস্যা আছে গন্ধ অবতার । 
রাজসভা পীজত "হো গৌরব অপার |” 
কাঁবর আত্মপাঁরচ় হতে প্রমাণত হয় যে, ভ্রিহুতের দেওয়ান কদর খাঁ, জগদানম্দ 
রায় ( দাইহাটের সান্নকটে তাঁর নামে গ্রাম-নাম আছে ) শ্রীথণ্ডবাসী নারায়ণ সরকার 
(মুকুন্দ ও নরহাঁরর পিতৃদেব ) ও বিশিষ্ট সঙ্গীতজ্ঞ গম্ধ্বরায় (মালাধর বসুর 
আত্য় ৷ গৌড়ের রাজদরবারে উপাঁস্থত 'ছলেন। নারায়ণের পত্র মুকুশ্দ দাস ও 
নরহ?রর সঙ্গে শরীচৈতন্যদেবের অন্তরঙগতার কথা বৃন্দাবন দাসের চৈতন্যভাগবত ব্যতীত 
যেকোন বৈষ্ণব গ্ুস্থে উল্লিখিত আছে। পিতা ও 'পত়ৃব্যের সাহচর্ষে শ্রীরঘুনম্দন 
ঠাকুরের নেতৃত্ছে উত্তর রাঢ় অঞ্চলে বৈষ্ণব ধর্মের প্রসার যথেষ্ট বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়েছিল । 
রঘুনন্দনের এ্রীশক শান্ত এত প্রবল ছিল যে, আঁভরাম গোস্বামী পর্যন্ত আভিভূত 
হয়োছিলেন। এদের ?তন জনের প্রভাবে শ্ত্রীথণ্ড গৌড়ীয় বৈষব ধমেবি অন্যতম প্রধান 
কেন্দ্ররপে পাঁরগাঁণত হয়েছিল। অতঃপর যাঁজগ্রামে শ্রীনবাস আচার্য শ্রীপাট স্থাপন 
করার ফলে শ্লীথণ্ডের গৌরব আরও বাদ্ধ পায় । 
নত্যানন্দ প্রভু নরহার সরকারের আহ্বানে শ্রীথণ্ডে এসৌছিলেন এবং 'তাঁন সরকার 
ঠাকুরের “মধুমতা তত্ব' ও ভান্ত মাহমার প্রকাশ ঘটাতে মধুপানের ইচ্ছা করার তাঁকে 
সরকার ঠাকুরের গৃহের নিকটস্থ পুদ্করিণী হতে পানের নিমিত্ত জল দান করা হয়। 


১৩৪ বধমান £ ইাতহাস ও সংস্কাঁতি 


নরহরির মহিমায় এ জল নিত্যানন্দ মধুরুপে পান করায় পুষ্করিণশীটি আজও মধ; 
পৃষ্করিণী নামে থ্যাত। রায়শেখরের একটি পদে আছে,-- 


ভুবন মণ্ডল মাঝে তাহাতে শ্রীথণ্ড সাজে 
মধমতা যাহে পরকাশ 
ঠাকুর গৌরাঙ্গ সনে িলসই রান দিনে 


নাম ধরে নরহার দাস।, 
অথবা, নরহার প্রসঙ্গে ভ্রীনবাসাচার্যকৃতান্টক হতে জানা মায়, 


“গৌড়দেশে রাঢ় ভূমে শ্রীথণ্ড নামেতে গ্রামে 
মধূম তা প্রকাশ যাহায় । 
শ্রীমূকুন্দদাস সঙ্গে হ্নীরঘ-নম্দন রঙ্গে 


ভান্ততত্ব জগতে লওয়ায় ॥॥ 
সরকার ঠাকুর ছিলেন ব্লজের মধুমত সথী এবং তান প্রচীলত সাধন ভজনের 
পথ অনুসরণ না করে গৌর-নাগরশ ভাবে সাধনা করতেন । গৌর-নাগরণ ভাবের প্রেম- 
বন্যায় অন্যের তো কথাই নাই, এমন কি নিত্যানন্দ পর্স্ত মোহত ও পলাঁকত 
হয়েছিলেন । রায়শেখরের পদের শেষাংশে আছে»_ 


“মধুমতা মধুদানে ভাসাইল ত্রিভুবনে 
মত্ত কৈলা গোরাঙ্গ নাগরে । 
মাতিল সে 'নত্যানম্দ আর সব ভক্তব্‌ম্দ 


বেদীবাধ পাঁড়ল ফাঁপরে |), 
জ্যেচ্ঠ ভ্রাতা মুকৃম্দ সরকার শ্লীচৈতন্যদেবের সঙ্গে পুরীতে অবস্থান করতেন এবং 
শ্রীচৈতন্যদেবের আদেশে নরহার ও শ্্রীরঘ:নন্দন শ্রীখণ্ডে বসবাস করে তাঁদের আরথ্ধ 
কমের সঙ্গে গোপাীনাথ সেবায় নিজেদের ?িনয়োজজত করেছিলেন । ভান্তধম* প্রচারের 
সঙ্গে সঙ্গে নামকীত'ন বা লাীলাকীতনের প্রচলন শুরু হয়েছিল চৈতনাদেবের 
আমলে । সরকার পাঁরবারের তিনজনই নত্যগীতবাদ্য কুশল ছিলেন এবং এখানে 
উচ্চ সঙ্গীত চচাঁর প্রচলন থাকায় ্রীথম্ডের নিজস্ব ঘরানায় কীত'ন গ্রানের প্রচলন 
শদ্র; হয়। “বলাম্বত লয়ের ধীর, গন্ভবর ও মাধূষ“ময় শ্রীথণ্ড ঘরানার গান উচ্চাঙ্গ 
সঙ্গীতের এীতহ্যবাহ)।॥” কথিত আছে, আভরাম গোস্বামী ও শ্রীরঘনন্দন নাম- 
সংকীর্তন ও নৃত্যে এতই মত্ত হয়োছলেন যে, রঘুনন্দনের পায়ের নূপুর দহিহাটের 
সাম্নকটে কালা কৃষ্দাসের গৃহে পাঁতিত হয়েছিল। আকাইহাটের যেখানে নূপুর 
পতিত হয়েছিল সেই স্থান নপরকুণ্ড' নামে অভিহিত | শ্রীপাট নিণয়ে আছে, 
“আকাইহাটে আছিলা ঠাকুর কৃষদাস। 
রঘুনশ্দনের নুপুর পাক়্্যা যাহার উল্লাস | 
শ্রীখণ্ডের কীর্তনের খ্যাতির কথা কৃষ্দাস কাঁবরাজের 'চৈতনাচারতামৃত" গ্র্ছে 
উল্লেখ-আছে। মহাপ্রভুর পুরীতে অবস্থানরত কালে জগন্নাথদেবের রথধাতার শ্রীথশ্ডের 


লোকসংস্কাত ও ঞরাতহ্য ১৩৫ 


কণতনীয়া সম্প্রদায় স্বতম্ত্রভাবে কর্তনে অংশগ্রহণ করতেন। চৈতন্যচরিতামতে 
আছেঃ 
“খণ্ডের সম্প্রদায় করে অন্যত্র কীতন 
নরহ'রি নাচে তাহা শ্রীরঘুনন্দন |” 

শ্রীথণ্ড ঘরাণার কীত“ন সকলের পক্ষে রসোপলদ্ধি না হওয়ায় সরলশকৃতর্‌পে ও 
বৈচিত্রযপূ্ণ তালের সমাবেশে গরানহাি, মনোহরশাহণ, রেনেটী, মান্দারণ? প্রভৃতি 
ঘরাণার সষ্ট হয়। শ্রেষ্ঠ কীর্তনটয়া হিসাবে শ্রীরথুনম্দনের খ্যাতি ছিল, তাই তান 
খেতুরী মহোৎসবে নরোত্মদাস ও তাঁর চারজন সুঙ্গীকে কীত'ন শুরু করার।আগে মালা- 
চম্দনে ভাবত করেন । থেতুর। উৎসবের পর জাহ্ুবা দেবীর শ্রীথণ্ডে আগমন উপলক্ষে 
ত'র সম্তাষ্ট বিধানের জন্য শ্র।পথুনন্দন ঠাকুর ভুবনমঙ্গল কীর্তন গান করে সমস্ত 
বৈষবদের মুগ্ধ করোছিলেন। শ্রারঘুনন্দনের পর তরি পত্র কানাই ঠাকুর ও পোন্ 
মদন ঠাকুর ছিলেন শ্রী1থণ্ড ঘরানার উত্তরাধকারশ। একালে শ্রীথণ্ড ঘরানার শ্রেষ্ঠ 
গায়ক 1ছলেন গৌরগুণানম্দ ঠাকুর । 

আনূমাঁনক ১৫৪৫ খ্রাস্টাব্দের কয়েক বৎসর পরে নরহার সরকার ঠাকুর ইহলোক 
ত্যাগ করেন। সরকার ঠাকুরের তিরোধান উৎসব উপলক্ষে বহ বৈষ্ণব মহান্ত শ্রা।থণ্ডে 
উপাস্থত হয়োছিলেন। আজও তাঁর [তিরোধান তাথ উপলক্ষে শ্রীখণ্ড গ্রামের দক্ষিণে 
“ড়ডাঙ্গা” নামক প্রান্তরে কাত'ক মাসের কৃষ্ণ একাদশ 1তাথিতে তন দন ধরে মহোৎ- 
সবের সময় মেলা বসে। এই মহোৎসবের ঠবশেষ আকষণ হল বাভন্ন স্থান হতে 
আগত কাততনীয়া দল কতৃক কীতনে অংশগ্রহণ । প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায়ষে, 
চৈতন্যমঙ্গল গ্রন্থের রচায়তা লোচনদাসের পৌন্রক বাসস্থান কোগ্রামে হলেও তিনি 
নরহা?রর 'শিব্যত্ব গ্রহণ করে জীবনের আধকাংশ সময় শ্রথণ্ডে কালযাপন করে'ছলেন । 

নরহারর (তিরোধানের পর শ্রীরঘুনন্দন শ্রীথণ্ডকে কেন্দ্র করে এতদণ্চলের আবসংবাদী 
বৈষব মহাক্ত্পে নেতৃত্ব প্রদান করেন। শ্রীরঘুনম্দনের নামমাহাজ্মে আকৃষ্ট হয়ে 
শ্রানিবাস আচার্ব, আঁভরাম গোত্বামন, বারভদ্র গোদ্বামন, নরোত্তম ঠাকুর ও জাহ্বা 
দেব। পযন্ত শ্রীখণ্ডে এসো ছিলেন । 1দ্বতায়বার খেতুড়া উৎসবের পর অথাৎ ১৫৭৫ 
ই্রীস্টান্দের ঠকছ পরে অসংখ্য ভন্তবৃন্দ পরিবৌন্চত হয়ে তান সাধনোচত ধামে গমন 
রেন। তাঁর পুত্র কানাই ঠাকুর ও শ্রীনবাস আচার্য মহাসমারোহে তিরোধান উৎসব 
পালন করেন । কানাই ঠাকুরের পরবতা বংশধরগণের মধ্য কেহ কেহ শ্রীথণ্ড 
পারত্যাগ পূৰক বীরভূম জেলায় ও অণ্ডাল থানার দক্ষিণখণ্ড নামক গ্রামে বসবাস 
শুরু করেন। 

শ্রীথণ্ড কেবলমান্র ধমপ্রচার কেন্দ্ররূপে প্রাসম্ধ ছল না। পণদশ এতকের শেব ভাগ 
হতে শুরু করে শ্রুুথণ্ড ঠছল বৈষ্ণব সা1হত্যচচার একট অন্যতম শ্রেচ্তস্থান। শ্রীথণ্ডের 
সাহত্যচর্চার প্রসঙ্গ দ'এক কথায় বলা যায় না (বিশদ বিবরণের জন্য 'হ্তণর খণ্ডের 
অন্তগত “সাহত্যে বর্ধমানের অবদান" দ্রণ্টব্য )। চৈতন্য চরিতকার লোচনদাসের 


১৩৬ বধধমান £ ইতিহাস ও সংস্কৃতি 


কথা পূবেই বলা হয়েছে। শ্রাথণ্ডবাসী দামোদর সেন মহাকাব ছিলেন । গোবিন্দদাস 
কবিরাজ “সঙ্গীতমাধব” নাটকে তাঁর মাতামহের কাঁবস্থ শান্ত সম্পকে" উল্লেখ করেছেন, 
“পাতালে বাসুিবন্তা ঘ্বর্গে বস্তা বৃহস্পাতিঃ । 
গৌড়ে গোবদ্ধনো দাতা খণ্ডে দামোদরঃ কাঁবঃ ॥॥ 

পদকতণ ও বৈধ গ্রন্থ প্রণেতাদের মধ্যে যশোরাজ খান, মূকুম্দ সরকার, নরহাঁর 
সরকার, শ্রীরঘূনন্দন, চিরঞ্জীব সেন, স্ুলোচন সেন, ভগবানদাস, রামচন্দ্র কাবরাজ, 
গোবিম্দদাস কবিরাজ, রতিকান্ত ঠাকুর, রামগ্সোপাল দাস, পণতাম্বর দাস, শচখনন্দন 
ঠাকুর, জগদানন্দ ঠাকুর প্রমুখ ব্যান্ত এই গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন । জনশ্রুতি এই যে, 
'ছিতীর বিদ্যাপাঁত নামে খ্যাত কাব রায়শেথরের সঙ্গে এই গ্রামের মধুর সম্পক" ছিল। 
একথা অত্যন্ত গর্বের সঙ্গে উল্লেখ করা যায় যে; বঙ্গদেশের যে কোন একটি গ্রামে এত 
আঁধক সংখ্যক ধর্ম-প্রচারক, পদকর্তা ও কাব জন্মগ্রহণ করেন নাই। নরহারর সম্প্রদায়ের 
মধ্যে চক্রপাণি চৌধূরণ, নয়নানন্দ কাবরাজ ও মহানন্দ চৌধুরগও শ্রীথণ্ডের প্রাচীন 
গৌরবের অংশীদার গছলেন । মহানন্দ চৌধূরণ নরহারির প্রদত্ত প্রীবৃম্দাবনচম্দ্র বিগ্রহ 
গোড়দেশে প্রাঁতষ্ঠা করেন । 

বৈষবধম“ সাধন;র ক্ষেত্রে শ্রীথণ্ডের প্রাসশ্ধির কথা সর্বজনাবাঁজত, আর সেই সঙ্গে 
দর্শনীয় স্থান ও বিগ্রহগুি গ্রামের প্রাচীনত্বের অন্যতম প্রমাণ। সরকার ঠাকুরের 
পুববপুরুষ কর্তৃক প্রাতম্ঠিত গোপানাথ বিগ্রহ ছিল গ্রামের সর্বপ্রাচীন বিগ্রহ । কিন্তু 
তিন বৎসর প.বে" 'বগ্রহ চুরি হয়ে যায় । রসকজ্পবল্লী হতে জানা যায় যে, বঙ্গদেশে 
গোরা বগ্রহগলির মধ্যে অন্যতম প্রাচীন বিগ্রহ হল, কুলাই 'িবাসী দৈত্যার ঘোষ ও 
কংসারি ঘোষ কর্তৃক নরহারিকে প্রদত্ত তিনটি নিম কাঠের গৌর বিগ্রহ । নরহরি বড় 
'বিগ্রহাট কাটোয়ায় গদাধরের নিকট ও ছোট্ট বগুড়া জেলার গঙ্গানগরে ( ভাগকোলা ) 
সেবা পূজার 'নামত্ত পাঠিয়ে দেন এবং মধ্যমাটকে শ্রীথণ্ডে প্রতিষ্ঠা করেন । কাটোয়া 
ও শ্রাথণ্ডে গৌরাঙ্গ বিগ্রহ নিত্য পাঁজত হলেও ভাগকোলার 'বিগ্রহাটি বত'মানে শ্রীথণ্ডে 
অধিষ্ঠিত আছেন এবং শ্রশরঘ:নন্দনের সুতিকাগৃহে উত্ত গৌরাঙ্গ বিগ্রহকে পুনরায় 
প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে । 

নিত্যানন্দ প্রভু ক্তু'ক মধূুর্‌পে জলপান করার জন্য খ্যাত মধু-পুম্কারণপ দেখতে 
বহ; লোক উৎসুক হয়ে আজও শ্রীখণ্ডে আগমন করেন । এছাড়া অন্যানয দ্রষ্টব্য বস্তু ও 
স্থানের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, সরকার ঠাকুরের গৃহ ও সাধনস্থান, বড়ডাঙ্গায় ভজনস্থান, 
শ্যামরায় বিগ্রহ, মদনগোপাল, গোবিন্দজী, মদনমোহন ইত্যাদি । শ্রীরঘুনম্দ্নের 
পদত্র কানাই ঠাকুর শ্রীগৌরাঙ্গের বামে 'ঙ্ণপ্রয়া দেবীর ম্যর্ি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন । 
প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায় ষে, ঠাকুর বংশের তিন প্রধান শাঁরকের মধ্যে উত্তরবাড়ী শাখায় 
মদনগোপালঃ মাঝের বাড়ীতে মদনমোহন ও দাক্ষণ বাড়ীর গোবিশ্দজউ 'বিগ্রহের বামে 
রাধিকা বিগ্রহ আছেন ॥। কিন্তু গোপশনাথ "বগ্রহের বামে কোন দিন শ্রীরাধা আঁধিচ্ঠিত 
ছিলেন না । বঙ্গদেশে রাধিকা মর্ত'র প্রাতষ্ঠা শুর: হয় ষোড়শ শতকে । গোপটীনাথের 


লোকসংস্কাঁত ও এাতহা ১৩৭ 


মন্দিরে গৌর ও বিষুধীপ্রয়া দেবী আঁধান্ঠিত আছেন। তবে গোর ধিগ্রহের সেবাপ্‌জা 
[তন শাঁরকে পালাক্রমে করে থাকেন। ঠাকুর বংশের দক্ষিণ বাড়ী শাখার (দৌহিত্র 
সত্রে মল্লিক বংশের আঁধকারে ) মান্দর নরহরি প্রাতষ্ঠিত গোর মন্দির প্রাঙ্গণে নির্মিত 
হয়েছে । এই গোর প্রাঙ্গণে জাহ্ুবা দেবঈ, শ্রীনিবাস আচার নরোত্তম ঠাকুর, বারচন্দর 
অভিরাম গোস্বামণ প্রমুখের আগমন ঘটেছিল । িল্তু বাসুদেব ঘোষের নামে একটা পদ 
প্রচলিত আছে, ষদ্ছ্ারা প্রমাণ করার চেষ্টা হয়েছিল যে, শ্রঁচৈতন্যদেব শ্রশখন্ডে 
'এরসোছিলেন। পদটি হল,__ 


ণক আনন্দ খণ্ডপুরে ঠাকুর নন্রহরির ঘরে 
মহোৎসব কে করে আনন্দে । 
সকল মৃহান্ত আস প্রেমানন্দ রসে ভাস 


1নরখয়ে গৌর-মখচন্দে 1১ 

এই পদাঁট জাল! নরহারির মাহাত্য বাড়াবার জন্য বাসুদেব ঘোষের নামে পদটি 
প্রক্ষেপ করা হয়েছে । শ্রচৈতন্যদেব কোন সময়েই এখানে আসেন নাই । 

এত গেল বৈষ্ব ধম সম্পাঁকত কয়েকাঁটি উল্লেখযোগ্য ঘটনার কথা । শৈব ও শান্ত 
ধমের প্রভাবও যে শ্রীথণ্ড গ্রামে ষথেন্ট ছিল তার 'নদশ'নও নেহাৎ কম নাই। 
গ্রামদেবী থণ্ডেম্বরী গ্রামস্থ সকল সম্প্রদায়ের ?নকট পাঁজতা এবং খণ্ডে্বরীর পজা 
আচার তান্ত্রিক পদ্ধাঁতিতে হয়ে থাকে ৷ জনশ্রাতি এই যে, খন্ডেশবরধতলার আশে- 
পাশে অতাঁতে তনম্ব্রসাধনার স্থান 'নাঁদর্্ট ছিল । থণ্ডেশ্বরীর মত হল পীঠোপাঁর 
বদ্ধ পম্মাসনে উপবিষ্টা এবং মান সাড়ে তিন ই উচ্চতা 'বাঁশষ্ট । চতুভূর্জা দেবী 
মতততর ডান ভাগের নিম্নের হাতটি ভাঙ্গা এবং বাম হাতে অভয়ম-ছ্রা। উপরের দাঁট 
হাতে তরবারি ও দণ্ড ধরা আছে। প্রাসদ্ধ শাক্ষপাঁতি কেতুগ্রামের বহূলা দেবীর ভৈরব 
ভ্‌ূতনাথের আঁধষ্ঠানক্ষেত্র হল শ্রীথণ্ডে। প্রাণতোষণশ তন্দে ইন হলেন ভশরুক 
ভৈরব । ভীরক হল বৌধ্ধতাঁন্ত্রক দেবতার নাম । ভৃতনাথের গাজন অনূজ্ঠানে 
1বাঁচন্র ধরনের প্রথা চাল আছে । চড়কের পৃবরদন ভৃতনাথ মান্দরে তাঁন্ত্রক হোমের 
অনুষ্ঠান হয়। ২১শে চৈত্র থেকে ২৭শে চৈত্র পর্ষস্ত সাত দিন ধরে মাম্দরে রাতের 
পৃজার পর ময়রা পাঁরবারের কয়েকজন ব্যান্ত মান্দর প্রাঙ্গণে গচৎ হয়ে, উপ হয়ে ও 
গড়াগাঁড় দিয়ে দশ-বার রকমে ভ্‌তনাথের উদ্দেশ্যে প্রণাম জানার । এরপর বিজোড় 
সংখ্যক ব্রাঙ্মণেরা নানাভাবে ১০৮ মুদ্রায় ভূতনাথের উদ্দেশো প্রণাত জানায়, যা 
বামুনখাটা নামে পরিচিত । 


প্রাচীন 'শিধ মাঁন্দরটি ধ্বংসপ্রাপ্ত হলেও নূতন মাম্দরের ক্ষোদিত লিপি হতে জানা 
যায় যে, ১৬৭৬ শকাব্দের মাঘ মাসে ( ১৭৫৪-৫৫ খ্রীস্টাথ্দ ) রাজা রাজবল্লভ প্রাচগন 
সান্দরটি নিমাঁণ করোছিলেন। প্রবাদ এই যে, বৈদ্যবংশের আদিপুরষ রাঘব সেন 
কাশী হতে “দুধকুমার” শিবালঙ্গ এনে এখানে প্রাতষ্ঠা করেছিলেন এবং এঁ শিবমন্দির 
শবনন্ট হওয়ায় গোবশ্দচন্দ্র হালদার নামক এক ব্যান্ত নৃতন মান্দর 'নমাঁণ করেন। 


১৩৮ বধধমান £ ইতিহাস ও সংস্কৃতি 


গাজনৈর সময় ভতনাথের প্রতিভুস্বরপ দুধকুমার শিবালিঙ্গ নিয়ে গ্রাম প্রদক্ষিণ সহ 
পূজা ও অন:চ্ঠানাঁদ হয় । ভূতনাথের পাশে রয়েছে ভৈরবনাথ নামে শিবলিঙ্গ । এই 
শিবলিঙ্গের উধ্বভাগ বৈদ্যনাথ ধামের 'শবাঁলঙ্গের ন্যায় অমসৃণ, চ্যাপ্টা ও মাথার 
কাটা দাগের 'চহ্ন। 

গ্রামের পূরভাগে একটি মন্দিরে কালীমত প্রাতিন্ঠিত আছে। তাছাড়া পশ্চিম 
প্রান্তে স্বগনয় অনুকলচণ্দ্র মল্লিকের গৃহ স্ংলগ্র মাঠে রয়েছে ধর্মরাজের থান । রাটের 
লোকদেবতা ধমমরাজ এখানেও হাঁড়ি, বাগাঁদ, ডোম প্রভৃতি 'নিয্ন সম্প্রদায় কর্তক পঁজত 
হন এবং বৈশাখী পাঁর্ণিমায় পূজা অনঞ্ঠানের পর ছাগ ও শুকর বাঁলর 'বধান আছে। 
বৈদ্যবংশীয় পহ্ছদাস গোপণীনাথের সেবক হলেও পরবতর্ঁ বংশধর দজয় দাস শান্তর 
উপাসক ও একজন 'সদ্ধ সাধক ছিলেন । দগার্দীসের প্রপৌন্র কাশীনাথ মাটির 
প্রাচীরের মধ্যে অন্টধাতুর দেবী বিগ্রহ লাভ করেন, তাই দেবীমীত “কাঁথেমবরঈ 
নামে খ্যাত। কল্যাণে*বরীর দেবীর ন্যায় কাঁথেশ্বরী দেবী সম্পকে প্রবাদ আছে 
যে, তান কাশণনাথের কন্যাকে গ্রাস করার সময়ে কেবলমাত্র লালপাড়ের কাপড়ের 
অংশ তাঁর মের বাইরে দেখা যায়। কাঁথেম্বরণর প্রাচীন মাঁন্দর ধ্বংস হলে গ্রামস্থ 
চদ্দ্রকূমার রায় নামক এক ব্যান্ত মশ্দিরাটির সংস্কার করেন। তবে দেবীর 1নত্যপূজা 
হয় গুপ্ত পরিবারের বাসগৃহ সংলগ্ন মান্দিরে ; কেবলমান্র শারদীয়া পূজার সময় 
দেবীকে প্রাচীন মান্দরে আনয়ন করা হয়। বৈদ্যবংশীয় রায় গোষ্ঠীর পাঁচু দাস 
ক.লদেবী “সংহবাণহনগ*র প্রাতম্ঠা করোছিলেন অন্টাদশ শতকের শেষ ভাগে । বর্তমানে 
কবিরাজ পাঁরবারের গৃহসংলগ্র একাঁটি মান্দরে দেবীর 'নিত্যপ্‌জা হয়। রায় বংশের 
কূলদেবতা বংদ্দাবনচন্দ্রের যগল মর্তি প্রাতীক্তঠত হয়োছল যোড়শ শতকে | নরহাঁর 
সরকার ঠাকুর এই বিগ্রহের সেবাপ্‌জার ভার চক্রপাঁণি চৌধুর] ও মহানম্দ চৌধররশকে 
প্রদান করেন। 

বৈষবধমের প্রাধান্য থাকলেও শ্রীথণ্ডের উৎসবগুীল বৈধলব ও শান্ত দেবদেবশীকে 
কেন্দ্র করে অনুষ্ঠিত হয়। বৈষবেরা সরকার ঠাকরের মহোৎসব, শ্র“চৈতন্যদেবের 
জন্মোৎসব, রাসস্বান্ত্রা, ঝুলনধান্্রা, জন্মান্টমী, হোলী ও দোলযান্রায় নাম-সংকতন, 
অন্টপ্রহর ইত্যাদিতে সারা গ্রাম মাতিয়ে তোলেন । অন:রূপভাবে শান্ত ধমাবিলদ্বরা 
শিবের গ্রাজন, ঠশবরাঘঃ খণ্ডেশ্বরীর প্‌জা, মনসা পা, দূগাঁপুজা, জগণম্ধান্রী পূজা 
ও কাল'পুজার প্রাচীন এীতহ্যকে বংশান্‌ক্রমে ধরে রেখেছে । 

শ্রীথণ্ড গ্রামের প্রাচীন এীতহ্য ও ধম" সাধনার ধারায় শান্ত ও বৈষ্ণব ধমে“র সহ- 
অবস্থানের পাঁরপ্রোক্ষিতে অনুমান করা যায় ষেঃ অতীতে এখানে শান্ত সাধনা বা তন্ত্র- 
সাধনা প্রবল ছিল । শান্তধমের বাঁনয়াদের উপর পণ্দশ-যোড়শ শতকে বৈকবধমে'র 
প্রভাবের ফলে এখানকার বৈষুবধমে শান্ত সাধনার প্রলেপ রয়েছে । কন্তু নবন্বপের 
ন্যায় শ্রীথম্ডের শান্ত মতাবলম্বীরা বৈঞণব ধমের প্রসারকে সুনজরে দেখেন নাই । বৈষ্ণব 
দেবতাদের প্রাধান্য ও গোরাবগ্রহ প্রাতম্ঠার সময় থেকেই শান্ত-বৈষ্বদের রেষারেষি 


লোকসংস্কাত ও এঁতিহ্য ১৬৯ 


শুর; হয়োছল বলে মনে হয়। এর পরোক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায় ফাঙ্গুনী 
পযামা তাঁথতে ঠাকুর বংশের মাঁন্দরে সমারোহ সহকারে শ্রীকফের দোলযান্রা 
ও গৌরাঙ্গদেবের জন্মাংসব অনন্ত হয়। এই তাঁথতেই থণ্ডেন্বরতলায় 
খণ্ডে*বরী দেবীর বাৎসারক পুজা হয় ।” শ্রীখণ্ড ও পার্ববতী গ্রামের মান্‌ষেরা 
বাৎসারক পূজার 'দিন মানতের পূজা দিনবেদন করে এবং এই দিন ছাগ, শুয়োর, হাঁস 
প্রভৃতি বাল দেওয়া হয়। একই গ্রামে পার্গমার দিন এক স্থানে শ্রীচৈতন্যদেবের 
আিভবিতিথি ও দোলযান্রা উপলক্ষে পুজা, ভোগ, কীর্তন ও আবার খেলা হচ্ছে 
এবং সেই গ্রামের অন্যন্ত সাড়ম্বরে পশ বাল 'দিয়ে তন্ত্াচারে শান্তদেবীর বাৎসারক 
পুজা ও উৎসব অনুষ্ঠিত হয় । মনে হয় বৈষ্ণব ধর্মের প্রাধান্য দেখে বছেষ প্রস্ত হয়ে 
[বরুদ্ধতা জ্ঞাপনের জন্য অতীতে ফাল্গুনী পর্ণমার ?দনে দেবপুজার ব্যবস্থা করা 
হয়োছল । 

নরহরি সরকার গৌরনাগরবাদের প্রবস্তা ছিলেন এবং শ্রণখণ্ড গৌরনাগরবাদের 
অন্যতম কেন্দ্রে পরিগণিত হয়েছিল । শ্রণথণ্ডের বৈষবেরা গদাধরকে শ্রথচৈতন্যদেবের 
শান্ত মনে করে গৌরগদাধরের ভজনা করত । রূপ গোত্ামশও এই মতবাদের সমর্থক 
1ছলেন | যথা,_- 

“কলো গোরাঙ্গঃ শ্রীকৃষ্ণো রাধা চ শ্রগগদাধরঃ । 
উভো তৌ রাধকাকৃফৌ শ্রচৈতন্য গদাধরো 11, 

প্রয়াত ?হতেশ সান্যাল (বাঙলা কণতনের ইতিহাস, পঃ ১৩২) মন্তব্য করেছেন 
যে? বড়ডাঙ্গায় নরহারির ভজনম্ছানের কাছে একাঁট পণ্চম্‌ণ্ডীর আসন আছে এবং এই 
আসনা” শ্রীথণ্ডের বৈষ্বদের নিকট বিশেষ মাননীয় । নরহ'রির তিরোধান উৎসবের 
সময় যাওয়া-আসার পথে গোপননাথ 'বিগ্রকে প্রথান:যারী পণ্চমুণ্ডীর আসনের উপর 
দিয়ে 'নয়ে যাওয়া হয়। শ্রচৈতন্যদেব ও গদাধরকে যুগলাবতার কল্পনা এবং বৈষব 
ধমনি,রাগীদের পণ্চমুণ্ড+ আসনকে মান্য করার অথ“ হল রাট়ের লৌঁকক্ষ ও তাদ্ন্ুক 
ধের এতহ্য ও প্রাধান্যকে স্বণকার করে নেওয়ার প্রবণতা । এই ভাবাদর্শের ফলেই 
কানাই ঠাকুর কর্তৃক শ্রগোরাঙ্গদেবের বামে বিষ্প্রয়া দেবীর মতি" স্থাপিত হয়োছল। 
শান্তদেবী খণ্ডেশবরীর আধচ্ঠান ক্ষেত্রের সাল্নকটে একটি গঞ্চমুণ্ডীর আসনে প্‌বাঁচাষ 
তান্তিক আচায গণ তন্তসাধনা করতেন। আর শান্তদেবীর বহুলার ভৈরব ভুতনাথের 
প্‌জা-পণঠের স্থান হল এই গ্রামে | শ্রীথণ্ডের বৈষধ সাধনার ধারা সম্পকে" বিনয় 
ঘোষের মত হল» নরহরি সরকার ঠাকুর ও লোচনদাসের রাগাত্মিকা বা রাগানগা 
ভজনপম্ধতি, রাধাভাব ও নাগরভাব পদের মধো বাউল-বাউীলনণর কথা ইত্যাদির 
মধ্যে কোন রকম তাাম্ক সহজ সাধনধারার প্রভাব ষে একেবারেই নেই, এমন কথা 
বলা যায় না। নরহরি-রঘুনন্দনের অনুবতঁ“দের সাধনায় তাঁশ্্রিক রখীতর প্রভাব 
আরও অনেক বেশী স্পম্ট। রাঢ়বাসী 'ছিজ চণ্ডীদাস বা বড়ু চণ্ডীদাসের সহজ 
সাধনার ধারা উত্তরাধিকারসতত্রে শ্রীথণ্ডের বৈষব সমাজকে প্রভাবিত করেছিল সেকথা 
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অনুমানের পক্ষে যথেষ্ট কারণ আছে ।, 

নরহরির প্রবাত'ত গৌরনাগরবাদ গৌরপারম্যবাদের উপর ৬ শতঙ্ঠিত। শ্রীচৈতন্য- 
দেবের নবদ্ধীপ-লীলা ও নীলাচল-ললার ভাব-মাধূরণ ভাষায় প্র-ক্কাশ করতে নবচেয়ে 
বেশী কৃতিত্ব দেখিয়েছেন নরহরি সরকার ঠাকুর মহাশয় । নরহরি সরঝ্শর উত্তরাধিকার” 
সূত্রে গোপীনাথ 'বগ্রহের সেবা পূজার ভার পেয়োছলেন এবং ব্রজলীলাা রপাস্বাদদনের 


আঁধকার তিনি শ্রীচৈতন্যের জন্মের পুবেই লাভ করোছিলেন সেকথা রায়শেখরের 
এএকাঁট পদে পাওয়া যায়” 


'গোরাঙ্গ জন্মের আগে বাবধ রাগিণী রাগে 
ব্রজরস করিলেন গান । 
হেন নরহাঁর সঙ্গ পাঞা পহঃ শ্রীগোরাঙ্গ 
বড় সুখে জ.ড়াইল প্রাণ ॥ 
পহুশ*্র দক্ষিণে থাক চামর ঢুলায় সখা 
মধুমতা রূপে নরহরি । 
পাঁপয়া শেখর কয় তার পদে মাত হয় 


এই ভিক্ষা দেও গোরহারি 1), 
সরকার 'ঠাকুর কয়েকাঁট অসাধারণ পদ রচনা করে গোৌর-নাগরশী ভাব প্রকাশ 

করেছেন । তাঁর রচিত নবহ্বীপলীলার পদগ্ুুলি ভাব ও ভাষার সম্পদে অতুলনীর 
শ্রপগৌরপদ-তরাঙ্গণশীতে ধৃত ধানশী রাগের এরপ একটি পদের সম্ধান জানা যায়” 

“ক লাগ আমার গৌরাঙ্গ সুন্দর বাঁসয়া গৃহের মাঝে । 

বসন আসন রতন ভূষণ সাজায়ে অঙ্গের সাজে ॥। 

আপন বপুর ছাহ নেহারিয়া চমকি উঠয়ে মনে । 

ক লাগ অবহ না মিলল পহ* এত না গবলম্ব কেনে ॥ 

কহে নরহার মোর গৌরহরি ভাবিয়া রাইয়ের দশা । 

সজল-নরনে চাহে পথ পানে কহে গদ গদ ভাষা ||? 


শ্রগথণ্ডে শান্ত ও বৈধব প্রভাব আলোচনান্তে একটা কথা 'বশেষ জোর 'দিয়ে বলা 

যায় যে, মূকুন্দ, নরহ'র ও শ্রীরঘুনম্দনের আবিভাবে এই গ্রামের প্রসাঁদ্ধ এবং 
সেকারণে;এই গ্রামও ধন্য । তাই মহাজন 1নদেশীশত পথে তাঁর শ্রদ্ধা লাভের উপয্য্ত 
পান, একথা 'নঃসঙ্কোচে বলা যায়, 
শ্রনথণ্ড গ্রামেতে বাস নাম শ্রীমকুন্দ দাস 

ভান্ত চচ্্চা 'বনা নাহ আন। 
ধন্য গোয় দেবী মাতা ধন্য নারায়ণ ?পতা 

গোপশনাথের সেবাগত প্রাণ || 
ভাই নরহরি ধন্য প্রেমে বাঁধা শ্রীচৈতনা 

ধন্য পুত শ্রীরঘুনন্দন। 


লোকনংস্কাতি ও এতিহ্য ১৪১ 


গৌর প্রেম রতথানি 1বলায়ে সে চিন্তামাঁণ 
ধন্য কৈল এতন ভুবন ।।” 


গ্রন্থপঞ্জী 


১। ্রীথণ্ডের প্রাচীন বৈষ্ণব__গৌরগুণানন্দ ঠাকুর । 

২। পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি ( ১ম খণ্ড )-বিনয় ঘোষ । 

৩। বাঙ্গল! কীতনের ইতিহাস-_হিতেশরঞ্ন সান্যাল । 

৪। সাহিত্য সঞ্চয়ন পত্রিকা--২৫শ বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ১৩৯৭। প্রবন্ধ বৈষ্ণবতীথ, 
শ্রথণ্ড অধ্যাপক ডঃ জয়গুরু গোস্বামী | 

৫ | আআশ্রগৌডীয় বৈঞ্চৰ অভিধান (২ খণ্ড )--হরিদাম,ফাস। 

৬। কৃষ্ণঠ।াস কবিরাজের চেতন্যচারতামুত। 

৭। রামগোপাল দাসের পদকল্পবল্লী ( কলিফাত। বিশ্ববিদ্যালয় )। 

৮ | বাঁয়ুশেখরের পর্দাবলী ( কলিকাত। বিশ্ববিষ্ভালয় )। 

৯। কৌশিকী, শারদীয়া ১৩৯৫ ( প্রবন্ধ £ শ্রথণ্ডের ঠাকুর দেবতা-_ডঃ হিতেশ- 
রঞ্জন সান্যাল ) | 

১০ | শুচৈতন্যচরিতের উপাদীন-_-ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার | 


কুলিনগ্রাম 


শলীচৈতন্যদেবের অন্তরঙ্গ পারদ রামানন্দ বসুর শ্রীপাটর্‌পে পারাচিত দাঁক্ষণ রাটের 
অন্তভুন্ত কুলিনগ্রাম একটি প্রাঁসম্ধ বৈষবতীর্থ-্থান 'হসাবে খ্যাত। কুলিন অর্থাৎ 
শশলযস্ত বাঁধ লোকের বসবাসের জন্য গ্রামটি কুলিনগ্রাম” নামে পাঁরচাত লাভ করে- 
গছল। হাওড়া-বর্ধমান কর্ড'লাইন রেলপথে হাওড়া হতে ৬৫ 1কলো'মিটার দরে জৌগ্রাম 
রেল স্টেশন এবং তথা হতে পাকা রাস্তা ধরে বাস অথবা রিক্সায় & গিলোমিটার এগিয়ে 
গেলে কুঁলনগ্রামে পৌঁছান যায় । 
কাঁলনগ্রামের অতাঁত খ্যাতির সঙ্গে জাঁড়ত হয়ে আছে দাঁক্ষিণরাঢীয় কায়স্থ পাঁরবারের 
অন্যতম কাত পুরুষ ও সুপণ্ডিত মালাধর বস্তুর নাম । মালাধর ছিলেন গৌড়েশবরের 
সভাসদ এবং তাঁর পূষ্ঠপোষকতায় “শ্রীকৃষ্ণাবজয়' রচনা করেন। শ্ীকৃষ্ণীবজয়' রচনা 
করে তান গৌড়েশবরের নিকট হতে গুশরাজথান উপাধি লাভ করোছিলেন, একথা কাবর 
উন্তি হতে জানা যায়। ১৪৭৩-৭৪ শ্রীস্টা্দে সুলতান রূকুনুক্দিন বারবক শাহের 
(১৪৫৯-৭৫ খ্রীঃ ) আমলে শ্রীকৃষাঁবজয়' রচনা আরপ্তভ হয় এবং ১৪৮০-৮১ ভ্ীষ্টাঙ্দে 
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সুলতান শামসুডীদ্দন ইউস্গফ শাহের রাজত্বকালে গ্রন্থ রচনা সমাপ্ত হয় ॥। মালাধরও এ 
সময়ে গোড়ে বসবাস করতেন বলে অনুমান করা যায়। 

বস্তু বংশীয়গণের বংশতালিকান.সারে মালাধরের কাশীনাথ ও লক্ষমীকানস্ত বা 
সত্যরাজ থান নামে দুই পত্র জন্মে । সত্যরাজের পুত্র পরম বৈষ্ব আকুমার ত্রচ্থাচারণ 
রামানন্দ বস্ত্র অর্থাৎ পরবতা' বস্ত্র বংশীয়গণ ছিলেন কাশশীনাথের বংশধর | মালাধরেত্র 
পর তাঁর পূত সত্যরাজথানও সম্ভবতঃ গৌড়েম্বরের অনুগৃহণত ব্যান্ত ছিলেন । কারণ 
“সতারাজখান” এটি কোন ব্যান্ত নাম নয় এটি রাজ? বা সুলতান প্রদত্ত উপাধ। 
সতারাজের পত্র রামানন্দ বন্তথ এ সময়ে দাঁক্ষণ রাটে প্রভাব প্রাতিপাত্তশালী ব্যাস্ত 
ছিলেন, সেকথা ঠৈতন্যচারতামত গ্রন্থ হতে জানা যায়। অনেকে অনূমান করেন ষে, 
সত্যরাজ ও রামানন্দ এক বন্ড । শকম্তু চৈতন্যচারতাম-ত গ্রন্থের একটি উীন্ত হতে 
এই ভ্রমের নরসন হতে পারে, 

“তবে রামানন্দ আর পসতারাজথান । 
প্রভুর চরণে কিছু কৈল ?নবেদন ।।, 

বস্ত্র পারবারের আমন্ত্রণে শ্রীচৈতন্যদেব কালিনগ্রামে এসোঁছলেন। বৃন্দাবন দাসের 
মতে প্রথম পুরণ যাত্রার সময়ে শ্রীচৈতন্যদেব ছন্রভোগের পথে গিয়েছিলেন। কিন্তু 
জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলে' বাঁণত আছে - শান্তপুর হতে অম্বুযা-কাঁলনগ্রাম-দাঁতিন- 
রেমূন্যা আতক্রম করে তান শ্রীক্ষেন্ন গিয়েছিলেন । শ্রীচৈতন্যদেব যে তিন দিন কালিন- 
গ্রামে ছিলেন তাঁর সমর্থন “চৈতন্যমঙ্গলে” পাওয়া যায় । 

কলনগ্রামের বনু পাঁরবারের কৃ্ভান্তর জন্য শ্রীচৈতনাদেব প্রাত বৎসর স্নানযান্রার 
সময়ে তাঁদের উপর পট্রডোর প্রেরণের দাঁয়ত্ব অর্পণ করে 'নাশ্চন্ত হয়েছিলেন। 
শ্লীচৈতন্যদেবের নগলাচলে অবস্থানকালগন সময়ে “পাণ্ছুবিজর়” উৎসবকালে জগন্নাথদেবের 
পট্টডোর 'ছন্ন হওয়ায় মহাপ্রভুর আদেশে১ 

'কুলিনগ্রামণ রামানন্দ সত্যরাজ খান। তারে আজ্জ ?দল প্রভু কাঁরয়া সম্মান ॥। 

এই পট্টডোরণর তুম হও যজমান। প্রতিবষ” আনিবে ডোর কারয়া নিম্মণণ ॥। 

এতবাঁল দলা তারে ছণ্ড়া পট্টডোরী । ইহা দোঁখ কারবে ডোর আতদ় কার ॥ 

এই পষ্রডোরণতে হয় শেষের আঁধঙ্ঠান ৷ দশমীর্ত ধার যেশ্হ সেবে ভগবান ॥। 

ভাগ্যবান সতারাজ বসু রামানম্দ । সেবা-আজ্ঞা পাইয়া হইল পরম আনন্দ ॥ 

( চৈ. চ- মধ্যলীলা, ১৪শ অধ্যায় ) 

রথযান্না উপলক্ষে প্রতি বৎসর জগন্নাথ দর্শন ও শ্রীচৈতন্যদেবের নঙ্গ লাভের জন্য 
বঙ্গদেশের অন্যান্য ভন্তবৃন্দের সাথে কীলনগ্রামের বস্গ পরিবারের লোকজনও শ্রীক্ষেত্ে 
গমন করতেন এবং ষোড়শ শতকের তৃতীয় দশক হতে তাঁরা পট্টডোরণ সরবরাহের 
দাঁয়ত্ব গ্রহণ করেছিলেন । বিজয্নরামস্বামণীর মতে-রেশম বস্মকে “পটদাই" বলা হস্ত । 
দাঁক্ষণ ভারতীয় পট্রদাই' বাংলা ভাষার “পট্ডোরগ” রংপে উল্লিখিত হয়েছে । এটি 
সাধারণ কোন কাছি নয়। ভিতরে তুলো ভরে উপরে নানা রঙের রেশম সুতো দিয়ে 


লোকসংস্কাতি ও এ্রাতহ্য ১৪৩ 


লব 


আঁত সস্দরভাবে পাকানো এক বন্ধনী । ডোর বা রাঁশর সাহায্যে জগন্নাথ, বলরাম ও 
সুভদ্রাকে রথে তোলার সময় এবং রথ হতে 'বিগ্রহ পড়ে যেতে পারে এই আশঙ্কার রথের 
মধ্যে খ'টর সঙ্গে 'িগ্রহত্রয়কে শস্ত করে বে"ধে রাখা হত । আবার দেবতারা শ্রীমান্দিরে 
রত্ববেদীতে আঁধান্ঠত হলে এ ডোর 'দিয়ে 'বিগ্রহগঠলির গলায় মালার ন্যায় সাজিয়ে 
রাখা হত ॥ পরবতাঁকালে বস্গুবংশশয়দের পক্ষে পটুডোর সরবরাহে ছেদ পড়ে এবং 
মহাত্মা বিজয়কৃষচ গোস্বামী তদীয় শিষ্য কালনগ্রামের হরিদাস বস্তুর দম্ট আক ণ 
করে ধথাযথ ব্যবস্থা অবলম্বনের গনদেশ দেন। হরিদাস বস. বাঁকুড়ার এক 1শল্পীকে 
য়ে পটউডোরা প্রস্তুত করে পরতে পাঠাবার বাবস্থা করেন ॥ হাঁরদাস বস ও তাঁর 
পূন্রদের আমলে পটুভোর] প্রেরণের ব্যবস্থা বজায় ঠ্দিল। পরবত1কালে কাশীর 
শ্রীবিজয়কৃষ্ণ মঠের প্রাতষ্ঠাতা শ্রাঁকরণচন্দ্র দরবেজ মহারাজের অ[দেশে পট্টডোরণ 
প্রেরণের ভার 'বজয়কৃ্ণ মঠের উপর বতণয় । 

বসু পারবারের তিন প্রাসম্ধ ব্যান্ত ব্যতীত কালনগ্রামে আরও অনেক ভন্ত বৈষব 
ও সসাহাত্যিক জন্মেছিলেন এবং এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন যদনাথ, 
পুরুষোত্তম» শঙ্কর 'বদ্যানন্দ। বাণীনাথ বসু প্রমূখ ব্যান্ত। পদকতণ গোপাল 
বসু ছিলেন কৃঁলনগ্রামবাসী। “বঙ্গভাষার লেখক" হরিমোহন মুখোপাধ্যায়ের মতে 
শিবানন্দ সেনের পৈত্রিক বাসস্থান ছিল কুলিনগ্তামে । শিবানন্দের তিন পত্র জন্মগ্রহণ 
করে, যথা,--চৈতন্য দাস, রাম দাস ও পরমানন্দ বা কাঁবকর্ণপুর (জন্ম ১৪৪০ 
শকাদ্দ)। 'শবানম্দ সেন তীঁয় শ্বশুরালয় কাঁচড়াপাড়াতে বসবাসের (নামত 
কুিনগ্রাম ত্যাগ করেন। িকম্তু পৃবণপর গবচার না করে শিবানন্দকে কাঁচড়াপাড়া- 
বাসী বলা হয়েছে । কালনগ্রামের কীর্তনীয়া সমাজের নেতৃস্থানীয় সত্যরাজ থান ও 
রামানন্দ বসুর [বিশিষ্ট স্থান ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যাকস চৈতন্যচারতামৃতে, -_ 


“কুলীন গ্রামের এক কাঁর্তনীয়া সমাজ। 
তাঁহা নৃত্য করে রামানন্দ সত্যরাজ |” ( মধ্যলনলাঃ ১৩শ অধ্যায় ) 
শ্রীথশ্ডের ঠাকুর বংশের কীত'নের ধারা আজও প্রচলিত থাকলেও রামানন্দ বসুর 
পর কাঁলন গ্রামে কীত'ন চার বিশেষ থ্যাঁতির কথা জানা যায় না। সম্ভবতঃ অন্টাদশ 
শতকের প্রথমভাগে কুলিনগ্রামের অনাঁতদ্‌রে বিখ্যাত পদকতাঁ 'বপ্রদাস ঘোষ রেনেটি 
কীতনের প্রবর্তন করেন ! রেনোট ঘরানা অপেক্ষা সহজ ও সুলভ সুরের কাত“ন গানের 
প্রচলন দেখা যায় ?কছটা দাঁক্ষণে মান্দারণ পরগণায়, যা মান্দারণ। ঘরানা নামে 
প্রাসম্থ । 
কুঁলিনগ্রামের প্রাচীন এীতহ্য সম্পর্কে কৌতুহল মেটার পর দর্শনীয় স্থানগুলি 
সম্বন্ধে আগ্রহাম্বিত হলে সর্বপ্রথমে গোপেশবর 'শিবমান্দরের কথা মনে আসে। 
আবভন্ত বাংলাদেশের মধ্যে ই'টের তৈরণ এবং প্রাতগ্ঠালাপ সহ মহাকালের ভ্রুকাটি 
উপেক্ষা করে ষে সকল হন্দু দেবায়তন আজও ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় নাই তন্মধ্যে আটচালা 
গোপেম্বর শিবমাঁন্দর প্রাচীনতম । গোপেম্বর শিবমশ্দিরের বাঁহভাঁগে ২২ ফুট দণর্ঘ 


১৪৪ বর্ধমান £ ইতিহাস ও সংস্কাঁত 


ও ১২ ফুট উচ্চতা বাঁশষ্ট কাঁণ্টপাথরে [নামত সুশ্দর বৃষমতি'র গলদেশে উৎকীর্ণ 
আছে যে, ১৪২০ শকাদ্দ বা ১৪৯৮ খ্রীস্টাব্দে সত্যরাজ থান কর্তৃক এাঁট প্রারতাঞ্ঠত 
হয়োছল। 'শিবম'ন্দরের অভ্যন্তরভাগে আর একটি আঁভনব বস্তু দেখা যায়। সত্যরজ 
থান প্রাঁতষ্ঠাণলপ সহ প্রস্তর নামত স্বর প্রাতমতি নিমণ কারয়েছিলেন। 
কলনগ্রামের উল্লেখযোগ্য দ্রণ্টব্যবস্তু হল মদনগোপাল মাম্দর। জগমোহন ও 
নাট-মান্দির সহ ইন্টক নামত বৃহৎ মন্দির এবং এই মাঁম্দরে মদনগোপাল বিগ্রহ সহ 
জীরাধকা ও শ্রীলীলতার মত প্রাতগ্ঠিত আছে । প্রাত বৎসর 'িবশেষ তাঁথ উপলক্ষে 
শ্রাবণ, কার্তক ও ফাল্গুন মাসে উৎসব অনুষ্ঠিত হয় । মাঁশ্দরের পূর্বভাগে গোপাল 
দগীঘ নামক বৃহৎ পুুচ্কারণীর পাড়ে ১লা মাঘ উত্তরায়ণ উপলক্ষে মেলা বসে। 
গোপাল মান্দরের মূল প্রবেশ পথের উপর 'লাপঃ 
পুনঃ সংস্কার কারক 
ননীরামানন্দ বষু 
দাস পুত্র সত্যথান 
শ্রীরাম বধু” 
গোপাল মন্দিরের দক্ষিণে প্রবেশ পথে উপর 'লাপ £ 
“সব্বাথ-"""শ্রীল সানা জানকঃ 
সত্যরাজ খান পন শ্রীনাথ বসুঃ 
গ্রামের হাটতলায় একাঁট মাটির ঘরে প্রস্তর নামত শবামূতিকে ?শবাণন দেব 
নামে পূজা করা হয় ॥ শোনা যায় যে, প্রাচীন মান্দর ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ার ফলে দেবীকে 
মাটির ঘরে রাখা হয়েছে । মাশ্দরের নিদর্শন না থাকলেও িনঃসন্দেহে বলা যায় ষে, 
মতিণট প্রাচীন । ভট্টাচার্য পাড়ায় একাঁট দাল।ন মন্দিরে জগন্নাথ» বলরাম ও 
স্দ্রার মর্তি প্রাতষ্ঠিত আছে। প্রাত বংসর রথযান্্রার সময় সাড়ম্বরে রথযাত্রা 
উৎসব অনু্ঠিত হয় ও মেলা বসে। জীর্ণদশাগ্রস্ত রঘুনাথ মাঁন্দরে রাম, লক্ষণ, 
সীতা ও হনুমান মূর্তি প্রাতীষ্তত আছে এবং নিত্যপঞজা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। এ 
একই মধদিরে দশভুজা ভুবনে*্বরী দেবর প্রস্তর মূর্তির নিতাপুজা হয়। কৃষরায় 
মান্দরের কথা শোনা গেলেও এ মাঁন্দরের কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না। মিশ্রুপাড়ায় 
কাল:রায় নামক ধমণশলার নিত্যপৃজা অনম্ঠিত হয়। কুলিনগ্রামস্থ চৈতন্যপাড়ায় 
একটি ইন্টকস্তুপ আছে । পুরে এর দাক্ষিণ-পাঁশ্চম ও উত্তর ভাগে গড়থাত ছিল এবং 
এই জায়গাটি রামানন্দের ভিটা রূপে ননান্ত করা হয় । কহালনগ্রামের দক্ষিণ ভাগের 
শেষ প্রান্তে হারদাস ঠাকুরের ভজন হ্হানে দারুনামত গৌরাজজ মতি” পুজত হয় 
এবং একই মাঁদ্দরের অভ্যন্তর ভাগে রাধাকৃফ ও নাড়ুগোপালের মাত” প্রতিষ্ঠিত 
আছে। হরিদাস ঠাকুরের পাটবাড়শতে প্রাঁত বছর আঁম্বন মাসে তাঁর তিরোভাব 
উৎসব এবং অগ্রহায়ণ পা্ণমায় মঠের বার্ধক উৎসব অননুগ্ঠিত হয়ে থাকে। এই 
উৎসব উপলক্ষে 'বাভন্ন কীর্তনীয়া সম্প্রদায় অংশগ্রহণ করে থাকেন। শোনা যায় 
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যে, এই জায়গাঁট জগদানম্দ পাঠকের গৃহ ও ভজনাশ্রম ছিল। মন্দিরের সম্মৃথ 
ভাগে ইন্টকাঁলপি হতে জানা যায় যে, ১৮৩৩ শকান্দে বৈদ্যপ:রানবাসগ দগননাথ নশ্দণী, 
হরিদাস ঠাকুরের জপম্ছথলে একটি মান্দর নমাণ করেছিলেন । তবে আশ্বিন মাসে 
তিরোধান উৎসব অনুষ্ঠিত হওয়ায় যবন হাঁরদাসের ভজনক্ষেত্র রূপে কথিত স্থানে 
বিপরীত সাক্ষ্য বহন করছে; কারণ যবন হারদাস ৯৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দে ৯ই মার্চ পুরণতে 
ইহলোক ত্যাগ করেন । 


কবিভীর্থ দামুন্া! 


বর্ধমান জেলার গ্রাম পারিক্রমাকালে আমার স্বগ্রামবাসী অগ্রজপ্রতীম সঞ্জীব- 
কুমার বন্ধুর নিকট শ্রীকাবকঙ্কণ মুকুন্দরামের জন্মভূমি দর্শন করার ইচ্ছা প্রকাশ 
করায় তিনি সানন্দে এই প্রস্তাবে রাজী হলেন । সম্মাত লাভের পর দিনক্ষণ "স্থির 
হয়ে গেল এবং ১৯৯৪ গ্রীষ্টাব্দের ২২শে মে তারিখে দু'জনে বর্ধমান হতে বোরয়ে 
পড়লাম । বর্ধমান-দামুন্যার বাস ধরে প্রথমে রায়না গ্রামের তথ্যানুসম্ধানের পর 
পূনরায় বাসে দামুন্যার উদ্দেশ্যে যাত্রা করলাম । দামুন্যা যাবার পথেই প্রয়াত 
ভাষাতত্বাবদ ডঃ সুকুমার সেনের জন্মভূমি গোতান গ্রামের অবাচ্থৃতি। 

দামুন্যায় পেশছে কাঁবকঙ্কণের বাসস্থান দেখতে গেলাম ।॥ ভট্াচার্য উপাধধারস 
কাবকঙ্কণের বংশধরগণ এখনও দামনন্যায় বসবাস করছেন। তবে এই বংশের একাটি 
গোল্ঠ ছোট বৈনান গ্রামে আছেন। বাস স্ট্যাপ্ডের কাছেই মুকুন্দরামের বংশধরগণের 
বাসগৃহ এবং বাসগৃহের সংলগ্র স্থানে 'কাবকঙ্কণ স্মৃতি মান্দর* স্থাপিত হয়েছে। 
পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অনুদানে স্মৃতি মান্দরের জন্য ইন্টক 'িমিত পাকা গৃহের 
1নমাণের কাধ" শুরু হয়েছে । অবশ্য গৃহনিমাণের আর্থিক দায়দায্িত্বের সংহভাগ 
মত মন্দিরের পরিচালকবর্গ ও ম.কুন্দপ্রেমশদের বহন করতে হচ্ছে। আমাদের 
আগমনের সংবাদ পেয়ে কাঁৰর দৌঁহন্ বংশীর দামূন্যাবাপী নালনপকান্ত মুখোপাধ্যায় 
উপ্পান্থত হলেন। তাঁর কাছে কবির দাম-ন্যায্স প্রত্যাবর্তন, বংশধরদের কথা ও গ্রাম 
সম্পাঁকত বিবরণ শোনার পর গ্রাম প্রদাক্ষণ শুর? হল। 

দামুন্যা গ্রামে মাটির দেওয়াল ও খড়ের ঘরে আঁধাঁম্ঠিতা কাঁবর বংশের আরাধ্যাদেবী 
1সংহবাহনগ চণ্ডীমটত প্রাতঘ্ঠিত আছেন এবং তাঁর সেবাকা পালাক্রমে পরিচালিত 
হয়। ধাতুনামত চতুভূর্জা চণ্ডীমৃর্তির বৌশষ্ট্য হল--উপরের দুহাতে পঙ্ম ও 
চক্র এবং 1নচের হাতে 'ত্রশূল শোভিত ॥ পদতলে সিংহ ও মহিযান্জুর ; দেবীর ডান পা 
মাহষের উপর এবং বাম পা দিয়ে মাহষের 'ছন্নমনণ্ডে দলন করছেন। মতিঁট ক্ষত, 
িদ্তু অপর সুন্দর । ১৪/১৫ বৎসর পূর্বে প্রাচীন মঘার্ত চুরি হওয়ায় নূতন মৃত 
প্রীতাঁষ্ঠত করা হয়েছে । ভট্টাচার্য বংশের একাংশ টণঁকারামের পময় হতে ছোটবৈনান 
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১৪৬ বর্ধমান ঃ ইতিহাস ও সংস্কাতি 


গ্রামে বসবাস করছেন এবং পারিবারক বিশেষ উৎসব উপলক্ষে চণ্ডমুতিণটকে 
ছোটবৈনান গ্রামে নিয়ে যাওয়া হয়। সেকারণে ডঃ পঞ্চানন মণ্ডলের কষ্পনায় ধরা 
পড়েছে যে, মুকুন্দরাম আরা (ক্রাহ্মণভুম পরগণা ) হতে প্রত্যাবর্তনের পর 
ছোটবৈনানে বসবাস শুর? করেন। ডঃ মণ্ডলের এই অনুমানের কোন 'ভীত্ত নাই । 
কারণ সিংহবাহনী চণ্ডীমূতি+ মুকুম্দরামের চণ্ডীমঙ্গলের পৃশীথ ও কাবিপুত্ত শিব- 
রামের আন.কুল্যে বারা খাঁ কর্তৃক প্রদত্ত ২০ 'বিঘা ভূমিদান ( বসতবাড়ী সহ ) কাষে'র 
সম্পক রয়েছে দামুন্যার সঙ্গে এবং অধিকাংশ বংশধর দামুন্যায় বসবাস করছেন । 
ডঃ মণ্ডল 'নিজ গ্রামের খ্যাতি বৃষ্ধর মানসে ছোটবৈনানে মকুন্দরামের প্রত্যাবতণনের 
কথা কঙ্গনা করেছেন । এখানে চণ্ডীমঙ্গলের যে পূশথটি সংরক্ষিত আছে সেটি 
মূক্‌ন্দরামের ্বহস্ত 'লাখত কনা সে বষয়ে উভয়েই সংশয় মুন্ত হতে পাঁর নাই। 

দামূন্যায় চক্রাদতা শিবের মান্দরের আস্তত্ব নাই । তবে রত্বা নদীর তারে একাঁট 
প্রাচীন শিবাঁলঙ্গ আছে এবং ফাল্গুন মাসে শিবরান্রি উপলক্ষে মেলায় প্রচুর জনসমাগম 
হয়। রত্বা নদীর একাংশে জাহাজপোতা নামে একটি স্থান আছে। প্রয়াত প্রত্বতবাবদ 
পরেশচন্দ্র দাপগত্ত জাহাজপোতা উংখনন করে কাঠের পাটাতন, প্রাচীন মত ও 
মন্দিরের দরজার পাথরের বাজ্‌ আঁবদ্কার করেছিলেন। প্রস্তর নিমিত বাজঃগনীল 
ভাম্কষ" ক্ষোঁদত ছিল । চক্রাদত্য শিবের গাজনের সময় শিব ও শীতলার বিবাহ 
উৎসব অন-ষ্ঠত হয় । কূরকুজা নামক দশীঘর পাড়ে একটি মাঁটর ঘরে শীতলাদেব' 
আঁধান্ঠতা আছেন। পিতলের তৈরণ রংদ্রদেব ও চণ্ডশীর িতল নাত মার্তর 'নিত্য- 
পূজা হয় । গ্রামের মধ্যে একি পণমুণ্ডীর আসনের উপর প্রাতি বৎসর চৈত্র মাসের 
দ্বতীয় মঙ্গলবারে রক্ষাকালী দেবীর পূজা হয়। গ্রামের উত্তরভাগে মাণিকপণীরের 
উরস উপলক্ষে ১২ই ফাঙ্গুন হতে ৩াঁদন ধরে কঙ্পতরূর মেলায় প্রচুর জনসমাগম হয় । 
পৌঁষ মাসের সংক্রান্তির দন ধর্মরাজের বাংসাঁরক পূজা হয় । বতর্মানে ধম'রাজের 
গাজন বম্ধ হয়ে গেছে । অতাঁতে দামন্যায় রথধান্রা অনুষ্ঠিত হত ; কিন্তু কিছুকাল 
প্‌বে" রথ ভেঙ্গে যাওয়ায় এই উৎসবটি বন্ধ হয়ে গেছে। সম্প্রীতকালে কবিকল্কণ 
ম:তরক্ষা কাঁমাটর উদ্যোগে ৪ঠা মাঘ হতে ৬ই মাঘ প্ণন্ত তিন ?দন ধরে সাংস্কীতক 
মেলা হয় । 

চণ্ডঈমঙ্গল'-এর কাঁব মুকুণ্দরামের জন্মস্থান রূপে দামনার প্রাসম্ধ। ষোড়শ 
শতকের হ্বিতীয়াধে কবি সরকার সৌলমাবাদের অন্তর্গত হাবেলী পরগণার অস্তভুক্ত 
দামন্যা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন এবং কাঁবর আত্মপারচন্ন প্রসঙ্গে জানা যায় যে, তাঁর 
সাতপুরষের বাসম্ান হল এই গ্রামে । স্থানীয় শাসকের অত্যাচারে গ্রাম ত্যাগ করার 
[িছ,কাল পরে কবি অথবা তাঁর পত্র শিবরাম পুনরায় দাম:ন্যায় প্রত্যাবর্তন করেন। 
এই প্রমাণ মিলছে ?শবরামের আন.কুল্যে বারা খাঁর অধানস্ছ কুতুব থা কর্তৃক সম্পাঁদত 
২০ বিঘা ব্রষ্ধোততর দলিল হতে (ছিভীয় খণ্ড, পৃঃ ১০৩-০৪)। আঁম্বকাচরণ গুপ্তের 
মতে, মূকুন্দরাম দামুন্যা হতে ৫ কিলোমিটার দূরে অধান্থত ভাঞ্গামোড়া গ্রামে 
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বিদ্যাশিক্ষা সমাপ্ত করেন। ষোড়শ শতকে ভাঙ্গামোড়া গ্রামে বহু পণ্ডিতের চতুষ্পাঠী 
ছিল, যাঁরা 'িদ্যাথীঁদের বিদ্যা, অন্ন ও আশ্রয় দান করতেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা 
যায় যে, অম্বিকাচরণ গণপ্ত দামুন্যায় জন্মগ্রহণ করেন এবং পরবতণ“কালে বসবাসের 
নিমিত্ত ভাঙ্গামোড়ায় গমন করেন। গনিকটবতণ* পাঁইটা গ্রামে ছিল কবির *বশুরালর । 
মণ্কুদ্দরামের শুভানযধ্যায়ী দামুন্যাবাসী দামালনম্দ (মতান্তরে গোপীনাথ নন্দী ) 
ও তাঁর অপর এক শ.ভান[ধ্যায়শ গরণব খাঁর বংশধরগণ এখনও এই গ্রামের আঁধবাসণ 
এবং একথা তাঁরা সগোরবে ব্যন্ত করে থাকেন। 


আত্মপরিচয় 


পাঁরশেষে কাঁবর বাসভযম দামুন্যা ও কাঁবর বংশ পাঁরাচিতি সম্পকে" কাঁবর নিজত্ব 
ভাষায় তুলে ধরা হল £-_- 
ধিন্য ধন্য কাঁলকালে রত্বা নদীর কুলে 
অবতার কাঁরলা শঙ্কর 
ধার চক্রাদত্য নাম দামুন্যা করিলা ধাম 
তাঁথ” কৈলা সেই ত নগর। 
বাঁঝয়া তোমার তত্ব দেউল দলা ধুসদত্ত 
কতোঁদন তথায় বহার 
কে জানে তোমার মায়া দেবকুল ছাড়িয়া 
চল দলে কাঁরলা সঞ্চার 
হর নন্দী ভাগ্যবান শবে দিল ভামিদান 
মাধব ওঝা ধামাত করান 
দামুন্যার লোক যত শিবের চরণে রত 
সেই পুর হরের ধরণ । 
গঙ্গা সম 'নরমল তোমার চরণ জল 
পান কৈলা শিশুকাল হৈতে 
সেই পণ্যের ফলে কবি হৈয়া শিশুকালে 
রাঁচলাম তোমার সঙগদতে । 
নামদা বিখ্যাত স্থান দত্তবংশে সত্যবান 
কজ্পতর নাম উমার্পাত 
অশেষ পণ্যের কন্দ নাগ ধাঁষ সবনিম্দ 
সেই পুরী সঙ্জন বসাঁত। 
কাঁটাঁদয়া বন্দ্যঘাঁট বেদান্ত গম পাটি 
কুশাল পাঁণ্ডিত মহাশন্ন 


৯১৪৮ 


বর্ধমান £ ইতিহাস ও সংস্কাত, 


দামুন্যা নগরবাসণ বন্দ্যঘাট বাগালপাল 
কুলত্বমা তিন মহাশয় । 
নিজ বাত্ত অনপদ্য কায়স্ছ ল্রাঙ্গণ বৈদা 
দামুন্যাতে বৈসে কাঁবরাজ 
কুলে শীলে গুণে বাড়া সুধন্য দক্ষিণ রাঢ়া 
অুপপ্ডিত স্ুকাঁব সমাজ । 
কাজার কুলের জার মহািশ্র অলঙ্কার 
শব্দকোষ কাব্যে পুনধান 
কলাড় কুলের রাজা স্নকতি তপন ওঝা 
তস্স জুত উমাপাঁত নাম 
তস্স সুত শ্রুতকমণ স্সকীত মাধব শমণ 
তার তন্ন সহোদর 
উদ্ধব পুরম্পর নিত্যানন্দ মহে*বর 
গভেশ্বির মহেশ সাগর । 
বাস্দেব অন:জাত মহামশ্র জগন্নাথ 
একভাবে প:জিল শঞ্কর 
তস্ত্ সত গুণবান গুঁণরাজ মিশ্র নাম 
কাবচন্দ্রু তার বংশধর । 
অনুজ মুকুন্দ শম স্ুকাঁব কৃত কণা 
নানা শা্ত্র বিদ্যায় 1বদ্ধান 
রাঁচয়া ভ্রিপদী ছন্দ পাঁচালি কাঁরয়া বন্দ 
শ্রীকবিকঙ্কণ রস গান ।” 


বাঘনাপাড়। 


( ধম সমন্বয়ের পনঠ্ছান ) 


কালনা থানার অন্তর্গত প্রাঁসম্ধ বৈষ্ণব শ্রীপাট বাঘনাপাড়া (রাধানগর মৌজা-_- 
জে. এল* নং ৭৮) ভ্রমণের ইচ্ছা হলে ব্যাণ্ডেল-কাটোয়া রেলপথে বাঘনাপাড়া 
স্টেশনে নেমে পশ্চিমমুখী সড়ক পথ ধরে এগিয়ে যেতে হবে । এই প্রাচীন ও বাধন 
গ্রামাট বু কাল ধরে প্রাঁসম্ঘ হলেও ষোড়শ শতকে বল্ল্‌কা নদীর তরে নূতন করে 
গ্রাম পত্তন হরেছিল। 'নত্যানন্দ প্রভুর আদেশে বৈষব সাধক বংশঈবদন বৈষব ধম 
প্রচারের নিমিত্ত বাঘনাপাড়ায় বসাঁত স্থাপন করেন। বংশীবদনের পৌন্ত ও ঠতন্য- 
দাসের পুত্র রামাই পণ্ডিত বা রামচন্দ্র ( জম্ম ১৪৫৬ শকাধ্দ ) জাহবা দেবর পালিত 


'লোকসংস্কাত ও এীতহ্য ১৪৯ 


পুত্র ছিলেন এবং তাঁর সময়ে এতদণ্চলে বৈষ্বধমের যথেষ্ট প্রচার ও প্রসার লাভ 
ঘটেছিল। ১৫৮৩ খ্রীষ্টাব্দে রামচন্দ্র গোগ্বামী জাহ্ুবা দেবীর সঙ্গে বৃন্দাবনে গমন 
করেন এবং তথায় পাঁচ বছর অবস্থানের পর ব্দাবনের প্রস্কদ্দন-তাঁথ হতে কৃষ- 
বলরামের বিগ্রহ নিয়ে আসেন ও বাঘনাপাড়ার শ্লীপাটে প্রাতত্ঠা করেন । জনশ্রুতি এই 
যে, রামচন্দ্র একটা বাঘকে পোষ মাঁনয়েছিলেন এবং তাঁর প্রভাবে এই ম্ছানে বাঘের 
উপদ্রব দর হওয়ায় গ্রামের নামকরণ করা হয়োছিল,_-“বাঘ-না (নাই )- পাড়া*। অন্য 
মতে শোনা যায় ষেঃব্যাঘুপাদ নামক খাঁষর অবস্থানের জন্য স্থানাট “বাঘনাপাড়া, 
নামে পরিচিতি লাভ করেছিল । ূ 

ষোড়শ শতক হতে একালের বাঘনাপাড়ার পরিচয় পাওয়া গেলেও এই গ্রাম 
প্রতিষ্ঠার ইতিহাস আরও প্রাচীন । অধ্যাপক ডঃ কাননাবহারী গোস্বামী গোপসম্বর 
1শবালঙ্গ ও দুটি ভগ্প্রন্তর স্তভের [নিদর্শনের প্রীত দানি আকর্ষণ করেছেন । 
বেলে পাথরে নামত কীর্তিমুখসহ রত্বমালা ক্ষোঁদত শলাফলকাঁটর দৈঘা ৩ ফুট 
এবং প্রচ্ছ ১ ফুট। শলাফলকের বাম ভাগে সংহমৃখ বা ব্যায়ত কীতমুথ হতে 
রত্মমালা সকল বলাম্বত হয়ে আছে । কুষ্-বলরাম মাঁশ্দর হতে গোপধ*্বর মান্দির 
যাবার পথে প্তপ্তট প্রাতীষ্ঠত আছে । ডঃ গোস্বামীর মতে এই শিলাফলকাঁটর সঙ্গে 
বারভ্‌ম জেলার পাইকোর গ্রামে স্থাঁপত চেদীরাজ কর্ণদেবের শিলান্তভে ক্ষোদিত 
কীত'মুখ ও রত্বমালার সাদৃশ্য আছে। 

গোপনমবর ঠিবাঁলঙ্গের ভাস্কর্য বড়ই 'বাচনত্র ধরনের এবং মৃতিশিশজ্পে এরংপ 
ভাস্কর্য অত্যন্ত বিরল। বহ্দাবনের গোপীম্বরের ন্যায় বাঘনাপাড়ার গোপীম*বর 
[শিবের গ্ঘ্ীলোকের বেশভষা নাই । বর্ধমানে*বর শবালঞ্গের ন্যায় তিনটি পৃথক 
পৃথক প্রস্তর খণ্ডের দ্বারা শিবাঁলগ্গাঁট নামত । কিন্তু গোপন*্বর 1শবাঁলগ্গের রুদ্র- 
ভাগে একটি দশভুজামর্তি ক্ষোদিত আছে । শিবের 'বভিন্ব ভাব প্রকাশের জন্য রুদ্র- 
ভাগে একটি মুখাবয়ব ক্ষোঁদিত থাকলে সৌট মৃতিণশজ্পে এক ম.খাঁলংগ নামে কথিত 
হয়। বর্ধমান 'বিশ্বাবদ্যালয়ের মিউাঁজয়ামে একটি অষ্ট-মুখাঁলঞ্গ শিবমুর্তি রক্ষিত 
আছে । রাজস্থানের কোটা জেলায় গোরণপষ্র বিহীন একম.থ লিষ্গ শিব আছে। কিন্তু 
বাঘনাপাড়ায় শিবাঁলত্গের রুদ্রুভাগে উৎকীণ" দশভুজা মাতিণট বদ্ধ-পচ্মাসন ভঙ্গীতে 
আসীন এবং দশ-প্রহরণধারিণস। এরূপ অসাধারণ মত 'গবরল। কেবলমাত্র 
দাঁক্ষণ ভারতের ধিষ্ুকাণিতে 'শিবালঙ্গে উমামর্ত ক্ষোদত আছে । গলসী থানার 
আদরাহাটা গ্রামে শিবালছ্গের রুদ্রুভাগে ক্ষোদিত মযর্ত আছে এবং অনুরূপ একটি 
মযর্ত বর্ধমান 'বশ্বাবদ্যালয়ের 'মিউীজয়ামে রাক্ষিত আছে, যোট আদরাহাট গ্রাম হতে 
সংগ্রহ করা হয়েছিল। দশভুজার-মৃর্তর নিয়ে সদাশিবের মৃর্তি উকীণ” আছে। 
সদাশিব 'ছলেন সেন রাজাদের কুলদেবতা এবং সেন রাজাদের কয়েকাঁট তাগ্রশাসনে 
সদাশিব মুর্তি উৎকীর্ণ আছে । মনে হয় সদ্াাশব বিগ্রহ ও কীতির্তজ্ভাঁট সেনবংশের 
কোন্‌ রাজা প্রাতগ্ঠা করেছিলেন এবং তারপর হ্থানাট কোন কারণে পারত্যন্ত হওয়ার 


১৫০ বর্ধমান £ ইতিহাস ও সংস্কাতি 


জঙ্গলে পরিণত হয় । প.নরায় ষোড়শ শতকে গ্রাম পত্তনের সময় সদা?শব 'বিগ্রহকে 
গোপণম্বর জ্ঞানে প্রাতম্ঠা করা হয়োছল। এক মুখাঁলঞ্গ সদাশিব বিগ্রহ ও শিলাস্তম্ভ 
বাঘনাপাড়ার স্প্রাচীন ইতিহাসের স্মারক চহ্ছ। 

রামচগ্দের পাণ্ডিত্য ও ভগবত ভান্তর জন্য দলে দলে লোক তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে 
বৈফব ধর্ম গ্রহণ করেন । শোনা যায়, বারভদ্রু প্রভু এক সময়ে বার হাজার 'শষ্যসহ 
রামি 'ছিপ্রহরে বাঘনাপাড়ায় উপস্থিত হয়ে তাঁদের আঁভর:চি মত আহা দ্রব্য দিতে 
বলেন। রামচশ্দ্র পৌষ মাসে আম্রফল প্রদান করে তাঁদের মনোবাঞ্ধা পূর্ণ করেছিলেন । 
বৃন্দাবন হতে আগত মঈনকেতন ও কায়চ্ছ কষদাস রামচন্দ্রুকে রেবতী ও রাধারাণন 
বিগ্রহছয় অপ“ণ করায় তান সানন্দে তাঁদের কৃষ-বলরামের পাশ্বে স্থাপন করতে পারায় 
তাঁর আঁভষ্ট সম্ধ হয়। শেষ জীবনে কাঁনষ্ঠ ভ্রাতা শচীনন্দন ও তশর তিন পুত্রের 
( রাজবল্লভ, শ্রীবল্পভ ও কেশব ) হস্তে শ্রীপাটের দা'য়ত্ব অর্পণ করে একান্তে সাধনায় 
নিজেকে ানয়োঁজিত করেন। ১৫০৬ শকাদ্দে ( মতান্তরে ১৫১৯ শকাদ্দ ) মাঘী কৃষ্ণা 
তুতীয়া তিথিতে রামচন্দ্র ইহলোক ত্যাগ করেন । আজও রামচপ্দ্রের তিরোধান উৎসব 
উপলক্ষে ছয় দিন ধরে মহোৎসবের সময় বহ্‌ বৈষব ও ভক্তের আগমন ঘটে বাঘনা- 
পাড়ার ীপাটে । চৈতন্যদাস ও রামচন্দ্র উত্তরপুরুষগণ হলেন এই শ্ত্রীপাটের সেবক । 

বাঘনাপাড়ার উল্লেখযোগ্য দ্রন্টব্য বস্তু হল রামচন্দ্রের ভ্রাতা শচীনম্দন কর্তৃক 
নিমিত কৃষ-বলরাম মাম্দর । মন্দিরের প্রবেশ দ্বারে চারিছন্নর শ্লোক উৎকীর্ণ আছে । 
কিন্তু প্রথম দুই ছত্র অত্যন্ত অস্পম্ট হওয়ায় পড়া যায় নাই । শেষ দহ'ছন্রের পাঠ 
হতে মান্দর প্রতিষ্ঠার সময় জানা যষায়। যথা,-- 

“শাকে নাগাগ্রি কামেষ 'বিধো শ্রীরামচন্দ্রতঃ | 
আবিরাসস+দিষ্ট স্ত্ভং কার্ষেহাস্মন: শ্রীরমাপতেঃ ॥ 

অথাঁং নাগ ** ৮ আগ্নি-৩, কাম -৫& ও বধু -১ ধরে অঙ্কস্য বামাগাঁত অনুযায়? 
১৫৩৮ শকাব্দ বা ১৬১৬ শ্রীস্টাঞ্দে এই মান্দর [নামত হরেছিল। মাঁন্দরের গভগৃহ 
আটচালা ও জগমোহন'টি চারচালা রীতিতে 'নিমি'ত হয়েছিল । ইল্টক নামত প্রাচীন 
মান্দরগুঁলির মধ্যে কুলীন গ্রামের গোপেশ্বর শিবমান্দির, শ্রীরামপ;রের পুরাতন রাধা- 
বল্লপভ মাঁন্দর, আমাদপ্রের গোপাল মাম্দর, এক্তেশবরের শিব মান্দর, কেশিয়াড়ীর 
স্'মঙ্গলা মন্দিরের পরেই বাঘনাপাড়ার কৃষ্ণ-বলরাম মান্দরের স্থান ৷ কৃষ্ণ-বলরাম 
মন্দিরের উত্তরে সমউচ্চতা 'বাশন্ট রেবতখ-রাধারাণশর মান্দরটি আটচালা পদ্ধতিতে 
নামত। কিন্তু এই মাঁম্দরে টেরাকেটা অলঙ্করণের পরিবতে স্টাকো পদ্ধাততে 
লতাপাতা, ফুল, পক্ষণ ইত্যাঁদ উৎকঈণ আছে । 

রেবতী-রাধারাণ? মাম্দরের বিপরীত দকে অবাস্ছত জগন্নাথ মান্দরটি একচ।ণ। 
দুদামণ্ডপের ন্যায় । এই মাঁণ্দরট অষ্টাদশ শতকে ?নামত হয়োছল। দারুবিগ্রহ 
1তনাঁট পরীর আদলে তৈরণ হলেও নবকলেবর হয় না! গোপীশ্বর শিবমাশ্দরটি 
চারচালা রখীতিতে 'নাঁমত এবং প্রবেশ পথের উধ্ধভাগে টেরাকোটা অলঙ্করণ আছে । 


লোকসংস্কাত ও এতিহ্য ১৫১ 


নাটমন্দিরের সম্ম:থে কোম্ঠী পাথরের নম্দীবৃষ স্থাপিত রয়েছে । এই মাম্দরের মধ্যে 
অন্টধাতুর জয়দ-গা প্রাতঙ্ঠিত আছেন । প্রাচীন মূর্তি অপহ্াত হওয়ায় নূতন মত 
প্রীতচ্ঠা করা হয়েছে । জগন্নাথ মন্দিরের মধ্যে রামচন্দ্র গোস্বামশর পিততব্য ও বৈষব 
পদকতাঁ নিত্যানদ্দদাসের গোকুলচাঁদ, নিতাই-গোর, গোপাল, লক্ষী, ১০৮টি শালগ্রাম 
শিলাসহ রাজরাজেম্বর, ১০৮ ক্ষুদ্রাকাঁতর শিবলিঙ্গ প্রাতীক্ঠিত আছেন । মাম্দর চত্বরের 
মধ্যে সুপ্রশন্ত নাটমাণ্দর, 'ছিতল নহবৎখানা, অন্টকোনাকার ঘাঁড়ঘর, জগন্বাথদেবের 
গৃণ্ডিচাঘর, রদ্ধনশালা, দগামপ্ডপ, গাজন মন্দির, দোলমণ্চ আছে । সমগ্র দেবক্ষেন্তাট 
ঠাক:রবাড়ী নামে কাঁথত এবং প্রাসাদোপম ঠাকূর বাড়র্বীটি সুউচ্চ িংহত্বার দ্বারা 
শোভিত । 

গ্রামের পশ্চিম পাড়ায় ইন্টক নাম“ত চারচালা মান্দরে মনসা, শীতলা ও জগং- 
গোরীর নিত্য পূজা হয় । দোলমণ্ডের পূর্বে অবাস্থিত টেরাকোটা অলৎকরণে শোঁভত 
একটি চারচালামাশ্দিরে কণ্ঠিপাথরের শিবালঙ্গের নতাসেবাপ্‌জা হল্ন। এছাড়া 
বন্দ্যোপাধ্যায় পাঁরিবারের জোড়া মান্দির, নন্দ গোস্বামীর যম.নাঘাটের মন্দির, নাথ 
পাঁরবারের মা্দর, প:বপাড়ায় গেনগপ্ত পারবারের মাশ্দর, বড়াল ঘাটের মন্দির 
মাঝের পাড়ায় রঘুনাথ গোস্বামখর মন্দির হল গ্রামের অন্যতম দ্রষ্টব্য বস্তু । 

বাথনাপাড়ার উৎসবগুলি বৈষব ধমকে কেন্দ্র করে অনা্ঠত হলেও এখানকার 
বৈষব পারবারের উদ্দার মনোভাবের জন্য শিব, দূ, কাল, জগদ্ধাত্রী, মনসা ও 
অন্যান্য লৌকক দেবদেবীকে উপলক্ষ করে বছরের '্াভন্ন সময়ে পূজা ও উৎসব 
অনুষ্ঠিত হয্ন। শিবক্ষেনত্র রূপে বাঘনাপাড়ার আদ পাঁরাঁচীত হলেও বৈফবধমের 
প্রভাবে তা ম্লান হয়ে যায় এবং স্থানটি বৈষবতগথ“ রূপে পাঁরগাঁণত হয় । গোস্বামী 
পরিবারের উদার মনোভাবের জন্যে একই ঠাকুর বাড়ীতে রাধাকৃ্ণ শিব, শান্ত ও 
লৌকিক দেবীর সেবা পূজা দীঘ“কাল ধরে প্রচলিত আছে । তবে ঠাক;র বাড়ীতে কোন 
পশুবলি হয় না। 

রামচন্দ্র গোস্বামীর তিরোভাব উপলক্ষে মাঘ মাসে অনুষ্ঠিত মহোৎসবের কথা 
পূেই বলা হয়েছে । বাথনাপাড়ায় ছশদন ধরে মহোৎসব পালিত হয়। রামচন্দ্র 
বাৎসল্যভাবে কৃ্ণ-বলরামের সেবা করোছিলেন ; তাই তাঁর তিরোধান তাঁথর 'দিনে 
পক্তশ্রাম্ধের মত কৃষ্ণ-বলরাম 'বগ্রচ্থয়কে কাছা?” পাঁরধান করান হয় । 'বগ্রহহ্য়কে দ্বিতয় 
দিনে নবীন বেশ, ততীয় 'দনে রাখাল বেশ, চতুর্থ গদনে নটবর বেশ+ পঞ্চম দিনে রাজ 
বেশ ও ষ্ঠ 'দিনে সিঙ্গার বেশে সাজান হয় । ষ্ঠ দিন সকাল ও বৈকালে 'বিগ্রহ্য়কে 
ফাঁকরের বেশে সাজান হয়, যেন তাঁরা পিতশ্রাম্থ পালন করে সহায়সম্বলহঈন হয়ে 
পড়েছেন। শিবরাত্রিতে গোপটশ্বর মন্দিরে বহ ভন্তজনের সমাবেশ হয় । বৈশাখী 
পাণণমায় কৃষ-বলরামের ফুলদোল উৎসব ও দোলযান্রায় কৃফ-বলরাম ও রাধারাণী-_ 
রেবতী দেবীর গ্রাম গ্রদক্ষিণের সময় বাঘনাপাড়া ও আশপাশ গ্রামে বিশেষ উৎসবের 
মেজাজ ফিরে আসে । এছাড়া চৈত্র মাসে গোপাী*বর শিবের গাজন, আষাঢ় মাসে 


১৫২ বর্ধমান $ ইতিহাস ও সংস্কীত 


জগল্লাথদেবের স্নানযানা ও রথযান্রা, চৈন্ত মাসে বংশটীবদনের জন্মোৎসব, হোড়া পঞ্চম 
প্রভৃতি উৎসব উপলক্ষে সারা গ্রাম মেতে উঠে । গ্রামের পাশ্চিমপ্রান্তে রাধানগর”-এ 
নাথ যোগী বা যুগশদের উপাস্য দেবতা ধমরাজের পূজা ও উৎসব হয়। একটা 
লম্বা কাল রঙের 'শিলাখণ্ডে ধর্মরাজ ও একটা গোলাকার পাথরকে কূমণশলা জ্ঞানে 
পূজা করা হয়। ধম'রাজ মান্দিরে মঙ্গলচণ্ডী নামে পঃীজত প্রস্তরথণ্ডাঁট কোন বিগ্রহের 
ভগ্ন পাদপণঠ। প্রত বৎসর মাঘ মাসের শুক্লা 'ছিতীয়া তিথিতে ধর্মরাজের জাত 
উৎসব অনচ্ঠত হয়। বল্পুকা নদণর তরে অবস্থিত বাঘনাপাড়া হল ধমঠাক্ুর ও 
মনসার পাঁঠচ্ছান। জ্যৈষ্ঠ সংক্রা্তিতে মনাসাদেব'র ঝাঁপান উৎসব পালিত হয় । 

বৈষবতথ" বাঘনাপাড়ায় বৈষব ধমে“র সঙ্গে শৈব ধর্ম+ শান্ত ধম* ও লৌকিক ধমের 
সমন্বয় দেখে বিস্ময় জাগে । এই শ্রীপাটের প্রচুর দেবোত্তর সম্পাত্ব আছে । কিম্তু 
অন্যান্য চ্ছানের ন্যায় দেবসেবার নামে সম্পাত্ত কুক্ষিগত করার প্রয়াস বাঘনাপাড়ার 
গোস্বামীদের নাই । তাঁরা 'লীবলদেবকৃ্ণ জউর ব্যবস্থাপক সাঁমাতি' গঠন করে দেবালয়্ 
সংরক্ষণ ও সারা বছরের উৎসব-অন:ভ্ঠানগ্ীল পাঁরচালনা করেন--যা একালে অত্যন্ত 
দূলভ। 


গ্রন্পঞ্জী £ 


১। বান সম্মিলনী ( হীরক জয়ন্তী সংখ্যা, ১৩৭৪ সাল): প্রবন্ধ ঃ বাথনাপাডার 
মন্দির বিগ্র5 ও সাহিতা--অধা।পক ডঃ কাননবিহারী গোস্বামী | 


মৌলায় রহ্ষিনী বন্দে 


জামালপুর থানার অধীনস্থ চকদণীঘ হতে ৩ কিলোমিটার পূর্বে গোপাীকান্ত- 
পরের ( মৌজা নং ৫৬) দাক্ষণে রঞ্চিনী মহূলা বা মৌলায় রহ্কিনীদেবী প্রাতষ্ঠিত 
আছেন । রা্কনীদেবীর আদ আঁধিষ্ঠান ক্ষেত্র হল ধলভমের মহ্ীলয়ায় এবং 
পরবতকালে কোন একসময়ে দেবকে ধলভূমের রাজধানী ঘাটশিলায় স্থানাস্তারত 
করা হয় এবং রাঁঙ্কনীদেবব হলেন ধলভ্‌ম রাজবংশের কুলদেবী। ধলভ,মের 
আদিবাসীদের বেধা পরব অনুষ্ঠান হয় দেবীর সম্মুখে । ছোটনাগপূরের অরণ্য 
অধ:যাঁষত পার্বত্য অঞুলে রাঙ্কনী হলেন অত্যন্ত প্রভাবশালী দেব । কম্তু কালক্রমে 
দেবীর পুজা মেদিনীপুর ও বর্ধমান জেলায় ছাঁড়য়ে পড়ে এবং তিনি এতদণলে 
লৌকিক দেবীতে পারণত হয়েছেন । বরাকরের সন্নিকটে দেবশস্থানে দেবী কলাণেশ্বরণ 
সম্ভবতঃ আদতে রাঙ্কনশ নামে পৃঁজতা ছলেন এবং পরে তান কল্যাণেম্বরীতে 
রূপাস্তরিত হয়েছেন । এ কথার সমর্থনে একটি প্রান লোকগাথার উল্লেখ করা যায়, 


লোকসংস্কীতি ও এ্রুতিহ্য ১৫৩ 


__-ধিলেতে রা্কন” মাগো শিখরে কল্যাণস” অথাৎ ধলভ্‌মে বিনি রাঙ্কনঃ শিখরভ্‌মে 
( অতাঁতে দেবীস্থান বা কল্যাণেশবরশ শিখরভূমের অন্তর্গত ছিল) তিনিই 
কল্যাণেশ্বরী। রাঙ্কনীদেবীর সঙ্গে মহুয়া বা মৌল গাছের সম্পক" থাকায় তাঁর 
আঁধচ্ঠান ক্ষেন্রের স্থাননামের পূর্বে মৌলা বা মহলা শখ্দের যোগ আছে। 
'হ্‌ল বৃক্ষের তলে বিশ্রাম আমার । 
মহ-লয়া নামে গ্রাম হইবে প্রচার ॥ 
বর্ধমান জেলায় কোন সময়ে বা কতকাল পূবে রাঁঙ্কনীদেবা প্রাতাঁ্ঠত হয়োছল, 
সে তথ্য অজ্ঞাত। সম্ভবতঃ কোন আদিবাসীগোষ্ঠখর মানৃষ দামোদরের (কানা 
দামোদর ) প্রবাহপথে অরণ্য অধত্যাষিত জলার নন প্রান্তরে দেবীকে প্রাতষ্ঠিত 
করোছিল। তবে ষোড়শ শতকের পূ রাঁঙ্কনীদেবীর পূজা অত্র স্থানে 'িবশেষ 
প্রাসাম্ধ লাভ করোছল, তার উল্লেখ পাওয়া যায় মুকুন্দরামের “ণ্ডমঙ্গলে”) _“মৌলায় 
রাঁহ্ননদ ব*ন্দো মস্তকের পাগে। বলরামদাসের 'কাঠীলকামঙ্গলে' বাঁণ'ত আছে,-- 
“মোলায় রাঙ্কনশ বন্দো জোড় কার পান। 
ভাণ্ডারহাটে বাদ্দলাম সাঁবানি গোসানি ॥” 
রৃপরাম ও মানকরামের 'দিগবন্দনায় মৌলায় রাঙ্কনী দেবীর উল্লেখ আছে 
বধমান জেলায় রাঙ্কিনীদেবীর পূজা সুদশর্ঘ কাল ধরে চলে আসছে । 
ওঁড়ষায় 'রঙ্ক” শব্দের অর্থ হল “উন্মার্দ* এবং 'সিংভূম জেলায় “বহড়াগড়'-এ শব্দটি 
রাক্ষস অথে প্রয্ত হয়েছে । ঘাটশিলার রাঁঙ্কনন মত অন্টভুজা। পাদপপীঠে শবমৃতিৎ। 
প্রস্তর ক্ষোঁদিত উপরের দুই বাহুতে দ.ট হস্ত ধরা আছে। তবে সবন্ত দেবীর মত 
নাই- কোথাও ছিলামীততে পাঁজত হন । কোন কোন স্থানে গ্রামের পাশ্বে বড় 
বক্ষের মূলদেশে দেবীর স্থান আছে । পোড়ামাটির তৈরণ হাত*-ঘোড়া 'সশ্দর লিপ্ত 
করে দেবীর উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করার প্রথা আছে। সম্ভবতঃ অরণ্যাচার মান্‌ষ 
হস্তভয় হতে পাঁরন্রাণের জনা পোড়া মাটির হাত মানত করত। গলসা থানার 
কয়েকটি গ্রামে ধমরাজের স্থানে হাতী উৎসর্গ করার প্রথা আছে । হাতীর সঙ্গে 
দেবীর সম্পককে অনেকে মনে করেন যেঃ আদ উপাসকগণের টোটেম 'ছিল “হস্তী" | 
রাঁগ্কনগদহের পশ্চিমভাগে অরণ্যের মধ্যে একটি মাম্দরে দেবী আঁধান্ঠতা । প্রায় 
১২ ফুট উচ্চ রাঁঞ্কনী দেবার 'শবোপরি শায়ত মল্ময়ী মুর্তি মান্দরে প্রতিষ্ঠিত 
আছে। শোনা যায় যে, রাম ব্রদ্ধচারী নামে জনৈক তাঁদ্নুক সাধক কানাদামোদরের 
তারে অরণ্য-মধ্যে দেবীকে প্রতিষ্ঠা করে তাঁম্ত্রক মতে সেবাপ্‌জা করতেন । রাঁথ্কন 
গ্রামের আঁধঙ্চান্ত্রী দেবীরপে গণ্য হলেও পাম্ববতাঁ গ্রামের সর্বসাধারণের কাছে 'তাঁন 
ঈশ্বরণ। ব্রাহ্মণ পূরোহতের দ্বারা তাঁর গনত্যপ্‌জা হয় । প্রাত বংসর ফাল্গুন মাস 
হতে বৈশাখ মাস পর্যন্ত প্রতি মঙ্গলবার ও শাঁনবারে দেবীর বিশেষ পূজা হয় এবং 
লা বৈশাখ চড়ক উৎসব অনুচ্ঠিত হয়। এই সময়ে 'বাভন্ন গ্রামের লোকেরা পালাকুমে 
(গ্রামের সকল মানুষের নিকট হতে পুজার উপকরণ সংগ্রহ করার রীতি আছে) 


১৫৪ বর্ধমান ঃ ইতিহাস ও সংস্কাঁত 


যোড়শোপচারে পূজার উপকরণ, বস্ত্র, অলঞ্কার, দাক্ষণা ও বলিদানের জন্য ছাগ প্রেরণ 
করেন। গ্রাম সাধারণের পজা প্রেরণের প্রথাঁটিও সম্ভবতঃ ঘার্টশলার অন্‌করণে 
এথানেও প্রচলিত হয়েছে । প্রাত বৎসর শারদীয়া অষ্টমী ও মহানবমণীতে বাঁলদানসহ 
জাঁকজমক সহকারে [বিশেষ পূজা হয় । মাঁন্দর হতে িছটা দূরে চড়ক উপলক্ষে একটি 
মেলা বসে। 

রাঁৎকনীদেবধর পূজার অন্যতম প্রধান অঙ্গ হল বাঁলদান। ধলভুূমে দেবীর নিকট 
ছাগ ও মাহষ বাঁলদানের প্রথা আছে; এমনাক অতাঁতে নরবাঁল প্রদান করা হত। 
নরবাঁল দেওয়ার জন্য ধলভুমের রাজাকে এক সময়ে আভিষুস্ত করা হয়োছল। বধমান 
জেলায় রাঁঙকনীদেবীর উদ্দেশ্যে নরবাঁল দেওয়ার ঘটনাগুীল উনাবংশ শতকের 
সংবাদপন্লে প্রকাশত হয়েছিল। ১৮৩৭ হ্রীস্টাব্দের ২১শে জানুয়ারি (৯ই মাঘঃ 
১২৪৩ ) “জ্ঞানান্বেষণ” পান্রুকার খবরে প্রকাশ--“এক 'দবস দেবীর প্‌জক ব্রাঙ্মণ যথা- 
নয়মে প্রাতঃস্নানাঁদ সমাধাপুবক মহামায়ার অচনাথে মন্দিরের সী্বকটে গমন 
কারয়া দোখিলেন যে ধর্পরের স্থান রক্তে প্লাবিত চারিপা্বে ধূপ ও ঘৃতের গম্ধ 
আমোদ করিয়াছে ইহাতে পুরোহত অত্যন্ত আশ্চর্য হইয়া কুঙরণীর মধ্যে প্রবেশ করত 
আরও 'বিস্ময়াপন্ন হইলেন যেহেতুক ঘরের চারাদগে দেবীকে বোঁণ্টত করিয়া রুধির 
জমাট হইয়াছে । সম্মুখে এক প্রকাণ্ড চিনির নৈবেদ্য এবং তদপধুস্ত আরও লামগ্রী 
ও একথানা চেলির শাটী তদ-ুপাঁর এক স্বণ্ণমুদ্রা দক্ষিণা এবং প্রায় ১০০০ রন্তজবা 
পুঙ্প তন্মধ্যে নানাবিধ স্বর্ণালঙ্কার তাহাও প্রায় দুই সহম্্র মুদ্রার আঁধক হইবেক পরে 
পুরোহিত এঁ অদ্ভুত ব্যাপার দষ্টে স্তঘ্ধ হইয়া 1কয়তকাল 'িলদ্বে মাঁন্দরের নিকটস্থ 
দহ অথাঁৎ প্রাচীন নদ হইতে জল আনয়ন পধ্বক সেই সকল শ্রোঁণিত ধৌত করতঃ 
সর্ববস্তাভরণ দাক্ষণার মহদ্রা চলর শাটী ও নৈবেদ্য প্রভৃতি দ্রব্য সমূহ গ্রহণ কাঁরয়া 
প্রকাশ্যরপে আপন ভবনে আগমন করিলেন। পরম্তু তাহার দুই চার বস পরে 
উত্ত নদ হইতে এক মুপ্ডহনীন শব ভাসিয়া উঠিল ইহাতে সুতরাং তন্নস্থ বচক্ষণগণেরা 
গবলক্ষণ রূপেই অনুমান কারলেন যে ঈশ্বরীর নিকটে এঁ শব বাঁল হইয়াছিল, কিন্তু 
পুজার বাহূল্য দৌখয়া সকলে কাহলেন কোন রাজা আপনার সাধনার 'নামত্তই এ 
গ্রকার ভয়ানক মহাকম্ম সমাধা করিক্নাছেন । 

এই বিষয় সব রাষ্ট্র হইলে বদ্ধমান 'জিলার অধীন চারি থানার দারোগা আসিয়া 
অনেক অনসম্ধান করিয্লনা ?িছই নণ“য় করতে পারলেন না বরং নরবাঁলর পক্ষেই 
1বলক্ষণ সপ্রমাণ হইল কেন না সেম্থান ?সদ্ধ এবং পৃদ্বে অনেকবার এর ঘাঁটয়াছিল।, 
১৮৩৭ শ্রীস্টাম্দের ২৩শে ডিসেম্বর তারিখের এক সংবাদে প্রকাশ “*ন্সব্বসাধারণের মনে 
এই অনুভব হইয়াছে যে এঁ অদ্ভুত ব্যাপার বধ্ধমানস্থ রাজার তরফে হইতেছে এবং এী 
বংশের মধ্যে ধখন কোন ভার অদ্থান্ছ্যা উপস্থিত হয় তখন নরবাঁলদানের আবশ্যক বোধ 
করেন ॥ রাজবাড়ীর এক বিধবা দাসীর পত্তকে বাঁল দেওয়া হয়োছিল বলে লোকে 
সন্দেহ প্রকাশ করে। 


গ্রন্ছুপঞ্জী ঃ 


১। সংবাদপত্রে সেকালের কথ! ( ২য় খণ্ড )-- সং ব্রজেন্দ্রণাথ বন্দ্যোপাধ্যায় । 

২। পশ্চিমবঙ্গের পূজাপাঁধণ ও মেল! ( ৫ম খণ্ড)--স. অশোক মিত্র । 

৩। বাঁংলার লৌকিক দেবতা (প্রবন্ধ £ রংকিণী )-__গোপেন্দ্রকুষ্চ বসু । 

৪। সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, ১৩৪১ সাল (প্রবন্ধ : রম্ষিণীদেবী -গ্রিয়রঞ্জন সেন )। 


জামালপুরের বুড়োরাজ 


(শব ও ধর্ম পজার 'মিলনক্ষেত্র ) 
(৯) 


রাঢ়ের লৌকক দেবদেবাদের মধ্যে শিব ও ধমরাজ সবোচ্চি আসনে অধিষ্ঠিত 
আছেন। উভয় দেবতাই 'বাশিষ্ট গ্রামদেবতার্‌পে প্রাতিষ্ঠিত হলেও কোথাও কোথাও 
লৌকিক দেবতায় পর্যবসিত হয়েছেন । বহু অজদ্্র ধর্মীবম্বাস, ধাদ: প্রকিয়া ও লোক- 
কাহনীর স্রোত একন্রীভূত হয়ে উভয় দেবতার পূজা ও অনুষ্ঠান লোকধর্মের এমন 
গভীর স্তরে পেশছে গেছে, যা অন্যান্য দেবদেবীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। শিব ও 
ধমরাজের পূজার আচার, ক্রিয়াকলাপ ও গাজনের সমারোহ দেখে এই দুই দেবতার 
পূজা প্রকাশের ক্ষেত্রে রায়ের আদিম মানব সমাজের অবদানকে অস্বীকার করা যায় 
না--যাঁদও বাঁহরঙ্গে ত্রাঙ্গণ্য ধমের ছাপ রয়ে গেছে। 

ধশবপ:জার উৎপাত্ত হয়োছল প্রাক বোঁদক যুগে বা প্রাগৈতিহাসক যুগে, একথা 
সকলেই স্বীকার করেছেন । 'সিম্ধ্‌ সভ্যতার 'নিদর্শনে নরম প্রস্তর বা পোড়া মাটির 
গনীম'ত এমন কতকগ:ীল বস্তু পাওয়া গেছে, যেগুলিকে মার্শাল সাহেব 'লঙ্গপ্রতণীক 
বলে অনুমান করেছেন। বোদক আযগ্গণ শিশ্নদেবের প্‌জকগণকে অবজ্ঞার চোখে 
দেখলেও পৌরাণক শিবের মধ্যে বোদক রুদ্রদেবের আরাধনার প্রসঙ্গে রামকৃষ্ণ গোপাল 
ভাশ্ডারকার মন্তব্য করেছেন যে, “প্রলয়ঙ্কর ঝড়, বাত্যাঃ অশাঁন, বিশ্বদাহণ অগ্র, মত্ত 
আনয়নকারী সংক্কামক বাধপ:ঞ্ প্রভীত নানা প্রকার প্রাকীতক 'িপধন়্ ও সংহার 
ললার মধ্যে বৈদিক খাঁষগণ ভীত উদ্রেককারণ রুদ্রের উগ্র রূপের প্রকাশ দেখতে 
পেতেন। এইভাবেই আর্ধ ও আধেতির জাঁতি-গোষ্ঠীর দ্বারা পঁজিত হয়ে শিব 
'মশ্রদেবতায় পরিণত হয়েছেন । 

পৌরাণক 'ববরণে শিবকে অনাঁদালিঙ্গ বলে ব্যাখ্যা করা হয়েছে অর্থাং শিবের 
মাহমার কোন তলদেশ খ'জে পাওয়া যায় না। শিব ঠাকুরের পজা ও অনুষ্ঠানে 
পোরাণক মত ও লৌকিক মত প্রচলিত থাকলেও লোকধমের আশ্রয়ে বা অবলম্বনে 


১৫৬ বধণমান £ ইতিহাস ও সংস্কাঁতি 


রাটে ধমপ;জার ব্যাপক প্রচলন রয়েছে । ব্রাহ্মণ পুরোহতের সাহাধ্য ব্যতীত মেয়েরাও 
শিবঠাকুরকে আপন করে নিয়ে সামান্য গঙ্গাজল ও বিজ্বপন্র দিয়ে মাটির তৈরী শিবের 
পূজা অর্চনা করে থাকেন । আন:রূপভাবে ধমের পূজায় আঁধকাংশ ক্ষেত্রেই ত্রাঙ্ছণ 
পুরোহিতের সাহাধ্য বাত?ত হাড়, ডোম, বাগ্গাঁদ প্রভাত অনুন্নত সম্প্রদায়ের মানুষেরা 
পুরোহিতের ভুমিকা পালন করেন । ধর্ম অনাঁদ-অনস্ত এবং তাঁর স্বরূপ হল-_ 

“নাহ রেখ নাহ রূপ নাহ ছিল বন্বচন। 

রাঁব শশ' নাহ ছিল নাহ রাত দন ॥ 

নাহ ছিপ জলচ্ছল নাচ ছিল আকাশ । 

মেরু মন্দার নাহ ছিল না ছল কৈলাস ॥ 

নাহ 'ছিল সৃষ্টি আর ন। 'ছিল চলাচল । 

দেহারা দেউল নাহ পবত সকল । 

দেবতা দেহারা না 'ছিল পররজবাক দেহ। 

মহাশ:ন্য মধ্যে পরভুর নাহ আর কেহ॥ 

খাঁষ যে তপস্ব নাহ নাহক ব্রাহ্মণ । 

পাহাড় পবত নাহ স্থাবর জঙ্গম 1” 

এইভাবেই ধমের রুপ বর্ণনা করা হয়েছে । এই স্বরূপ দেখা যায় 1বঞ্চুর কু 
অবতারের মধ্যে । সান্টর আঁদপর্বে কুম অবতারে তিন পাঁথবীকে পচ্ছে ধারণ 
করেছিলেন । কুমা্বিতার হল বিষ্ণুর দশাবতারের 'ছ্িতীয় রূপ । পথবীর জলভাগ 
ও হ্ছল্ভাগ এক কাঁঠন ও দভেপ্দয ?শলাস্তরের উপর অবাঁচ্ছুত হয়ে সূর্যের চারদিকে 
প্রদাক্ষিণ করছে । ধর্মকে কুমণকৃতি শিলার:পে কন্পনার পিছনে পাঁথবীর সৃম্টিতত্বের 
ব্যাখ্যা করা হয়েছে । তাই ময়;রভট্রের মতে,-_পশলরূপে রহে বিষ্ণু বল্পঃকার 
তারে । আবার শিবের গাজনের সমন্ন সন্ব্যাপীরা জলকাদা মেথে কূমণ্‌সন ভঙ্গীতে 
যে নৃত্য করেন তা সন্ভবতঃ ধর্মের রুপ কঙ্পনার কথাকে স্মরণ করিয়ে দেয় । 
ঘনরাম চক্রবতাঁর মতে,_-গোলোকপাঁতি বিফুই ধমরাজ । 
অনেকের মতে সূয পূজা হতে ধম“ পূজার উদ্ভব হয়েছে । ডঃ নাীহাররঞ্জন 

রায় মন্তব্য করেছেন যে, ধমঠাক্কুর প্রাক-আর্য আঁধবাসী কোমের দেবতা ছিলেন এবং 
আদিতে অনার্য দেবতা হলেও “তাঁন একে একে বোঁদক বরুণ, অধ্ববাহত সূ 
উদীচ্য বেশী অথাৎ বুট পাঁরাহত ঘোড়ায় চড়া মাহর বা সৃষণ পৌরাণিক ক্মবিতার 
ও কাঁজক অবতার প্রভৃতির সঙ্গে মিলোৌমশে এক হয়ে বর্তমান ধমঠাকুরে রূপান্তীরত 
হয়ে প্রধানতঃ রাঢ় অঞ্চলেই পূজা লাভ করছেন ।” উন্ত মন্তব্যের সঙ্গে রাটের আম্প্রুক 
জাতি কর্তৃক শিলাপ্জা ও ধিমণশলা নামে তাহা ব্যাঁপল ত্রদ্ধাণ্ডে' বর্ণনাটির মধ্যে 
একটা ?মল খ*্জে পাওয়া যায় । আরও পরে বোদক ও পৌরাণিক নানা দেবতার সঙ্গে 
এক হয়ে রাঢ়ে ধমর্পূজার উদ্ভব হয়োছল। পৌরাণিক াববরণে যমকে ধর্মরাজ বলা 
হয়েছে । কিম্তু স্কম্দপরাণে (কাশীথণ্ড, উত্তরাধ--৭৮/৪৩ ) সর্যনন্দন যমকে 


লোকসংস্কীত ও এীতহ্য ১৫৭ 


“ধম“রাজ' আখ্যা দেওয়া হয়েছে । মহাভারতে (বনপরব্ব) বকরংপ্ণ ছদ্মবেশী বক্ষ 
স্বায় আত্মপারচয় প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন ষে, তিনি ধর্মরাজ যম । সর্ষের সঙ্গে ধমের 
সম্পকে'র একটা হাঙ্গত মিলছে মল্পসারল 'লাপির উপর ক্ষোদিত চিন্তে । মল্লসার্‌ল 
গলাঁপতে রথাঘ্ব বাহিত ক্ষোদত 'চন্র্টিকে অনেকে ধমরাজ বলে অনুমান করেছেন এবং 
উত্ত তাম্রশাসনের প্রথমেই উল্লেখ আছে,- 
'জয়াত শ্রীলোকনাথঃ যঃ পুংসাং অুকীত-কম্ম ফল হেতুঃ। 
সত্য-তপো-ময়-মর্তলোক-ছয়-সাধনো ধন্ম 4 | 
ননী গোপাল মজুমদার লোকনাথ অথে" বুদ্ধদেবকে হঙ্গত করেছেন । অপরপক্ষে 
লেখতত্বাবদ- বি, সং চাব্বা লোকনাথ অর্থে বিঞু ও ভাষাতত্বাবদ ডঃ স্্কুমার সেনের 
মতে শীলমোহরে উৎকীর্ণ মৃতিণট ধর্মরাজ সূর্য দেবতার । 'বধুঠও সূ্যের সঙ্গে 
ধমমরাজের সম্পকের কথা প্‌বেই উল্লেখ করা হয়েছে । আবার মত্যু ও আঁধব্যাধর 
দেবতা যমের উদ্দেশে অর্থ প্রদানের মন্ঘট হল, 
“ওঁ* যমায় ধময়ি মৃত্যবে চান্তকায় চ। 
বৈবস্বতায় কালায় সবভুত ক্ষমায় চ ॥? 
ডঃ অমলেন্দু মিন্ত উত্ত মন্তে রঘুনাথ নামক ধম“রাজ বিগ্রহের উদ্দেশ্যে মন্ত্র ও 
অর্ধ প্রদানের কথা উল্লেখ করেছেন (রাছ়ের সংস্কাতি ও ধমঠাকুর, পৃঃ ১৪৩)। 
ডঃ আশ:তোষ ভ্টাচার্ষের মতে ছোটনাগপুর অঞ্চলে রাও গোষ্ঠী সর্ষের উপাসনা 
করে ধমের নামে । রূপ কঞজ্পনায় এই 1বগ্রহের রং সাদা এবং তাঁর উদ্দেশ্যে সাদা ছাগ 
অথবা সাদ। মোরগ বাল দেওয়ার প্রথা আছে । দর্ৃষ্টহীনতা ও কুদ্ঠরোগের হাত হতে 
পারন্রাণ লাভের আশায় তাঁর পূজা করা হয়। 
বোদিক সা'হত্যে উল্লিখিত রুদ্রের উপাসনার ন্যায় রাঢ়ে আতবহৃষ্টপাত রোধ, 
অনাবৃস্টিতে ব্ন্টপাত, স্ুফসলের আশা, রোগমনুস্তর কামনা ইত্যাদির উদ্দেশ্যে 
ধমের পুজা করা হয়। সেজন্য অনেকে ধমের সঙ্গে বরুণ দেবতার সম্পকের কথা 
অনুমান করেন । ধমের বাহন হল উলূক (শ্বেত অশ্বের কথাও উল্লেখ আছে ) 
এবং ধমের অম্বারোহা যোদ্ধার বেশে রূপ কঙ্গনার মাধ্যমে সর্ঘ অথবা রেবস্তের 
সম্পর্ক অনুমান করা যায় । অতাঁতে কুষ্ঠ ও অন্যান্য দুরারোগ্য ব্যাধি হতে মনন্ত- 
লাভের জন্য শাকদ্বীপের আঁধবাসীরা সর্ষের উপাসনা করতেন। ব্রাঙ্মণ্য ধম বা 
সংস্কৃতিতে শাকদ্বীপি ব্রাঙ্মণ বা গ্রহাচাষগণ এদেশের ব্রাঙ্মণগণের নিকট অপাঙুন্তেয 
1ছলেন। কৃষপনত্র সাম্ব (সাম্বপূরাণ ) ও মহামদ ( ধর্ম মঙ্গল ) উভয়ে কুদ্ঠরোগ হতে 
মুন্তি লাভের জন্য সুষর:পী ধমের উপাসনা করায় উভয় দেবতার স্বরংপ যে, এক বা 
আঁভন্ন একথা মনে করার ধথে্ট কারণ আছে। সূ“ ও বরুণ হলেন কৃষির উৎস। 
মঙ্গলকাব্যে শিবকে কৃষকের কর্মে নিয়োজিত হতে দেখা যায় এবং সুফল ও বৃষ্টির জন্য 
ধর্ম পজার বিধান আছে । মনে হয় প্রাক-আর্ধযূগে সকলেই কাষ ও আঁধব্যাধির 
দেবতার্‌পে পুঁজিত হতেন । এইখানেই ধর্মপ্‌জার লঙ্গে শিবপচ্জার মিল রয়েছে । 
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পরবতাঁকালে শিব পৌরাণিক ধমে“র আশ্রয়ে মঙ্গলময় দেবাদদেবর:পে পএজত হলেও 
কোন এক সময়ে ধমের প্জা লুপ্ত হয়ে যায় । ধমণ্মঙগলের কাহিনী হতে প্রমাণিত 
হয় যে, মধ্যষূগে পুনরায় ধম পুজার প্রচলন শুরু হয় নিম্নবণের জনগোম্ঠীর হারা । 

[শিব ও ধর্ম পূজার আচার-অনষ্ঠানের মধ্যে বিশেষ গুরত্বপ্‌ণ* অঙ্গ হল চড়ক ও 
গাজন। তবে শিবের গাজনের 'নাঁদন্টি সময় চৈত্র মাসের শেষ পাঁচ দিন হলেও বংসরের 
যেকোন সময়ে ধমরাজের গাজন অন:চ্ঠিত হতে পারে। যাঁদও প্রধান প্রধান ধম“- 
রাজের গাজন বৈশাখী ও জ্যৈষ্ত পার্ণমায় অনগ্ঠিত হয় । চড়ক ও গাজন উৎসবের যে 
সকল আচার-অনুগ্ঠান চোখে পড়ে সেগুলি মূলতঃ আদিম নরগোচ্ঠণর মধ্যে প্রচলিত 
ছিল এবং এখনও তাদের উত্তরসূরী হসাবে এ সকল আচার-অন-ম্ঠান রাটের 'নিম্নবণের 
লোকেদের মধ্যে প্রচলিত আছে। গাজনে আগুন ঝাঁপ, বাণফোঁড়া ও কাঁচা মড়ার 
মাথা গনয়ে কালকেপাতার উদ্দাম নৃত্য কোন শাম্তানমোঁদত ধম“কমের 1বাধিতে 
উল্লেখ নাই। 'শিব ও ধর্মের সঙ্গে সোম অথাৎ চন্দ্র সম্পক" রয়েছে । উভয় দেবতার 
পূজা হয় প্মীণ্ণমায় এবং সোমবার হল উভয়ের লৌকিক বার। রদ্ুরপে শিব ছিলেন 
রোগন্্স্টা ও সংহারকত্ণা এবং ধমের পজা করা হয় দুরারগো ব্যাধির হাত হতে 
নিচ্কৃতি লাভের জন্য । আবার সোম বা চন্দ্র হলেন অমৃতবষর্ঁ ওষাঁধপাঁত। তাই 
দিশবের রৃপ কম্পনায় সোম চিহ্ন একে দেওয়া হয়েছে তাঁর ললাটে। তাই ওষধের 
দেবতা বা রোগ নিরাময়ের জন্য সোমবারের সঙ্গে শিব ও ধমে“র পূজা ওতপ্রোতভাবে 
জাঁড়ত আছে। 

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্তী ধর্মরাজকে বুষ্ধদেবের প্রাতভ্র্‌পে প্রতিষ্ঠিত 
করতে প্রয়াস হয়েছিলেন এবং তাঁর মতে বোম্ধদের ন্রিরত্ব (বুদ্ধ ধম ও সঙ্ঘ) 
মতবাদ হতে ধর্মপ;জার উৎপাঁত্ত। একথা অনেকে মেনে নিলেও, একালের অধিকাংশ 
গবেষকগণ উন্ত মতবাদ গ্রহণের বিপক্ষে । ধমরাজের রূপ কজ্পনায় স্ম্টিতত্বের যে 
ব্যাখ্যা আছে তা শুন্যবাদী বৌদ্ধদের পূবেও এদেশে পগ্রচালত ছিল এবং তার 
অস্তানাহত ভাব প্রকাশ পেয়েছে ধন্বেদে (১০1১২৯।১৯)। বৃদ্ধদেব বৃদ্ধ পার্ণমায় 
জন্মগ্রহণ করোছলেন বলে বৈশাখী পার্ণমায় ধম'রাজের পূজা ও গাজন হয় --একথা 
সবক্ষেতরে প্রযোজ্য নয় । ধর্মের পূজায় বালদান হল পূজার অত্যন্ত আবশ্যিক অঙ্গ । 
ধমে'র মৃর্তিকজ্পনা বা বাহনসহ প্রতীক বৌদ্ধশাস্দের অনুমোদিত নয্প । তাছাড়া 
আচার্য সুনশীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে, ধম” শব্দাট সম্ভবতঃ প্রাচীন কোন অশ্টিক 
শব্দের সংস্কৃত রূপান্তর এবং বৌদ্ধ শ্রয়ীর মধ্যম শব্দ অর্াঁং ধম” ও তাঁর পূজা ম:লতঃ 
আদদবাসী কোমের ধমপুজা হতেই গৃহীত হয়েছিল । 

জামালপুরে বুড়োরাজের প্‌জা ও অনুষ্ঠান দেখে অনুমান করা যায় ষে, 
আধীদতে এখানে ধমের পূজার প্রচলন ছিল এবং কোন কারণে এই পূজা বম্ধ হয়ে 
যায়। পরবতণ'কালে শিবালঙ্গ আবিদ্কৃত হওয়ায় অতাতের স্মৃাতাঁচহ স্বর্‌প পুনরাক় 
গশবের মাধ্যমে পূজা প্রকাশ ঘটে ধার বাহরাঞ্গোর রূসপাঁট শিবের হলেও আচার- 


লোকসংস্কাত ও এতিহ্য ১৫৯১ 


অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে ধমরাজ বিরাজ করছেন। রাটের বহ্‌ জায়গায় শিবালিঙ্গকে 
উপলক্ষ করে ধম'রাজ পূজিত হচ্ছেন । অধ্যাপক ডঃ হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য ম্তব্য 
করেছেন যে, শিবের ন্যায় ধর্মরাজের বণ শন । তান আরও বলেছেন যে, শিবের 
সঙ্গে মনসা কন্যারূপে সংশ্লিন্টা ; মনসা ধম'রাজের আবরণ দেবতা বা কামনী 
হিসাবে সংশ্লিন্টা। সেকারণে রাটে মনসা পুজার আধকা দেখা যায় । উভয় দেবতার 
মূল অবস্থান ক্ষেত্র যে কৈলাসে তার উল্লেখ পাওয়া যায়, 
“কৈলাস ছাঁড়ুয়া গোঁসাঁঞি করহ গমন ।” 
ধর্মরাজ ও শিব উভয়েই শুন্য নিরঞ্জন, তাই একই মন্দের হ্থারা দুই দেবতাকে 
আরাধনা করা যায়ঃ এইথানেই জামালপুরের বুড়োরাজের পুজার বৌশষ্ট্য । পূজার 
সন্ত হল 
“নরঞ্জনং 'ানরাকারং মহাদেব মহেন্বরম- । 
শরনং পাপথণ্ডনং ধমরাজ নমোহস্তুতে ॥ 
(২) 


পাটুলী রেল স্টেশন হতে বাসে অথবা 'রক্সাম্ম জামালপ:রের “বুড়োরাজ' তলায় 
পেশছান যায় । আবার কাটোয়া হতে সরাসরি বাস যোগে এখানে যাওয়া যাবে | জামাল- 
পুর গ্রামনাম হ'তে হীঙ্গত পাওয়া যায় যে, অতাঁতে এখানে মুসলমান বসাঁতি ছিল, 
যাঁদও একালে একঘরও মুসলমান নাই । গ্রামের পূর্ব ভাগে জঙ্গলের মধ্যে জীর্ণদশা- 
গ্রস্ত মসাঁজদের আঁস্তুত্ব ম.সলমান বসাঁতর প্রত্যক্ষ গ্রমাণ। মনে হয় কোন প্রাকঁতিক 
বিপর্যয় অথবা মহামারীর প্রকোপে গ্রামটি কোন এক সময়ে জনশন্য হয়ে গিয়োছল। 
জামালপরের পাশ 1দয়ে বয়ে চলেছে একাঁট ক্ষীণ নদীর স্রোত ঘা এককালে ভাগীরথী 
নদীর শাখা র্‌পে 'চিহ্িত ছিল। 

গ্রামটি ক্ষদুদ্র হলেও জামালপুরের খ্যাতি হল গ্রামদেবতা “বুড়োরাজের' অধিষ্ঠান- 
ক্ষেত্রের জন্যে । “ড়োরাজ” কেবলমান্ন জামালপুরের গ্রামদেবতা নন, তিনি রাট্রের 
এক বিস্তীণ“ অণুলের লোৌকক দেবতায় পারগাঁণত হয়েছেন । প্রতি বংসর বৈশাখ ও 
মাঘী প্যার্ণমায় বুড়োরাজের বিশেষ উৎসব উপলক্ষে লক্ষাধিক লোকের সমাবেশ হয় 
গরবং বৈশাখী পাঁণ'মার মেলা প্রায় এক মাস ধরে চলে । রাটঢ়ের বুড়োরাজ একাঁদকে 
শিবর:পে পাঁজত হচ্ছেন আধার তান ধর্মরাজ নামে খ্যাত। 'বুড়োরাজের' মূল 
নৈবেদযটি ২ ভাগ করে ১ ভাগ শিবকে ও অপর অংশ ধরাজের উদ্দেশ্যে নিবেদন করা 
হয়। এ সম্পকে বিনয় ঘোষ মন্তব্য করেছেন, প্রাঢ়ের ধমঠাকুরের উৎপাপ্বি ও ক্রমবিকাশ 
প্রসঙ্গে সংস্কীতিতত্বের দিক দিয়ে জামালপুরের বুড়োরাজের গুরুত্ব যে কতথানি, 
অনুসম্ধানন ও কৌতূহলশরা তা বুঝতে পারবেন। পাঁশ্িমবঙ্গের 1বাঁভন্ন জেলায় 
প্রত্যক্ষ অন:সম্ধানের পরঃআমার মনে হয়েছে যে, রাট্ের অন্যতম গরণদেবতা ধম ঠাকুরকে 
কমে 'হপ্দু সমাজের শ্রেম্ঠ দেবতা শিবঠাকুর অনেক স্থানে আত্মসাৎ করে ফেলেছেন । 
জামালপুরের বুড়োরাজ তার অন্যতম এীতহাসিক সাক্ষী ।” 


১৬০ বধমান £ ইীতহাস ও সংস্কাতি 


বুড়োরাজের আবিভাঁব কাহনীটি হল, _স্থানীর যদ ঘোষ নামক এক গোয়ালার 
শ্যামলী নামক গাভশীট জামালপুরের একাঁট "ঢাবিতে দাঁড়িয়ে আছে ও তার বাঁট থেকে 
দুধ ঝরে পড়ছে । এই দৃশ্য দেখে যদ ঘোষ বিপ্মিত হ'য়ে নিকটস্থ গনমদহ গ্রামের 
চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট উত্ত ঘটনা ব্যস্ত করায় 'তাঁনি দেখলেন যে, শ্যামলীর দ-প্ধ 
জমা হয়ে আছে একটি অনাঁদাঁলঙ্গ শিবের মাথায় । সেই 'দিন রান্রে ঘবপ্নাদিষ্ট হয়ে তিনি 
আরাধ্য দেবতার পূজা শুরু করলেন । চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সব্প্রথম যদ ঘোষের নামে 
পূজা করেন, তাই আজও বুড়োরাজের পূজায় সর্বাগ্ে নিমদহের পূজা হয়। রাটের 
শৈবধমের সঙ্গে গোপজাতির সুসম্পকণ" সুদীর্ঘ কাল ধরে চলে আসছে । প্রায় প্রত্যেকটি 
শিবালঙ্গ আঁবিভশাব ও প্রাতচ্ঠার সঙ্গে গোপ ও গাভগর 1কম্বদন্তী জাঁড়িত হয়ে আছে 
বুড়োরাজের পুজায় আজও অন্যান্য উচ্চবর্ণের মানৃষের সম্পকের সঙ্গে গোয়ালা। 
বাাদ, সদগোপ। বাউীর ইত্যাঁদর নগ়্বরণ্ণের লোকেরা উপেক্ষণীয় নয় । একালের 
সেবাইতগণ হ'লেন চট্রোপাধ্যায় পারবারের দৌহন্র বংশের লোকেরা । বৈশাখী 
পার্ণমায় বুড়োরাজের বাৎসাঁরক পূজা উপলক্ষে গাজন ও বাঁলদানের সঙ্গে অন্যান্য 
অন:ষ্ঠানগুলি দেখে নিঃসংশয়ে মন্তব্য করা যায় ষে, সমগ্র অগ্চলে লোকসংস্কৃতির 
এরপ গভীর ও প্রত্যক্ষ যোগাযোগ অন্যন্ত বিরল । 

ধমরাজ হ'লেন বধণমান জেলার অন্যতম প্রধান গ্রামদেবতা তথা লৌকিক 
দেবতা । জাতিধর্ম 'নার্বশেষে সকলেই ধমণরাজের প:জায় 'নীঁহধায়ভাবে অংশগ্রহণ 
করতে পারে । অনুরূপভাবে দেখা যায় ষেঃ বুড়োরাজের পূজায় জাতবিচারের 
কোন স্থান নেই। এমন ক মুসলমানেরাও ধর্মরাজের উদ্দেশ্যে পজা দেয় ও 
বাঁলদানের জন্য পা মানত করে; িম্তু তাঁরা বাঁলকৃত ছাগাঁটকে বাল না দয় 
ছেড়ে দিত। এ ছাগপশূর দাবা নিয়ে দাঙ্গাহাঙ্গামা হওয়ার ফলে একালে প্‌রো- 
1হতের বাড়ীতে বেশধে রেখে আসার রেওয়াজ চাল: হয়েছে । এই 'বখ্যাত 'শিব- 
ক্ষেত্রে দেবাদিদেবের অবস্থানরত মান্দরাট খড়ের ছাউনি দিকে তৈরী । চ্ছানীয় 
লোকের এরূপ 'ধি*বাস যে, ইটের তৈরী মন্দির 'নিমাঁণে বুড়োরাজের নিষেধ 
1ছল্গ--তাই তান খড়ের ঘরে বাস করছেন । বুড়োরাজের মেলা ও উৎসবের সময় 
অততে 'হন্দু ও মুসলমানের মধো কয়েকবার দাঙ্গা হওয়ায় স্থানীয় প্রশাসন মেলার 
সময় অত্যন্ত ডীহ্ুগ্র থাকেন। আজও সময়ে সময়ে মুসলমান ও গোয়ালাদের মধ্যে 
মেলার সময় দাখ্গাহাঞ্গামার খবর পাওয়া যায়। একাঁট ঘটনার 'বিবরণে প্রকাশ যে, 
১৯৪৬ সালে বদ্ধ পীর্ণমার সময় হম্দ্‌-মুসলমানের দাখ্গায় মেলায় লক্ষ লক্ষ টাকা 
মূলোর দ্রব্য লুণ্ঠিত ও ভস্মীভূত হয়েছিল। সেবাইতগণের সম্পার্তও লুণ্ঠিত 
হয়োছিল এবং তাঁরাও আগ্ম সংযোগের শিকার হয়োছিলেন ॥ কিন্তু বুড়োরাজের খড়ের 
ঘরে আগ.ন লাগাবার চেম্টা করা হলে বৈশাখ মাসে প্রচণ্ড ধারায় বষ্টপাত শুর: হয় 
এবং অলোিককভাবে মান্দর ও বিগ্রহ রক্ষা পায়। মেলার সময় একটা অত্যন্ত 
কুরুচপৃণণ দশ্য দেখা বায় ; সোঁট হ'ল বাঁলদানের পর মানতকারখগণের নিকট হ'তে 
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বালদানের ছাগাঁটকে কেড়ে নেওয়ার অপচেন্টা-সেকারণে পহালশের সহারতা ছাড়াও 
মানতকারগণ সশস্ত্র হ'য়ে মেলায় আসেন । বিশেষ উৎসবের 'দিনে মজ মন্দির 
ব্যতত সমগ্র অগুলাঁটতে স্থানে স্থানে ঘট স্থাপন করে বূড়োরাজের উদ্দেশ্যে পজা 
ও বাঁলদান অনষ্ঠান হয় । জামালপুর 'নবাপী মৃণালকাত্ত বন্দ্যোপাধ্যায় বুড়ো- 
রাজের পূজার 'বভন্ন আঁঞগক দিক হ'তে অনুজ্ঠানগ্ঠীলর বর্ণনা করেছেন। 
তম্মধো উল্লেখযোগ্য হ'ল বারের নিয়ম, হতাদান, ভর, সন্নযাসের নিয়ম, ফুলচড়ান, 
নুড়বাঁধা ইত্যাঁদ । যাত্রী, ভন্ত ও মানাঁসকদাতারা বৃড়োরাজের কাছে আসেন 
প্রধানতঃ রোগমএীন্তর কামনায় । যক্ষা? মহা বাত, অম্রশূল ইত্যাদ ষে কোন কঠিন 
ব্যাঁধ দেবাঁদদেবের কৃপায় সেরে উঠে । লোকের শবশ্বাস এই যে, বহু ক্ষেত্রে 
1চাকংসকগণ অপারগ হলেও বনড়োরাজের কৃপায় রোগ থেকে মনত লাভ ঘটেছে। 
ধমণ্পজাবধানে ধমের উপাসনা হল অত্যন্ত ক্লেশকর ও কঠোর ; অনুরূপভাবে 
বুড়োরাজের পূজায় পূজার সামগ্রার কোন বাধ্যবাধকতা না থাকলেও কয়েকাঁট কঠোর 
'নিগনম মেনে চলার বাঁধ আছে । 

শব ও ধমেরি উপাসনায় সোমবার হল উৎকৃষ্ট বার । তাই এই বারাঁট ভন্ত অথবা 
মানতকারীগণের পক্ষে পালন করা অত্যাবশ্যক ; ফলমূল অথবা হাবধ্যান্ম আহার 
করে বারমাসে বারাট শরুপক্ষের সোমবার পালন করতে হয়। পালন বা পারণের 
বৎসরে বৃথা মাংস, পেশ্মাজ, গগাঁল ও হাঁসের ডিম আহার এবং এক বৎসরকাল কোন 
শ্রাদ্ধ বাড়তে খাওয়া নষেধ। কঠিন ব্যাঁধ হতে মবীম্তলাভের জন্য অনেকে চরম 
সাত্বকভাবে আহার-নদ্রা ত্যাগ করে মংসার হতে গিনজেকে 'বাচ্ছন্ব করে মান্দিরের 
সম্মৃথে পড়ে থাকেন- যা হত্েদান বা হত্যাদান নামে খ্যাত । কাপড়ে মুখ ঢেকে 
অবরাম নাম জপ করতে করতে বাহ/জ্ঞান শুন্য অবস্থার মধ্যে ওষধের কথা জান। 
ধায়। আবার পন্তান কামনা করে মায়েরা মান্দরের চালে অথবা গাত্রে নাঁড় বেধে 
রাখেন। কামনা 'সিম্ধ হলে পুজা 'দয়ে নাঁড় খুলে দিয়ে যায় । শিবের গাজনের ন্যায় 
বুড়োরাজের গাজন চৈন্ত মাসে হয় না- বৈশাখী প্াঁ্ণমায় বুড়োরাজের গাজন অন্বান্তত 
হয়। এই সময়ে জাতিধম* [নাবশেষে শুক্ঘভাবে যে কোন ব্যান্ত সন্ন্যাসী হতে 
পারেন । মল লম্ন্যাসকে একমাস ধরে হবিষ্যান্ন করতে হয় । অন্যানোরা প্যাণ'মার 
পাঁচদিন অথবা সাতাঁদন প;বে কামায় । কামানের দিন একবেলা নিরামিষ আহার ও 
পরের দিন উত্তরীয় পাঁরধান উপলক্ষে হাবষ্যান্ন । তৃতীয় দিন অথাৎ তরয়োদশীতে 
সারাদিন উপবাস করে পূজার পর র্ান্নে ফলাহার গ্রহণ করে । চতুথ দন বা চতুথ7- 
?তাথতে সারাদিন উপবাস থাকার বাধ আছে এবং এই দন বাণ ফোঁড়ার পর তরল 
পানীয় গ্রহণ করা যায় । পরাদন অথাৎ বৈশাখী পণ'মার দিন উত্তরীয় পরিত্যাগ 
করে পর্বাবস্থায় ফিরে যেতে পারে এবং এই দিনও 1নরামিষ আহার গ্রহণ করার 
বাধ আছে । প্ণমার দিন তৈল, কাঁচা হলুদ নিমপাতা ইত্যাদি দেবতার নামে 
উৎসর্গ করে সারাগায়ে মার্জনা করা হয় । বুড়োরাজের বা শিবের গাজনে দম্ডাখাটা 
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বা প্রণাম খাটা হল দেবাচ*নার অন্যতম প্রধান অঙ্গ । মন্দির হতে দুরে একটা 'নাদ্ন্ট 
স্থানকে “বাবার সীমানা” নামে চিত করা আছে। স্নানের পর 'সিম্তবস্মে পবেস্তি 
সধমানা হতে সান্টাঙ্গে প্রণাম করতে করতে মান্দির প্ন্ত পেশছানোর পর দণ্ডাখাটা 
সমাপ্ত হয় । বুড়োরাজের নাম মাহাজ্ম্যে বহু কষ্ট ও ক্লেশ সহ্য করেও হাজার হাজার 
লোক সন্ধ্যাসে ব্রত হয় ॥। পুজার আচার-আচরণ দেখে মনে করা যায়, 'বুড্রোরাজ 
আ'দম সমাজে সন্তান লাভ জানত ফাটিধলাট কাল্টের দেবতা এবং সেই সঙ্গে রোগ 
ধনরামগ্ন জনিত এক বিশেষ শ্রেণীর যাদু সংস্কার সমাশ্বিত ?বাঁচত্তর জাত ও সংস্কাঁতর 
সমন্বয় কারণ অসামান্য গ্রামদেবতা ॥ 


্রেন্ছপঞ্জী £ 


১। হিন্তুদের দেবদেবী ( ৩য় খণ্ড)--ডঃ হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য। 

২। পশ্চিমবঙ্গের পূজাপাবণ ও মেলা ( ৫ম খণ্ড )-_স. অশোক মিত্র 
৩। রাঁটের সংস্কৃতি ও ধর্মঠাকুর_-ডঃ অমলেন্দু মিত্র । 

৪। লোকশ্রুতি_ডঃ আশুতোষ ভট্টাচাষ। 


গাজন 


(শিব £ ধম'রাজ 2 বলরাম ) 
(১) 


রাড়ে পঞ্োপাসনা (শিব, বিষ, সণ শান্ত ও গণপাঁতি) বণশহন্দ লমাজে 
প্রচাঁলত হলেও পণ দেবতার মধ্যে শিব, সূর্য ও শান্ত শাগ্যোন্ত ত্রাঙ্গণ্য ধমের লীমা 
আঁতক্রম করে লৌকিক দেবদেবীতে র:পারস্তরিত হয়েছেন। বিফ ও সূর্য পূজার 
সমন্বয়ের লৌকিক রূপের বকাশ ঘটেছে ধর্মপূজায় । লৌকিক দেবতাদের মধ্যে 
সর্বাপেক্ষা প্রভাবশালী হলেন ধর্ম ও শিব । শিব ও ধমের পুজা, আচার ও অন্ঠানে 
অন্যান দেবদেবীর পুজা আচার হতে কয়েকটি বিষয়ের পাথক] দেখা যায়। ধম ও 
শিব উভয়েই হলেন শূন্য নিরঞ্জন এবং রোগ 'নরাময় ও পুত্র কামনা করে উভয়কে তুষ্ট 
করা হয়। রঞ্জাবতীর শালে ভর পালায় দেখা যায় সকল প্রকার শারশীরক ক্লেশ সহা 
করে-_এমন কি 'নিজেকে হত্যা দিয়ে রাণী ধমে“র কৃপালাভ করেছেন । শুন্য পরাণ 
মতে ধমের উৎসবের নাম গাজন। তাই গাজনের সময়ে ভন্ত বা সম্ন্যাসসরা নিজ 
নিজ কারা বা শরীরকে নানা প্রকার দুরূহ কষ্টকর আচার অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শিব ও 


লোকসংস্কীত ও এীতহ্য ১৬৩ 


ধমের পূজায় অংশগ্রহণ করেন । শিবের গাজন উৎসবের সময় নিদিষ্ট আছে। 
চৈন্ন মাসের শেষ সপ্তাহে শিবের গাজন অনষ্ঠত হয়। কিন্তু ধমের গাজন প্রধানতঃ 
বৈশাখী প্ণমার হলেও কোন বাঁধাধরা নিয়ম লাক্ষিত হয় না অর্াঁং বছরের যে কোন 
সময়ে ধমের গাজন অন্যাম্ঠত হয় । 

কোবষগ্রছে সংস্কৃত গিজ্জন” শব্দ আছে। অনেকের মতে সংস্কৃত গিজ্জন? শব্দ 
হতে প্রাকত-এ “গজ্জন' শখ্দ এসেছে এবং বাংলা ভাষায় তা “গাজন'-এ রূপান্তারত 
হয়েছে । ধমঠাকুরের উৎসবের সময় ভন্ত বা সন্ব্যাসীরা উচ্চেঃহরে 'জয় ধমরাজের জয়" 
বলে গন ধ্বান দিতে থাকে । আবার চড়ক পাব্ণ ও শিবের গ্রাজনে সন্্যাসীরা 
জয় শিবো শম্ত:- মহাদেব 1 বলে উচ্চৈঃস্বরে দেবাঁদদেবের নামে ডাক দেয়। 
উচ্চৈঃস্বরে নাম-ডাকের সঙ্গে বড় বড় পালকওয়ালা ঢাকের বাদ্যের তালে তালে 
সম্বযাসীদের উদ্দাম নৃত্য শুরু হয়। এককথায় গ্রাজন হল শিব বা ধর্মের বাৎসারক 
পুজার বিশেষ অঙ্গ ও অনষ্ঠান। 

যোগেশচন্দ্র রায় 'বদ্যানিধর মতে,-শশবের গাজনের প্রকৃত ব্যাপার হল 
হরকালশর ?ববাহ । সন্ন্যাপীরা বরধাত্রী। তাদের গর্জন হেতু “গাজন? শদ্দ এসেছে। 
ধমে'র গাজনে মযীন্তর সঙ্গে ধমের বিবাহ হয়। দুই বিবাহই প্রচ্ছন্ন ।” কিন্তু 
আশুতোষ ভট্টাচার্য মন্তব্য করেছেন “সৃষেরি সঙ্গে পাঁথবীর বিবাহ দেওয়াই এই 
অনংগ্ঠানের উদ্দেশ্য । চৈত্র মাস হতে বর্ষার প্রারন্ত পর্যন্ত সূর্য যখন প্রচণ্ড অগ্রিময়্ 
রূপ ধারণ করে তখন সর্ষের তেজ প্রশমন ও সুবৃষ্টি লাভের আশায় কাষজীবী সমাজ 
এই অন-ষ্ঠানের উদ্ভাবন করোছিল।” শিব ও ধের কাছে নিজেকে গনবেদন করে 
কৃচ্ছু সাধনের প্রয়াস হল গাজনের তাৎপর্য ॥। এই উৎসবের কোন শান্্রীয় বাধা বা 
ধ[নষেধ নাই । তাই গাজনের মূল অনুষ্ঠানে কোন পার্থকা সুচিত না হলেও স্থানাস্তরে 
লৌকিক আচার অনযষ্ঠানে পার্থক্য দেখা দেয়। শব ওধমের তুষ্টির জন্য সামায়িক- 
ভাবে সন্ন্যাস ব্রত ধারণ, উপবাস, হবিষ্যান্ন ও ফল আহার, উতুরন গ্রহণ, বেন্র দণ্ড 
ধারণ, ব্রঙ্থচষ কঠোর নিয়মানবাঁততা, পাটভাঙ্গা বাণখোঁড়া, আগুন খেলা (ফুলখেলা) 
ইত্যাঁদ কৃচ্ছু সাধন হল গাজন অনষ্ঠানের প্রধান অঙ্গ । আবার কোথাও কোথাও 
গাজনে চড়ক অন-ষ্ঠানকে অন্যতম প্রধান অঙ্গ হিসাবে মনে করা হয়। 

আপাতদহষ্টতে শিবের গাজনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হলেও চড়ক পৃজার বৈচিত্র্য ও 
বৈশিষ্ট্য হল ভিন্ন প্রকৃতির । চড়কের প্রধান দেবতার নাম হল “কালাকর.দ্রদেব | 
হইনি ভণবণাঙ্গ কোটি মাতণণ্ডের মত ই*্হার দেহের দশী্তি ; চন্দ্র, সূর্য ও আগর ইশ্হার 
তন নেত্র ; হীন প্রণতদের ভয় ছরণ করেন, ইহার মুখে অট্রহাসা । ইহার বা ইশ্হার 
শান্তর উদ্দেশ্যে পশু বাঁলর রীতি আছে । এই আর্চত দেবীর নাম নীলচাঁপ্ডকা বা 
নল পরমে*্বরী । নীলা বা নীলাবতঈ নামে ইন সাধারণের নিকট পাঁরচিতা |” তাই 
চড়কের প্‌বশীদন নখলাবতণ ও রূুদ্রদেবের 'িববাহ অনুষ্ঠান কজ্পনা করে নীল পূজা 
করা হয় এবং বিবাহিতা স্বশলোকেরা "নীলের ঘরে বাঁত' দেয় । চড়কের জন্য পশচশ / 


১৬৪ বর্ধমান £ ইতিহাস ও সংস্কৃতি 


[্িশ ফুট উচু বাঁশ বা কাঠকে শস্ত করে মাটিতে পোঁতা হয়। তার মাথায় “তারাজ;র' 
দাঁড়র আকারে ( আড়াআড়ুভাবে দুটি কাঠকে গাঁথা হয়- যার চারটি মাথা থাকে ) 
বাঁশ বা কাঠের মাথায় বেধে কাঠে দাঁড় বেধে ঝুঁলয়ে রাখা হয় । এ দাঁড়র প্রান্ত ভাগে 
লোহার “শ্ড়শন' বেধে সন্নযাসীর পঈঠের চামড়া ভেদ করে গেথে সজোরে ঘোরান 
হয় । মাংস কেটে গিয়ে চড়ক গাছ হতে পড়ে অনেকের মতত্যু পর্যন্ত হয়োছিল। ১৮৬৩ 
শ্রীস্টাব্দের এক আইন বলে এই নৃশংস প্রথা রদ হয়ে যায়। এখন কোমরে গামছা বা 
বঙ্তুথণ্ড বে'ধে তার সথ্ে বড়শশী গাঁথা হয়ে থাকে । শিবের ?নকট সন্তান কামনা ও 
রোগ নরাময়ের জন্য ভন্তরা এরপ প্রাণঘাতণ৭ মানত করে । ধর্মের গাজনে রঞ্জাবতীর 
কৃচ্ছু সাধনের কথা 'বাভন্ন ধম নঙ্গল গ্রছ্ে পাওয়া যায় । সাঁওতাল সম্প্রদায়ের ছাতার 
প্রব উৎসবাঁটও চড়কের অনরূপ। 

শিব ও ধমের গাজনে দেবতাকে চতদেলা, ঝুঁড় বা অন্য কোন উপাদানের উপর 
স্থাপন করে গ্রাম প্রদাক্ষণ করান হয়। ধর্মের গাজনে ধমরণশলা ও তাঁর প্রত?ক 
শ্বেত অম্ব (পোড়ামা?ট অথবা কাঠের তৈর+) মাথায় 'নয়ে গ্রাম প্রদক্ষিণ করা 
হয়। শিবের গজনে ক্ষদ্রাকার শিবালঙ্গ অথবা বাণেশবরকে কাঁধে নিয়ে সন্্যাীরা 
গ্রামে গ্রামান্তরে ঘরে বেড়ায় । আবার অনেকক্ষেত্রে দুটি শিব গরাজনের নময় 
এক স্থানে মিলত হতে দেখা যায়। গ্াজনে “দাদুর ঘাটা” নামে একাঁটি অনুষ্ঠান 
হয়। সংস্কৃত ভাষার দদ্দর-স প্রাকৃত দদ্দ;র হতে বাঙলা ভাষায় দাদুর শব্দ ব্যাঙ বা 
ভেক অর্থে প্রযুন্ত। গাজনের সময় সন্ন্যামী বা ভন্তগণ 1শবের সম্ম্‌থে কমসিনে 
বা ভেকের আকাততে অবস্থান করে এবং তাদের সবাঁঞঙ্গে জল ঢেলে দেওয়ার পর 
কূম্ণাসন ভাঞ্গতে উদ্দাম নৃত্য শুরু করে । ভেকের ন্যায় স্নান-নতত্য হতে শিবের 
স্নান উপলক্ষে “দাদুর ঘাটা'র প্রচলন হয়েছে । পল্লগগ্রামে প্রবাদ আছে যে, ব্যাঙ 
ডাকলে বৃষ্টি হয়”; তাই ভেকের ন্যায় অবস্থানরত সন্ন্যাসীর গায়ে জল ঢালার 
প্রথা চাল, হয়েছে । গাজনে ব্রতধারী বা ভক্ত হওয়ার আঁধকার সকলের আছে । ব্রাঙ্গণ 
হতে মুচি, চণ্ডাল, হাড়ী, ডোমঃ বাগদ।, বাউরণ সকলেই ব্রত গ্রহণ্বে আধকারণ । 
বচ্মু, উতুর। ( উত্তরীর ) ও ব্রেতদণ্ড হল গ্রাজনের সন্নযাসীর পরিচয় । গাজনের 
চার দন পূবে' মূল সন্যাসপী বা পাটভন্তে ও পুরোহতের সম্মহখে উতুরণ 
গলায় গ্রহণের সময় তারা বলে-_ অমুক গোত্র (নিজগোন্র ) পাঁরত্যাগ পূধক 
শিব / ধম” / বলরামের গোত্র গ্রহণ করলাম ।” গা্জন অন্তে উত্তরণয় ত্যাগের সময় 
উচ্চারিত হয়,--1শবগোত্ ত্যাগ করে নিজ গোত্র গ্রহণ করলাম ।” গ্রাজনে আরও একি 
অন:ষ্ঠান প্রচলিত আছে, ঘা অত্যন্ত নাভৎন বলে একালে গণ্য হয়। কাঁচা ও শুকনো 
মড়ার মাথা তরোয়াল বা বেন্রদণ্ডের আগায় গে'থে পিশাচ বা ডান? বেশে 'কালিকা 
পাতা” “মারের পাতা" বা “চামহণ্ডা পাতা” নৃত্য অনুষ্ঠিত হর তৃত'য় দিন ভোর 
রাতে। গাজনের পজা-পদ্ধাীতঃ আচার-অন:ষ্ঠান দেখে তাই মনে করা যায় যে, আত 
প্রাচীন কাল হতে অর্থাঁং ল্রাঙ্গণ্যধমে প্রসার লাভের পূব" হতে এরা আদম অন:ষ্ঠান 


লোকসংস্কাঁত ও প্রীতহ্য ৬৪৫ 


গ্রামে গ্রামে অনত্ঠত হয়ে আসছে এবং আদম আঁধবাসখদের সংস্কাঁতি উত্তরাধিকার 
পত্রেরাটের আধুীনক সমাজেও উচ্চগ্থান লাভে সমর্থ হয়েছে। ধমের গাজনে, 
_মিদোর প:হ্কারণ৭ 'দব মাংসের জা্গাল” নিবেদনের 'বার্ধ আছে । অনেক গ্রামে 
ধম“ প.জায় মদা ও মাংসের আধক্য দেখা যায়। ধম'রাজের স্নানযান্রার সময় কলসা? 
ভাত মদ নিয়ে নৃত্য করতে করতে 'বগ্রহকে অনুসরণ করার সময় নৃত্যকে “ভান্ড 
নৃত্য বলে যা চলতি কথায় “ভাঁড়ার আনা” বা “ভাঁড়াল নাচ'-এ রূপাস্তারত হয়েছে । 
এাঁট হল আদম আচার-অনংঞ্ঠানের রখীতি। 


ধর্মের গাজন ও শিবের গাজনের বৌশিষ্ট্যগবীল লক্ষা করে মনে হয়েছে যেঃ ধর্ম 
পূজা হল এর আদ রূপ এবং পরবতকালে অনার্য দেবতা শিব বা রুদ্র ধমের ম্থান 
আঁধকার করেছে । শিবের গাজনে হোম হয়--এই অনযষ্ঠানাট ব্রাঙ্গণ্য ধমের অবদান। 
ধমের গাজনকে শিবের গরাজনে রংপান্তুরত করার অন্যতম কারণ হল, গাজন 
উৎসবাঁটকে উচ্চমধর্দার স্তরে উন্নীত করা, যাতে উচ্চবর্ণের সকল সম্প্রদায়ের লোক- 
উৎসবে যোগদান করতে পারে ॥ 

(২) 

বধণ্মান জেলায় ধিবের গাজন উৎসবের জন্য বিশেষ প্রার্সাদ্ধ আছে কুড়ম্‌ন 
গ্রামের । গ্রামের মধ্যে একটি দালান মান্দরে ঈশানেম্বর শিব ও ইন্দাণশ দেবী 
প্রাতিচ্তিত আছেন ॥ কন্তু গাজন উৎসব হয় গ্রাজনতলার আটচালা গাজন মাঁশ্দিরে । 
১৩ই চৈত্র ঈশানে*বরকে গাজনতলার মাঁম্দরে নিয়ে আসা হয় এবং ১লা জৈোন্ঠ ?তাঁন 
স্ব-মান্দরে ফিরে যান । মণ্ডল উপাঁধধারণ? উগ্রক্ষীত্য়গণ ঈশানেশবর গাজনের গাঁরচালক 
হলেও এটি হল গ্রামের সার্বজনীন উৎসব । শোনা যায়, গ্রামের সন্তোষ মণ্ডল নামক 
এক ব্যান্ত খাঁড় নদশর তর হতে ঈশানে*বরকে নিয়ে এসে গ্রামে প্রাতিষ্ঠাকরেন। এই 
গ্রামে তন্তুবায় পারবারে কালাচাঁদ নামক ধমণঠাকুরের কুমমৃতি প্রাতিষ্ঠিত আছেন । 
ব্রাঙ্গণদের সহায়তায় উচ্চবর্ণের লোকেরা ঈশানেশ্বরকে গ্রামে প্রতিষ্ঠিত করে সাড়দবরে 
গাজন উৎসব পালন করে আসছে । কালাচঁদের গাজন বৈশাখী পর্ণ মায় অনুষ্ঠিত 
হলেও উৎসবের মধে) কোন আড়ূগ্বর নাই। তাছাড়া ঈশানে*বরের গাজন উৎসব 
অনুষ্ঠানের পরও তাঁন এক মাস গাজনতলার মান্দরে অবচ্থান করেন। সম্ভবতঃ 
কালাচাঁদের গাজন না হওয়া পযন্ত ঈশানেশ্বরের প্‌জা গাজনতলায় অনুগ্তান করে 
বণণহন্দা কালাচাঁদের উৎসবকে ম্লান করতে চেয়েছিল- তাই ঘ্ব-মাম্দির ত্যাগ করে 
মহাদেব দেড় মাস কাল অনান্র অবস্থান করেন। 

কুড়মূনের শিবের গাজন শুরু হয় চৈত্র মাসের ২৫ / ২৬ তারিথ হতে । পালাঁক 
করে ঈশানে*বরকে গ্রাম ও পা্ববতা গ্রাম প্রদক্ষিণের রাত আছে । গ্রাম প্রদাক্ষিণের 
সময় সন্ব্যাসীরা মুখে রঙ 'চান্ত করে গ্রাম প্রদক্ষিণ করে এবং এই সঙ্গে দশ-বারোথাঁন 
'ঢাকের বাদ্যের সঙ্গে তালে তালে নাচ শর; হয় । পূর্বে এখানে “থেস্যা' গান হত-- 
একালে তা বম্ধ হয়ে গেছে । ২৯শে বা ৩০শে ( চড়কের পর্বাদন ) "শান সব্যাপীরা 
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কাঁচা ও শুকনো মড়ার মাথা সংগ্রহ করে তরোয়াল ও বেতের আগায় গেথে 
কাণলকাপাতার উদ্দাম নৃত্য করতে থাকে আর সেই সঙ্গে শর: হয় বড় বড় ঢাকের 
বাদ্য। কালিকাপাতার নত্য দেখে মনে হয় যেন *মশানবাসী শিবের 'নিত্য সহচর 
হল গাজনের সন্্যাসীরা । গাজনতলার দ-পাশে বড় বড় বাঁশের তৈরী থাকাধা 
গ্যালারীতে লাজান থাকে পোরাণক কাহিনী সম্বলিত বহু দেবদেবীর মুর্তি । 
মাটির তৈরশ ম:তিগলির গড়ন ও রঙের ব্যবহার সত্যই অপূর্ব । শৈব প্রধান অণ্লে 
হাড়, বাগাঁদ, দলে? ডোম, প্রভাতি নরঞ্জন ধর্মপন্থদের উৎসবের সঙ্গে শৈবতাঁম্ত্রক 
উৎসবের মিলন মিশ্রণে ঈশানেশ্বর শিবের গাজন শুরু হয়েছে । আগাগোড়া গাজনের 
সমস্ত অন.জ্ঞান দেখলে একথাই মনে হয় । 
(৩) 

প্রাসম্ধ শান্তপঈঠ বহুলা দেবীর আঁধচ্ঠানক্ষেত্র হল কেতুগ্রামে । কাটোয়া হতে 
সরাসার বাসযোগে ৩০ মাঁনটের পথ হল কেতুগ্রাম । কেতুগ্রাম হাইস্কুলের শিক্ষক ও 
কলেজ জীবনের সহপাঠী মধুস.দন সেনগুপ্ত আলাপ কারয়ে দিলেন এক সদাশয় 
বান্তর পঙ্গে। গ্রামের মানুষ ও বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষক রামকুফণ 
চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের কাছে কেতুগ্রাম ও সী্নকটবত? গ্রামের ইতিকথা শোনার 
সৌভাগ্য হল। কথা প্রসঙ্গে শিবের গাজনের বৌশন্ট্যের কথা উঠলে তান কাটোয়া ও 
কেতুগ্রাম থানার “বোলান গান” বিষয়ে আলোচনা করলেন । 

চৈন্র মাসের শেষ পাঁচ 'দিন ধরে কেতৃগ্রামে গাজন উৎসব হয় । ভভ্তা বা সন্্যাসীরা 
ক্ষৌরকম করে ব্ম্বচর্য পালন পূবক বেত্রদণ্ড হাতে নয়ে শিবের নামে জয়ধ্বান দেয় । 
আর সেই সঙ্গে চড়া চড়াং করে বাজতে থাকে গোমাই গ্রামের ঝড় বড় ঢাক। মূল 
সন্ন্যাসী 'শিবকে মাথায় করে গাজন মান্দরে নয়ে আসেন । সেই সময়ে অন্যান্য 
সম্যাসীরা মাটিতে শুয়ে পড়ে এবং তাদের উপর 'দিয়ে হেটে শিবকে গাজন মান্দিরে 
প্রাতঘ্ঠা করে গাজনের অন্যান্য পবৰণ্গুলি অনুষ্ঠিত হয়। বাণেশ্ববরকে স্নান করানো 
উপলক্ষে 'ছুতায় দিন হয় খাজ,ল্ন ভাঙ্গা, তৃতীয় দিন জল সন্ন্যাস ও চতুর্থ দিন হোম 
অন,্ঠান হয় । শেষ দিন নুলপূজা বা নগল সম্যাসএর পর শিব পুনরায় স্বায় 
মান্দরে গমন করেন এবং সম্াসীরা উতুরী ত্যাগ করে শাবাশ্রমে ফিরে ধান। 
কেতুগ্রামে গাজনের সময় বোলান গানের দল এসে হাজির হয়। কোন চুন্তি করার 
প্রয়োজন হয় না, তারা শ্বেচ্ছায় বোলান গান করতে আসে । উত্তর রাট়ে সাধারণতঃ চার 
রকমের বোলান গান শোনা যার, যথা,-পোড়ো বোলান, পালাবন্দী বোলান, 
সাঁওতাল বোলান ও ছল বোলান। 

পোড়ো বোলান- এই বোলান গানের 'বশেষ বোঁশিম্ট্য হল মুখে রঙ 1দক্ে চা্ত 
করে শিবের অনুচরদের ন্যায় মড়ার মাথা [নিয়ে নাচ ও গান । 

ডাক বোলাণশ বা পালাবন্দা বোলান--পালাগানের পক্ষে প্রযোজ্য এর্‌প 
সাজসজ্জা করে ধারাবাহিকভাবে গান করাকে পালাবন্দী বোলান বলে। আবার 
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কবির গানের লড়াই-এর মত গানও কখনো কখনো হয়। 
সঈ/ওতালী বোলান--দলবম্ধ ভাবে নানা ধরনের বাদ্যযন্ত্র নিয়ে পৌরাণিক গান 
হল সাঁওতাল বোলানের বৈশিষ্ট্য । 
ছল বোলান- ছোট ছোট বালকেরা পালাবশ্দী অথবা স্থানীয় সামাজিক আচার- 
ব্যবহার বোলান গানের মধ্যে ফুটিয়ে তোলে। 
বোলান গান শুরু করার পূর্বে শিবঃ সরস্বতী, গণেশকে বন্দনা করে গান শুর 
করার পর শুরু হয় বোলান গ্রান। কেতুগ্রাম সম্পার্কত একি গান হল,_- 
«ওগো কেতুগ্রাম বাড়ি, এ দলের শবাই 
উত্তরপাড়ায় দল করেছ । 
আমরা সারা বছর পরে, চৈন্ত মাসেতে 
বৃড়ো 'শবের চরণ ধরোছ। 
পলাল বাবু দলপাঁত, গানে যে তার আঁতিভান্ত 
উজ্জরব্ল হয় মেনেজার এই দলে। 
1সপাই বাজায় ঢোল মহাদেবের দল বলে দলে 
ফুলের মালা যেন শোভে তার গলে । 
সাঙ্গ হল বোলান গানের পালা 
তোরা ঘরে যা সব হার হরি বলে) 
(8) 
জাড়গ্রামের কাল.রায় হলেন জাগ্রত ও প্রাসদ্ধ ধমঠাকুর । কাল.রায় অতীতে 
হুগলদ জেলার দেখাড় গ্রামে আঁধাষ্ঠত ছিলেন । কোন এক সময়ে দেখাঁড় গ্রামে 
কাল.রায়ের পূজা বন্ধ হওয়ায় স্বপ্নাঁদণ্ট হয়ে একজন যুবক কালরায়কে জাড়গ্রামে 
প্রাতষ্ঠা করেন । জাড়গ্রামের সাহা পাঁরবার যুবকের এই কাজে বিশেষ সহায়তা 
করেছিল । সেকারণে কালরায়কে চৈন্ন মাসের গাজনের সময় দেখাঁড় গ্রামে নিয়ে 
যাওয়া হয় এবং গাজনের পর পূনরায় জাড়গ্রামে ফিরিয়ে আনা হয় । 
কাল্‌রায়ের গাজন অনষ্ঠান হয় বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ বা আযাঢ় মাসের যে কোন 
মঙ্গলবার ৷ এই দন ধম“রাজের মান্দরে ঘট চ্থাপন করে গাজন শুরু হয় এবং বার দিন 
ধরে কাল্‌রায়ের পূজা লহ প্রাতাদন অপরাহু ও সম্ধ্যায় ঘনরাম চকবতর শ্রীধ্ম- 
মঙ্গলের পালাগান হয় ॥। তবে 'ি ঘনরাম বারমাতর উল্লেখ করেছেন কাল:রায়ের প্‌জা- 
পদ্ধাত অনুসরণ ধরে 2 কালরায়ের প্রাসাদ্ধ যে বহুকালের সেকথা রূপরামের ধর্ম 
মঙ্গলে বাঁণত আছে, 
'জাড়গ্রামের কালুরায় বন্দো সাবধান ।” 
আবার মুকুন্দরামের আমলে জাড়গ্রামের প্রাসাম্ধি ছিল, 
'রঘুদত্ত আইসে যার জাড়গ্রামে বাস । 
গাজনের নবম দিন অথাঁং অনুষ্ঠান শুর; হওয়ার পরের বৃধবার শমশান লম্াসীরা 
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পাটাধারণ করে এবং দুপুরে মালাকাড়ান ও পরমান ভোগ হয়। সম্ধ্যায় মন্দির 
প্রাঙ্গণে আগুনে ঝুল অনুষ্ঠানের পরে গাজন সন্ব্যাসখরা হবিষ্যান্ন গ্রহণ করে । দশম 
দন উপবাসের পর ফলাহার এবং সন্ধ্যায় আগুনে ঝুল ও আঁধবাস উৎসব হয়। 
একাদশণীর দন কপ/র ভিক্ষা” পালাগান হয়। এই 'দিন গ্রামের লোকে গায়েনদের 
প্রভূত ভোজ্যদুব্ প্রদান করে । রাত্রে মালাকাড়ান পরব অনজ্ঠানের পর কাল,রায়ের 
1ববাহ উৎসব উপলক্ষে বাদ্য ও মশাল সহ শোভাযান্রা সহকারে স্নান আঁভষেকের জন্য 
পৃচ্কারণ তণরে যাত্রা করা হয়। এই সময়ে প্রচুর আতঙ বাজী পোড়ান হয়। স্নানাস্তে 
প্রত্যাবর্তনের পর চৌঘর বা পণচগশুড়ি দিয়ে ধমের পদ অঙ্কন করে পূজা করা হয়। 
ধর্মরাজের বিবাহ অনষ্ঠানের পর সন্ব্যাসীরা ল:চ-মষ্টি প্রসাদ খেয়ে উপবাস ভঙ্গ 
করেন । ছাদশতম 'দিন হল শাঁনবার । এই 'দিন আত প্রত্যুষে পশ্চিম উদয় পালা+ গান 
শুরু হয়। দুপুরে সন্ব্যাসীদের স্নানের পর শোভাযাত্রা সহকারে "শালেভর+, মালা- 
কাড়ান” “ঝাঁপ”, বৈতরণণ পার* ইত্যাঁদ নানা প্রকার অনুষ্ঠান হয় । এই দন বৈকালে 
পাশ্ববিতী" গ্রাম হতে সঙ বের হয় এবং শোভাধান্রা সহকারে তাঁরা নৈবেদা নিষ্পে 
কাল.রায়ের মান্দরে উপহ্ছিত হয়। রান্রে 'লুয়ে প্‌জায় লয়ে ছাগ (সাদা ছাগ) 
বলির পর নূতন মাটির হাঁড়িতে ছাগ-মম্ড রেখে ও ঘৃতের প্রদীপ জ্বালিয়ে মন্দিরে 
পূজা হয়। ভ্রয়োদশতম দিন অর্থাৎ রাববার দুপুরের আগে লঃক্লে-হাড় নদীতে 
1বসজন 'দয়ে সম্যাসীরা ক্ষোরকম“ করে । মধ্যাহ্ছের পূজার পর সন্নযাপনরা পাটা ত্যাগ 
করেন। রান্রে 'অন্টমগ্গলা' গানের পর উৎসব শেষ হয়। 
র্‌পরাম চকবতর ধম মঙ্গল” ও ঘনরাম চক্রবত।“র 'ীধমমগ্গল”-এ বার্ণত আছে 
ষেঃ ধমের সকাশে রাজা হরিশ্ন্দ্র ও রাণন মদনা পত্র লুইচন্দ্রকে বাল দিয়ে তার মাংস 
ধমরাজকে নিবেদন করোছলেন। রাণণ মদনা পশ্লের মুণ্ড লহাকয়ে রেখোঁছলেন। 
তাই মনে হয় লঃয়ে ছাগের ম:ণ্ড হাঁড়িতে পুরে কাল:রায়ের মান্দরে পূজা করার বাঁধ 
আছে । আবার এমনও হতে পারে যে, জাডগ্রামে হয়ত অতীতে নরবাঁল 'দিয়ে ধমের 
পংজা করা হত। তৃতীয়তঃ বিজ্ঞ যজ্জেশবররূপে আঅচত হয়ে আসছেন । বোঁদক বধু 
বন্ছে পশুবাঁল প্রচালত ছল এবং বাঁলকৃত ছাগ শ্বেতবর্ণের হওয়াই বাঞ্চনীয় 'ছিল। 
ধমপুজায় পশ্‌বলি কেবলমান্র অনা" ধমণবম্বাস হতে আগত নয় ।” 
(৫) 
বর্ধমান জেলায় শিবের গাজন ও ধমে“র গ্রাজনের ব্যাপকতা থাকলেও বলরামের গাজন 
একমান্ন বোড়ো গ্রামে অনহষ্ঠিত হয়। বল্রামের গাজন পাঁশ্চমবঙ্গের অন্যন অনযষ্ঠিত 
হয় কিনা জানা নাই। বলরামের পূজা প্রকাশের কথা পরবত+ পায়ে আলোচিত 
হয়েছে । বৈশাখ মাসে নহসংহ চতুর্দশীতে বলরামের চক্ষ-দান পর্ব ও গাজনের সমাপ্তি 
হলেও প্রকৃত উৎসব শুর: হয় একাদশী তিথিতে । এই'দিন স্নানান্তে লাঙ্দা কাপড় ও 
গামছা ব্যবহার করার রাত আছে। 'দনে নিরামিষ আহার করে সন্ধ্যায় মান্দির চত্বরে 
সা্যাসী বা ভন্তরা সুউচ্চ মন্দির প্রাঙ্গণে সমবেত হন । সম্্যাসীরা উত্তরশয্ বা উত্তুরী 
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পারধান পূর্বক লামায়কভাবে নিজ নিজ গোন্র পাঁরত্যা করে বলরাম গোল্র গ্রহণ 
করেন। অতঃপর নিজ 'নিজ শরীরকে নানা প্রান্রয়ায় বল্রামের কাছে উৎসর্গ করে 
পুরোহিতের সাহায্ো ভন্তরা পৃজা করেন। ছ্বাদশীর দিন হাবষ্যান্ন গ্রহণ ও এই দন 
সন্ধ্যায় সন্ন্যাসী পূজা হয় । সম্্যাসট পূজার পর গ্রাম প্রদাক্ষণের রাত আছে । নৃতন 
করে ইচ্ছুক সম্ব্য।সগরা এীঁদন উতুরণী গ্রহণ করতে পারে । এই দিন আহারের সময় কানে 
তুলো দিতে হয়, যাতে আহারের সময় কানে কোন শব্দ প্রবেশ না করে। ন্রয়োদশণর দিন 
পুজার পর গ্রাম প্রদাক্ষণের পালা এবং সন্ধ্যার পূজার পর ফলাহার । এাঁদন সন্যাস।রা 
চুর করে ফল খেলে কোন দোষ হয় না। চতুদ্শীর দন বলরামের চক্ষুদান উৎসব 
অনন্ঠিত হয়। সন্ন্যাসীরা এ দিন উপবাসপী থাকে এবং রান প্রায় ৯টার পর চক্ষুদান 
কার্য সমাধান করা হয়। এ'?দনের পুজার সকল উপাচার স্তর প্রাপ্য । 

পর্ণমার দিন হোমের পর সম্গাসগরা পাম্ববতা গ্রাম সমহ প্রদ্ঘিণ করে এবং 
গ্রাম প্রদাক্ষণের সময় পুজার বহু উপাচার পেয়ে থাকে। প্রদক্ষিণ-অন্তে স্নান করে 
সন্্যাসীরা পাটে (একতলার সমান উচু দালান ) উঠে । পাটের নাচে বচাল পাতা 
থাকে এবং সন্ন্যাপীরা পাটের উপর উঠে ক্রমান্বয়ে ন9চে লাফিয়ে পড়ে-এই প্রথার নাম 
হল পাটভাঞ্গা। পাটভাঞ্গা অন,ষ্তঠানের পর উততুর। খুলে সন্্যাসাগণ স্বগোত্রে ফিরে 
যান। বলরামের সেবাপুজা-অন্তে সম্যাসীরা আহার গ্রহণ করে উপবাস ভগ্গ করেন। 
বোড়ো গ্রামে এর নাম হল “পান্রভোজ”। বধমানের মাটিতে সমাজের সবস্তরের 
মানুষের আরাধ্য ববগ্রহ বলরাম তাই গ্রামদেবতা । 


গ্রচ্থুপঞ্জী ঃ 


১। পুজা-পাবণ--যেগেশচন্দ্র রায় |বছ্া।ানধি। 

২। ভারতকোখ (৩য় খণ্ড )। 

৩। পশ্চিমবঙ্গের পুজ পার্বণ ও মেলা. অশোক শিত্র। 
৪| পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি (১৭ খণ্ড )- বিনয় খোষ। 


পালমিট-ভৈটা 


বৈষ্ণব শ্রীপাটরূপে পালসিট-ভৈটার খ্যাতি বহূকালের । ষোড়শ শতকের মধ্যভাগে 
বল্প:কা নদীর তীরে অরণ্যের মধ্যে বৈষ্ণব সাধক শ্যামাদাস যে আশ্রম স্থাপন করে মদন- 
গোপাল বিগ্রহ প্রাতিচ্ঠা করোঁছলেন, তাকে কেন্দ্র করে পরবতঁঁকালে এক বৈষব 
পাঁরমণ্ডল গড়ে উঠোছল । 

বর্ধমান হতে ব্যণ্ডেল আসার পথে পালাঁসট স্টেশনে নেমে রিক্সা যোগে ২ 'কিলো- 
মিটার উত্তরে এাঁগয়ে গেলে পাল?সট-ভৈটা গ্রামে পেশছান যায়। ষোড়শ শতকে 
বৈফবধম ও সংস্কৃতি প্রসারের ক্ষেত্রে এই গ্রাম দ:টর বিশেষ ভূমিকা 'ছিল। শ্যামাদাস 
আচার নামক একজন বৈষ্ণব সাধক সাধন-ভজনের 'নামিত্ত কালনা খানার মাঁতসর হতে 
এসে এই গ্রামে একাঁটি আশ্রম প্রাঁতষ্ঠা করেছিলেন । শ্যামাদাসের 'নত্যসঙ্গী মদনগোপাল 
গবগ্রহ আজও ভৈটা গ্রামের গোস্বামী বংশের কুলদেবতা । শোনা যায়, শ্যামাদাস 
অছ্ৈত আচাষের দ্বিতীয়া পত্বী শ্লীদেবীর পত্র ছিলেন ॥ কিন্তু কেহ কেহ অনুমান 
করেন ষে, তান পত্র নন--শিষ্য । বৈষব বন্দনা ও অছৈত প্রকাশে বাঁণত বিবরণে 
যথেন্ট পার্থকা আছে। সম্ভবতঃ তান অদ্বৈত আচার্ষের শিষ্য ছিলেন । মদনগোপাল 
গ্রহের খ্যাতির কথা শুনে গ্রহের সেবাপ;জার জন্য বর্ধমানের রাজারা বহ: 'নিৎ্কর 
ভ্‌-সম্পান্ত দান করেন। জনশ্রুতি যে, মদনগোপাল বিগ্রহ দশনের জন্য দ্বামী 
1ববেকানন্দ এক সময়ে ভৈটা গ্রামে এসোঁছলেন। তাঁর আগমনের স্মৃতিচিহুস্বরপ 
রয়েছে “ববেক কুঁতি” ॥ ীবপ্রবগী গবাঁপনাবহার+৭ গাঙ্গুলী কিছুকাল এখানে আত্মগোপন 
করোছিলেন। শ্যামাদাসের 'তিরোভাবের পর তাঁর দেশে তাঁর সমাধির উপর রতবেদী 
[নমাণ করে মদনগোপালকে তার উপর স্থাপন করা হয় । মৃতিণট হল ?নমকাঠের তৈর? 
শ্রীকষের বালগোপালের 'ন্রভঙ্গ ভাঙ্গমায় দণ্ডায়মান দেবাবগ্রহেরঃ যার চোখ ও মুখমণ্ডল 
দশন করলে নয়ন সাথ“ক হয় । প্রাতি বংসর রাস ও দোলের সময় উৎসব ও মেলা 
উপলক্ষে প্রচুর জনসমাবেশ হয় । বাভিন্ন স্থান হতে কাঁত“নীয়ার দল নাম সংকীর্তন 
করতে এথানে হাজির হয় । জ্যৈষ্ঠ মাসের অমাবস্যা তিথিতে শ্যামাদাসের শ্রাদ্ধবাসর 
উপলক্ষে মহোৎসব অনুহ্ঠিত হয় । 

গ্রামের দর্শনীয় বস্তুর মধ্যে গোস্বামনীপাড়ায় মদনগোপাল জীউর নাটমান্দর সহ 
সুউচ্চ আটচালা মান্দরাট অন্যতম । মান্দরের ভিতরে 1সখড় দিয়ে উপরিভাগে উঠার 
ব্যবস্থা আছে । প্রাতিষ্ঠাঠলীপর অভাবে মাঁন্দর প্রাতষ্ঠার তাঁরখ জানা যায় না। তবে 
মন্দিরের স্থাপত্যরগতি দেখে অনুমান করা যায় যে, এটি অষ্টাদশ শতকে নামত 
হয়োছল। মাঁন্দরের এক স্ানে “বাংলা ৯৬০ সাল লেখা আছে। সম্মুথভাগে ফুল, 
লতাপাতা' বাঁভল্ন নক্সা, পাখি ইত্যাঁদ পোড়ামাটির অলঙ্করণ রয়েছে । নাটমান্দরের 
প্রাচীন স্তম্ত হতে অনুমান করা যা যে, প্রাচীন উপাদানকে নূতন নাটমান্দর নিমাঁণের 
কাজে ব্যবহার করা হয়েছে । সম্ভবতঃ শ্যামাদাসের আমলে মান্দরাঁট ৯৬০ বঙ্গাব্দে 


লোকসংস্কাঁত ও এীতিহ্য ১৭৯ 


[নার্মত হয়েছিল--তাই নূতন মান্দর নিমণের সময় প্রাচীন স্মতিচিহৃকে ধরে রাখার 
জন্য পুবোন্ত মান্দর নিমাঁণের তাঁরখ খোদাই করা হয়েছে । রাসমণ্ডাট জীণনদশাগ্রন্ত। 


গোস্বামী বংশও যেমন সমন্ধশালী ছিল, তেমাঁন মদনমোহনের 'নিতাভোগের 
রাজপিক ব্যবস্থা আছে । ভোর ৪টায় লুচি, ক্ষীর, ছানা, 'মভ্টান্ন সহযোগে ভোগ 
ও মঙ্গল-আরাত । সকাল ৮টায় দু খানি নৈবেদ্য সহ পুজা এবং সকাল সাড়ে আটটায় 
চিড়ে, কলা, ও দই সহযোগে ফলার ভোগ' কেবলমান্র রাস ও দোলযাল্লার সময় খিচুড়ি 
ভোগ হয়। দুপুর ১২টায় আতপ ও সিদ্ধ চাউলের অন্নভোগ ; তৎসহ অন্যান্য 
ব্যঞ্জনের সঙ্গে চচ্চড়ী, সুন্ত ও পরমান্ন অত্যাবশ্যক | সম্ধ্যা ৬্টায় সম্ধ্যা আরাতির পর 
লুচি ভোগ হয়। অন্নভোগের ব্যবস্থার মধ্যে রাস হতে দোল পধন্ত গরম ভোগ এবং 
দোল হতে রাস পধণন্ত ঠাণ্ডা ভোগ নিবেদন হল উল্লেখযোগ্য | 
মন্দির সংলগ্ন পাকশালা কম একাঁট দালান-এ অনষ্ঠত হয়। পাকশালার গায়ে 
একি প্রাতষ্ঠাঁলাঁপ আছে, যথা, 
“ন্নীপ্লী এমদনগোপাল জীউর পাকশালা 
ভৈটাগ্রাম নিবাসণ স্বর্গতি ভ্প্রাণচন্দ্র পালিত মহাশয়ের 
অক্ষয় স্বগণপ্রাথ+ তদণয় ভাঁগনের বদান্যবর শ্লীমান 
হরিপদ 'মন্্ কত্ত“ক ইহা পূনাঁনাম্মত হইল। ভজ্জন্য আমরা ইহার 


রামচন্দ্র পাকশাল। 


নাম রাখলাম । ইতি সনঃ ১৩০৭ সাল মাহ ফাজ্গুন।” 

পালাসট গ্রামে হরালাল চট্রোপাধ্যার নামক এক তাঁন্তিক সাধকের গৃহে দেব 
জগদ্ধাতীর শিলা মূতর নিত সেবাপূজা এবং ক।তিকি মাসে জগণ্ধান্রী পূজার সময় 
বিশেষ বাৎসাঁরক উৎসব অন্যাক্ঠিত হয়। পালসিট গ্রামের হাটতলায় ১৫ ফুট উচ্চতা 
[বাঁশম্ট চারচালার দশট শিবমান্দর আছে। মান্দির দুটতে টেরাকোটা অলঙ্করণ 
আছে। তবে একাঁট মাম্দন্নের নিম্াংশ সংস্কার করার সময় টেরাকোটার কাজ নষ্ট 
হয়ে গেছে । হাটতলার পশ্চিমে একটি শিবমাঁন্দরে টেরাকোটা অলঙ্করণ ও পঞ্থের 
কাজ আছে। এই মন্দিরের প্রাতিষ্ঞালাপি হল১-- 


"11111, 1 শকাব্দা ১৭১২৮” 


উত্ত মান্দরের বিপরণত দিকে একাট চারচলা 'শবমান্দর আছে--যা ১৩০০ বঙ্গাষ্দে 
“জয়গোপালের গ্মততে প্রাতগ্ঠিত হয়েছিল । 'বদ্যাচচরি ক্ষেত্রে পালাঁসট-ভৈটা 
1পাছয়ে ছিল না। এক সময়ে এই গ্রামের টোলে ছান্ত ও অধ্যাপকগণ নংস্কৃত ভাষা ও 
শাস্ত্র জন্য খ্যাতি লাভ করেছিলেন । ভৈটা গ্রামের ইংরাজী বিদ্যালয়াট ১৮৭৬ 
্রীস্টান্দে প্রাতষ্ঠিত হয়োছিল। গ্রামীণ অথ-নপাতর ক্ষেত্রে এই গ্রামের উল্লেখযোগ্য 
অবদান হল ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রাতন্ঠিত সমবায় সাঁমাতি। 


১৭২ বধমান £ ইতিহাস ও সংস্কৃতি 


পালাসট-ভৈটা গ্রামের প্রধান উৎসব হল শ্্রীকফের রাসলীলা ও দোলযানা। দ্যাট 
উৎসবেই বহ্‌ ভন্ত ও সাধারণ মানুষ এখানে সমবেত হন। মদনগোপাল হলেন ভৈটা 
গ্রামের গোস্বামখদের কুলদেবতা এবং তাঁরাই উৎসবগুীল পরিচালনা করেন। অনেকে 
বধধমানের রাজকুমার প্রতাপচাঁদ ও শ্যামাদাসের মিলন বিষয়ে গঞ্প-কথার অবতারণা 
করেছেন। কম্তু এ তথ্য ভুল। কারণ শ্যামাদাসের আ'বিভণব কাল হল ষোড়শ 
শতকে এবং রাজকুমার প্রতাপচাঁদ ১৭৯১ খ্রীস্টাষ্দে জন্মগ্রহণ করেন। শ্যামাদাসের 
জন্মস্থান নিয়ে মতপার্থক্য আছে । অনেকের মতে তিনি মাতিসর 'নিবাসী নারায়ণ 
গসম্ধান্তের পুত্র এবং ১৪১৪ শকাদ্দে জন্মগ্রহণ করেন। শ্যামাদাসের বংশধরগণ 
1বজ-র; মাতিপরঃ পালাসট-ভৈটা ও নবগ্রামে বসবাস করছেন । 


অগ্রন্বীপের গোপীনাথ 


( ভক্তের ভগবান ) 

কাটোয়া থানার অন্তর্গত ভাগীরথণর উত্তর তগরে অবাস্থত অগ্রন্ধীপ একটি প্রাচীন 
ও বাঁধ গ্রাম । বৈষ্বতীর্৫থরূপে অগ্রত্ধীপের খ্যাত বহুকালের। গোপঈনাথ 
বগ্রহকে দর্শন ও বারণ উৎসব উপলক্ষে হাজার হাজার লোক এখানে সমবেত হয়। 
কাটোয়া অথবা নবদ্বীপ হ'তে রেলপথে অগ্রদ্ধীপে আসা যায় । রেলস্টেশন হ'তে 
কিছুটা পাকা এবং ?কছুটা মেঠো পথ ধরে ভাগীরথীর তারে পেশছান যায়। অতঃপর 
দেশী নৌকায় নদী পার হয়ে অগ্রন্থীপে যাওয়া যাবে । 

পূৰব্তিন অগ্রদ্বীপ বর্তমান স্থানের প্রায় ১৫ িলোমটার উত্তরে অবস্থিত 'ছিল 
এবং গঙ্গার-ভাঙ্গনের ফলে প্রাচীন গ্রাম বিলঃপ্ত হওয়ায় নূতন করে গ্রাম প্ত্তন হয়েছে। 
ভন. ডেন. ব্রুক ও রেনেলের মানাচত্রে দেখা যায় ভাগীরথীর বামতীরে অগ্রদ্বীপ, 
১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দে হেনর+ মাটিনও দেখোছিলেন নদীর বাম তারের গ্রামটিকে। কিন্তু 
১৮২০ খ্রীস্টা্দে (বধ্বংসী বন্যায় নদীখাতের ?বরাট পারবতন আসে । মন্দিরাট 
ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় । ১৮৪৪ হ্রস্টাব্দে প্রকাশিত রেভাঃ লঙের বিবরণীতে আছে যে, নদীর 
দক্ষিণ তারে অগ্রন্থীপের অবীচ্ছাতি ছিল। ১৯১৭ শ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত সাভে" মানাচত্রে 
উন্ত উীস্তর সমর্থন পাওয়া যার । সঞ্ভবতঃ ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে বধ্বংসণ বন্যার ফলে 
নদীথাত পারবতিত হয়ে নদশীর বামতারে বভ'মান গ্রামটি রয়েছে । অগ্রন্ধীপের উত্তরে 
ম'রিগঙ্গার থাত ও ভালশ:ীন বিল অতগতের নদী-প্রবাহের সম্ধান দেয়। অগ্রন্থীপের 
দক্ষিণে প্রবাহত সাইণী খালও পাঠান নালা 'দয়ে ভাগীরথনর সঙ্গে ত্রদ্মাণী ও খাঁড় 
€ খড়েগম্বর ) নদীর যোগাযোগ ছিল । এ সকল নদশী ও খালের আস্তত্ব বত'মানেও 
দেখা যায়। 


লোকসংস্কাতি ও এ্রাতহ্য ১৭৩ 


অগ্রচ্থপের নামকরণ সম্পর্কে আভিধানিক অথ হল- অগ্রদ্ধীপ (ক্লীষলিঙ্গ )-- 
অগ্রে (প্রথমে ) উৎপন্নং হীপম ছয়োর্গতা আপো যাস্মনিতি ভ্বাপম ॥ গাণানর 
অষ্টাধ্যায়ীতে আছে-ছয়ন্ত রূপেভ্যো হাপ ঈং। পদান-ছ, অন্তর, উপসগেভাঃ 
অপ, ঈৎ "দ্ধ ও অন্তর শব্দ এবং উপসর্গের পর অপশব্দের আকার স্থানে ঈ' কার হয়। 
যথা 'ন্ব-আপন্দ্বীপ ( অন্টাধ্যায়শী ৬/৩1৯৮)। উন্ত ব্যৎপাত্ত হতে পাওয়া যায় 
ভাগশরথীর গভে চড়া পড়ে প্রথমে যে দ্বাঁপ বা ভূখণ্ডের সুষ্টি হয়েছিল তা-ই 
অগ্রন্থীপ। বত'মানে আলোচ্য অগ্র্থ।পের ভৌগোলিক পাঁরবেশ এই মতকেই সমথন 
করে। টলেমনী 28017884158 ( অগনগর )-এর উল্লেখ করেছেন । ম্যাক্ুণ্ডল, সেপ্ট 
মাটন ও উইলফোডের মতে অগ্রন্থাপ পূবে অগনগর বা আগনগর নামে পরিচিত 
?ছল। অতঃপর জুদণঘকাল ধরে অগ্রহ্থীপের ইতিহাস ছল অন্ধকারাচ্ছন্ন । ১৬৬০ 
শ্রীস্টাম্দে ভন- ডেন. ব্রকের মানাঁচন্রে দেখা যায়ঃ মেদিনীপুর হতে উত্তরম:খী রাজ- 
পথাঁট সরাই শহর বধধমানকে আতক্রম করে উত্তর-পূর্ব মূখে মেমারণ, মন্তেবর ও 
কাটোয়া থানার মধ্য দিয়ে 0385181১৩ ( বর্তমান গাজীপুর )-এ গঙ্গা আতক্লম করে 
7০০৭ ( বর্তমান অগ্ুন্থীপ ), পলাশ? হয়ে কাশিমবাজার পর্যন্ত প্রসারিত 1ছল। 

১৭৭৯ খ্রীস্টান্দে আঁঙ্কত রেনেলের মানচিত্রে ছুগলী হতে একাঁট রাজপথ 
£১100098  ( আঁম্বকা ) 09108 (কালনা ১ মীজপির? জাহান্নগর হয়ে 78(01010 
( পাট্ুলল ) পযন্ত চিহ্ছত আছে এবং এই স্থানে নদী পারাপারের ঘাট 'ছিল। 
4১8160627 ও পলাশী আঁতন্রম করে মূর্শিদাবাদ যাওয়া যেত। এই পথ ধরে 
১৭৫৭ প্রীস্টাম্দের ১৬ই জুন রবার্ট ক্লাইভ পাটুলীতে এসে শাবির স্থাপন করে এর 
পরাঁদবস অপর একট রাজপথ ধরে কাটোয়ায় উপ্পাস্থত হন। ১৮২৬ শ্রীস্টান্দের ১৯শে 
আগস্ট তাঁরথে 'বাংলা সমাচারের' এক খবরে প্রকাশ যে যশোহর জেলায় বকচর নিবাসশ 
কালপপ্রসাদ পোদ্দার নামক এক স্থবর্ণবাঁণক ধশোহর হতে অগ্রন্থীপ পষণস্ত একটি 
নূতন রাস্তা প্রস্তুত করোছলেন এবং পরবতকালে এঁ রাস্তা কাটোয়া পযন্ত প্রসারিত 
হয়েছিল। এখনও স্থানে গ্ছানে এ পুরাতন রাস্তার 'নদর্শন দেখা যায় । অগ্রন্ধীপের 
প্রাসাঘ্ধ শুর: হয় গোপীনাথ গ্রহ ও গোবিন্দ ঘোষের প্রতিষ্ঠার পর হতে। 

গোপীনাথ বিগ্রহের প্রথম সেবাইত অগ্রদ্বণপ শ্রীপাটের প্রাতগ্ঠাতা গোবিন্দ ঘোষ 
সম্পর্কে জানা যায় যে, কাটোয়া শহর হতে ১৬ কিলো?মটার উত্তর-পাঁশ্চমে অজয় নদের 
উত্তর তরে অবাস্থত কুলাই গ্রামে প্রাসম্ধ পদকতাঁ ও শ্রীচৈতন্যদেবের পাধণ্দ বান্দুদেব 
ঘোষঠাকুরের জন্মস্থান এবং গ্রামটি বৈষব সমাজে মান্য হয়। বাজ্গদেবের পিতামহ 
গোপাল ঘোষ ফতেসং পরগণার (কাঁদি মহকুমার ) অন্তর্গত রসোড়া হতে কুলাই গ্রামে 
এসে বসবাস করেন। তাঁর পৃন্ত বল্পভ ঘোষ বাইশী করণ করে উত্তর রাঢ়ীয় কায়স্ছ 
সমাজে প্রার্সা্ধ লাভ করেন। কুলপাঁঞ্রকাতে আছেঃ. 

“ধন্যরে গোপাল ঘোষ সকাল বৈষব । 
যে কুলে জশ্মিলা বাসস, গোঁবন্দঃ মাধব । 


১৭৪ বর্ধমান £ ইতিহাস ও সংক্কাতি 


বল্পব ঘোষের ৩টি 'বিবাহ। প্রথমা পত্বীর গভজাত পুত বাসুদেব, গোঁবম্দ ও মাধব ; 
ছিতায়া পত্বার গভ'জাত পূত্র দনুজার, কংসারি ও মশনকেতন ও তৃতীয়া পত্ষীর 
গভ'জাত পুন্ন ছিলেন জগন্নাথ, দামোদর ও ম.কুম্দ এবং এ*রা প্রতোকেই প্রাসদ্ধ 
ব্যন্ত। অগ্রন্থীপের সঙ্গে কুলাইয়ের ঘোষ পরিবারের সম্পক" অত্যন্ত নাবড়। এখানে 
মীচেতনাদেবের অন্যতম পারদ গোঁবন্দ ঘোষ কর্তক শ্রীপাট প্রাতা্ঠিত হয়োছল। 
মহাপ্রভুর নিদেশ অনসারে গোবিন্দ ঘোষ কাঁন্টপাথরে নামত গোপখনাথ 'বগ্রহের 
সেবা প্রাতম্ঠা করেন । অপর এই গোপননাথ বিগ্রহ ! দেখলে নয়ন সাথ“ক হয় । দাক্ষিণ- 
মৃখী দালান মন্দিরের মধ্যে বেণু হস্তে দণ্ডায়মান মূতিটি বাংলার ভাস্কষ 1শল্পের 
এক অনুপম সৃষ্টি বলে মনে হয়-__বা স্বচক্ষে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। সত্যই 
যেন মন্দিরের মধ্যে গোপাল দাঁড়িয়ে হাসছেন ! সম্মৃথে উম্মন্ত প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে 
হঠাৎ শ্রীমতি দর্শন করলে মনে হবে যেন স্বয়ং গোপখনাথ বৃন্দাবন হ'তে মরলীহস্তে 
অগ্রন্ধীপে প্রাতন্ঠিত হয়েছেন। বক্ষাশলা নামক গ্রস্তরথণ্ডে ক্ষোঁদত কৃষ্ণ গ্রহটি সারা 
বাংলাদেশে সুপরিচিত ছিল এবং এই 'বিগ্রহের সেবাকার্য করার দৌলতে গোঁবন্দ ঘোষ 
পরিচিত হলেন ঘোষঠাকুর নামে । 

গোপীনাথ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার পর ঘোষঠাকুর বহ্‌কাল জীবিত 'ছিলেন। তাঁর 
অবতমানে সেবা পূজার যেন কোন বিদ্ম না হয়, তজ্জন্য মততুর পূর্বে এ নরেশ 
শিষ্যগণকে 'দিয়োছলেন। গোপসনাথ বিগ্রহ ও গোবিশ্দ ঘোষের পরস্পরের প্রাত 
স্পক ছল পিতা-পন্রের ন্যায় । গোবিন্দ ঘোষের একমান্ত প,ন্র ইহলোক তাগ করায় 
ঘোষণাকুরকে পুত্রের মততযুতে মনস্তাপ করতে নষেধ করেছিলেন গোপখনাথজীউ। 
'গোপানাথের প্রতি বাৎসল্যভাবে সেবাপজা করায় স্বয়ং গোপীনাথ বলোছিলেন ষে, 
ঘোষঠাকুরের মত্তযুর পর তরি শ্রাম্ধাঁদ কার গোপখনাথের দ্বারাই সম্পন্ন হবে। 
পুন্রস্নেহে গোপাীনাথকে সেবা করে চলেছেন ঘোষঠাকূর । একদা বারুণী উৎসবের 
পূবে চৈত্র মাসের একাদশী তিথিতে ঘোষঠাকূর ইহলোক ত্যাগ করেন। 

জনশ্রুতি এই যে, সদন গোপীনাথের চোখে বন্দ; বিন্দু অশ্রকণা দেখা 
দিয়েছিল। ঘোষঠাকুরকে দাহ না করে মান্দর পার্ে সমাধিস্থ করা হয়। হাদশ 
দবসে স্বয়ং গোপানাথ শ্রাম্ধের বাস ও কুশাঙ্গুরীয় পারধান করে পূন্ররপে ঘোষ- 
ঠাকুরের শ্রার্থকাধ সমাধান করেন। এখনও প্রতি বৎসর এ তাঁথতে 'বগ্রহকে 
শ্রাদ্ধের বসন পাঁরিধান করান হয় এবং প.জারণরা মন্দিরের মেঝেয় কুশ 'বাছয়ে বিগ্রহের 
হাতে 'পিণ্ড তুলে 'দয়ে হবার রুদ্ধ করে বাইরে আসেন এবং কছক্ষণ পরে দরজা খুলে 
দেখতে পান ষে, কুশের উপর পণ্ড পড়ে আছে--এ ঘটনা নাক আরো অনেকেই 
প্রত্যক্ষ করেছেন । 

গোঁবন্দ ঘোষের 1তিরোধানের পর তরি শিষ্য ও ভন্তগ্রণের প্রচেষ্টাক্ন গোপণনাথ 
'বিগ্রহের থ্যাভি চারাদকে ছ'ড়য়ে পড়ে এবং দেবোত্তর সম্পাত্ত হ'তে প্রচুর আগ্ন ব:ক্ধি- 
প্রাপ্ত হয়। এই সময়ে ঘোষ বংশের কোন এক শাখা গোপাীনাথ 'িগ্রহকে পবঙ্গে 


লোকসংস্কীত ও এতহ্য ১৭৫ 


সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার ষড়যন্ত্র করেন । কিন্তু শিষ্য ও ভন্তমণ্ডলশ গোপাীনাথ বিগ্রহের 
আধকার ছাড়তে রাজী না হওয়ায় বড়যন্ত্রকারীরা গোপনে শ্রীবগ্রহ নিয়ে পলায়ন 
করেন। এই সংবাদে বিচলিত হ'য়ে অগ্রদ্বীপের আঁধবাসীরা পাটুলির জমিদারকে 
(পরবত“কালের বংশবাটির জাঁমদার ) গোপীনাথ ববগ্রহ উদ্ধারের অন্‌রোধ করার 
তান একদল সৈন্য পাণঠয়ে কুষ্ঠিক্সার 'ানকট হতে শৃবগ্রহ উদ্ধার করেন! অতঃপর 
পাটুলী-নারায়ণপূরের রাজবাটীতে গোপণীনাথজাকে প্রাতষ্ঠা করা হয়। এইরূপে 
গোপীনাথ তাঁদের হাতছাড়া হয়ে যায়-_কেবলমান্ন চৈত্র মাসের একাদশীর দন গোপা- 
নাথকে অগ্রন্থীপে পাঠিয়ে ঘোষঠাকুরের শ্রাদ্ধাদ অনষ্ঠান নবাহ করা হ'ত। 


এরপর গোপশনাথ 'বগ্রহ পুনরায় আধকারচুত হয়। সম্ভবতঃ অদ্টাদশ শতকের 
দ্বিতীয় দশকে বারুণশ উৎসবের সময় প্রভূত জনসমাগমের ফলে ভিড়ের চাপে কিছু 
লোকের প্রাণহানি ঘটে-এই সংবাদে নবাব মুর্শিদকুঁলি খাঁ প্রাতপক্ষ পাটুলীর 
জাঁমদারকে প্রাণহানির কারণ দর্শহিতে আদেশ করেন। জামদারের উীকল ত্বায় প্রভুর 
1বপদের সম্ভাবনা দেখে ভয়ে কোন উত্তর না দেওয়ার স্থবযোগে নদ য়ার রাজা রঘ-রামের 
উকিল নবাবকে জানান যে, মেলায় প্রচুর জনসমাগমের ফলে প্রাণহানি ঘটেছে, তবে 
ভাবষাতে মেলায় লোক নিয়ন্ত্রণ সম্পকে নদীয়ারাজ 'বশেষ সাবধানতা গ্রহণ করবেন । 
উত্তরে নবাব সন্তুষ্ট হ'লেন এবং উাঁকলের কৌশলে গোপণনাথ 'বিগ্রহসহ অগ্রন্থীপের 
জাঁমদারশ নদীয়ার রাজার হস্তগত হয় । মহারাজা কৃষ্চশ্দ্রের আমলে গোপখনাথের 
মাদ্দর নিমিতি হয়োছিল। শকম্তু পে মাশ্দর গঙ্গাগভে িলখন হয়ে গেছে। 
পাটুলশর জাঁমদারের কর্তৃত্ব হ'তে গোপদীনাথ বিগ্রহ আঁধকারচ্যুত হ'লে পুনরায় 
গোপটনাথকে অগ্রদ্থীপে স্ছানাস্তারত করা হয় । কেবলমান্ত্ বারদদোল উৎসবের সময় 
শ্রীবগ্রহকে রেউড়ে (কৃষ্ণনগর ) নিয়ে যাওয়া হ'ত-এ প্রথা আজও পালিত হয়ে 
আসছে! 
অঞ্টাদশকের ঘাটের দশকে গোপণীনাথ বিগ্রহ নিয়ে বিবাদ-বিসংবাদের সংবাদ জানা 

যায় । ভুকৈলাসৈর রাজা জয়নারায়ণ ঘোষালের পিতা কৃষচন্দ্র ঘোষালের কাশী যাল্লার 
সময় গোপীনাথ বিগ্রহ অগ্রদ্ধীপে অধিষ্ঠিত ছিল; কিম্তু ১১৭৮ সালে তাঁর 
প্রত্যাবত“নের সময় যাত্রীরা সংবাদ পান যে, গোপখনাথজ। কাঁলকাতাচ্ছ শোভাবাজারের 
রাজবাড়ীতে আছেন । এ কথার সমথনে প্রমাণ মিলবে কৃষ্ণচদ্দ্রের সহযান্ত্ চাকংসক 
ও কাঁব বজয়রাম গ.প্তের রাঁচিত "তীর্থ মঙ্গল” কাব্যে 

“চাপান কাঁরয়া তাহা চালল ত্বারত। 

অগ্রদ্থীপ আস নৌকা হৈল উপাঁস্থুত ॥১০১২ 

সেই স্থানে গোপশনাথ ঠাকুরের ঘর। 

অপরব্ধ নিম্মা্ণ বাটী দেখিতে সসশ্দর 0১০১৩ 

রাজা নবকৃষের বাড়ী আছেন গোপাীনাথ । 

দর্শন না পায্স্যা ধান মাথে মারে ঘাত ॥১৯০১৪ 


১৭৬ বধমান £ ইতিহাস ও সংস্কৃতি 


উদ্দেশ্যে তাঁহার স্থানে প্রণাম কারপ্না। 
কথোদ্‌রে আস নৌকা দিলা চাপাইয়া ॥৮ ১০১৫ 

তীর্থমঙ্গলের বর্ণনা হ'তে জানা যাচ্ছে যে, এ সময়ে গোপগনাথ বিগ্রহের খ্াতি 
সারা বাংলাদেশে ছাড়িয়ে পড়ছিল । জনপ্রবাদ যে, লড ক্লাইভের দেওয়ান নবকৃষ্ণ 
ম.্সী দ্বীয় মাতৃশ্রাম্ধের পর শোভাবাজারে একাঁট কৃষ্মণত" প্রাতম্ঠার সঙ্কজপ করেন। 
তাঁর আরও ইচ্ছা ছিল শোভাবাজারের মতিখট বঙ্গদেশে যে কোন বিগ্রহ অপেক্ষা 
ভাম্কর্ষে ও মনোহারিতায় শ্রেষ্ঠ হ'বে। কিন্তু তাঁর মনোমত মযার্ত 'িমণি করতে 
শিজপটরা সক্ষম হন নাই-- তাই মাতশ্রাম্ধের সময় আনীত অগ্রদ্ধপের গোপধনাথ 
গবগ্রহটিকে ফেরত না দিতে মনস্থ করেন । এ বিষয়ে অন্য একাট মতে জানা যায় ষে, এই 
অপূর্ব মুতণটকে নবকৃষণ ম.ন্সী স্বীয় ক্ষমতাবলে প্রাতীষ্তত করতে চেয়োছিলেন। 
মেকারণে ১১৭০ সালের শেষভাগে আতি সঙ্গোপনে রাঁত্রকালে নৌকাযোগ্ে বগ্রহটিকে 
আনা হয়োছিল--উন্ত ঘটনার কছকাল পূরঝে নদায়ারাজ কৃষ্চন্দ্র নবকৃষ। মৃমন্পার 
নিকট ৩ লক্ষ টাকা কর্জ করেন । বিগ্রহ চুরি বাকার্ধান্তে তা ফেরত দিতে রাজণ 
না হওয়ায় নবকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর বিবাদ উপস্থিত হয় । নবকৃষ্ণের বন্তুব্য ছিল-- যেহেতু 
এই 'বগ্রহ ঘোষঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত, সুতরাং নদীয়ারাজের এই 'বিগ্রহের উপর কোন 
আঁধকার নেই--তাঁন আরও দাবশ করেন যে, অর্থের 'বাঁনময়ে তিন গোপনাথ বিগ্রহ 
গ্রহণ করে?ছিলেন ॥। অতএব ব্যাপারটি এতদূর গাঁড়য়ে গেল যে, শেষ পযন্ত বড়লাটকে 
হস্তক্ষেপ করতে হয়েছিল । 

দু বছর ধরে বাদানুবাদের পর ১১৭২ সালে বড়লাট নদীয়ারাজের হস্তে মার্ত 
প্রত্যাপণের আদেশ দিলে নবকৃষ্ণ অনুরূপ একটি 'ীবগ্রহ 'িমাণের জন্য সময় 
প্রার্থনা করেন । নবাঁনামণত মীতিণটও এত স্গম্দর হয়েছিল ষে, প্রকৃত গোপখনাথকে 
চিনতে পারা দুন্কর িল। বিগ্রহ আনতে গিয়ে কৃষ্ণচন্দ্র ও সেবাইতগণ, উভয় ম:ত'র 
পাথকা নিণ'য় করতে অক্ষম হ'ন। কিন্তু, স্ইে রাত্রে স্বয়ং গোপাীনাথ কর্তৃক ত্বপ্নাদিস্ট 
হয়ে নদশয়ারাজ জানতে পারেন, যে বিগ্রহের কপালে ঘমণীবন্দ; দেখা দেবে সোঁট 
প্রকৃত বিগ্রহ । অবশেষে প্রকৃত বিগ্রহ 'চাহনুত হওয়ার ১৯৭২ সালের চৈ মাসে নবকৃষ 
ক্ষুণ্ন মনে গোপগনাথকে দায় দিলেন । শোভাবাজার হতে শ্রীবগ্রহ আনত হ'য়ে 
আগ্নন্থখীপে পুনরায় প্রাতষ্ঠিত হ'লে অত্যন্ত জাঁকজমক সহকারে বারুণী উৎসব 
অন[ুষ্ঠিত হয় এবং এ উৎসব আজও চলে আসছে। ূ 

উনাবংশ শতকের প্রথম ভাগে গঙ্গাসাগরের মেলা অগ্রদ্থ।ীপের বার,ণামেলা অপেক্ষা 
কম আকণীয় ছিল। সুদূর পূববঙ্গ, বিহার, ওাঁড়যা ও অন্যান্য স্থান হতে 
পুণণাথীপগণ অগ্রদ্ধদপে সমবেত হত । ১২১৮ সালের ১৮ই চৈত্র (৩০শে মার্চ ১৮১২ 
হ্ীস্টাম্দ ), তারিখের এক সংবাদে প্রকাশ যেঃ এই উৎসব উপলক্ষে অগ্র্ধীপে প্রায় ৫০ 
হাজার লোকের সমাগম হয়েছিল, পক্ষান্তরে কাটোয়ার মেলায় মান্র ২০ হাজার লোক 
এসোঁছিল। দ-'বছর পর অথাঁৎ ১২৩০ সালের ২৩শে চৈন্ন মহাবারূণী উৎসবের দিন 


লোকসংস্কীত ও এীতহ্য ১৭৭ 


এত আধক জনসমাবেশ ঘটোছিল, যা অতীতের সমস্ত নজবীরকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল । 
রেভাঃ ল্ঙের এক 'বিবরণে জানা যায় যেঃ ১৮২৩ খ্রীস্টাব্দের এপ্রল মাসে বারণ উৎসব 
উপলক্ষে প্রায় এক লক্ষ লোকের সমাবেশ হয়েছিল এবং মেলায় প্রায় ১০1১২ লক্ষ টাকার 
জানিষপন্র কেনাবেচা হয়োছিল। বারহণণ স্নান ছাড়াও ঢাকা, ঘশোহর, পাটনা, রাজশাহী 
প্রভৃতি স্থান হতে মানত রক্ষার 'নামত্ত বহু লোক গঙ্গায় সন্তান ?বসজ“ন দিতে এখানে 
উর্পান্ছত হত । ১৮১৩ শ্রীষ্টাঞ্দে দূজন স্ত্রীলোক এখানে সন্তান িসজন দেয় এবং 
্রাঙ্মণদের যথাক্রমে প্রণামী 'দয়ে তাদের পিতা গঙ্গাজল হতে সন্তানকে কুড়িয়ে নেয়। 
অনুরুপ একটি ঘটনা কাটোয়াতেও ঘটেছিল ; শিশুর পিতা গঙ্গাজল হতে সন্তান 
কুঁড়য়ে নিলে তার মা ?শশুর ঘাড় ভেঙ্গে পুনরায় জলে গনক্ষেপ করে । 

বার্ণ উৎসবের সময় সাধারণ পূণ্যারথ+ ছাড়াও দলে দলে 'বাঁভল্ন সম্প্রদায়ের 
ভন্তগণ অগ্রন্থীপে সমবেত হয়ে স্থানটকে নাম-কীত্নে মুখাঁরত করে তোলে। 
এমনাক মুসলমানগণও এই মহোৎসবে যোগদান করে থাকেন। গোস্বামী মহা্তগণ 
হারা অনু্ঠিত হয়ে থাকে চিড়া ও অন্ন মহোৎসব। অগ্র্ধপে সমবেত বৈষ্ব 
সম্প্রদার়গুইলির মধে; সাহেবধনী ও বলরামভজা সম্প্রদায়ের প্রাধান্য অধিক । শাহেব- 
ধন সম্প্রদায়ের প্রবর্তক পল্লব ঘোষবংশীয় চরণ পাল ছিলেন নদীয়া জেলার খড়শনদশর 
তরে লক্ষণগাছা গ্রামের বাঁসন্দা। আবার কেহ কেহ বলেন যে, চরণ পালের 'পিতা 
দুওখীরাম পাল ও বাগাড় নিবাস রঘ:ুন।থ দাস দুজনে সাহেবধনগ নামে এক 
উদাসশনের নিকট বৈষ্বমন্দে দীক্ষাপ্রাপ্ত হয়ে কতাঁভিজার অনাতম শাখা সাহেবধনগ 
সম্প্রদায়ের প্রবর্তন করেন। প্রকৃতপক্ষে চরণ পালের সময়ে এই সম্প্রদায়ের প্রসার 
লাভ ঘটে এবং তাঁর বহু শিষ্য ও ভন্ত ছিল। 

সারা বছর ধরে সাহেবধনন-সম্প্রদায়ের সংগৃহীত অর্থ অগ্রন্থীপের বারণ মেলার 
মহোৎসবে বায় হয়। সাহেবধনরা জাঁতিভেদ মানে না। ধুসলমান সহ নানা 
সম্প্রদারের লোক এই সম্প্রদায়ের ভন্ত । উনাঁবংশ শতকের মধ্যভাগে চরণ পাল জীবিত 
গছলেন এবং এ *তকের শেষভাগে তাঁর মত্ত্যু হলে চরণ পালের পনত্র আসনের আধকার 
হন। এই ধমের বৈশিষ্ট্য হল নিষ্ন সম্প্রদায়ের লোকেদের তারা কাছে টেনেছে। 

বৈষব তীথ- ?হসাবে অগ্রন্থীপের খ্যাঁত চতু্দকে ছাঁড়য়ে পড়লেও এই স্থানের 
ষ্টব্য বস্তু সকল বারবার ভাগীরথীর বন্যা ও নদীর খাত পারবত“নের ফলে ধ্বংসপ্রাপ্ত 
হয়েছে । নদীয়ারাজ কর্তৃক নাত প্রাচীন মাঁন্দর গঙ্গাগভে বিলীন হয়ে গেছে । 
বত'মান মান্দরাটও নদখয়ারাজ কর্তৃক 'নাম্'ত বলে কথিত । কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে 
দেখা বায় যে, এ মান্দরটি নদীয়ারাজ কর্তৃক নামত হয় নাই। ১৮২২ শ্রীস্টাম্দের এক 
সংবাদে জানা যায় অগ্রন্থীপে শ্রীন্ীগোপীনাথ ঠাকুরের বাটী ভাগীরথীর কুলভাঙ্গাতে 
ভগ্নপ্রায় হওয়ায়» তৎপ্রধস্ত পূরববাটির দাক্ষণ-পৃবশীদকে নূতন মাঁশ্দর নিত 
হয়োছল। ১৮৪৯ শ্রীস্টাত্দের ২৪শে এপ্রল সম্বাদ ভাস্করে প্রকাশিত হয় যে, যশোহর 
ধনবাসী দানবখর কাঁলপ্রসাদ পোদ্দার ভগ্রন্থীপন্থ গোপীনাথজীউর ইন্টক নামত 


বর্ধমান (৩য় ) ১৯২ 


১৭৮ বর্ধমান £ ইতিহাস ও সংস্কাত 


দু'টি গৃহ ও আশাননগরে ৪টি পুষ্করিণণ খননের 'নামত্ত ৫০০০ টাকা ব্যয় করেন। 
গোপননাথ মন্দিরের দক্ষিণ দেওয়ালে পোড়ামাটির ফলকে প্রোথিত আছে-_-“শকান্দা 
১৭৪৫ অথাৎ ১৮৩৩ গ্রীস্টান্দে গোপণীনাথ মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়োছল। পরবতর্ণকালে 
গোপশীনাথ বিগ্রহের পান্বে শ্রীরাধিকার বিগ্রহ প্রাতষ্ঠিত করা হয়। গোপণনাথের 
দাঁক্ষণমুখী দালান মান্দরের চতুর্দকে সুউচ্চ ৩২টি থাম ছিল এবং মূল মান্দরের 
চারপাশে বারান্দা ছিল। দাক্ষণ দিকের বারান্দাসহ ৮ট থাম বাদে অবাশিষ্ট থামগুিল 
ধ্বংস হয়ে গেছে । গোপাীনাথের দালান মন্দিরটির দৈঘেণে ৫০ ফুট ও প্রদ্থ ৩০ ফুট । 
প:বে মন্দিরের পশ্চিমে একটি দালান 'ছিল। ধ্বংসপ্রাপ্ত মাঁন্দরের তিন পাশের 
দেওয়াল ব্যতীত 'কছুই অবাঁশন্ট নাই । অগ্রন্ধীপে অনুসন্ধান করে জানা গেছে ষে, 
সাহেবধনী সম্প্রদায়ের অন্যতম গুরু চরণ পালের সমাধি গঙ্গাগভে নিমগ্র হয়েছে । 

গোপীনাথ জাঁউর মান্দর প্রাঙ্গণের পশ্চমভাগে আত আধুীনককালে নামত 
একাঁট চারচালা ?িবমান্দর আছে । কোন টেরাকোটা নাই । এ মান্দিরে ক্ষোদত 'লাঁপ 
হতে মন্দির প্রাতিষ্ঠার কথা জানা যায়। 'লিপাট এরূপ, 

“তারিখ ১৭ই চৈত্র রামনবমী রাঁববার ১৩৭২ বাংলা সম্বতে সম্তানেশ্বর মহাদেবের 
মন্দির 'নিমণণ করা হইল ॥ 'নিম্মতা শ্রী ১০০৮ স্বামী শ্রীরামাকঙ্কর দাসজণী মহারাজ 
ত্যাগ, মহন্ত তেরহ ভাই ত্যাগী শ্রীষ্ী ১০০৮ প্রীগৃরহ স্বামী বামদের দাপজশী মহারাজকে 
অসীম কৃপাসে ।' 

বাংলার অন্যান্য তাঁথস্ছানের ন্যায় অগ্রদ্ধপের খ্যাত ম্লান। তবে আজও একটা 
[বশেষ তাঁথতে দলে দলে ভন্তমম্ডলী এই ছ্ছানে হাজির হয়। চৈন্ন মাসের কৃষণপক্ষের 
একাদশনী তাথতে ঘোষঠাকুরের শ্রাম্ধ অনুষ্ঠান দিবসে নাম-কীর্তন সহকারে বিশেষ 
মহোৎসব অনুষ্ঠত হয়। আর মহোৎসবে 'বাশেষ আকর্ষণ সাহেবধনী সম্প্রদায়ের 
নামগান ও চিড়া ভোগ যা হিন্দু মুসলমান সকল জাতি নিবি শেষে গ্রহণ করে থাকেন। 
প্লীকৃফণ ও শ্রীকৃফঠৈতন্যদেবের নামমাহাত্ম্য সত্যই অসীম । 


বোড়গ্রামের বলরাম 
( লোকিক দেবতার স্বরূপ ) 


রায়না থানার অন্তর্গত বোড় বলরাম (জে- এল. নং ৮৩) হল একটি প্রাচীন ও 
বাঁধন গ্রাম । শান্তগড় স্টেশন হতে বাসযোগে ৪ কিলোমিটার দূরে বড়শুল গিয়ে 
দেশ নৌকায় শল্ভপুরে দামোদর নদ পার হয়ে দক্ষিণম-খী হাঁটা রাস্তায় ৫ কলো- 
[টার এাঁগয়ে বোড় বলরাম গ্রামে পেশছান যার । আবার মসাগ্রাম স্টেশনে নেমে 
সাদশপুরে দামোদর নদ পার হয়ে ৩ কিলোমিটার হাঁটা পথে এই গ্রামে যাওয়া যায়। 
সেটেলমেন্ট রেকডে অতীতে এই গ্রামের নাম ছিল “বোড়' । কিন্তু গ্রামদেবতা 


হলাকসংস্কাতি ও ীতহ্য ১৭৯ 


বলরামিউর নামানুনারে একালে “বোড়বলরাম” নামে পরিচিত । পঞ্চদশ শতকে রচিত 
মালাধর বন্ুুর 'শ্রীকৃষণাবজয়' কাব্যে ও অগ্টাদশ শতকে মানিক গাঙ্গলীর ধমমঙ্গল' 
কাবো বোড়গ্রামের বলরামের উল্লেখ আছে । 

বোড়গ্রামে বলরামের প্রীতষ্ঠার কোন সময় জানা যার না। তবে প্রবাদ যে, 
বহুকাল প্‌বে দেবখাল বেয়ে এক বহ্ধ এই গ্রামের উত্তরভাগে 'ডাঙ্গদহে নৌকাড়ুবির 
ফলে নিকটস্থ উত্চু জাঁমতে আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং রাত্রে বলরাম বিগ্রহ তাঁকে স্বপ্নে 
দেখা দেন-- আমি বাসুদেবদহে আঁছঃ আমাকে প্রতিষ্ঠা কর” ! 

এ প্রসঙ্গে অপর এক কাঁহনণ শোনা যায়। কাণহনাটি হল যে, দ্বারদশজন 
সেবাইতের মধ্যে মান্র একজনের পন্ত্র সন্তান ছিল । ছেলোটির বয়স খন বারো বছর দেই 
সময় একাঁদন তার পতা সেবা পূজায় ভার পুনের উপর 'দয়ে গ্রামাস্তরে কাষেোোপলক্ষে 
[গয়েছিলেন । বালক গায়ন্রগ মন্ত্র জপের পর দুধ ও কাঁচা গুড় নয়ে বলরাম বগ্রহকে 
তা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করলেও দেবাবগ্রহ থাকেন ীানশচল । 'নিয়মমত পুজা করা 
হয় নাই ভেবে বালক ক্লন্দনরত অবস্থায় বারংবার বলরামকে অন:রোধ জানয়েও কোন 
ফল না হওয়ায় গ্রহের হাতের গদা নিয়ে হৃদয়ে জোরে আঘাত হানায় দেবতা হাত 
বাঁড়য়ে দধ পান করেন এবং ঠিক সেই সময়ে পজারণ মান্দরে প্রবেশ করে দেখেন যে, 
বলরামের ঠোঁট বেম্নে দুধের ধারা নেমে আসছে । 'বিগ্রহের হতে হতে দ-ধের পানর পড়ে 
ভেঙ্গে যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রাণহীনদেহে বালকি লুটিয়ে পড়ে। আজও বলরাম 
মূর্তিতে দুধের ধারা দেখিয়ে সেবাইতরা দর্শনারথীদের অতীত কাঁহনী শনয়ে 
থাকেন। বধণমান জেলার শ্রীথণ্ড গ্রামে লীরঘুনন্দন ও কৃষ্ীবগ্রহ সম্পাকত অনুরূপ 
কাঁহনণ প্রচলিত আছে। 

বলরাম পূজার প্রাচীনতার দক হতে 'িবচার করলে বাঘনাপাড়া, িমলাপাল, 
কানাইডাঙ্গা ও শব্রাকোণ (বশকুড়া ) উল্লেখযোশ্য স্থান। এই দেবতার আ'বিভর্বি 
সম্পকে হরিবংশে বাঁণত আছেঃ--বাসুদেব রোহিণীকে বলেন--“তোমার উদর মধ্যে 
স্থাপিত এই যে গভ“ উহা আকর্ষণ প্‌বক দেবকীর গ্ভ“ হইতে তোমার গে স্থাপিত 
হওয়ায় এই পুত্র সঙ্কঘ্ণ নামে গ্রাসম্ধ হইবে ।” তাঁর আয়ুধ হ'ল এক হাতে হল ও 
অপর হাতে মুসল ॥ হরিবংশে আছে» 

"লাঙ্গলেনাবাঁসন্তেন ভুজগাভোগ বার্তনা ৷ 
তথা ভুজাগ্রাশ্লম্টেন মুসলেন চ ভাশ্চতা | বিঞ্ুগর্ব ৪৬1২৮ । 

( অনু ঃ তাঁর এক হস্তে স্পদেহতুল্য ?াবশাল হল শোভিত এবং অন্য হস্তে দেদীপা- 
মান মুসল ধৃত 'ছিল। ) 

ধুর নামক উপপররাণে গ্রীক বলরামকে তাঁর হ্থিতীয় অংশরুপে স্বীকার 
করেছেন, যথা,--পৃছতগয়ো ষো মমাংশস্তু রামো'নন্ত সলাঙ্গুলী” ৷ ( ৬৬তম অধ্যায় )। 
িষ্ুপূরাণে (অধ্যায় ৫/১) বলরামের সঙ্গে নাগ বা সর্পকুলের একটা সুসম্পক' রয়েছে । 
কংসবধের নিমিত্ত মথুরা যাওয়ার পথে অক্রুর, যমুনার হুদ মধ্যচ্ছ পাতালপুরীতে 


১৪০ বধ'মান £ ইতিহাস ও সংস্কৃতি 


প্রবেশ পৃবক দেখলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ নাগরাজ অনন্তের ক্লোড়ে উপাবন্ট এবং অপর জন 
উপবেশন ভাঙ্গমায় শূন্যে ভেসে আছেন এবং 'যাঁন নাগরাজের ন্যায় এক কুণ্ডলধারণ। 
এই ব্যান্তিই হচ্ছেনঃ_ 
অপরাংচৈব সোমেন তুল্য সংহননং প্রভুম: 
সঙ্কর্বণ মিবাসীনং তং 'দিব্যং বষ্টরং বিনা ॥ ( হরিগাবষ্পর্ব ২৬1৫০ )। 
(অন: ঃ তথায় চম্দ্ুতুল্য গৌরবণ“ দেহধার* অন্য এক (প্রথম জন শ্রীকৃষ্ণ ) প্রভাব- 
শালী দেবতা 'ছলেন, খাঁর সঙ্গে সঙ্কষণণ্রে অবিকল মিল আছে এবং তান 'বিনা 
আসনে উপাঁব্ট। ) 
নাগকুলের সঙ্গে বলরামের সম্পকের 'বিষয্ন জানা যায় যোগাসনে তাঁর দেহত্যাগের 
সময়ে । 1বঞ্চুপুরাণে আছে 
চাম্দ্রমমানৌ তো রামং বক্ষ মূল কৃতাসনম- | 
দদশতে মঘাচ্চান্য ?নঘ্কমন্তং মহোরগম ॥ বিষণ ( €1৩৭/৪০ )। 
€(অনঃ অনন্তর তা (ভ্রীকৃষ ও দারক) ভ্রমণ করার সময় দেখলেন যে, বৃক্ষতলে 
যোগ্াসনে উপাঁবষ্ট বলদেবের মুখ হতে প্রকাণ্ড সর্প নিক্কান্ত হচ্ছে । ) এই প্রকাণ্ড 
সপ“ট হল নাগরাজ অনন্ত” (বিষ ৫।৩৭1৫১ ) এবং কণ“ কুণ্ডল দুটির একাঁটি বলরামের 
করণে ও অপরটি নাগরাজের কর্ণে শোভিত। আবার বিষণ ও বলরাম উভয়েই নাগ- 
ছন্রধরী । বলরামের উপর দেবত্ব আরোপিত হওয়ায় দেব প্রাঁতমা নমাঁণের প্রয়োজনীয়- 
তায় মত শাস্নে প্রাতমা লক্ষণ প্রসঙ্গে বাঁষকুলের বী'রগণের বর্ণনা পাওয়া যায় । 
আঁগ্র-প:রাণে বার্ণত আছে+_ 
“লাঙগল্য মুষল্য রামো গদা-পদ্মধরঃ মৃতঃ ॥ ৪১২২। 
বরাহামাহর বলদেবের প্রাতমা নিমণিকজেপ উল্লেখ করেছেন,-- 
বলদেবো হলপানিম “দ-াবভ্রম-লোচনশ্চ কত'ব্য 
কুণ্ডলমেকং বন্রত শত্েন্দ.মৃণাল-গৌরতনুঃ ! বৃহৎসং ৫৭।৩৬। 
মহাভারতে রাম ও কৃষককে এক ও আভন্ন ভাবা হয়েছে । শান্তপর্বে শরশযাগত 
ভীম্মদেব কর্তক '্রীকৃষণ স্তুতি" অধ্যায়ে আছে+-- 
যোহলী ম.সলী শ্রীমান নঈলাম্বরধরঃ 'চ্থতঃ | 
রামায় রোৌহিণেয়ায় ত্মৈ ভোগাত্মনে নমঃ ॥ মহাঃ ৭৪ অধ্যায় । 
লক্ষে মিউজিয়ামে রাক্ষিত ষক্ষ মার্তর সাদশ ছিভুজ বলরামের মূতিণট সপন্ছত্ত 
শোঁভত, বাম কর্ণে কুণ্ডল এবং হস্তে হল ও মুসল । আবার মথ.রা িউীজয়ামে 
রক্ষিত গুপ্ত যুগের মৃতিণটর চারটি হাত । গুপ্ত পরবতী যুগে বালপাথরে 'িমি“ত 
বলরাম মত পাওয়া গেছে পাহাড়পঃরে । এই মততর গঠনপ্রণালল 'বাঁচন্ত্ ধরনের । 
হাতের সংখ্যা চারটি কণ” কুণ্ডল দুটির গঠনপ্রণালীতে সাদৃশ নাই এবং পানর হাতে 
একাঁট নারশ মাত মদরা বা সোমরস ঢেলে দচ্ছেন। মৃত মগ্তকের উপরের সপ“ 
ছশ্রাট ছ”ট ফণা 'বিস্তার করে আছে ।। 


লোকসংস্কাত ও ঞরঁতহ্য ১৮৯ 


পাতঞ্জলের মহাভাষ্যে (২২২৩ ) বলরামকে কৃঞ্ণ অপেক্ষা আঁধক বলধান বলা 
হয়েছে । বীরশ্রেষ্ঠ জোন্ত ও দলপাঁত বলর।ম তাই প-জার আসনে স্থান পেলেন এবং 
পরবতকালে অন্যান্য বাঁঞ্চ বীরগনও প2জত হরেছিলেন। শ্বীপর ষগে বাসদের 
আরাধনা মধ্য স্থান লাভ করলেও অপরাপর বাীরগণও পুজা লাভে বাত হন নাই 
এবং চারজন ব:ঝ বীরকে একন্রে আরাধনা করার যে ব্যবস্থা হল, তা বযাহপ-জা নামে 
প্রাসম্ধ। বোড়র বলরাম বগ্রহের ন্যায় দারম:তি গবরল এবং এব:প 'ীবগ্রহ কোন 
পৌরাণিক বণ্ণনায় অনুপাঁচ্ছিত। রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকারের মতে এক সময়ে শ্রেস্ঠ 
চারজন যাদব বীরকে দেবতার আসনে স্থান দেওয়া হয়োছন, তাঁরা হলেন সন্কণণ, 
বাস্গদেব, প্রদ-য় ও আনরুদ্ধ । এদের মধ্যে সঙ্কর্বণই অগ্রজ এবং পষরিক্রমে বাসুদে, 
প্রদান ও আনরহদ্ধের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে । পরধতাঁকালে সমাঞ্টগতভাবে 
একজনকে আশ্রয় করে চারজন দেবতার প.জার প্রচলন হয়, যা চত্বব্যযহ আরাধনা 
নামে প্রাসাত্ধ লাভ করোছিল। এটি হ'ল পঞ্চরাত্র সম্প্রদায়ের অন্যতম 'বাশম্ট মতবাদ । 
আঁহবহধুন্য সংঁহতার ( &1২৯-৩০ ) মতে সর্ধশান্তমান বাসুদেব স্বণ্টর ইচ্ছায় নিজের 
মধ্যে নিজেকে বিভাগ করেন এবং এই বিভন্ত রূপ হল সঙ্কষণ। এই ভেদাভেদ 
অবস্থার [ভিতর ধাস্ুদেব_--তত্ব নীহত আছে । “বাস্রদেব, ষড়গ:ণাম্বিত ভগবান 
সঙ্কবণে এই বড়গংণের জ্ঞান ও বলগ.ণের প্রকাশ, প্রদণয় এ্বর্ধ ও বাঁষের প্রকাশ, 
আবার প্রদনয়কে স:্টি, আনরহ্ধকে শাল্ত ও সঙ্কণকে লয়ের দেবতা বলা হয় ।* 


মধ্য প্রদেশের অন্তর্গত বেসনগরে (প্রাচীন বাদশা ) প্রাপ্ত অধভগ্ন প্রস্তরানাম'ত 
স্তভ-শনর্ব হতে প্রমাণ 'ীমলেছে ষেঃ এ স্থানে বাসুদেব-কৃফ।? সঙ্কষ্ণ (বলরাম ) ও 
প্রদন্যম়ের (কামদেব ) মাঁন্দর 1ছল। একই চ্ছানে হেলিওদোরাসের ক্ষোঁদত ?লাপ 
সম্বলিত গর-ডুধ্বজ সহ তালধ্বজ্জ ও মকরধ্বজ 'চহ্ধ সম্বলিত অধভগ্ন স্তস্তদ্ধয় বলরাম ও 
প্রদানের মাম্দরের আস্তিত্বের কথা স্মরণ কাঁরয়ে দের । প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায় যে, 
বাজ্ুদেবের লাঞ্চন গরূড়, বলরামের লাণ্চন তালবৃক্ষ ও মকরংধ্বজ হল প্রদানের 
লাণ্চন । মথার সান্নকটে মোরা গ্রামে প্রাপ্ত গ্রীষ্টায় প্রথম শতকের শিলালাঁপতে 
শকমহাক্ষন্রপ রজ.কুলের পত্র মহান্ষত্রপ ষোড়াশের রাজত্বকালে তোষা নাকী এক রমণন 
প্রস্তর নামত মান্দিরে বৃষ্ি বংশীয় পণবীরের মাত প্রাতষ্ঠিত করেছিলেন। কিন্তু 
অধ্যাপক লূডারস-এর মতাবলদ্ব! অনেকে বাজদেব ও সতকর্ষণ ব্যতাঁত অন্যান্যদের 
আঁস্তত্বের কথা স্বীকার করেন না| অথচ বায়পুরাণে মনষ্য প্রকাতির পণ্চবীরের উল্লেখ 
আছে । শাঁশভুষণ দাশগ-প্তের মতে চতুব,ণহের প্রথম ব্যান্ত বাসুদেব কৃষ্ণ । কিন্তু রামকৃষ্ণ 
গোপাল ভাণ্ডারকর ও ডঃ জাতেন্দ্ুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে সঞ্কষ্ণ বাসুদেবের 
অগ্রজ এবং সেকারণে তরি স্থান সর্বাগ্রে । বীরশ্রেষ্ঠ মনুষ্যদেহধারশ দেবতা পণ্জনের 
মধ্যে সঙ্কর্ষণ যে প্রথমজন তার প্রমাণ মেলে জৈন গ্রচ্ছে__“বলদেবপমোথ্খা পণ 
সহাবীরা |” নাগরণ গ্রামে (চিতোড়গড়ের 'নিকট ) প্রাপ্ত শিলালাগতে উল্লেখ আছে, 
--*ভগবন্ভ্যাং সঙ্কৰণ- বাসুদেবাভ্যাং* এবং সাতবাহনরাজ তৃতীয় সাতকাঁণ'র পদ্ব 


১৮২ বধমান $ ইতিহাস ও সংস্কৃতি 


নয়নিকার ননাঘাট 'শিলালাপতে ক্ষোদিত আছে? “সংকষণ্ণ-_বাস্দেবা” | চতুব্যণহ- 
র্‌পে পজা প্রকাশের পর বাস্থদেবকে পণ্রান্ে তাঁর বিভবরূপ কজ্পনা করা হয়েছে। 
1িবিভবরপের তাপ হল যে, শ্রীভগ্রবান কোন 'বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের 'নামত্ব পার্থিব 
রুপ গ্রহণ করে মতে" অবতাঁণ হয়োছলেন এবং বিভব রূপের এই অবতার “বলরাম' 
নামে প্‌জিত । 

সময়ের আবতে” উত্তর ও পশ্চিম ভারত হতে বঙ্গদেশে বিষু্পূজার প্রচলন ও মত 
নমাণ শুরু হয়। নবম-দশম শতকে নামত বিষুমীত'গুলর মধ্যে নাগছন্রধারন 
লোকেশ্বর বিষ্ণু ও ছন্রবিহীন 'বিঞুবাস্থদেব মূতি" বহুল পাঁরমাণে আবিক্কৃত হয়েছে । 
সম্ভবতঃ এইভাবেই বঙ্গদেশে বিজ্ুমূর্তির সঙ্গে বলরাম মূর্তির সমন্বয় সাধিত হয়েছিল। 
কিন্তু প্রদন্যয় ও আঁনর:দ্ধের উপাসনা এদেশে যে প্রচলিত 'ছল তার কোন প্রমাণ 
নাই । কৃষ্ণ-সহোদর বলরামকে গোপালকর:পেও দেখা যায়, আবার তান কৃষি ও শস্য- 
ক্ষেত্রের আঁধদেবতা । তৎসত্বেও অনন্ত নাগের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিন্ন হয় নাই ; তাই 
দেখা যায় যে, বলরামের কর্ণকুপ্ডল একাঁট এবং অপর কর্ণকুণ্ডলটি নাগরাজ অনস্তের 
কর্ণে শোভিত ; আর সেই সঙ্গে তিন আহিছন্রধারশী। অনেকে “কাঁধে বারী বলরাম' 
অর্থে লাঙ্গলকে অনুমান করেছেন । কিন্তু এক্ষেত্রে লাঙ্গলের পারিবর্তে তালবুক্ষ মনে 
করাই শ্রেয় । তালবৃক্ষের আঘাতে তিনি ধেনুকাস্ুরকে বধ করেছেন এবং এর:প একটি 
মতি“ গোয়ালিয়র মিউজিয়ামে রক্ষিত আছে । বলরামের পোরাণক রূপে দেখা যায় 
যেঃ একাধারে মৃষল হস্তে ধেনকাণদ বন্য গদভকুলকে সংহার করে শস্যক্ষেত্র রক্ষা করে 
চলেছেন এবং অপরাদকে 'তান লাঙ্গল কাঁধে কৃষি-দেবতার রূপ পাঁরগ্রহ করেছেন । 

বোড়গ্রামে প্রাতিঙ্ঠিত বলরাম মতি বাসুদেব ও সঙ্কষণ উভয়ের মিলিত রুপ 
এবং এই মতি বিশেষত্ব হল রাম-কৃষ্ণ উভয়ের শাস্ত্ানমোদিত আয়ূধসমূহ বলরামের 
হস্তে শোভিত । নিম কাঠের তৈরী প্রায় ১২ / ১৩ ফুট উচ্চ দণ্ডায়মান দেবমতি“র 
মন্তকের উপর শ্রয়োদশ আঁহছন্র বিস্তার ঝরে আছে । সম্ভবতঃ বিষু-বাস্রদেবের 
আঁহছন্রের সংখ্যা সাতটি এবং সঙ্কর্ধণের আহছন্রের সংখ্যা ছটি (পাহাড়পুরে প্রাপ্ত 
মূর্তি )। ববিঞ্ু-বাসুদেব দশ হাতে দশ দিক রক্ষা করছেন এবং ভাগ্রিপুরাণ মতে 
বলরামের চারট হাত। চতুবুযহতত্বের মধ্যে বোড়র বলরাম মত সামঞ্জসা থ'জে 
পাওয়া যায় । যাদব বীরগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দু'জনের মিলিত রূপটি ধরা পড়েছে 
এই মূর্তিতে । অনন্ত শয্যায় শাঁয়ত বঞ্চুর রংপটির প্রচ্ছন্ন ইঙ্গত রয়েছে হরিবংশে 
উল্লোথত নাগরাজ অনস্তের কোলে কিশোর শ্রীকৃষ্ণ এবং নাগরাজ পান্নিধানে পৃথকভাবে 
বলদেবের অবস্থানের, আর সেই সঙ্গে নাগপ্রণীতি বা নাগছন্ত্ের কথাও স্মরণ কাঁরয়ে দেয় । 
ধিঞ্চলোককেনবর মূর্তির শিরেও নাগছন্র শোভিত। পুরাণে বলরামের দেহত্যাগের 
পর তাঁর নাঁসকা হতে নাগ নির্গমনের কাণহনতে তাঁর নাগ স্বরপ্তা তথা সম্পকে 
ইঙ্গত রয়েছে, তাই তাঁর মাথায় নাগছন্র । লাঙ্গলবাহশ বলরাম হলেন কীষদেবতা এবং 
নাগ বা সপ“ হল উবরিতার প্রতীক ! আলোচ্য দারহমত'র চোদ্দীটি হাত দেহভাগেক 


লোকসংস্কীত ও এ্রতহ্য ১৮৪ 


সঙ্গে থিলানের ছারা গ্রথত। তাঁর হাতে ধরা আছে মুষল, গদা, লাঙ্গল, শঙ্খ ডমর, 
চক্র, পদ্ম এবং অবশিষ্ট হাতগুলি 'বাঁভন্ন মূ্রায় প্রসারিত । শুভ্র বণ্ণের মৃতিণট"র 
[ঘ্রনয়ন গোলাকার ও ঘ্ণয়মান এবং মতি উধ্বাংশ পুরুষের এবং নিষ্নাংশ প্রকাতির, 
যার সমর্থন শ্রীমদভাগবতে পাওয়া যায়। িম্তু যে মন্ত্রে বলরামের ধান করা হয় 
তার সঙ্গে ম্তর কোন মিল খুজে পাওয়া না। ধ্যান-মন্তে আছে 
€ও* রেবতাঁ সাহতানস্ত বাস্ুুদেবায় বিদ্মহে হলাদি ষ্তায় 
অনস্ত-বামুুদেবায় ধীমাহ তল্বো ভগবান: অনন্ত বাস্ুদেবায় প্রচোদয়াৎ ।” 

মন্তে বাসুদেব ও রেবতণর উল্লেখ আছে.। ব্যহদেবতার:পে বাস্্দেব বলরামের 
সঙ্গে একদেহণীভুত হয়ে বিরাজমান হলেও পরাণ বা প্রাতিমালক্ষণ গ্রন্থে এবং বোড়র 
বলরাম মুর্তর পাশে রেবতীকে খুজে পাওয়া যায় না। এই ধ্যানমন্তরট আসলে 
প্রকতি ও পূরুষের ষোগসতত্রের প্রয়াস মাত্র, বাস্তবে যান অনুপস্থিত । 

বোড়র বলরাম হলেন কীষদেবতা । হল বা লাঙ্গল কীষকাধের ক্ষেত্রে প্রাচীনতম 
হাতিয়ার, যার প্রচলন আজও বতণ্মান। বোড়র বলরামের পৌরাণিক রূপ অপেক্ষা 
লৌকিক রূপাঁট জনমানসে অধিক সমাদৃত । সারা বছর ধরে যেভাবে তাঁর পুজা ও 
উৎসবের অন.চ্ঠান হয় তাতে দেখা যায় যে, এর মলে রয়েছে কৃষিদেবতার আরাধনা । 
এতদগ্চলে বলরাম হলেন বাঁন্টর দেবতা । অনাবৃ্টর বছরে শস্যনাশের আশঙ্কার বোড় 
সহ পা্ববতণ* গ্রামের লোকেরা বলরামের উদ্দেশ্যে জলো ভোগ" ?নবেদন করেন। 
দুধকে ঘন ক্ষীরে পাঁররণত করে দেবতাকে উৎসর্গ করার ধান আছে এবং এ দন 
বলরামের লাঙ্গল বা হল নাঁড়য়ে দেওয়া হয় । বোড় সহ পার্ববতাঁ গ্রামগতীলতে এ 
[দন হলকর্ষণ বন্ধ থাকে এবং গ্রামস্থ সকলের ধারণা যে, ক্ষীর নিবেদন করলে আ্ুবূদ্টির 
সম্ভাবনা আছে। 

বলরামের বার মাসের আচার-অনংজ্ঠান ও উৎসব সম্পকে অনুসন্ধান করলে দেখা 
যায় যে, পৌরাণিক কাহিনীর লঙ্গে বলরাম আরাধনার কোন সম্পক নাই। রাটের 
অন্যান্য দেবদেবণর ন্যায় ইনিও একজন লৌকিক দেবতা । এই দেবতার পূজা ও উৎসব 
অন:ষ্ঠানগল বিশ্লেষণ করলে লৌকিক দেবতার রপাঁট ধরা পড়বে । প্রাত বছর 
বৈশাখ মাসে অক্ষয় ততীয়ার দিন বলরামের স্নানযাত্রার অনুষ্তান হয় এবং মৃতি“র গায়ে 
প্রথমে জল ঢেলে স্নানযান্তা অন.ষ্ঠান-অন্তে অঞ্গারাগ করে নতনভাবে সংস্কার করা 
হর। অক্ষয় তৃতীয়া হতে নাঁসংহ চতুদ্শী বা শুক্লা চতুর্দশী পযন্ত মান্দির বম্ধ 
থাকে । এই সনয়ে সেবাইতের বাড়ীতে শালগ্রাম শিলার উদ্দেশ্যে পূজা ও ভোগ হয় । 
চতুর্দশীর দন দেবমর্তির চক্ষুদান উৎসব উপলক্ষে গাজন অন্যান শুরু হয় । 
গাজন ও মেলা উপলক্ষে বোড় সহ পাণ্ববিত" গ্রামসমহেও 'বিশেব উৎসব অন-্ঠিত 
হয়। রাটের 'বাভল্ন অগ্চলে সাধারণতঃ বৈশাখ ও জৈচ্ঠ মাসে ধমঠাকুর বা ধর্মরাজের 
গ্াজন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু বলরামের গাজন অন্যত্র অন্ঠিত হয় না বা 
এ সম্পর্কে কোন পৌরাণিক ব্যাথ্যাও মেলে না। তবে কি বলরাম আদতে 'ছিলেন 
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ধম'রাজ? অথবা ধমণঠটাকরের বেদীতে লোকদেবতারূপে প্রতিষ্ঠিত হলেও লোক- 
উৎসবের ক্ষেত্রে ধর্মপূজার প্রধান বাঁধ বা প্‌জার রশীতগুীল লুপ্ত হস্ন নাই । গাজন 
উৎসবে অংশগ্রহণকারণদের মধ্যে অধিকাংশ নিম্নবর্ণের মানুষ । একাদশশ তিথিতে 
চ্ছানধয় মানৃষেরা আত্মগোত্র পরিত্যাগ পূবরক বলরাম-গোল্ত গ্রহণের পর মন্ত্র পাঠ 
করেন এবং গলায় উত্তরণয় ধারণ করে বলরামের সন্ন্যাসী হয় ॥ ধর্ম ও শিবের গাজনে 
একই প্রথা প্রচলিত আছে। সন্ন্যাসীদের পরনে সাদা থান কাপড় এবং দনাস্তে 
একাদশশর দিন িনরামিৰ আহার গ্রহণ করেন। অতঃপর দ্বাদশীর দিন হাবিষান্ন, 
নয়োদশ'তে ফলভোগ এবং চতুর্দশখতে সম্পূর্ণ উপবাস বরার প্রথা আছে। পর্ীর্ণমার 
[দন মন্দিরের বাঁহভাঁগে একতলা সমান উশ্চু ছাদ হতে সন্ন্যাসীরা নিচের খড়ের গাদার 
উপর একে একে লম্ফ প্রদান করেন ; এর নাম 'পাটভাঙ্গা” | 

চক্ষুদান ও গাজন উৎসবের পর জন্মাষ্টম+, ভাদ্রু মাসে অনন্ত চতুদশিশী, বলরামের 
রামলঈলা উৎসব উপলক্ষে লোক সমাগম হলেও কোন মেলা বসে না। পৌবধ মাসের 
সংক্রান্তর দিনে িশেষ জাঁকজরমকের সঙ্গে বলরামের বাহাল্ন ভোগ উৎসব অন্যীণ্ঠিত 
হয়। কৃষ্ণ-বলরাম হল বৈভবের প্রত্বক ; সম্ভবতঃ এ কারণেই এর্‌প রাজসিক ভোগের 
ব্যবস্থা । মাঘ মাসের শ্রীপঞ্চমণ তিথি হতে প্ঠীর্ণমা তাথ পর্যন্ত বিশেষ উৎসব উপলক্ষে 
মেলা বসে এবং ১১ দিন ধরে প্রচুর লোক সমাগম হয়ে থাকে । দোলযান্রার পর পঞ্চমী 
[তাঁথতে পণ্মদোল বা বলরামের পণ্মদোল উৎসব অন্াপ্তত হয় । 

মাশ্দর রক্ষণাবেক্ষণ ও সেবাপ্‌জা বন্দোবস্তের জন্য বধধমানের রাজ এস্টেট হতে 
৩৬৫ ?দনের জন্য ৩৬৫ বিঘা ভূমি দান করা হয়োছল। জাঁমদারণ প্রথা বিল্যাপ্তর 
সঙ্গে সঙ্গে উত্ত দেবোত্তর সম্পাত্তর নষ্ট হয়ে যায় এবং বমানে এ সম্পাত্তর পরিমাণ 
প্রায় ৯৩ 'বঘা । মূল সেবাইতগণের কোন পুত্রসন্তান না থাকায় তাঁদের দৌহন্ত 
বংশশয় ছ'জন সেবাপূজার মালিক। 

গ্রামের মধ্যচ্ছুলে বলরামজীউর মাঁম্দরাটি অবস্থিত। গ্রামস্য ভূমিভাগ হতে প্রায় 
১৪ ফুট উপ্চু এক 'িশাল চত্বরের উপর ৮০৮৬৫ ফুট প্রাঙ্গণের পাঁশচম ভাগে দা 
মান্দর আছে। মুল মান্দিরিটির গঠনপ্রণালী পীড়া দেউলের আকাঁতির এবং এর 
অভ্যন্তর ভাগের আয়তন প্রায় ৫০ বর্গফুট এবং উচ্চতা ৪০ ফুট । মল মান্দরের 
প্রবেশ প্থট বাংলা দোচালা আকৃতির । বাংলার চিরায়তন খড়ের চালের ন্যায় ইঘ)ক 
নামত ও চুন-জুড়কশ দিয়ে গাঁথা প্রবেশ পথ। বর্তমান মাশ্দির ২৫০৩০০ বছরের 
আঁধক পুরাতন নয়। তবে অতাঁতে কোন ধ্বংসপ্রাপ্ত দেবারতনের উপর বতমান 
মন্দির প্রাতণ্ঠা হয়েছিল তা! নিঃসন্দেহে বলা চলে এবং মান্দর সংলগ্ন ভূখণ্ডের দিকে 
নজর দিলে এ অনুমানের সত্যতা যাচাই করা যাবে। মূল মাঁন্দরের সংলগ্র ৮ ৮ 
ফুট আয়তন বিশিষ্ট একটি পাঁরত্যন্ত পণরত্র মান্দর আছে। মান্দর চত্বরের প্রবেশ 
পথটি (দিংহদরজ্া ) ১৩১৮ সালে ৬রামলাল বঙ্গ ও ৬রাজকুমারী দাসীর স্মরণার্থে 
তাঁদের পত্র নৃঁসিংহ বসু কর্তৃক নির্মিত হয়়োছিল। প্রবেশ পথের বামভাগে সাঁদপুরের 
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মদনমোহন মাম্দরের অনুরূপ একটি ঘাঁড়ঘর আছে। 

যানবাহনের প্রতিকুলতার জন্য পাঁশ্চমবঞ্গে এর্‌প বহু: গ্রাম আছে যেগীলকে 
আশ্রয় করে লোকদেবতারা আঁধাণ্ঠত হয়ে আছেন । যাঁদ ?বশেষ যত্র সহকারে গ্রাম ও 
দেবতাদের অন:সম্ধান করা যায় তাহলে বঙ্গ সংস্কৃতির বেশ কয়েকাঁট বশেষ দিকের 
আবরণ উন্মোচিত হওয়ার সম্ভাবনা আঁধক, সে িবষয়ে কোন সন্দেহ নাই। 


উখরা। 
( বাঁহরাগত সংস্কাতির সমন্বয় ) 


অণ্ডাল হ'তে ট্রেন অথবা বাসযোগে সহজেই উখরা (১৮, অণ্ডাল ) গ্রামে পেশছান 
যায় । যে-কালে অণ্ডালের কোন আস্তত্ব ?ছিল নাসেই সময়ে ব্যবসাকেন্দ্র হসাবে 
উথরার প্রাসাদ্ধ ছিল, তবে এই স্থানের খ্যাতি শুরু হয় মেহেরচাঁদ হাণ্ডার আগমনের 
পর থেকে । তাঁর কন্যা বিষণকুমার॥ দেবীর সথ্যে রাজা 1তলক1দের বিবাহ হয়েছিল । 
ফলে মেহেরচাঁদ এতদণ্চলের জাঁমদারী লাভ করেন। মেহেরচ্দি দহিহাটে প্রপ্তর 
নামত গোপননাথ বিগ্রহ উথরায় স্থাপন করেন । গোপদনাথ বিগ্রহের জন্য একটি 
পণ্রদ্ মন্দির নামত হয়োছল তাঁর পান্ত্র ব্তার [সিংয়ের আমলে । মাঁন্দরে ক্ষোদিত 
শিলালিপি হ'তে এই সকল তথ্য জানা যায়-- 
“গোপদনাথ বিহার মান্দরমিদম: বন্তারীসংহৈ কৃতম: 
শুকাব্দে ক বসুন্ধরা বস্ুধয়া নাম িতৃভ্যাম ততঃ। 
নংস্কারোস্য কৃতো রস রস ফাঁন "ক্ষীণ? মিতেছ্দে 
বৈশাখে ন চ সপ্তাবংশ ?দবসে যাতোদা সম্পণণতাম ।” 
মান্দরাটি বস্তার সিং নমাণি করলেও 'নমণের তারিখ জানা যার না। ১৮৯৭ 
্রীষ্টাবন্দে এঁটর সংস্কার সাধন করা হয়েছিল । একই মাঁন্দর প্রাঙ্গণে মের:চন্দ্র রায় 
নামক কোন এক উচ্চপদস্থ ব্যান্ত ১৭৪০ খ্রীস্টাব্দে সঠতারাম মন্দির ঠীনমাঁণ করোছিলেন। 
মাঁন্দরে গ্রাথত িলালাঁপ হ'তে এর নমণিকাল জানা যায় 
“ভূর্জ তক রস ক্ষৌণণ 'মতে অধ্দে চ শিলাময়ম- 
রাজন্যঃ শ্রীমের্চন্দ্রু রায়োদাৎ 'বিষণবে গ্রহম-।৮ 
উখরা গ্রামে প্রাচখনতম মান্দর হ'ল শ্যামরায়ের মান্দির । ১৬৮৬ শ্রীস্টাঙ্দে ঘনশ্যাম 
দাস কর্তৃক এই মান্দির ও বিগ্রহ প্রাতষ্ঠিত হয়েছিল। মন্দিরের প্রতিষ্তাঁলাঁপতে 
আছে -- 
“শকান্দাঃ ১৬০৮ সন ১০৯৩” 
“বসু ব্যোম্তু ভূষ-স্তে 
শাকে কার্তিক মাসকে । 
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শলীঘনশ্যাম দাসেন 
দত্তম শ্রীমাশ্দরম- মহৎ ।” 

উথরায় আরও কয়েকটি জীর্ণ দশাগ্রন্ত পাথরের মন্দির আছে-যেগীলর সময়কাল 
ধনদেশ করা যায় না। দু-একটি মান্দরের স্থাপত্যরণীত দেখে মনে হয় যে, ইসলামশ 
স্থাপতারীতি অনুসরণ করে এগুলি নিত হয়েছিল। এছাড়া প্রস্তর নামত 
্বারবাঁসনী দেবীর প্রাচীন মান্দরাঁট এখনও ধবদ্যমান। এই মান্দর কোন সময়ে 
প্রাতষ্ঠা হয়েছিল তা জানা যায় না, তবে বর্ধমানের রাজারা সেবাপুজার জন্য 
দেবোত্তরের ব্যবস্থা করেছিলেন । ছ্বারবাসিন? মাঁম্দরের পশ্চাতে রয়েছে নাম্দুনী- 
কান্দুনী নামে ষম্ঠী দেবীর স্থান। গ্রামের কোন সন্তানের জন্ম হ'লে মাতা ও 
সন্তানকে কুগ্রহের নজর হ'তে রক্ষা করার জন্য ষ্ঠীতলায় 'নয়ে যাওরা হয় । নাটমন্দির 
সহ দগাঁ মান্দরাঁটও বহ্‌কালের । এছাড়া কয়েকটি শিবমান্দির ও প্রস্তর নামত 
ধম“রাজের মান্দর রয়েছে । গোপসনাথজ উর স্মরণে রথযাত্রা, গোষ্ঠযান্রা, রাসধান্রা, 
জল্মাষ্টমণ, দোলষাত্রাঃ ঝুলনধান্রা প্রভতি উৎসব মহাসমারোহে অন7গ্ঠত হয়ে থাকে । 
তন্মধ্যে ঝুলনযান্্া উৎসবাঁট হ'ল সবশ্রেচ্চ ॥। বাংলা ১২২০ সাল হ'তে জাঁমদার 
স্বগণয় শম্ভুনাথ লক্ষমণীসং হাণ্ডে মহাসমারোহে ঝুলনযাত্রা উৎসব শুরু করেন। 
এই উৎসব উপলক্ষে ১৫ দিন ধরে একটি মেলা হয় এবং মেলা ও উৎসব উপলক্ষে প্রচুর 
জনসমাগম হয় । সমস্ত গ্রামবাসী আন্তারকতার সঙ্গে ঝুলনধান্্রা উৎসব সম্পন্ন করেন। 

উখরার রথযাত্রা উৎসবাঁটও ঝুলনযান্্রা উৎসবের সমপর্যায়ভুন্ত । নয় চুড়া বিশিষ্ট 
গপতলের রথাঁট অব্যবহার্য হয়ে যাওয়ায় স্বগশিয় শৈলাবহারঈলাল হাণ্ডে একাঁট 
মনোহর কারকাষ খাঁচিত নূতন রথ 'িমণ করে দিয়েছিলেন । প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা 
যায় যে, নিকটউবত" অবারপূর 'িবাস৭ রামবল্লভ িস্তী ৪ বছরে এই রথাট 1নমাঁণ 
করোছল। গিতলের উপর ক্ষোঁদত মৃতিগ্গীলি দেখে মনে করা যায় যে, শিজ্পীর 
প্রাচীন ও নবীন উভয় ধারার শিজ্প সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান 'ছিল। রথের সমর 
গোপশনাথ গ্রহ ও রাধকাকে রথে আরোহণ কাঁরয়ে হাজার হাজার লোক রথ টানার 
অংশগ্রহণ করে পতণ্যার্জন লাভ করে। ৭ দিন পর বিগ্রহচ্বয়কে পুনরায় স্ব-মান্দিরে 
1ফাঁরয়ে আনা হয় । আঘাঢ় মাসের শূর্ুপক্ষের 'ছিতায়া তাথিতে বথযান্রা উপলক্ষে বিরাট 
মেলা বসে । এখানে মহাসমারোহে বৎসরের বিভিন্ন সমরে শান্ত পূজার প্রচলন আছে। 
দুগ্গা দেবীর নামগুলও বড় 1বাঁচন্র-_-ক্ষ্যাপা দূগাঁঃ বীজথেকো মা ইত্যাঁদ। তাছাড়া 
মা-সন্্যাসী, ভয়ঙ্করশ ইত্যাঁদ নামে কাঁলিকা দেবন প্রাতিষ্ঠিতা আছেন। মা-সন্ব্যাসী 
দেবীকে স্থানীয় বাঁসম্দারা অত্যন্ত জাগ্রত দেবী বলে মান্য করেন। কালী পজায় 
সাড়ম্বরে বাৎসরিক প্‌জা ও বহু ছাগ বাল হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায়যে, 
মা-সন্্যাপীর মাথার উপর কোন ছাদ নাই । 

উখরার ইতিহাস অসম্পূর্ণ থেকে যাবে যাঁদ মোহাস্ত অস্থল সম্বন্ধে দ:” এক কথা 
বলা না হয়। বধণ্মান অঞ্চলের মোহান্ত নরহরি দেব তদীয় শিষ্য দগ্নারাম দেবকে 


লোকসংস্কাতি ও এরীতহ্য ১৮৭ 


উখরায় গোপাল বিগ্রহ স্থাপন করে অস্থল 'নমাঁণের আদেশ দেন। তাঁরা কীত“চাঁদের 
1নকট হতে ২৫১ বিঘা জাম দেবোত্তর পান। উখরা অঞ্চলের গোপালজীউর মন্দির 
এবং ১২২০ সালে মোহান্ত মনসারাম দাস বম্দাবনচন্দ্রের মান্দর নিমাঁণ করেছিলেন । 
সারা বছর ধরে নানা 'তাঁথতে বৃন্দাবনচন্দ্রুকে ঘিরে 'বাভল্ন উৎসব অনষ্ঠিত হয়। 
এছাড়া অস্থলের মধ্যে শ্যামসুন্দরের মাশ্দরও রয়েছে । অস্ছলের ঝুলনধান্না উৎসবাটিও 
মহাসমারোহে পালিত হয় ; উথরার মান্দর ও বিগ্রহ নিমাঁণের সঙ্গে ভাস্কর পারবারের 
সঙ্পকর্ণ বিদামান । মেছেরচাদ হাণ্ডার আমলে দহিহাট হ'তে কয়েকাঁট ভাস্কর পারবারকে 
এখানে 'নয়ে আসা হয়। এদের তৈরী 'বিগ্রহগ্ঠীল উখরা ও বঙ্গদেশের বাঁভল্ন মান্দরে 
প্রীতীষ্ঠত আছেন। শোনা যায় বাংলার বাইরেও এ"রা 'বগ্রহ নিমণি করে পাঠাতেন। 
স্ুকাঁব ও কুষ্ণযান্রা প্রচলনের জনক নখগলকণ্ঠ মুথোপাধ্যায়ের জড়দার ছিলেন দ-গাঁ- 
দাস ও দেবদাস তেওয়ারী নামক ধমজ শ্রাত্তৃছয় ; যাঁরা ছিলেন এখানকার আধবাসী। 
তাছাড়া নীলকণ্ঠের দলে উখরায় বনোয়ারও চুনারীর বেহালাবাদক 'হসাবে যথেম্ট 
খ্যাঁত ছিল। শোনা যায় পণ্ডিত পৃণচন্দ্র সরকার নামক এক ব্যান্ত শতরঞ্জ 
খেলোয়াড় হিসাবে খ্যাতি লাভ করেছিলেন । এখানকার ১০০ 'বঘা আয়তনের শ.কাবাঁধ 
নামক প-জ্কারণণীটি আণ্লিক ইতিহাসে গোরবের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট । 
উখরা হল প্রান, বাঁধক্ু ও বড় গ্রাম । 'বিদাচচার ক্ষেত্রে উখরা পিছিয়ে ছিল 
না। আশুতোষ স্মতিতার্থের চতুস্পাঠনতে সংস্কৃত গশক্ষার জন্য দ:র-দুরান্ত হতে 
ছাত্ররা এখানে আসত । অন্ত স্থানের ইংরাজী 'বদ্যালয়াট শতাধিক বৎসরের প্রাচীন । 
গবশিস্ট কাব ও চাঁকৎসক ডান্তার কালশীকঙ্কর সেনগপ্ত এই গ্রামের সুসন্তান । 


দিগ্নগর 


মানকর অথবা গুসকরা হতে সরাসাঁর বাস রাস্তা ধরে দিগনগরে পেশছান যায়| 
অতাঁতে ব্যবসাবাণজ্োর কেন্দ্রস্থল রূপে দিগনগরের বিশেষ প্রাসাদ্ধ ছিল। বা 
হাঙ্গামার সময় দিগনগর বিশেষভাবে ক্ষাতগ্রস্ত হয়। কিছঃকাল পূর্বে এখানে 
কয়েকটি প্রস্তর নামত দেবদেবীর 'বগ্রহ পাওয়া গির়েছিল। *নে হয় গোপভুমের 
রাজাদের আমলে 1দগনগরের মান্দরে এ'রা পাঁজিত হতেন। গোপভুষের সম্গোপ 
রাজবংশের সঙ্গে দিগনগরের সম্পর্ক বহ্‌কালের । শোনা যায় সদ্গোপ রাজা মহেম্দ্র- 
নাথের সময়ে রাণী অমরার নামে অমরারগড়ে রাজধানণ স্থাপিত হওয়ার পরে সচ্গোপ 
রাজবংশের অনা এক শাঁরক 'দগনগরে রাজধানী দ্থাপন করেন । সম্ভবতঃ যোড়শ 
শাতকে দিগনগরের পত্তন হয়োছল । 

[দিগনগরের প্রাচীন এ্রীতহোর বিশেষ কিছ অবশিষ্ট নেই। বধণমানের জামদার 
কঈতিচাঁদের আমলে হত গৌরবের কিছুটা ফিরে আসে । 'দিগনগরের প্রাচীন কাত 


৯৮৮ বর্ধমান £ ইতিহাস ও সংস্কৃতি 


দেখতে হ'লে বাসে আনন্দবাজার স্টপেজে নেমে গ্রামে যাওয়া যায় ॥ অতীতে ব্যবসা- 
বাঁণজোর প্রাধান্যের জন্য দিগনগরের বিশেষ প্রাসাম্ধ ছিল এবং আনন্দবাজারকে ঘিরে 
গঞ্জাট গড়ে উঠোঁছল ॥ রেনেলের মানচিত্রে দেখা বায় যে, বর্ধমান, বীরভূম ও বাঁকুড়া 
জেলার 'বাঁভল্ল অণুলের সঙ্গে সরাসাঁর যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে উঠোছিল। খাদ্যশস্য, 
তৈলজাত দ্রবাঃ চাঁন, গুড় পশম ও স্ুুতীবস্ত্র-_ এই গঞ্জের প্রধান বিত্রয় দ্রব্য ছিল। 
অতাঁতে এখানে 'পিতল-কাঁসার দ্রব্যাঁদ যথেষ্ট পাঁরমাণে উৎপাদিত হত এবং এদের 
গুণগত মান ছিল অত্যন্ত উন্নত ধরনের । আনম্দবাজারের পাশেই দিগনগরের উচ্চ 
ইংরাজী বিদ্যালয়টি উনাবংশ শতকে স্থাপিত হয়েছিল । বাসস্ট্যান্ড হ'তে পবর্মখে 
এগিয়ে গেলে জাঁমদার কীতি“চাঁদ রায়ের প্রাতাষ্ঠত হাট-কীতনগরের অতাঁত গৌরবের 
আর 'কছুই অবাঁশম্ট নেই । হাট-কশীত“নগরে একটি সুন্দর বাঁধান পুকুর আছে। 
এই পুকুরটির প্রবেশহ্বার বা তোরণাঁট প্রায় বিনষ্ট হ'য়ে গেছে । পুকুরের চাঁরাদকে 
ইটের তৈরণ বনবার জাম্পগা আছে । পুকুরের মধ্যস্থলে বাঁধান চাঁদানতে পযীর্ণমার রাত্রে 
উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের আসর বসত এবং শ্রোতারা পুকুরের চারপাশে বসে সঙ্গীত উপভোগ 
করত। চাঁদানর মধ্যে একট ফলকে লেখা আছে,-_ 

“বরধমানে বাড়ী তোমার মহারাজ 'দগনগরে হাট 

রাজা রাজবলহো 

এই পুরাতন হাভোলি বর্ধমানাধপাত প্রবল 

প্রতাপাঁম্বিত শ্রল শ্রীষ্ত কীর্তচন্দ্র রায়ের 

প্রাতীচ্তত ও 'দিগনগরও তাঁহার স্থাপিত । 

তাঁহার ব্লাজত্বকাল ১৭০১ হইতে ১৭৪০ শ্রীস্টাধ্দ পর্য্যন্ত 

_বঙ্গাষ্দাঃ ১১০৮ হইতে ১১৪৭ পহ্য-ন্ত ॥” 
জাঁমদার কাতিচাঁদও নেই, আর সেই সঙ্গে চাঁদানও, তার অতীতের জোল.স 
হারয়েছে। চাঁদন হ'তে গ্রামে যাওয়ার পথে চতুভূর্জা দং্গার শিখর দেউলাঁট একাঁট 
গ:ুঙ্কারণীর তাঁরে অবাস্থিত। এই দেউলের কোন প্রাতিষ্ঠালাঁপ নেই৷ তবে স্থাপত্য- 
রীতি দেখে অনুমান করা যায় ষে, এটি অষ্টাদশ শতকে নামত হয়েছিল। দেউলের 
অভ্যন্তরে চতুভূর্জা দুগাঁদেবীর মাহযমার্দনশ রূপের পাষাণ মুর্তি স্থাপিত আছে 
এবং তার পাণ্বে আঁথলেশ্বর নামে চাম:ণ্ডা মঠর্ত নিত্য পূজিত হন। ভাদ্র মাসে 
অনন্ত চতুদশনতে আঁখলেশ্বরীর বিশেষ পূজা হয়। আঁম্বন মাসে মহানবম?র দন 
বৈকালে ও কাঁ্তক মাসে অমাবস্যায় চতুভুজা দূগাঁর পূজা ও বলিদান অন-ষ্ঠিত হয় । 
গ্রামচ্ছ দেউড়ী ত্রাঙ্মণ পাঁরবার হ'ল দেবীর প্‌জারশ ও সেবাইত। 
গ্রামের মধ্যচ্ছলে জগম্বাথবাড়ী নামক ঠাকুরবাড়ী আছে । একাঁট দালান মাসন্দিরে 

জগন্বাথ, বলরাম ও স্ুভদ্রা বিরাজমান । কশীতিচাঁদ রায়ের আমলে নামত জগল্নাথ- 
দেবের আদ মান্দর ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ায় মহারাজা বিজয়চাদের আমলে এই নূতন 
মান্দরট নামত হয়োছিল। এখানে জগন্নাথদেবের রথষান্রা উৎসব জাঁকজমক সহকারে 


লোকসংস্কাতি ও এ্রাতহ্য ১৮৯ 


পালিত হয়। মাঁন্দরের পাশে একটা আচ্ছাদনের নীচে সুউচ্চ কাঠের রথাঁটকে সারা 
বছর রেখে দেওয়া হয়। জগন্নাথ মান্দর থেকে একটু পর ?দকে এাগয়ে গেলে একটি 
চারচালা মাশ্দর দেখা যাবে । এই মাঁন্দরের মধ্যে বাঁকুড়া রায় নামক ধর্ম বিগ্রহ 
প্রাতীন্ঠত আছেন। বাঁকুড়া রায়ের দেয়াসী হলেন ছ;তোর পাঁরধারের লোকেরা । 
সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বিষয় হল এই যে, বাঁকুড়া রায়ের মাতিশট কম মতি বা 
প্রচালিত ধমণীশলার অনুরূপ নয় । একাট প্রস্তর খণ্ডের উপর ম্বোদিত, এটি কোন 
যোগমঠত বলে মনে করা যায় । বাঁকুড়া রায়ের ম্যার্তর পাশে রয়েছে সবাহ্গসুম্দর 
্রস্তরের উপর ক্ষোঁদত একট চতুর্ভজ 1বধুখমতি। বাঁকুড়া রায়ের গাজন উৎসব শুরু 
হয় দশহরার দন এবং জগন্নাথদেবের স্নানযান্রার দন গাজনের সমাপ্ত। গ্রামের 
মধ্যে বুড়োরায়, সথম্দররায় ও স্বরপনারায়ণ নামে ধমণশলা আছে। গ্রামস্থ "পোড়ার 
গড়ে'র বটতলায় গাজনের সময় চার ধমণঠাকুরের মিলন ঘটে। এছাড়া ধারাপাড়ার 
ধমে'র গাজন অনু্ঠিত হয় বৈশাখী পার্ণমায়। রথতলায় একটি মান্দরের মধ্যে 
মহাপ্রভুর সেবাপজা হয়। প্রতি বংসর ফাল্গুন মাসের সংক্রান্তিতে রক্ষাকালীর পূজা 
হয় । শোনা যায়, সাধক কমলাকান্ত এই রক্ষাকালর মতি“ প্রাতিত্ঠা করোছিলেন, কিন্তু 
এর সত্যাসত্য নির্ণয় করা বড়ই দ-ন্কর। গ্রামের দেবদেবীর পূজা ও 1বশেষ উৎসব 
উপলক্ষে রথ ও স্নানযান্রার মেলা এবং ফাঞ্গুন মাসের িবরান্রর মেলা অনুষ্ঠিত 
হয়। 'দগনগর একট বাধ ও প্রািষ্ধ গ্রাম । অতীতে সংস্কৃত চ্চর জন্য-_ 
এখানে কয়েকটি চতুষ্পাঠণ ছল। 'দিগনগরের গালা 'শিজ্প--কাঁসা ?পতলের ন্যান্র 
একসময়ে উল্লেখযোগ্য লোকাঁশজ্গে পারণত হয়েছিল; দকম্তু বগর্ঁ হাঙ্গামার পর 
দিগনগরের পূব গোরব একেবারেই 'িল:প্ত হয়ে যায়। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায় যে, 
এই স্থানে মারাঠারা একাঁটি শাবির হ্থাপন করায় £দগনগর সহ পাশ্ববতাঁ গ্রামগ্লি 
বিশেষভাবে ক্ষাতগ্রস্ত হয়। নবাব আলাীবদ?“ খানের পক্ষে ম.স্তাফা খাঁ ও রাজা জানকণ- 
রাম দগনগরের শিবিরে ভাস্কর পাণ্ডতের সঙ্গে সাম্ধ প্রাথীমক কথাবাতার আলোচনা 
শুর, করেন এবং তাঁদের কথায় আস্া স্থাপন করে ভাস্কর পাঁণ্ডত মানকরা যাত্রার পর 
অনুচরবহন্দ সহ নিহত হন । 


জবগ্রাম 


গুসকরার ৮ কিলো মটার উত্তর-পূর্বে পাল গ্রামের সা্বিকটবতণ নবগ্রামের 
অবাস্থীত। গ্রামের 'হদ্দ; মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোক বসবাস করলেও 
মুসলমানেরা হলেন সংখ্যাগরিষ্ঠ । প্রায় ২০০ বংসর পূব এখানে একটি এক 
গদ্বুজ-বিশিন্ট মলাঁজদ নির্মিত হয়েছিল। গ্রামের মধ্যে একটি ইদগাহ আছে এবং 
তথায় নমাজ পড়া হয়। মাদার পশরতলায় দানশা দরবেশ নামক এক বিদেশ? 


২৯০ বধমান £ ইতিহাস ও সংস্কৃতি 


ধমপপ্রাণ মুসলমানের সমাধি আছে । শোনা যায়, গ্রামের লোক তাঁকে খশাদা ফাঁকর 
বলত। দানশা দরবেশ রাজন্ছানের ফুলেরা হ'তে এখানে এসোছিলেন এবং হ্বদেশে 
ফিরে যানান। প্রাত বৎসর মহরমের সময় মরশিয়া পাঁলত হয় । অতাঁতে নবগ্রামে 
যাত্রা ও লেটো গানের যথেষ্ট প্রচলন ছিল । একালেও ষাটের উধের্ব ব্যন্তুরা কোন না 
কোন সময়ে যান্রা অথবা লেটো দলের সঙ্গে যন্ত ছিলেন। এই গ্রামের হরেন বিগ 
নামক এক ব্যান্ত সুনামের সঙ্গে নবরঞ্জন অপেরায় অভিনয় করতেন এবং তান “হরেন 
রাণী” উপাধি প্রাপ্ত হয়েছিলেন । সা'হত্য রাঁসক প্রয়াত মহম্মদ খোদাদাদ ছিলেন 
এই গ্রামের অধিবাসা। 

নবগ্রাম হ'তে মসলমান সম্প্রদায়ের সামাজিক রীতিনীতি সম্পকে গছ: ?বশেষ 
তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভবপর হয়েছে এই গ্রামের অধিবাসী নজলূর রাহমের প্রতাক্ষ 
সাহায্যে । বধণমানের ইতিহাস ও সংস্কাত প্রসঙ্গে ম:সলমান সমাজের ববাহের রীতি- 
নাত ও লৌকিক আচরণ নবগ্রাম হ'তে সংগ্রহ করা হয়েছে ॥। শাস্নীয় অনুগ্ঠানগাল 
তাঁদের ধম“শাস্নের নিদেশি অন:যায়ী সম্পন্ন হয়, কিন্তু লৌকিক আচার-আচরণগ্ুুলির 
( শাস্ত্রীয় অন্ষ্ঠান বাদ 'দিলে ) হিন্দুদের 'ববাহ অনুষ্ঠানের সঙ্গে অনেক জায়গায় 
মল রয়েছে । বর্ধমান জেলায় 'হম্দুদের বিবাহ রীতিতে শাস্্ীয় 'বাঁধানষেধের প্রভাব 
খুবই সংক্ষিপ্ত । অনর:পভাবে বলা যায় যে, মুসলমান সমাজেও মুসালম শাস্ম্ের 
ভূমিকা অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত । 

পান্ত্-পান্্রীর ?নবাচনের পর ?ববাহের দন 'স্থর হয় এবং ?ববাহের 'দিনক্ষণ স্থির 
হলে শুভাঁদন দেখে লগন অনুষ্ঠান হয় । লগন অনুষ্ঠানের 'না্ন্ট কোন সময় নেই ; 
তবে 'বিবাহের ৩ দন হতে ৭ 'দিনের মধ্যে লগন অনচ্চান হয় লৌকিক প্রথামতে । 
লগন হ'ল পালনের বাড়ী থেকে পান্রীর ব্যবহারযোগ্য বস্বাদিসহ নানাপ্রকার দ্ুব্য পান্রবীর 
বাড়ীতে পাঠান হয় । মোটামটিভাবে ১০ খান শাঁড় পাঠাবার রশখাতি আছে, তন্মধ্যে ৮ 
থান পান্তীীর, ১ খানি পান্নীর মায়ের ও ১ খান ধানর্মায়ের জন? । এছাড়া নিতকনে 
ও পান্রীর চুল বাঁধার জন্য আরও ২ খাঁন শাঁড় দিতে হয়। লগনের দ্রব্যাদির সঙ্গে 
আলতা রাঙা ঝুঁড়তে মাছ, ডাব, দই, কলা ও "মাস্ট প্রেরণ করা হয় এবং দ্রুব্যসামগ্রণর 
পরিমাণ এর হওয়া উচিত যে, এ সকল দ্বুব্যাদ ষেন পাড়াপড়শঈীদের মধোও বিতরণ 
করা যায়! লগনের দিন বৈকালে পাত্রীকে জ্রন্দরভাবে সাজিয়ে আঙ্গনায় বসান হয় 
--এর নাম ম.থদেখা” অনুষ্ঠান । আঁঞ্গনায় পাত্রীর সামনে 'কিছ-টা "চান রাখা হয়। 
পান্রপক্ষের লোকেরা সামান্য একটু চিনি মুখে দেওয়ার পরে পাত্রীর সঙ্গে কথাবাতা 
বলেন, নঙ্গে ছোট সম্পাকতি কোনো ব্যাস্ত উপাস্থিত থাকলে পান্রী একটু ?ান তার 
মুখে দেয় । মুখ দেখার জন্য পান্নীকে দশনী দিতে হয় । গ্রামে যাঁদের আঁধক সাম 
আছে তাঁরা অলঙ্কার দিয়ে থাকেন । এই অনুষ্ঠানের শেষে দেবর সম্পাঁক'ত ব্যক্তিরা 
পাত্রীর হাতে রেশম সুতো বেধেদেয় নূতন সমপক' স্থাপনের উদ্দেশ্যে । লগনের 
দন পাত্রীর গায়েহলুদ হয় । একই দিনে পান্রের বাড়ীতে গায়েহলুদ অন:ষ্ঠান হয় । 


লোকসংস্কাত ও এ্রাতহ্য ১৯১ 


এই 'দিন সধবা মাহলারা একজন কুমার মেয়ে সহ কিছ চাল নিয়ে ঢেশকশালে যায় 
এবং সকলে ঢেশকর উপর চাপে। পাত্রের বোন অথবা বোর্দ নূতন শাঁড় পরে 
একটি নূতন কুলাতে স"দুর 'দিয়ে সেই চাল ঢেশকর গতে রাখে এবং পাড় দিতে 
থাকে । এ চালের গশ্ঁড় দিয়ে পিঠে তৈরী করে আইব্‌ড়োভাত খাওয়ার রান্রে খেতে 
দেওয়া হয়। এই অনষ্ঠানটিকে ঢেশকমত্গলা বলা হয়। 


ঢেশকমঞ্গল অনুষ্ঠানের দিন হ'তে বিবাহের প্‌বশীদন প্যন্ত প্রাতীদন সন্ধ্যায় 
পানকে বাড়ার আতিয়ায় বাঁসয়ে মেয়েরা পায়স খাওয়ায় । অনর্প অনুষ্ঠান পান্রশর 
বাড়ীতেও হয়। পাড়াপ্রীতবেশীরাও এই অন[ষ্ঠানে সানন্দে দল বেশধে যোগদান 
করেন। ঢেশকমঙ্গলার দিন হ'তে প্রতীদন সন্ধ্যায় বাড়ীর আঁঙনায় গানের আসর 
বসে। বিয়ের আনন্দ অনুষ্ঠানকে কেন্দ্রু করে বছরের পর বছর ধরে মেয়েরা মূখে মৃথে 
তৈরী করেছে বিয়ের গান। এই গানের মধ্যে একাঁদকে কন্যা বিদায়ের দুঃথের নুর 
যেমন ফুটে ওঠে অপরপক্ষে পান্রের বাড়ীতে নবাগতাকে বরণের জন্য আনন্দ অনুভুত- 
পূর্ণ সঙ্গীত গাওয়া হয়। পশ্চিম মঙ্গলকোট ও আউলগ্রাম থানার মুসলমান মা 
বোনেরা ঢোল বাঁজয়ে গান গাইতে বেশ পু । এদের মধ্যে অনেকেই আছেন যারা 
দীর্ঘকাল ধরে বিয়ের আসরে সঙ্গীতচচ করে আসছেন। আবার অনেকে সঙ্গীত 
ছাড়াও বাজনার তালে তালে নৃত্যেও পারদর্শিতা দেখিয়ে থাকেন । বাড়ীর উঠানে 
ঢোল বাঁজয়ে দলবদ্ধভাবে যে সকল সঙ্গীত পরিবেশিত হয্ন ভার দুই একটা নমুনা 
দেওয়া গেল১-- 
কারা নয়ে ধাবে গো বোঁটকে 
রঙনন পালকি সাজয়ে 
কার জন্য করলাম গো মানুষ 
তেল কাজল পাঁরয়ে। 
যারা ঠদয়েছে বাকসো ভরা লগন 
তারা 'নয়ে যাবে বোঁটিকে। 
আবার অনেক সময় পান্র- পান্রীর চেহারার তুলনা করে গান গাওয়া হয়ঃ 
বাঁশের পাতা চিকণ চাকণ 
জামের পাতা হেরো 
এত সুন্দর রাধকা আমার 
কৃ কেন কালো । 
অনেক সময় পাত্রের সমর্থকেরা গেয়ে উঠে-- 
কালো নয়রে কালো নয় 
কালো জগতের আলো । 
লগনের দিন থেকে বিবাহের পূব" দিন পর্যন্ত পান্রপান্রীকে [নিজ নিজ বাড়াতে 
স্নানের আগে তেল হল্‌দ মাথান হয় । আবার আইবুড়ো ভাতের দন তেল হলুদের 
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সঙ্গে ময়দার “রূপটান' মাখান হয়॥। এইদিন দুপুরে উভয়ের বাড়ীতেই গশরতেল' 
নামে একটি অনম্ঠান হ'তে দেখা যায় । পান্র ও পান্রশর বাড়তে পাড়ার মেয়েরা এবক্রে 
জড়ো হ'য়ে তাদের মাথার উপর নিজ নাজ হাত একের পর এক রাখে । কোন নিকট 
আত্মীয়া হাতের উপর তেল ঢেলে দিলে এঁ তেল গাঁড়য়ে পান্র বা পান্রীর মাথার উপর 
পড়ে। পান্র বা পান্রী আঞ্গিনায়ষে চৌকিটির উপর বসে থাকে তার নীচে «কাঁট 
কাঁসার থালায় পাচপোয়া চাল, পাঁচ গসিকে মদ্রাঃ একটি পান ও সুপার রাখা হয় এবং 
এই সামগ্রীগযীল নাপিতের প্রাপ্য । অনষ্ঠানের পূর্ধে ইট কাঁসার ঘড়ায় জল ভরে 
তার উপর আগ্রপল্পব রাখা হয় । ঁশরতেল' অন:ষ্ঠানের শেষের দিকে পানর ও পান্্রীকে 
বৃত্তাকারে ঘিরে হাতে তালি বাজয়ে গ্রান গাওয়া হয় । অনুষ্ঠানের শেষে অংশ- 
গ্রহণকারণ প্রত্যেকাঁট মেয়েকে তেল ও থই-মুড় বিতরণ করা হয়। 'শিরতেলের 'দন 
রাত্নে আইবুড়ো ভাতের অনুষ্ঠান হয়। তন্তপোষের উপর কার্পেট বা অন্য কোন 
ম্‌ূলবান চাদর বাঁছয়ে তার উপর পান্ত বা পান্রীকে বসান হয়। পান ও পান্নী নূতন 
পোষাকে সজ্জত হ'য়ে এইস্থানে বসে পায়স থায় । এই জায়গাটির নাম “আলমতালা? ৷ 
পায়স খাওয়ার পর নানা ধরনের দামী ও মুখরোচক খাবার আমে । 

ণববাহের দিন বরষাত্রীর দল পান্রকে য়ে দুপুরের 'দিকে পান্রীর বাড়ী 
পেশছায় । বিবাহের দিন দুপুরে প্রধানতঃ শাম্ত্রীয় অনুষ্ঠানগুলি সম্পন্ন করা হয়। 
পান্র পক্ষের গনর্বাচিত উাঁকল পান্নীর গনকট “দেনমোহরে'র উল্লেখ করে তিনবার 
পান্ীকে এই বিবাহে সম্মতির কথা 'জিক্ঞাসা করেন । পান্রীর সম্মাতি লাভের পর উকিল 
ও শতনজন সাক্ষী ববাহের মজালসে প্রত্যাবর্তন করেন । এই সময়ে পানী অসম্মাতি 
জ্ঞাপন করলে 1কম্তু বিবাহ হবে না। অতঃপর মৌলবী সাহেব মুসলমান শান্তর হ'তে 
1িছ- শাস্ত্বাকা পাঠ করে পাত্রের সম্মতি জানতে চান। শাস্মতে মৌলবী সাহেব 
হলেন বিবাহ বমদ্দনের উপযূন্ত ঘোষণাকারী। মৌলবী সাহেব মজলিসের সমস্ত 
মানযকে জাঁনয়ে দেন যে, নবদম্পাতি বিবাহ বন্ধনে আবম্ধ হল এবং তাদের সুখ, 
সমাদ্ধর জন্য আল্লার কাছে 'মোনজাত” করেন অর্থাৎ প্রাথথনা করেন। শাস্তীয় 
অনুষ্ঠানের শেষে উপাঁস্থত পকলেই মিষ্টিমুখ করেন। হিম্দুদের বিবাহের সময় 
পান্রপান্রীর 'শুভদৃষ্টি বিনিময় হয়; কিন্তু মুসলমান সমাজে এই প্রথা চালু নেই । 
তবে শাম্ত্রীয় অন্ঠানের শেষে পান্্কে পানর ঘরে নিয়ে এসে উভয়কে পাশাপাশি 
বসান হয় এবং বউ্দ অথবা বন্ধু স্থানীয় কোন মাহলা আয়নায় পান্নকে পান্নীর মৃখ 
দর্শন করায় । মুখ দর্শন অন:্ঠানের পর উভয়পক্ষের গুরজনেরা এলে নবদম্পাতকে 
আশীবাদ করেন। 

1ববাহ অনজ্ঠানের পরাঁদন পাত্র পাত্ীকে নিয়ে নিজের বাড়ীতে চলে যায় এবং এই 
সময়ে পান্রণর বাড়ীর কোন মাহলা তার “বশর বাড়ীতে শ্বায়। মুসলমান সমাজের 
ণববাহ অনুষ্ঠানে ফুলশয্যার প্রথা চাল: নেই, তবে মেয়োট *বশুর বাড়ীতে তিন দিন 
বসবাস করার পর চতুর্থ দন নধদম্পাঁত মেয়ের বাপের বাড়ী চলে আসে । এই লময়ে 
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পান্রকে তার বশর বাড়।তে অস্তুতঃপক্ষে ৮ দিন থাকতে হয়। একে অশ্চমঞ্গলা 
বলে। এই প্রথা কেবলমাত্র বর্ধমানের মুসলমান সমাজের মধ্যেই প্রচাঁলত রয়েছে । 
বর্ধমান ব্যত।ত বারভুম, ম্ার্শদাবাদ ও মোঁদনীশুরে সামান্য ?কছ আচার 
অনুষ্তানের পার্থক্য থাকলেও সকলেই মোটামুটি একই প্রথা মেনে চলে। 
উনাবংশ শতকে ওয়াহাব ফায়াঁজ আন্দোলনকারনঈরা মুসলমান সমাজ থেকে 
ইসলাম ধমের বাহ্ভূতি আচার-অনুষ্ঠান তুলে দেওয়ার জন্যে আন্দোলন করে?ছলেন ; 
পিম্তু সংখ্যার মুসলমানেরা যে লৌকিক রীতিনণত বা লোকধম“ ঠববাহ 
পদ্ধ।ততে মেনে চলেন তাঁরা পূরাতন প্রথাকে ত্যাগ করতে রাজ হনান । মুসলমান 
সমাজের মাঁহলাদের মনে সংস্কার আছে ষেঃববাহের সময় সমস্ত লৌকিক আচার- 
অনচ্ঠান পালন না করলে নবদম্পীতির অমঙ্গল হ'তে পারে; তাই শতাবন্দ।র পর 
শতাধ্দী ধরে শাস্ত্রীয় অনমোদন না থাকলেও লোকধমে বিম্বাস। মাঁহলারা চরাচারত 
লোঁকিক প্রথা আজও পালন করে চলেছেন। লোকধর্মে হিন্দু মুসলমানের কোন 
ভেদাভেদ নেই । 

মৃসলমান সমাজে পরদা প্রথা চালু থাকলেও তাঁদের বিবাহের গান উপলক্ষে বহু 
মহলা ?শলপন খ্যাতি লাভ করোছিলেন। অনেকেই স্ুকণ্ঠের আধকারিণ?* আবার 
অনেকের হস্তুনৈপুণ্টে ঢোল ষেন কথা বলে চলেছে! প্রায় ৪০ বংনর পূবে নবগ্রামের 
প্রয়াত সাঁকনা বেগম সংগীত ও বাদে অসাধারণ দক্ষতা অর্জন করোছলেন। তার 
পন্ত্রালয় ছল বখরভুম জেলার দুবরাজপুন্ থানার অন্তর্গত শাহাপর গ্রামে ॥। তাঁর 
যোগ্যা শিষ্যা নবগ্রামের মেয়ে শ্রীমতী শাহানারা বেগম নৃত্য ও গাীতে অত্যন্ত 
পারদাশন)। শ্রীমত শাহারান। বেগম ?ববাহের গ্ঘনের আসরে হারমো]নিয়ম সহযোগে 
সুর দিতেন । শাহারানা বেগমের কাঁনষ্ঠ ভগিন। শ্রীমতী মনোয়ারা বেগম বধমান 
শহরে বসবাস করলেও বধাহের গানের তন:শনলন ত্যাগ করেনাঁন । এছাড়া এই গ্রামের 
্ীমতণ আম্বাজান বেগম শ্রীমতন রাইমা বেগম ও ঞ্মত। ফেরদৌস থাতুন প্রমুখ 
সহলারা আজও গান গেয়ে বিবাহের আসরকে মাতিয়ে রাখেন । আশা বরা যার যে, 
এই সংগীতের ধারা আরও বহুকাল ধরে অক্ষুপ্ন থাকবে । 


বূপান্তরের পথে 
(গ্রাম হতে শহরে রুপান্তরিত দশট মহানগরখর ইতিকথা ) 


“তাজ্ডা” নামে কোন শহর অঞ্চলের পারচয় পেলে মনের মধ্যে বেশ কৌতূহল 
জাগে িদ্তু কৌতূহলের অবসান মিটে যাবে যাঁদ “41274”"র পরিবতে লেখা হয়, 
*4১391090] 19111540001 105৬6101270506 4১117018119” আসানসোল ও দুগাঁপুর 
শিভপাঞুল 'নয়ে আভ্ডা গঠিত হয়েছে । আভঙ্ডার রুক্ষ ও অরণ্য-সঙ্কুল অগ্চলের দ1ক্ষণ 

বধমান ( ৩য়) ১৩ 


১৯৪ বর্ধমান ঃ ইতিহাস ও সংস্কাঁত 


ভাগ 'দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে দেবনদ দামোদর । দামোদরের তরে রাটের প্রাচীন 
সভ্যতার সম্ধান পাওয়া যায় এবং এতদণুলের বসাঁতর ইতিহাসের অন:সম্ধান করলে 
জানা যাবে যে, আঁধকাংশ প্রাচীন গ্রামে আদিম জনবসাঁতির 'নদশশন রয়েছে । এই 
অণুলের সংস্কৃতি ও গ্রামনাম হ'তেও সেকথা প্রমাঁণত হয় । ১০০ বছর পূবে রানগগঞ্জ 
মহকুমার একমান্র খ্যাত ছিল কয়লাখাঁনর জন্য এবং কালো হীরের দৌলতে ১৮৫৫ 
শ্রীষ্টাষ্দের ৩রা ফেব্রুয়ারট হাওড়া হ'তে প্রথম যাত্রীবাহী রেলগাড়?াট রান গঞ্জে 
পেশছায়। আরও ২৩ বছরের মধ্যে আসানসোল পর্যন্ত রেলপথাটির সম্প্রসারণ 
ঘটোছিল। আসানসোল পল্লীটি শহরে রূপান্তীরত হওয়ার ক্ষেত্রে প্রধান অবদান হল 
রেলকমণ্চার।দের বসবাসের ফলে সংষ্ট রেলওয়ে কলোনি । ১৮৮৬১ খ্রীস্টাব্দে 
আসানসোলের পারচয্প ছিল গ্রাম 'হসাবে এবং ১৮৯১ খ্রীস্টাত্দে জনগণনার পর গ্রামাট 
একাঁট সাধারণ শহরে পাঁরণত হয় এবং ১৮৯৬ গ্রীস্টাঞ্দে শহরটি পৌরসভার আওতায় 
আসে (/৯১০1)501 ৮৪5 0১1১1110100 85 11711015111119 10 1591) 210 005 
1৮101710114) 139%10 007051515 91 10170 05010 00151017018১ 0106 2168. ০/1107111 
11010101791 11101 25 375 500970 101165 )। 

১৯০৬ খ্রীস্টাম্দে রানীগঞ্জ হ'তে মহকুমা সদর কাধষণলয়াঁটি আসানসোলে 
স্থানান্তারত হয় । অপরপক্ষে ১৯৪৭ খ্রীস্টাধ্দ পযন্ত গভীর শাল অরণ্যের মধ্যে 
অবাঁস্থত দ:গাঁপ্‌রের পাঁরাঁচিত ছিল একাঁট গণ্ডগ্রাম রূপে । আধাাঁনক পাশ্চমবঙ্গের 
রুপকার ডাঃ িবধানচন্দ্র রায়ের একা'ম্তিক প্রচেষ্টা এবং তৎসহ ভারত সরকার ও কলম্বো 
পাঁরকলপন। মিশনের উদ্যোগে হয় পণবাঞ্ক। পাঁরকল্পনার অন্তভূন্ত হয়ে ভারতের 
ততায় ইস্পাত কারখানা।5 শাল অরণ্যের মধ্যে স্থাপনের ফলে অরণ্যের গ্রামীণ সত্বা- 
গুল হারিয়ে একটি আধুঁনক শহরে পাঁরণত হরেছে। শপ ও খাঁন অঞ্চলের মধ্যে 
আসানসোল ও দ:গাঁপুর শহরের অবাস্থাতি হালেও কয়েকাঁট বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে 
লোকসংস্কাতির প্রাচান ধারা ও লোকধমেরি এীতহ্ের সম্ধান এখনও প;ওয়া যায় । 

(৯) 

বর্ধমান জেলার পাশ্চমাংশে আসানসোল মহকুমার সদর কার্ধালয় আসানসোল 
শহরটি লৌহ ও ইস্পাত শিল্প» কয়লাখাঁন ও রেলপথ সম্প্রনারণ্রে ফলে গ্রাম হ'তে 
শহরে পারণত হয়েছে । গ্রাণ্ ট্রাঙ্ক রোড ও রেলস্টেশনকে ঘিরে রেলওয়ে কলোনি 
গড়ে উঠেছে এবং রেলওয়ে লোন হ'ল শহুর আসানসোলের আদর্‌প। কলিকাতা 
ও হাওড়া ব্যতনত পাঁশচমবঙ্গের যে কোন শহরের সঙ্গে তুলনা করলে আসানসোলের 
শ্রেষ্ঠত্ব প্রাতপন্ন হয় । সম্প্রাতকালে আসানসোল ও পা*ববিত অঞ্চলকে নিয়ে 'ণকুটি 
৬1100703195] (50179790197 গঠন করা হয়েছে। 

আসানসোল হ্থাননামণটি এসেছে আসন নামক বৃক্ষ হতে ও সোল বা শলা শব্দের 
অথ 1নম্বভুঁম ; তাহ'লে হ্ছাননামের অর্থ হ'ল, যে 'নিগ্নভুগিতে আসন গাছের বাহুল্য 
আছে । একালে একটিও আসন গ্রাছ খুজে না পাওয়া গেলেও গ্রামনামের প্রাচীন 


লোকসংস্কাত ও খ্রাতহ্য ১৯৫ 


স্মতিচিহ্থাট আসানমোলের মধ্যে ধরা আছে। 

আসানসোলের গ্রামীণ সংস্কতি বিকাশের কেন্দ্রস্থলে আছেন অধিষ্ঠানী দেবী 
ঘাগরা চণ্ডী । নানয়া নদীর তশরে একটি বিশাল বৃক্ষের নীচে ৩1ট ক্ষুদ্র শিলাখণ্ডে 
ঘাগরা চন্ডণ বা ক্ষ্যাপা ব্‌ড়ী নামে তান পঁজতা হন। দেবীর আবিভণব সম্পর্কে 
জনশ্রতি হ'ল এই যে, আসানসোলের আঁধবাসী কাঙাল চক্রবত+ নামক এক দারিদ্র 
ত্রাঙ্মণকে দেবী চাণ্ডিকার ধ্যানে শিলা তিনাঁটকে সেবাপৃজা করতে আদেশ 'দিয়োছিলেন । 
কাঙাল চক্রবতী* স্বপ্নে তাঁকে ঘাগর। পাঁরাহতা অবস্থায় দেখোছলেন বলে এতদণ্চলে তিন 
ঘাগরা চণ্ডী নামে খ্যাত। সম্ভবতঃ দেবী আদতে আদবাস? সম্প্রদায়ের আরাধ্যা 
দেবী ছিলেন এবং ত্রাঙ্গণা ধর্ম ও সংস্কীতি গবকাশের ফলে আঁদবাসখদের দেবখ ব্রাহ্মণা 
ধমের অন্তভূন্ত হয়ে যান। ঘাগরা চণ্ডীকে ভ্রাঙ্মণা ধমেরি অন্তভূর্ত করার উদ্দেশোই 
স্বপ্রাদেশটি প্রচারিত হয়োছল। এ সম্পকে কেলেজোড়া গ্রামে িলাবগড় ইতাদ 
দেবীরা চণ্ডীর ধ্যানে পাাজতা হলেও তাঁদের পঙজাযর় সত্তাল আঁদবাসাঁদের 
যোগদানের তাৎপর্য হ'ল দেব আদতে ছিলেন এদেরই ! প্রতি বসর লা মাথ 
বাংসারক প্রজা উপলক্ষে বহু জনসমাগম হয় ॥। এ সময়ে ধজ্ঞ, মানত ও বলিদান মহ 
দেবীর পুজা আড়ুম্বরে অনক্ছঘিত হয়। স্থানীয় লোকের বিশ্বাস এই বে, ঘাগরা বুড় 
সন্তুষ্ট হ'লে মৃতবৎসা, বন্ধ্যাত্ব ও বসন্ত রোগ ?নরাময় হ'য়ে থাকে । 

হটন রোডে ১৩১৮ বঙ্গাষ্দে রাখাল চক্তাবত1 নামে একজন তা?ন্ত্ক সাধক দক্ষণা 
কালীর বিগ্রহ প্রাততঠা করেন । দেবা পূর্বে এক কুশ্ড়েঘরে প্রাতাষ্ঠত ছিলেন, ?কলন্তু 
মায়ের কৃপায় আসানসোলের য্ীধান্তঠর গরাই-এর একমান্র পত্র দুরারোগা ব্যাঁধ 
হ'তে মস্ত লাভ করায় তিন ইটের মান্দির নমণাণ করে দেন। কাল'মান্দিরের কাছে 
একটি প্রাচঠন (বঞ্চুমন্দির ছিল । এই মান্দরাট 1বনদ-০ হওয়ায় ১৩৭৫ বঙ্গান্দে নামত 
মন্দিরে দামোদর জাউর শালগ্রাম বিগ্রহ ভরদ্বাজ বংশীয় ত্রাঙ্গণগণ কর্তক নিত্য পুঃজত 
হচ্ছে। প্রাতি বংসর কাতিঞ্ মাসে আগর? পাড়ায় একটি দালান মাশ্দিরে দেবণ কাি- 
কার বাৎসাঁরক উৎসব অন্ত হয় এবং িসজ্জনের পর গারা বছর ধরে কাঠামো?টিকে 
পুজা করা হয়। কালামাম্দরের পাঁশ্চমে নাচমান্দর জহ নীলকণ্ঠেশ্বর মহাদেবের 
মান্দর আছে। প্রীতি বৎসর চৈত্র মাসে মহাসমারোছে ন$লকণ্ঠেম্বরের গাজন অনহ্ঠিত 
হয়। নমো-পাড়ায় বৈশাখা পঠীণমাতে ধমরাজের গাঞ্ডন উৎসবটিও বহকালের | 
1নকঢব৩1" সাঁতা পল্ল তে ছন্নমস্তা দেববর মান্দা? ১৯১৪ খ্রীষ্টান্দে নিমিত হর়েছিল। 
এমশানে নির্জন পাঁরবেশের মধো তন্ত্র সাধনার পচে উপযক্স্থলে দেবা ছল্মস্তা 
প্রাত্ঠিতা আছেন । মাঘী-পরণ্মায় দেবীর উদ্দেশ্য পূজা ও বাঁলদান সহ বিশেষ 
উৎসব হ'য়ে থাকে । হসপটালের নিকট জি 1ট. রোডের কালাবাঁড়তে শতাধিক 
বংসর পূবে কাঁলকা দেবীর বিগ্রহ ও একাঁটি শিবাঁলঙ্গ প্রাতষ্ঠা করা হচ্লোছিল। 
1শ্বরান্রর সময় জাঁকঙ্গমক সহকারে 'বশেষ উৎসব অনএন্ঠত হয়। 

রেল লাইন পার হয়ে গোবন্দদাস সাধু কর্তক গ্রাতান্ঠিত হয়েছে রেলপারের 


১৯৬ বর্ধমান £ হীতহাস ও সংস্কাতি 


শিবমান্দির | স্বপ্রাঁদণ্ট হ'য়ে গোঁবম্দদাস একটি শিবালিগ্গ প্রাপ্ত হন এবং শবালিঙ্গাঁট 
এইখানেই প্রতিষ্ঠা করোছলেন । এছাড়া রাধানগরর পল্লীতে একটি কালশবাড়ী আছে। 
আসানসোলের কল্যাণেশ্বরশ আশ্রম ও 'বমলা সেবা সঞ্ঘ কর্তক প্রীতান্ভত কালী- 
বাড়টও বহূকালের । পদ্মবাঁধের নিকট শ্রীগোরাঙ্গ মন্দির, জজ. টি রোডে রাধাগো বন্দ 
মান্দর' হারবোল মাঁন্দর, *মশান কাল" মান্দর, সত্যনারায়ণ মাম্দর প্রভৃতি আসান- 
সোলের দর্শনীয় বস্তু । কেবলমাত্র মান্দির প্রতিষ্ঠাই নয়, এখানে বংশ শতকের প্রথম- 
ভাগে হ্রীস্টান ধমণাবলম্ব। রেলকম'চারীদের জন্য গগজাঁ ও শিক্ষায়তন প্রাতিষ্ঠিত হয়ে- 
ছিল। রেল-স্কুলের খ্যাতি বহুদূর গধ্ন্ত ছাঁড়য়ে গেছে । বৈষ্ণব মান্দরগহীলকে 
কেন্দ্র করে রাস, ঝুলনধান্রা ও দোল উপলক্ষে সাড়ম্বরে 'বিশেষ উৎসব অন্7ান্তত হয়। 
প্রীত বৎসর জেলেপাড়ায় শ্রাবণ মাসে মনস। মাঁন্দরে মাটির মনসা মর্ত তৈরী করে 
পূজো করা হয়। 

এ তো গেল ধর্ম ও সংস্কৃতির কথা, আসানসোল শহর পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতয় 
অর্থনশীততে একটি গ্‌রংত্বপণ৫ স্থান আঁধকার করে আছে । িল্পনগরণ আসান- 
সোলকে ঘিরে রেলওয়ে, কয়লা শিপ, ইাঞ্জনীয়ারিং শিল্প, কচি শিল্প সহ অসংখ্য 
জপ প্রতিষ্ঠান এই অঞ্চলের মানুষকে জটীবকার উপায় অবলম্বনের সম্ধান 'দিয়েছে। 
এছাড়া শহরে রয়েছে অসংখ্য শিক্ষা প্রাঁতষ্ঠান সহ বিভিন্ন শিপ প্রাশক্ষণ কেন্দ্রু। 

(২) 

ভারতবষেরি অর্থনীততে দুর্গাপুর শিজ্পনগরশ একটি 1াবশেষ গরুত্বপঃণণ 
স্থানের অধিকার । একালের দুগপি.রকে বলা হয় ভারতের “রন” । সমগ্র শিল্পাঞ্চল 
দুগপির নোটফার়েড এরয়া অথাঁরাট” নামে পাঁরাঁচত। মহকুমা-সদরশহর দুগাপুর 
1তনাটি থানা এলাকা 'নয়ে গাঁঠিত হয়েছে । ১৯৫২ শ্রীস্টাদ্দে “দামোদর ভ্যাঁল 
কর্পোরেশন*এর অধীনস্থ দুগাগুর বারেজের কাজ শর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে 
এতদণ্লের গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। অতীতের জঙ্গলমহলের অন্তগ'ত দ:গাঁপর, 
বেনাচাতি ও ?ভরিাঁত্গ গ্রামকে ৫০ বছর পূর্বে যাঁরা দেখেছেন, বর্তমানকালে তার 
সত্গেকোন মিল খ'জে পাবেন না। 

আধ্বানক িজপশহর 'হসাবে খাত লাভের পৃবেও ১৯০৫ এস্টাব্দে বাণ" এপ্ড 
কোম্পানির উদ্যোগে স্টেশন নংলগ্র স্থানে একটি টালর কারখানা স্থাপিত হয়েছিল । 
দুগপি;রের নিকটবত? অঞ্চল সমৃহের থাত হ'তে বাভন্ন আকারের পাথরের নাঁড় 
সরবরাহের ব্যবসাটিও বহুকালের । দ্বিতীয় পঞবার্ক পরিকজ্পনায় ভারত সরকার 
ও ইস্কনের যৌথ উদ্যোগে বিশাল লৌহ ও ইস্পাত ছিজেপের কারখানা গড়ে ওঠে। 
অতঃপর পাঁশ্চমবঙ্গ সরকারের পারিচালনাধীন “দুগাঁপুর প্রজেক্ট লামটেডে'্র ভিতি 
স্থাপিত ছলে এতদণ্চলে সরকারী ও বেসরকারণ উদ্যোগে ব্যাপকভাবে িল্পোন্নয়ন 
বদ্ধ গায়। কয়েকাঁট উল্লেখযোগ্য বড় বড় কারথানা ব্যতদত অসংখ্য মাঝারি ও ক্ষুদ্র 
কারখানায় কয়েক লক্ষ লোক 'নযূক্ত আছেন। শ্রমিলেপ 'নয্য্ত ব্যান্তদের বাসচ্ছানের 


লোকসংস্কীত ও এাতহ্য ১৯৭ 


জন্য সমগ্র দুগাঁপুরকে কয়েকটি অঞ্চলে ভাগ করা হয়েছে । দহগাঁপুরকে নিয়ে একটি 
আদ্‌শ” [শজপনগরশীরূপে গড়ে তোলার প্রচেষ্টা ছিল শুরু থেকেই তাই নগর 
উন্নয়নের সমস্ত রকম প্রচেষ্টার নিদর্শন এখানে দেখা যায়। শিজপনগররূপে গড়ে 
ওঠার সমর অরণ্য অধ্যাষিত ও ল্যাটেরাইট ভূখণ্ডের মধ্যে ১৩টি গ্রামের জনসাধারণকে 
আদ বাসস্থান থেকে উচ্ছেদ করা হয়েছে । প্রথম পায়ে যে সকল গ্রাম শিল্পনগর"র 
আওতাভুন্ত হয়োছিল সেগীন হল- মেজোঁডাহি, স্ুজড়া, মোহনপর, যগূরবাধি, ধনাড়া, 
পুনাবাদঃ কমলপূর, ওয়ারয়া, রাতুঁড়িয়া অঞঙ্গদপূর, পুড়ষা, পিয়ালা, ফাঁরদপুর 
ইত্যাদ। এছাড়া আরও কয়েকটি মৌজাকে আংশিকভাবে আঁধগ্রহণ করার ফলে 
সমগ্র (শল্পনগরখর আয়তন হল ১৬.২২৫ একর । জংগলাকীণ“ একাঁটি বিস্তৃত অগ্ুলের 
মধ্যে তদানীস্তন মুখামন্ত্রী। শিল্গনগর7 স্থাপনের স্বপ্ন দেখোছলেন। ডাঃ ?বধান- 
চন্দ্র রায়ের স্বপ্ন সফল হয়েছে সত্য, কিন্তু সামগ্রিকভাবে দুগ্াপরের কলকারখানার 
উৎপাদন ব্যবস্থা দেখে হতাশ হ'তে হয়। 

প্রসঞ্গতঃ উল্লেখ করা যায় যে, ১৯৫৫ আ্াস্টাব্দে উপরাম্ট্রপত ডঃ সব্গল্প। রাধাকৃষ্ণণ 
দূগাঁপন্র ব্যারেজ উদ্বোধন করো ছিলেন এবং ১৯৬৩ শ্রীস্টাব্দের ১৬ই নভেম্বর স্বাধান 
ভারতের রূপকার প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী পাণ্ডত জওহরলাল নেহের; ইস্পাত কারখানার 
উৎপাদন একাঁটি অনুষ্তানের মাধ্যমে চালু করেন। দর্গাপুরের লৌহ ও ইস্পাত 
কারথানা বাতীত যে সকল সহায়ক শপ প্রাতিতানগুলি গড়ে উঠেছে ভারতের 
আধ্াানক অর্থনীতি ব্যবস্থার এগুলির গুরুত্ব ভাসশম। দামোদর উপত্যকা 
পাকল্পনাভুন্ত দামোদর নদের উপর দগাঁপুরে কর্ধাকট ও ইস্পাতের বাঁধ দিয়ে 
খালপথে বর্ধমান ও বাঁকুড়া জেলার কীধতে সব:জ 'ীবপ্লব ঘটান হয়েছে । কলকারখানা 
স্থাপন ও নগরোন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে ব্যবসাবাণ্জ্ায ও পাঁরবহন ব্যবস্থারও যথেষ্ট 
উন্নতি হয়েছে । দুগপিরের প্রধান সমস্যা হ'ল গ£মবেশ দৃষণ ও বাসস্থানের অভাব । 
প্রায় লক্ষাধক লোক ঘন্ত্রতন্র (নজেদের আবাসস্থলের জন্য অশপাঁরকজ্পিত ভাবে বাড়ী 
ঘর তৈর? করার ফলে বর্তপক্ষ বিরাট সমস্যার সম্মুখান হয়েছেন। ছিজ্পান্নয়নের 
সথ্গে সত্গে প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার জন্য দুগাপর রাঁজওনাল ইাঁজনায়ারং কলেজ সহ 
কয়েকটি প্রাতষ্ঠানের গুর,ত্ব অসাম । এ তো গেল আধ-ানক [শিজপনগরশর কথা । যে 
গ্রাম!টকে কেন্দ্র করে শিহপনগরণাঢ স্থাপিত হয়েছে তার পূব ইতিহাস খজতে হ'লে 
আরও ২৫০ বছর 'পাঁছয়ে যেতে হবে। অন্টাদশ শতকের মধ্যভাগে বাঁকুড়া জেলার 
জগল্াথপুরবাসী গোপানাথ চট্টোপাধ্যায় দুই পুতরও এক কন্যা সং দ.গপিরের 
সান্নকউবতণ নডণহা গ্রামে বসবাসের 'নামত্ত আসেন । 

মৃত্যুকালে গোপ।নাথ নডীহা গ্রামের ভূ-সম্পৃতি তাঁর এক মান্র কন্যা আনপ্দময়কে 
দান করে যান এবং তাঁর দৌহন্র মুখোপাধ্যায় বংশ আজও নডীহা গ্রামে বসবাস 
করছেন। গোপীনাথের কাঁনচ্ত প্র দুগ্চিরণের নামে দ্গাপর গ্রামাটর নামকরণ 
হয়েছে বলে অনুমান করা যায় । দ:গাঁচরণের সময়েই বসতবাট ও জমিদার সেরেস্তা 


১৯৮ বর্ধমান £ ইতিহাস ও সংস্কাত 


দুগাপুরে স্থানাস্তীরত হয়। দুগাঁচরণ গৃহদেবতা কাণলকাদেবীর ও মহাদেবের মান্দর 
নিমাণ করেছিলেন । ২ মান্দিরের নমণণকার্য একনছ্গে শুরু হ'লেও 'শিবমান্দিরের 
প্রাতগ্তা ফলক হ'তে জানা যায় যেঃ ১৭১৫ শ্রকান্দে (১৭৯৩ শ্রীস্টাম্দে) দুগ্গাচরণ 
দেবশম কর্তৃক মাঁন্দরটি প্রাতাণ্ঠিত হয়োছল। তবে কাঁলকাদেবীর মাম্দরাটর 'নমণি- 
কা শেষ হ'তে আরও ১২ বংসর সময় লেগোঁছল। এইভাবেই জঙ্গলের মধ্যে 


শুরু হ'ল একাঁট গ্রামপত্তন। এবং উত্তরকালে এই গ্রামণটকে ধিরে মহানগরণ প্রাতত্ঠার 
পাঁরকজ্পনা করা হয়েছে। 


ষ্ঠ অধ্যায় 
লোকপংস্কৃতির বিচিত্র ধার' 


অকালপৌষ (১০৬ $ কালনা** )ঃ বৈণচি রেলস্টেশন হ'তে অথবা কালনা 
হ'তে ৯ কিলোমিটার পাঁশ্চমে বাসযোগে অকালপোষ গ্রামে যাওয়া যায়। বিপ্লবী 
অরাঁবন্দপ্রকাশ ঘোষ (১২৭৬-১৩৩০ সাল, কাতিক মাস) ও তাঁর সুযোগ্য পূন্ত 
ভারততত্বাঁবদ বটকৃষ্ণ ঘোষের জন্মস্থানরুপে এই গ্রামের প্রাসাদ্ধ আছে। স্বদেশী 
আন্দোলন ও প্রচারের যুগে অরাবন্দপ্রকাশ জাতীয় শিক্ষা পাঁরষদের সঙ্গে যন্ত থাকা- 
কালীন গ্রামে গ্রামে গ্রন্থাগার স্থাপনের কথা বলে ছান্রসমাজকে উদ্বুম্ধ করতেন। বাংলা 
সবাক চলাচ্চন্রের প্রথম যূগের চিত্র পাঁরচালকর.পে প্রাদ্ধ দেবকীকুমার বস্তু ১৬৯৪ 
স্্ীস্টা্দের ২৫ নভেম্বর এই গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন । 

তগ্রদ্বীপ (১১২ £ কাটোয়া ) 2 1বশেষ বিবরণ ১৭২ পচ্ঠায় দ্ুষ্টব্য | 

অট্রহাস (৮৫ £ কেতুগ্রাম ) ৪ তন্ত্রশাস্ত অনুসারে অট্টহাস নামক শান্তপণঠের 
প্রসদ্ধি রয়েছে ২টি গ্রামকে কেন্দ্র করে। প্রথমটি হ'ল কেতৃগ্রামের সম্লিকটে ও 
ছতীয়টর অবাস্থিতি হল বীরভূম জেলার লাভপুরে । কেতুগ্রাম হ'তে ১৫ 
কিলোমিটার দূরে বহূলা বা বকুলা নদ।র তীরে অবাস্থত মড়াঘাট *মশান এবং 
মড়াঘাটে নদ পার হ'য়ে আরও ১ কিলোমিটার হটাপথে এগিয়ে গেলে একটি নির্জন 
ব.ক্ষগুজ্ন আচ্ছাঁদত স্থানের মধ্যে মান্দরে দেবখ বিরাজমানা । পাঁঠনণ/য় গ্রন্থ 
অনুসারে স্থানাট হ'ল অট্রহাস নামক শান্তপীঁঠ। এই জাগ্রত মহাপাীঠের শান্তদেব? 
ফুল্লরা ; 'কিম্তু তাঁর ভৈরব বিশ্বনাথ রয়েছেন নিকটবতা ?বজ্বেম্বর গ্রামে । দেবীমত 
?বনষ্ট হলে ঘট ও যন্ত্রে দেবার প্রাণ প্রতি বরে আরাধনা করা হয়। জয়দুগররি 
ধ্যানমন্দে পীঠদেবীর পূজা হয় এবং প্রত্যহ ?শবাভোগ হয় । 

অগ্ডাল (£২ £ অণ্ডাল ) £ বধধধমান হ'তে আসানসোলের পথে একট বড় রেলওয়ে 
জংশন স্টেশন। অনণ্ডাল শহরটি প্রধানতঃ রেলকমণচারীদের বসবাসের কলোন্গর্‌পে 
গড়ে উঠেছিল । অণ্ডালের 'নিকটবত কয়েকাঁট কয়লাখাঁনর অ্বাচ্ছীতির জন্য শহরের 
শর্ত আধক প্রমাণে বাস্ধ পেয়েছে । অণ্ডাল ও তৎসংলগ্জ কয়েক প্রাচীন 
গ্রামকে ঘিরে এই অগ্চলের সংস্কীতিক পাঁরমণ্ডল গড়ে উঠেছে । 

অবুঝহা'টী (১১১ £ জামালপুর ) £ হাওড়া-বধমান কড* লাইনে জোগ্রাম স্টেশন 
হতে তিন কিলোমটার দক্ষিণ-পূর্বে অবুঝহাট গ্রামের গেসাই ঢাবিতে পালযৃগের 
প্রস্তর নামত হর-পাবতার যুগল মাত আবচ্কৃত হয়েছে। 


অভিরামপুর (৯৮ £ আউসপ্রাম )£ গংসকরা রেলস্টেশন হ'তে পাকা সড়কপথে 


স্থাননামের পর বন্ধনীর মধ্যে মৌজা! নগ্বর ও থানার উল্লেখ আছে । 


২০০ বধণমান £ ইতিহাস ও সংস্কাঁত 


বাসযোগে মানকরের দিকে এগিয়ে গেলে অভিরামপর গ্রামে পেশছান যায় । বৈধব 
সাহিত্যে এই গ্রামটি নন্দগ্রাম নামে ডীলাথত । সম্ভবতঃ আভরাম গোস্বামীর 
নামানূসারে গ্রামের নাম আভরামপুর হয়েছে । শ্লীচৈতন্যদেবের সমসামায়ক ও 
গদাধর পাণ্ডতের শাখা-সন্তান প্রবানন্দের শ্রীপাটর-পে গ্রামটি বিখ্যাত । প্রবানদ্দের 
প্‌বাশ্রমের নাম ছিল শবানন্দ। প্রবানন্দ বৃন্দাবন হ'তে রাধা ও অনুরাধা লহ 
1বজয়গোঁবিন্দ 'িগ্রহ আনয়ে এখানে প্রাতঘ্ঠা করেন। জনশ্রুতি যে; গয়া যাত্রার 
সময়ে প্রীচেতন্যদেব 'শিবানন্দের গহে পদার্পণ করোছিলেন । 

অমরপুর (৭৩ £ জামালপুর )৪ বর্ধমান-তারকেশ্বর বাস রাস্তায় অমরপ-রে 
খেয়াঘাটে নেমে দামোদর পার হ'য়ে গ্রামে পেশছান যায় । এখানে একাঁট জীণ“দশাগ্রস্ত 
মাশ্দরে অভয়াদেবব আঁধান্ঠতা আছেন । শারদীয়া নবমী তিথিতে বালদান সহ 
ষোড়শোপচারে অভয়্াদেববর প:জা অনাত্ঠিত হয় । এছাড়া বৈশাখী পণীর্ণমাতে 
ধর্মপূজা, জ্যৈন্ত মাসে জরচণ্ডীপূজা, শ্রাবণ মাসে মনসার ঝাঁপান ও মহাপ্রভুর ভোগ 
উৎসব অন-চ্ঠান গ্রামের ধম“সংস্কাতির গৌরব বৃদ্ধ করছে । 

অমরাবগড় (৮৮ £ আউসগ্রাম )£ আগ্ালক ইতিহাসের ধারার সঙ্গে জাততত্বের 
প্রাচীন কাহন? গড়ে উঠেছে অমরারগড়ের ইতিহাস ও ম্বদন্ত।কে সবলম্বন করে। 
অমরারগড়ঃ ভালক, 'িগনগর, কাঁকশা ও ভরতপুরে এক সময়ে সচ্গোপ জাতির 
এীতহ্য ছিল এবং পরবতর্ণকালে এতদণুলের সম্ভ্রান্ত সদ্গোপগণ প1শ্চমবঙ্গের নানা 
স্থানে ছ'ড়য়ে পড়েন। আঁধকাংশ সচ্গোপ গোম্ঠ। নিজস্ব পারাঁচাঁতির সঙ্গে গোপভূমের 
সদ্গোপ জাঁমদার বংশের সম্পক গড়ে তুলে তাঁরা নিজেদের গৌরবান্বত মনে করেন! 

বর্ধমান জেলার অন্তর্গত গোপভুমের ইতিহাস অতান্ত গ্রাচান। তবে প্রামাণ্য 
ইতিহাসের পাঁরব্তে কিম্বদত্তী বা লোককথা হ'ল প্রবল । মানকর রেলস্টেশন হ'তে 
1তন িলোমটার গাগয়ে গেলে অমরারগড়ে পেশছান যায় । স্থানাটির নামকরণ প্রসঙ্গে 
জনশ্রুতি «ই ধে,? সচ্গোপ রাজা মহেন্দ্রনাথের পত্বা অমরাবতার নাম অনুসারে 
রাজধাননীর নাম হরেছিল “অমরারগড়'। মহেম্দ্রনাথ তি রাজধাননকে সুরক্ষিত করার 
জনা একট গড় 'ননমণি করেন ৷ কেহ কেহ অন:মান করেন, মহেম্দ্রনাথের রাজ্য কাটোয়া 
হ'তে পণ্কোট পযন্ত বিস্তিত1ছল। তিন স্বপ্র।দণ্ট হ'য়ে কাণোয়ার সীন্নকটবত 
খাজুরাঁডাঁহ গ্রামে উগ্রক্ষান্্য় জমিদার জগৎ !সংহের গৃহ হ'তে বলপুবক দশভুজা 
[সংহবাহিন? মৃত নিয়ে এসে ভমরারগড়ে প্রাতম্ঠা করেন । এই দেব? 1শবাথ্া নামে 
[বিখাত । মহেন্দ্রনাথ ও এই বংশের পরবতণ“ রাজাদের বারত্ব কাহিনত অবলম্বনে 
দেবেন্দ্রনাথ চট্রোপাধ্যায় ১৩১৯ সালে এশবাখ্যা কিঙ্কর” কাব্য রচনা করেন। গ্রামস্থ 
একট মাম্দরের মধ্যে বৃদ্ধেবর শিব প্রতিষ্ঠিত আছেন । টেরাকোটা অলংকরণে 
সাঁজ্জত একাঁট পণরত্ব মাঁন্দরের নারায়ণের শালগ্রাম শিলা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। 

অমরারগড় গ্রামটিও যেমন প্রাচীন তেমানি এর পুরাকখাত'র প্রচুর নিদশ“ন রয়ে 
গেছে । গ্রামদেবতা বৃদ্ধেশবর শিব একটি শিখরদেউলে আঁধাস্ঠত আছেন । গ্রামের দক্ষিণ 


'লোকসংস্কাঁতর 'বাঁচন্র ধারা ২০১ 


প্রান্তে একটি আটচালা মন্দিরে শিবাঁলঙ্গ প্রাতাষ্ঠিত আছে এবং এই মন্দিরের পাশেই 
রয়েছে শিবাখ্যা দেবর দালান মান্দর । আ।ম্বন মাসের মহানবমণখর দিন দেবীকে 
গ্রামের উত্তরভাগে জঙ্গলের মধো “রাজবাড়ী? নামক স্থানে এক 'দনের জন্য নিয়ে যাওয়া 
হয়। স্হানশয় সাঁওতাল আ'দবাসারা দেবীর নিকট ছাগ বাল দেয় এবং তৎপাঁরবতে 
বাঁলকৃত মাহযাঁট তারা আহারের নামত্ত লাভ করে । মনে হয় শিবাখ্যা দেবর সঙ্গে 
সদর অতখতকালে আদবামন সমাজের যোগাযোগ ছিল । রাজবাড়ার ?কছ-টা দূরে 
সাঁওতালদের “ছাতার পরব অনষ্ঠান হয় এবং “ছাতার পরব? উপলচ্চে ?বশেষ উৎসব 
অন:ষ্ঠিত হয়। গ্রামের মধাস্থলে রায় উপাধিধারা সচ্গোপ পরিবারের িমিতি ১০টি 
মন্দির আছে । তম্মধো ৬াঁট আটচালা শিবমন্দির ও ২ শিখরদেউলে বারমাস শিবের 
ঠানতাপ-জা হয়। পণ্রত্ব শিবের মাম্দিরটি টেরাকোটা অলংকরণে সুসজ্জিত এবং 
একই মান্দপ চত্বরের মধ্যে একটি এক বাংলা মন্দির আছে । প্রায় ৮০ বংসরের প্রাচীন 
দীবোদাবহারখ রায় মহাশয়ের নিকট জানা যায় যে? তাঁর উধ্বন পণ্ম পুরুষ 
গোকুলকুষ রায় উপরোক্ক মান্দরগলর প্রাঁতষ্ঠাতা ছিলেন । গাঁন্দর চত্বরের বাহভণগে 
একজোড়া আটচালা মাঁন্দর ও একটু দূরে অপর একটি আটচালা মাঁন্দরে শিবাঁলঙ্গ 
প্রীতাত্ঠত আছে । সাঁওতাল পাড়ার প্রাচীন গ:হের ধ্বংসাবশেবটি রাজবাড়ী নামে 
পরিচিত । গ্রামের মধ্যে অবাস্থিত দ:গণমন্ডপটির স্থাপত্য ও ভাঙ্কর্ধ অত্যন্ত মনোরম । 
অমরারগডের সম্গোপ রাজাদের দৌরধ ও রাজ্যপাট বনন্ট হয়েছেঃ 1কল্তু গড়ের ?কছু 
[কিছু অংশের আঁস্তত্ব এখনও বদ্যমান । 
আউাঁরয়া (৬২ £ কাটোয়া ) ৪ ই্রীচৈতনাদেবের সম্ব্যাসগরৎ কেশব ভারতণর 

জম্মস্থানরপে আউীরয়া গ্রামের প্রাসাঁদ্ধ । কেশব ভারত। ছিলেন এংকরাচাষ প্রবাঁতিত 
দশনাম] সম্প্রদায়ভূক্ব এন্বযাস। এবং গোরগণেদ্দেশদীপিকাশ্র মতে তানি ?ছলেন 
াধবেশ্দ্পুরার িষা । হ্রীচৈতন্যদেবের অগ্রজ 1বন্বরূপও কেশব ভারতার নিকট 
সন্ব/াস দান্দন নিয়ে বাণ শঙ্করারণা নামে প্রাসীদ্ধ লাভ করেন। আউীরয়ার ভারতণ 
গরিবার হলেন কেশব ভারতশর ভ্রাতার বংশ ; মাঘ মাসের ভীম একাদশী তাথতে 
তাঁর আবভণব উৎসব উপলক্ষে একটি মেলা হয় এবং বিভিন্ন স্থান হ'তে আগত 
কতনায়ার দল হ'ল উৎসবের অন্যতম প্রধান আকৰণ। গেলা উপলক্ষে একটি 
স্থানীয় ছড়া আছে- 

“ওরে চল রে চল আগল জায়গার চল। 

আউরয়াতে কেশবের জন্ভূমে 

দেখাব কত হারনামের দল ॥* 

বৈধব সাহত্যে বৃন্দাবন দাস, কেশব ভারতখর প্রাতি যে ভাষায় শ্রদ্ধা নিবেদন 

'করোছলেন তা অত্যন্ত শ্লাঘার বিষয়ঃ-- 

“কেশব ভারতী পদে কোট নমস্কার 

অনন্ত ব্র্ধাণ্ড নাথ 'শিশুর;প যার |” 


২০২ বধধমান £ ইতিহাস ও সংস্কাঁতি 


গ্রামের মধ্যে বাণলিঙ্গ শিব ও ধমঠাকুরের বাংসারক পূজা অনুষ্ঠিত হয় 

আউসা (২৮ ৪ মেমারি ) £ বর্ধমান-কালনা রাস্তা অথবা শান্তগড় রেলস্টেশন হ'তে 
উত্তরমহখে হাঁটা পথে এই গ্রামে যাওয়া যায়। এখানে গোপালজশউ বিগ্রহের সেবা 
প্রাতত্ঠার জন্য গ্রামের একাংশ “গেবন্দর ঘাট” নামে পাঁরচিত। কমলাকান্তের রাঁচিত 
“সাধকরঞ্জন” পুথিতে আছে 

প্রীপাদ গোণবন্দ ঘাট গে;ঃপালের স্থান । 
প্রভু চন্দ্রশেখর গোস্বামী মহাজন ॥” 

আউনা গ্রামে কিছুকাল পূর্বে তাম্রাম্মীয় যুগের কয়েকটি নিদর্শন পাওয়া গিয়ে- 
ছিল, 1কন্তু [িশেষন্দ্রগণ এই বিষয়ে আঁধকদর অগ্রসর হন নাই । 

আকন্ধার। (৪8৭ ঃ কাঁকসা ) £ আকন্ধারা গ্রামের খ্যাত শুরু হয়েছিল এখানকার 
জাঁমদার গুরুচরণ রায়ের আমলে । গূরূচরণের পনত্র তারাচরণ প্রাসাদতুল্য গড়বাড়ী, 
লক্ষে*্বর, রামে*বর, ভুষণেশ্বর ও বাণেন্বর শিবমান্দির প্রতিষ্ঠা করেন । এছাড়া ল্ঘযী- 
জনার্দন ও কালীমান্দিরাঁট তাঁর আমলে নামত হয়োছল। 

আকাইনহ্াট ( ২৫ £ কাটোয়া ) £ দহিহাট স্টেশনে নেমে ২৫ িলোমটার উত্তর- 
পশ্চিমে রিক্সাযোগে বৈষ্ণব গ্লীপাট আকাইহাটে যাওয়া যায়। শ্রীচৈতন্যদেবের 
দাক্ষিণাত্য ভ্রমণের সঙ্গ ও নিত্যানন্দ প্রভুর ছাদশ গোপালের অন্যতম কালাকৃষ্ণদাসের 
শ্ীপাট আছে, যা পাটবাড়ী নামে খ্যাত। 

এই স্থানে কালাকৃষ্দাসের সমাধি আছে, কিন্তু গোপখগনাথ বিগ্রহ বত'মানে 
কড়ুই গ্রামে প্রাতীষ্ঠত। পাবনা জেলার সোনাতলা গ্রাম হ'তে আসার সময় ।তান 
গোপীনাথ 'বগ্রহ সঙ্গে নিয়ে এসোৌছলেন । শ্ীরধূনন্দন ঠাকুরের "শাখা |নণয়? গ্রন্থ, 
হ'তে জানা যায় আকাইহাটে রঘুনন্দনের পায়ের নূপুর যে স্থানে পড়েছিল তা 
নূপুরকুণ্ড নামে খ্যাত। ফাল্গুন মাসে এখানে বারণ) উৎসব পালিত হয়। কাব 
গঙ্গারাম দত্তর 'মহারাষ্ট্রপ:রাণ' হ'তে জানা যায় যে, ব্রা এই গ্রামের প্রভূত ক্ষাতি 
সাধন করেছিল । 

আখড়া (৯৯ 2 কাটোয়া ) £ দহিহাট স্টেশন হতে ২"& কিলো'মটার দাক্ষিণ-পুবে 
আখড়া গ্রামের অবাস্থিতি। এই গ্রামে প্রস্তর নামত সিদ্ধেশ্বরী কালী প্রাতাষ্ঠত 
আছেন । কালাপুজা ও প্রাত অমাবস্যায় বলিদান সহ জাঁকজমক সহকারে বিশেষ 
পূজা হয় । চৈন্ন মাসে ?শবের গ্রাজন ও চড়ক উৎসব হয়। গ্রামে একাঁট প্রাচন 
1শবমান্দিরের ভগ্মাবশেষ দেখা যায়। 

আঝাপুর (২০ £ জালালপুর ) £ মেমারি অথবা মশাগ্রাম রেলস্টেশন হ'তে আঝা- 
প.র গ্রামে পেশছান যায় । জনশ্রাতি ষে' গ্রামের পূর্বনাম ছিল রাজাপর, যা অপন্রংশে 
আজাপূর বা আঝাপুরে পাঁরণত হয়েছে । এতদণ্চলের জনপ্রবাদ আছে, সচ্গোপ 
রাজা শালিবাহনের রাজধানী ছিল আঝাপূর গ্রামে । আঝাপুরের সঙ্গে পাম্ববতী 
সাতদেউলিয়া গ্রামের কোন যোগাযোগ ছিল, তাই একালে দসাতদেউলিয়াআঝাপ-র 


€ 


লোকসংস্কাঁতর 'বাঁচন্ত্র ধারা ২০৩ 


বলে পারচিত। গ্রামের মধ্যে একটা প্রকাণ্ড ঢিবি আছে এবং এটি কোন রাজবাড়ীর 
ধ্বংসাবশেষ বলে অনুমান করা হয়। এই ধ্বংসস্তূপ থেকে যে বিষুসতিটি পাওয়া 
গেছে সেটি আশৃতোষ 'মিউজিয়মে রক্ষিত আছে । গ্রামে 'মত্র পাঁরবারের শিব 
মন্দিরটি ব্যতখত আরও ৩টি শিবমন্দির আছে । মন্দিরগতলি টেরাকোটা অলংকরণে 
সাঁজ্জত এবং এদের নিম্মীণকাল উনাবংশ শতকে। স্প্রাসপ্ধ কবি তর, দত্ব, এ?তহাসক 
ও সুদক্ষ প্রশাসক স্যার রমেশচন্দ্র দত্তের পোত্রক বাসস্থান ছিল এই গ্রামে । সাহিত্যিক 
কষধন দে ও ডাক্তার নরেন্দ্রনাথ 'মন্ত এই গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন । 

আদর! (৭৮ £ গলসনী )£ গলসী থেকে বাসযোগে সরাসার আদরা গ্রামে যাওয়া 
যায়। গ্রামটি যে অত্যন্ত প্রাচখন তার অনাতম প্রমাণ হ'ল মল্লসারুল তাম্রশাসনে এই 
গ্রামের উল্লেখ আছে । মল্লসারল তাম্রশাসনে 'অধকরক' স্থানের উল্লেখ হ'তে সুকুমার 
সেন মন্তবা করেছেন যে, এট আধাীনক আদরা হতে আভন্ন ॥ একালে মৌজা নাম 
আদরা হ'লেও গ্রামনাম আদরাহাি নামে পারচিত। গ্রামের মধো একাঁট উচু 
ভুখণ্ডের উপর আদরেশবর শিবমন্দির অবাস্থত। এই ?শবালঙ্গের বিশেষ বৌচন্তরা হ'ল 
মূতির রূদ্রভাগে একটি দেবমত" ক্ষোঁদত আছে ॥। সেই কারণে এরূপ শবাবগ্রহ 
মুখাঁলঙ্গ শিব নামে হিজ্পশাস্তে বাঁণত হয় ॥ অনুর,প একাঁটি মৃর্তক্ষোদিত শিবালঙ্গ 
এই গ্রামেই পাওয়া গিয়োছিল, যা বর্ধমান বিশ্বাবদ্যালয়ের সংগ্রহশালায় রাঁক্ষত আছে। 
প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায় যেঃ মাতিক্ষোদিত 'শিবলিজজ বহু প্রাচীনকালে পজত হ'ত 
--সেই হিসাবে গ্রামটি অত্যন্ত প্রাচীন বলে মনে হয়। শিবাঁলঙ্গের পাশে একাঁট প্রস্তর 
নিমিতি জয়দুগাঁ দেবীর মাত ভাছে। শ্রাতি বৎসর চৈন্ন মাসে মহাসমারোহে গাজন 
উৎসব অন্যাঞ্তত হয় । গোস্বামী পাঁরবারের আরাধ) দেবতা রাধাগোবন্দের মহোৎসব 
হয় কাতক মাসে। বেনে পরিবারের প্রতান্ঠত শিব মান্দর দুশট অঙ্টাদশ শতকে 
গনামিত হয়োছল বলে অনুমান করা যায়। দত্ত পারবারের পঞ্চরত্ব ?বফুমান্দরে কোন 
দেববিগ্রহ নেই । ম:খাজ+ পাঁরবারের পণ্ররত্ব শিবমাম্দিরের সম্মুথভাগ টেরাকোটা 
অলংকরণে সাজ্জত । মাশ্দরের সম্মুথভাগে একটি টেরাকোটার মিথুনাচন্র স্থাপত 
আছে । 

আনুখাল (১০৪ ঃ কালনা )ঃ কালনা শহর হ'তে ৫& কিলোমিটার বাসযোগে 
পশ্চিম মূখে এগিয়ে গেলে আনখাল গ্রামে পেশছান যায়। গ্রামটি প্রাচীন ও 
বাধ । গ্রামের মধ্যে অবাচ্ছিত বহু মন্দির আছে, যেগীল পরাকীতির উল্লেখযোগ্য 
নদর্শনস্বরপ ॥ মজুমদার পারিবারে অম্টধাতু নিমিতি জয়দ:গাঁ বিগ্রহের নিত্য 
সেবাপ্‌জা হয় । এখানকার জয়দ-গাঁ পুজার বিশেষ বৈশিষ্ট্য হ'ল দেবর গাজন 
অনষ্ঠান। গাজন উপলক্ষে বহু জনসমাবেশ হয় ও একাঁট মেলা বসে। গ্রামের চড়ক 
উৎসবাঁটও অত্যন্ত আকর্ষণীয় । 

জআমগ্ড়িয়া (৩০ £ কেতুগ্রাম ) £ বল্লাল সেনের নৈহাটি তাম্রশাসনে উিখিত 
“আম্রার্তকা” হ'ল একালের আমণ্াঁড়য়া। কুমারপুর রেলস্টেশন হ'তে 1কছ-টা 


২০৪ বধণমান £ ইতিহাস ও সংস্কাঁত 


হটাপথে এগিয়ে গেলে এই গ্রামে যাওয়া ধায় । প্রায় ৪ ফুট উচ্চ রাধাকৃফের দারুসীত 
এথানে প্রাতচ্ঠিত আছে, যা 'রাধামাধব” নামে খ্যাত। প্রাত বৎসর অগ্রহারণ মাসে 
রাধামাধবজণউর বার্ধক উৎসব উপলক্ষে অনঘঠিত মেলাটি বহুকাল ধরে চলে আসছে । 
রাধামাধব মান্দরের মধ্যে স্থাপিত জগ্ন্নাথদেবের 'নতাযপূজা হয় ॥ 

আমডাজ। (৭৭ £ কাটোয়া ) $ চাণ্ডুলি গ্রামের কাছে ব্রগ্বাণী নদী পার হয়ে 
আমডাঙ্গার পেশছান যায় ॥ পদারথাবদ্যার অধ্যাপকরুপে খ্যাত প্রমথনাথ বন্দেযোপাধ্যাপ্ 
উত্তরজাবনে স্বামখ প্রত্যগাত্মানম্দ সরস্বতী নামে প্রাসাম্ধি লাভ পূর্বক আমডাঙ্গায আশ্রম 
স্থাপন করে ধম“ ও বিজ্ঞানের সমন্বয়ের চেষ্টা করেছিলেন । মূল মাঁশ্দিরের মধ্যে 
স্বামজ।র মত" প্রাতপ্টিত আছে । আশ্রম হ'তে িছূটা উত্তরে রয়েছে একট নাল- 
কুঠির ভগ্রাবশেষ । নগলকৃ্ঠির চৌবাচ্চাগল ও চৌবাচ্চার অভ্যন্তরে গাঁথা ২৪ট লোহার 
প্লেটে ১৫০ বৎসরের মধ্যে মারচা ধরে নাই । 

আমাইপর ৫ বৈফব কাব জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল' গ্রন্থমতে বর্ধমান শহরের 
সন্নিকটবত।” আমাইপরা গ্রামের অবাস্থীত ?ছল। একালে গ্রামের কৌন আঁগুত্ব 
খুজে পাওয়া যার না। অনেকের মতে বধমান থানায় রায়ান গ্রামের নকটে রামাইপ,র 
হ'ল অতাতের আমাইপ.রা। এখানে “চৈতন্যমঙ্গল” গ্রচ্ছের রচর়িতা ও গদাধর গাণ্ডতের 
[ধা জয়ানন্দ 'মশ্রর জন্মভূমি । শ্রীচৈতনাদেব পূ.র9 হ'তে প্রতা।বতনের দথে কোন 
এক জ্যৈষ্ঠ মাসে তাঁর ছাত্র তথা জয়্ানন্দের পিতা আবদ্ধ মিশ্রের গৃহে পদাপ ণ 
করেন। আ্রীটৈতন্যদেব জুবাদ্ধ নিশ্রের িশপতের নামকরণ করেন “ওয়ানন্দ”। 
অনেকের মতে সুবাপ্থ বিশ্র ও ৬্ানন্দ ?ছলেন গদাধর *।ণডতের শষ্য ॥ 

আমাদপুর (২৮৪ আমার) £ মেমারি গেলস্টেন হতে ২ কিলো ।মগার উত্তর- 
পাশ্চমে বেহ্‌লা নদ।র ত'রে অর্বা্ছত একাট প্রান ও বাঁধন্কু গ্রাম। প্রাসদ্ধ 
প্রীতহীীসক ও অঞথন।তিবিদ রাধাবুমদ মখোপাধ্যায় ও রাধাকমল মন্খোপাধ্যার়ের 
জন্মচ্ছানরগে আমাদপুরের খ্যাাতি। উনানংশ শতকে বাবসার কের ব্রাগাল্নর 
স্রানভঞতার পাঁরচয় দিয়ে আদর্শ স্থাপন করোছলেন এই গ্রামের মহেশচন্দ্র চৌধুর ]। 
[তান স্বগ্রামে বহ্‌ অথ বাধ ক'রে আনন্দময়ীর মান্দির, আঁতাথশালা, সুবৃহৎ জলাশর, 
ইংরাজন। বিদ্যালয় ও দাতবা 19কণ্দালর স্থাপন করেছিলেন । গ্রামে ২০1ট চেরাকোটা 
অলংকর:৭ সজ্জত প্রান মান্দর আছে ; তন্মধ্যে গোপাল মাঁন্দরনের প্রাসাদ লবাপেক্ষা 
আধক। গ্রামস্থ খাঁপ্‌কুরের পাশ্চন গাড়ে দামদমনথী এই শিখরদেউপি মহাকালের 
ভুকুটি উপেক্ষা করে দাঁচড়িরে আছে। মান্দরটির দৈর্ঘঘ ও প্রস্থ ৯৫ ফুট ও উচ্চতা প্রায় 
৩০ ফুট । বত'মানে মান্দরটি 1কছ,টা মাঁটতে বসে গেছে। িথরের ব্যাস 
ন্তরথাকূততির ; অবৈজ্ঞানিকভাবে সংস্কারের ফলে টেরাকোটা অলংকরণগল 'কছুটা 
দতগ্রশ্ত হয়েছে। মাম্দরের দরপপ্রাপ্ত শিলালিপাটি হ'তে জানা যার যে, এটি 
১৪১৪ শকাদ্দ ধা ১৫৭২ খ্রীষ্টাব্দে নিত হয়োছিল। ১২৮৭ বঙ্গাব্দে মান্দরাট একবার 
সংস্কার করা হক্লোছিল। ষোড়শ শতকে নামত বঙ্গদেশে যে কয়টি মান্দর অবশিষ্ট 


লোকসংস্কাতর 'বাঁচন্ত্ ধারা ২০৫ 


আছে তন্মধ্যে এঁটি অন্যতম । 

আমারুম (৯৯ £ ভাতাড় ) ঃ বধণমান শহর হ'তে বাস অথবা ট্রেনে আমার্‌ন 
স্টপেজে নেমে ?কছটা পূব দিকে এাগয়ে গেলে গ্রামে গেশছান যায় । ক্ষ্যাপা কালার 
অধাস্থানের জন্য গ্রাম।টর খ্যাত । হূগল জেলার শপরোলের" ন্যায় এখানেও ক্ষ্যাপা 
কালার বালা দেওয়া হয়। 

আলমপুর ! ৪০ £ কাটোয়া) £ কাঠোয়া হ'তে দাক্ষণ দকে বাসযোগে এই গ্রামে 
যাওয়া যার । তারতরকারশর বাজারে অতান্ত সুস্বাদ আলমপুরের ডাঁটার প্রথম চাষ 
হয় এই গ্রামে । সুপ্রাসম্ঘ আইনজ্ঞ বৈকৃণ্ঠনাথ সেন এই গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন । 
[তান বহৃজন1হতকর কার্য ও স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। প্রাতি 
বংসর ১লা মাঘ পণ্চাননের বার্ধক উৎসব উপলক্ষে এখানে একটি মেলা হয়। 

আল্পুর (২১৬ £ মেমারি ) 8 দেবীপুর রেলস্টেশনের দক্ষিণে হ'ল আলপুর 
গ্রামের অবাস্থাভ । ১২১২ বঙ্গাব্দ শ্যামাপজার রাতে সাধককাঁব নীলাম্বর মুখোপাধ্যায় 
এখানে জন্মগ্রহণ করেন। তানি দেবীপুর স্টেশনের উত্তর-প্‌বভাগে একটি আম- 
বাগ।নের মধ্যে পণ্চমুণ্ডীর আসনে শ্যামামায়ের সাধনায় সাদ্ধিলাভ করেন। এখানেই 
ছিল নালাম্বরের সাধনপগঠ বা যোগপাঠ ।॥ স্থানায় লোক নলাম্বরকে “ছোট রাম- 
প্রসাদ? বলে আথ্যা ?দয়োছল। 

আলানসোল ঃ পশ্চিমবঙ্গের যে কোন অণ্ুলের সঙ্গে রেলপথ বা সড়ক পথে 
আসানসোল মহকুমার সদর শহর আপানসোলে যাওয়া যায় । রেলপথে হাওড়া ও বর্ধমান 
হতে আসানসোলের দূরত্ব যথাক্রমে ২০০ ?কলো!মটার ও ১০৫ গকলোমিটার । (1বশেষ 
[ববরণ ২০৫ প্ঠা ) 

খাওরা। (৮০ £ মেমার ) £ মেমার-মঙ্জেবির বাস-রাস্তায় ঝিকড়া স্টপেজ নেমে 
১ ?কলো!মটার হাটাপথে গ্রামে যাওয়া যায় । এই গ্রামে টেরাকোটা অলংকরণে সাঁজ্জত 
1শবনান্দরটি নামত হয়োছল ১৭৮০ শকান্দ বা ১৫৮ খ্রীষ্টাব্দে । মন্দিরের প্রাতিষ্ঠা- 
লগ হ'তে 'নমণতা ও মস্ব।র নামও জানা যারত - 

"্লীঞাশিব শকাদ্দ ১৭৮০ শক 
সাম্ধর ঘোষ 
মিস্ত্র শী।বত্বনাথ |” 

আহরা গ্রামে চৈন্তু মাসে মহাসমারোহে মনসা পূজা হয়। পৰে দেবণ গ্রামের 
মৃচ+পাড়ায় আঁধাঁঞ্ততা ?ছলেনঃ কিন্তু চামড়ার গন্ধে আতিষ্ঠ হ'য়ে সাতগাছিয়া গ্রামে 
কোন যুগ পাঁরবারের বাড়াতে চলে যান এবং যুগীরা দেবীর নিত্যপজজার ব্যবদ্থা 
করে। 1কল্তু চৈত্র মাসে বাৎসাঁরক উৎশবের সময় মনসা দেবকে চতুদেশলায় চাপয়ে 
মহাসমারোহে সাতগাছিয়া হ'তে আঁহরা গ্রামে নিয়ে আসা হয়। ৬ দিন প:জা-অস্তে 
প্রসাদ ও স্নানজল বিতরণের পর ব্রাক্মণের অনুমতি নিয়ে রদ্ধনের জন্য ঘরে ঘরে 
আগুন জৰালান হয়। চৈত্র মাসে শিবের গাজন অনখ্ঠিত হয় কেবলমাত্র একজন 


২০৬ বর্ধমান £ ইতিহাস ও সংস্কাত 


সন্্যাসীর দ্বারা । গ্রামের রামনবম উৎসবাঁটও অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক । 

ইছাবঝাছ। (১৮৯ ঃ মেমা'র ) £ দেবণপ:র রেলস্টেশনের সন্নিকটে ইছাবাছা গ্রামের 
অরবাস্থাত। প্রায় ৩০০ বছর ধরে মাঘ মাসের শূরুপক্ষে ধর্মরাজের “জাত; উৎসব 
উপলক্ষে একটি মেলা অন:1ম্ঠিত হয় । 

ইটা। (১৩০ £ মঙ্গলকোট )৪ কৈচর হ'তে বাস-রাস্তার ইটা গ্রামের স্টপেজে 
নেমে 1কছটা দাঁক্ষণে এাগরে গেলে গ্রামে ধাওয়া যায় । গ্রামের দক্ষিণ ভাগে এক- 
স্থানে ৯ হ1% উচ্চ একাট গণ্ড় মতি“ প্রাতাঙ্ঠত করা হয়েছে । মীতশটর সম্পকে" 
1বমেব কোন খবর জানা যার নাই । গ্রামের মধ্যস্থলে টেরাকোটা অলংকরণে সাঁজ্জত 
অন্টকোণাবাঁশস্ট একট প্রাচান 1শবমান্দর আছে । অতীতে এই স্থানে দ্বাদশাঁট 
শিব মাঁন্দর হুল, তন্মধ্যে ৩ট চারচালা ও ২ট আটচালা এবং অবাঁশন্ট ৭ট ধবংস- 
প্রাপ্ত নাম্দরের 1ভাঁতবেদ। দেখা যায । মাম্দরগত্ল ১০ ফুট ৮১০ ফুট আয়তনের 
এবং উচ্চতা হাল প্রায় ১৪ ফুট । রাসাধনরী পরিবারের এলাইচণ্ডীর ১০ ইণ্টি উচ্চতা- 
1বাশন্, গ্রগ্তর মত1০র নতাদেবাপঞ্জা হয় ॥ উত্ত পাঁরবারের একটি খড়ের চালের 
মান্দরে একাঁদকে রয়েছেন শ্যামরায় ও অপর একটি কক্ষে মাহষমাদনা, তারা, 
1সংহবা হন? মঙগলচ'ড। ও দরক্ষিণাকালর যন্ত্র রাক্ষত আছে । রায়চৌধূরণ পারিবারের 
আদ পুরুষ গঙ্গাধর রায় বীরভূম জেলার শাহাঁশলামপুর হ'তে এখানে এসোছলেন। 
গ্রামের দাঁক্ষণাংশে পারের আত্তানায় গ্রামস্থ সকলে পীরের ?িনকট মানত করেন । 
দোলতলায় রাজদে।ল উপলক্ষে প্রাত বৎসর মেলা বসে। 

ইক্দ্রাণা ৪ 1বশেষ বিবরণ ৯৮ পণ্ঠায় দ্রণ্টব্য | 

ইহরকোনা (১০৩ ঃ গলন।) ৪ সাঁকো হুতে গলস?গামী বাসে অথবা গলসন 
স্টেশন হ'তে আদ্রাহাট যাওয়ার পথে ইরকোন গ্রামের অবাস্থীতি। প্রাতি বংসর মাদ্‌ 
মাসে রাধাকষের বাৎসাঁরক পূজা উপলক্ষে বৈষ্ণব প্রভাবত উৎসবাঁচতে যোগদানের 
জন্য গ্রামবাসপরা অধখর আগ্রহে অপেক্ষা করেন । এই উপলক্ষে অনন্ত মেলা ও 
আকরণনয়। 

ইলসরা (১১৬ ৫ জামালপুর ) $ জৌগ্রাম রেলস্টেশন হ'তে ৩ কিলোমিটার পূর্বে 
ইলসর্রা নদীর তারে ইলসরা গ্রামের অবাস্থাতি। গ্রামের প্রান্তে নদা তএরবতণ স্থানে 
বাবসাহেব, গণীরসাহ্ব, বদরসাহেব ও বড় পারসাহেব নামে 9টি পরের আস্তানা 
আছে । এই গ্রামের উত্তরে শালম.লা গ্রামে শা1লবাহন নামে এক রাজা ছলেন বলে 
জনশ্রীতি আছে । ইলসরা গ্রামে রার বংশের কুলদেবতা কৃফরায়ের দোল উৎসব 
জকজমক সহকারে রামনবম;তে অনন্ঠত হয়। চৈত্র মাসে গাজন উৎসবও বিশেষ 
তাৎপফ্পূণ*। মুসলমান সম্প্রদায়ের লোকেরা সাড়ম্বরে ঈদ উৎসব পালন করে। 
গ্রামগ্ক, একটি প্রাচীন মান্দরে শিবাঁলঙ্গ প্রাতীষ্ঠত আছে এবং শিবরাধন্রতে বশেখ উতপব 
পাঁলত হয় ।॥ গ্রামের মধ্যে একাঁট ধ্বংসপ্রাপ্ত গৃহের সদর দরজা?ট বিশেষ আকবণণএয় 
বস্তু। কারণ এই দরজ(টির উচ্চতা হ'ল প্রার ৩০ ফুট যা একালে দেখা যায় না। 


লোকসংস্কাঁতির 'বাঁচন্্ ধারা ২০৭ 


প্রীসম্ধ শল্যাচীকৎসক প্রয়াত ডান্তার শৈলেন্দ্রনাথ মৃথোপাধ্যার ইলসরা গ্রামের 
বাসিন্দা এবং যান বর্ধমানের 'বধান রায় নামে খ্যাত ছিলেন ! 
উখর। ( অণ্ডাল ) 2 বিশেষ ববরণের জন্য ১৮৫ পৃচ্ঠায় দ্রষ্টব্য । 


উজানি-কোগ্রাম (৫৮ $ মঙ্গলকোট ) £ বৈষব কাব লোচনদাস ও পল্লীকাঁব 
কুমুদরঞ্জন মালকের জন্মস্থানরপে খ্যাত উঞ্জাঁন-কোগ্রামের উল্লেখ রয়েছে মঙ্গল- 
কাব্যে । তন্ত্রশাচ্ত্রে বাঁণত উজান হ'ল একট শান্তপ?ত এনং এখানে দেবী মঙ্গলচণ্ডৰ 
ও ভৈরব ঝাপলাম্বর আঁধান্তত আছেন । উজান ও কোগ্রাম দট পৃথক স্থান হলেও 
একালে কেবলমান্র কোগ্রামের আন্তত্ব আছে । শোনা যায় কোগ্রামের প্রাচীন নাম 
ছিল লুগ্রাম, কিন্তু লোচনদাসেরঞ্পহী তরি স্বামীর নিকট হ'তে সুবাবহার না পাওয়ায় 
[তান এহ গ্রামকে কুগ্রাম আখাা দয়োছলেনঃ যা অপলভ্রংশে কোগ্রামে পরিণত হয়োছল । 
মঙ্গলচণ্ডা মান্দরের উত্তর-পূর্ব কোণে লোচনদাসের শ্রাপাটে ভার মমাধি রয়েছে। 
অজয়-কুনুর নদের সঙ্গমস্থলের পাশ্চমে অবাচ্ছত শহাম্মশানটি খড্ামোক্ষণ নামক 
পাবন্ত তাথ-ক্ষেন্্রপে পরাচিত ?ছিল। গ্রামের পাশে মার্গড়া নামক স্থান সম্পর্কে 
জনশ্রৃতি এই যে, ধনপাঁত সদাগরের ।দ্বতায়া পত্বী খুল্পনা ছাগল চরাবার সময় এখানে 
ভাত পে'ধে মাড় গাঁলিবে ফেলতেন । কুনুর ও অজয়ের সঙ্গমস্থলে ছিল ভনরাদহ_ 
উজানর বাঁণককুল ভ্রমরাদহে বাণজয তপ্রণাগুাল নোঙর করে রাখত ॥ মঙ্জলচণ্ড- 
মান্দরের অনাঁতদরে উণ্চু বটে শ্রীমন্তের আত্গা বলা হর ॥। ধনপাতি সাধ.র পাত্র 
শ্রীমন্ত ?সংহল যাত্রার প্রাক্কালে এইখানে মহামায়ার পূজা করেছিলেন। মত্গলচণ্ড?র 
মন্দিরের মধ্যে পম্মাসনে উপাবিন্ট ধ্যান বুদ্ধের মত19 পুরাকী?ত অন্যতশ্র 
[নদর্শন । বহুকাল পূর্বে এই স্থানে ষোড়শ তাথক্কর শাশুনাথের মৃত আবত্কৃত 
হয়েছিল । গঞঙ্গামঙ্গল কাব্যের রচাঁয়তা 'ন্ছজ কমলাকান্তের 1ন্বাস ছিল উজান- 
কোঞ্জামে । অবসরপ্রাঁপ্তর পর কাব কুমুদরঞ্জন আমত্ত্যু এই গ্রামে বসবাস করেছিলেন । 
কাঁবর গৃহে বহু সাঁছাত্যিকের পদার্পণ ঘটোছিল। একালে অথ্যাত গ্রানরুপে গণা 
হলেও এক সময়ে ব্রাঞ্গণ্যঃ বৌদ্ধ ও জৈনধমের প্রসারের ফলে উজ্জানর খ্যাত বহদুর 
পযন্ত বিস্তত 1ছল। 

উড়ো ( ৯৩৭ ৪ গলসী ) £ বণ্মান হ'তে জি. (টি. রোড ধরে সরাসার উড়ো 
গ্রামে যাওয়া যার । গ্রানের এক। দালান মান্দরে রায় পারবারের প্রাতাচ্ভিত জরদ-গা 
গবগ্রহের 1নত্যসেবা পূজা হচ্ছে। মহীতণটর ৮ হাত ও 1সংহোপাঁর আঁধাঁঞ্ঠিতা মাহষ- 
সাদ“ন।র পাষাণ মাত । বোধনবম। হতে বিজয়া দশম। পষন্তি দেবার পুজার- 
উৎসব ও অন:গ্টানগুীল হারে থাকে । উড়োর গ্রামবাসী মণান্দ্রনাথ রায় ও অরুণ 
রায় উনাঁবংশ শতকে জোড়া রেখদেউল র1াতিতে একট শিব মান্দর নিমণি করোছলেন। 
কালাচাঁদ নামে ধমশীবগ্রহ এখানে আঁধান্চত আছেন। কালাচাঁদের উদ্দেশ্যে পোড়া- 
মাটির হাতি মানত করা হয়। পূর্বে কালাচাঁদের গাজন হ'ত 1কন্তু বর্তমানে 
গাজনাট বন্ধ হয়ে গেছে । পাথরের মনসামীত দগাপদ রায়ের গৃহে প্রতিষ্ঠিতা 


২০৮ বর্ধমান ঃ ইতিহাস ও সংস্কাতি 


আছেন। দশহরার দিন বিশেষ বাৎসারক পূজা হয়। এছাড়া ভট্রাচা পাঁরবারে 
পাথরের িশালাক্ষ। ও ভোমপাড়ায় ডাকাতে কালীর পূজা হয়। প্রতি বংনর পৌষ 
সংক্রান্ত উপলক্ষে ৭ দিন ধরে একাঁট মেলা অনবান্তত হয়ে আসছে। 

উদয়পুর (১৩৪ £ কালনা ) $ বেহুলা নদার উত্তর তরে অবাশ্থিত উদয়পুর গ্রামে 
বেহূলা দেবর আঁধাচ্চতা আছেন। মনসামগ্গল গ্রন্থের উদয়পূুরের উল্লেখ পাওয়া 
যায়। জনশ্রুত যে, মৃতপাঁতসহ বেহুলা কলার ভেলায় চেপে এই গ্রামে উদয় 
হয়োছিলেন বলে গ্রামের নাম উদয়পূর হয়েছে । প.বে নদশর দক্ষিণ তরে এক বিশাল 
বটব.ক্ষের নীচে বেহুলার প্রাচীন মাম্দর ছল. 1কম্তু দেবীর স্বপ্লাদেশের ফলে তাঁকে 
উত্তর তারে প্রাতীচ্চত করা হয়। অতাতের স্ম.তিচিহ্স্বরপ ঝাপানের দিন দেব।কে 
সর্বাগ্রে পবেণাক বটবৃক্ষের নীচে প্রথম প্‌জা করা হয়। দেবীপজার প্রধান বৈশিষ্ট্য 
হ'ল ঝাঁপানের ?দন সবাগ্রে হাসানহাঁটি গ্রামের মুসলমানদের পূজা । উদয়পুরে 
বাঁপান উৎসব অন:চ্ঠিত হয় আধাঢ় নবমীতে । পাম্ববিত গ্রামের ওঝারা নানা 
জাতের ?িবষধর সাপ নয়ে খেলা দেখায় ॥ অনচ্তানাট একদকে যেমন ভয়াবহ অপর- 
পদকে অত্যন্ত চিত্তাকৰক। গ্রামের পাশ্ডত উপাঁধধার। বাগদ। সম্প্রদায়ের লোকেরা 
দেবশর মূল সেবাইত। 

উদ্ধারণপুর (১১৮ $ কেতুগ্রাম ) £ কাটোয়া শহরের উত্তরাংশে অজর নদ পার হ'য়ে 
গিক্সা অথবা বাপযোগে উদ্ধারণপূরে পেশছান যায়। সপ্ুগ্রামের জাঁমদারের সন্তান 
উদ্ধারণ দত্তের নামান:সারে এই শ্রীপাটের নামকরণ করা হয়েছে । নত্যানম্দ প্রভুর 
নকট বৈষ্ণব ধনে দাক্ষিত হ'য়ে উদ্ধারণ দত্ত নৈহা?ট বা নবহট্রের সান্নকটে নই রাজার 
মনোরম উদ্যানে জ্রীপাট স্থাপন করেন । তান এই স্থানে শ্রীগোরাঙ্গ বিগ্রহ প্রাতষ্ঠা 
করেন। ১৪৬৩ শকাব্দে ?তনি ইহল।শা সম্বরণ করেন । গঙ্গার ঘাটের সান্রকটে 
গাঙ্গেশবর ?শিবমাম্দরীটি ব্যত।ত আরও ২০ প্রাচ।ন 1শবমান্দর আছে। গ্রামের মধ্যে 
একটি দালান দান্দরে গৌরাম্স গ্রহের সেবাশুজা হয় এবং উত্ত মন্দিরের পাশে রয়েছে 
উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরের সমাধি । মাঁন্দর প্রাণের মধ্যে সোনারহাদ্দর জামদার কর্তক 
অণ্টাদণ শতকের প্রথম ভাগে রত্রে'ঘর শিব মান্দর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল । শ্র।গৌরাঙ্গ 
বিগ্রহ সারা বছর সোনারঠদ্দর রাজবাড়।তে আঁধান্ঠত আছেন ॥। কেবলমাত্র পৌষ 
সংকুণন্ত ও উত্তরায়ণ উৎসবের সময় ৭ দিনের জন্য উদ্ধারণ দত্ত টাকুরের স্মাঁতচ।রণ 
উৎসব উপলক্ষে শ্রবিগ্রহাটকে এই শ্র।পাটে 1নয়ে আসা হয় ॥ বাজার পার হ'য়ে একটু 
উত্তরে এগ.য় গেলে উদ্ধারণপুরের মহাম্মশান । মহাম্মশানের একপাশে বহ; বৈষব 
মোহান্তের সমাধি আছে। 

এই মহাম্মশানের মধ্যে কাঁলকানম্দ অবধত ?কছুকাল অবস্থান করেছিলেন এবং 
তার ফলশ্রএতস্বরূপ ভিদ্ধারণপ:রের ঘাট” নামক গ্রন্থখানি উদ্ধারণপুরকে আকষণণণয় 
করে তুলেছে । উদ্ধারণপ,রের সাঁম্িকউবত।” ঝামটপুর নিবাসী নিত্যানম্দ সেবক কৃষদাস' 
কাঁবরাজ উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুর সম্পর্কে চৈতন্যচরিতামৃত' গ্্ছে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ 


লোকসংস্কাঁতর 'বাঁচন্ত ধারা ২০৯ 


করেছেন১_- 
*মহাভাগবত শ্রেষ্ট দত্ত উদ্ধারণ। 
সধ্বভাবে সেবে 'নত্যানন্দের চরণ ॥” 

গৌরগণোদ্দেশদীপিকা'র মতে দত্তঠাকুর ছিলেন 1নত্যানন্দ শাখার ছ্বাদশ 
গোপালের অন্যতম ঘ্রজের 'সুবাহ্‌ গোপাল? । 

উপলতি (৩৪ ঃ কালনা ) ঃ বেহুলা নদীর তরে উপলাত গ্রামে বেহ্‌লার মান্দিরে 
৩টি প্রস্তর নামত মুখমণ্ডল মনসা, বেহলা ও নেতা ধোপাননর প্রতীকর্‌পে পঁজত 
হয়। দেবী 'বগ্রহের সেবক পণ্চানন রজক সন্াসীর জীবনযাপন পূর্বক নিজেকে 
সেবা পজায় নিষুস্ত রেখোঁছলেন। গ্রামস্থ একটি পুকুর পাড়ে গদা কাঁধে দণ্ডায়মান 
অবস্থায় একটি পাথরের হনুমানজীর মৃর্তি আছে। জনশ্রুতি এই যে, হনুমানজণ 
মান্দরের মধ্যে অবস্থান করেন না। একসময়ে মান্দর নমণণ করে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার 
চেষ্টা হ'লে মন্দিরাট ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় এবং ধ্বংসপ্রাপ্ত মান্দরের 'নদশশন এখনও 
দেখা যায়। 

এড়াল (১৯৩ ৪ আউসগ্রাম )৪ পারাজ রেলস্টেশন হ'তে অথবা আভরামপূর বাস 
স্টপেজে নেমে ছটা কাঁচা রাস্তা ধরে এগিয়ে গেলে এড়াল গ্রামে যাওয়া যায় । এখানে 
প্রাত্ঠিত আছেন বৃদ্ধেম্বর ছিব । বৃশ্ধেশবির এই নামটি হ'তে অনুমান করা যায় 
যে, একসময়ে এখানে তাম্প্রক বৌদ্ধধম" প্রবল ছিল । তাই পরবতাঁকালে বৌদ্ধধমের 
পূজাচ্না ও দরয়াকলাপের সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে ব্রাঙ্মণ্য ধমের মধ্যে তরি 
রূগটি প্রকাশ পেয়েছে । তান 'হম্দ:দের শিবঠাকুরে র্‌পানস্তীরত হয়েছেন । শিব পঞজা- 
অন্তে ধ্যানের শেষে উচ্চারত হর--ও* নমো বৃদ্ধেম্বরায় নমঃ | বুদ্ধেম্বর শিবের 
আবিভণব সম্পকে অন্যান্য শিবাঁলঙ্গ উৎপাত্তর ন্যায় গোয়ালা ও গরুর সম্পর্ক আছে। 
গ্রামের মধ্যে কালপঃজার আ'ধক্য দেখা যায় ॥। ১৯৬ ফুট উচ্চ একাঁট কালাীম.তি“ দেখার 
জন্য বহ জনসমাবেশ হয় এবং কালীপূজা উপলক্ষে একাঁট মেলা বনে । এছাড়া 
ধমঠাকুর ( ধান্রাসাদ্ধ বাঁকুড়া রায় ও সদাশিব নামধার? ), শীতলা ও মনসাপূজার 
সমারোহ আছে । দোলযান্রা অনুষ্ঠানটি বৈষব সম্প্রদায় কুকি অনুশ্ঠিত হলেও এটি 
হ'ল গ্রামের সাবজনীীন উৎসব ॥। জনৈক পীরের উরস উৎসব প্রতি বৎসর অনুষ্ঠিত 
হয়। এড়াল গ্রামে ?শবের গাজন উৎসবাঁটিও বোঁন্র্যময় । গ্াজনের সময় গ্রামের উত্তর 
ভাগে অবস্থিত তালপুকুরে স্নানের জন্য শিবকে 'নিরে যাওয়া হয় এবং স্নানের পাবে 
একাঁট অশ্বথ বৃক্ষের তলায় ?শব কিছুক্ষণ বিশ্রাম করেন বলে স্থানটি 'বশ্রামতলা 
নামে পারিচিত। শ্রাবণ মাসের শংরুপক্ষের সোমবারে বুষ্ধেশবর শিবের যে বিশেব 
উৎসবাঁট অন:্ঠিত হয় তা “মানুই? উৎসব নামে প্রচলিত । এই দিন ৯ সের চালে 
২ মন খাঁট দুধের পরমান্ন প্রস্তুত হয় । 

এতোড়া (৭৬ £ আসানসোল ) $ আসানসোল শহরতাঁলর মধ্যে অবস্থিত একাঁট 
পল্লী এবং চন্দ্রুড় শিবমান্দরের জন্য স্থানটি প্রাসম্্ । শোনা যায়, জনৈক কৃষক চাষের 

বর্ধমান ( ৩য় ) ১৪ 


২১০ বধধধমান £ ইতিহাস ও সংস্কৃত 


জাম হ'তে এই শিবাঁল্গট প্রাপ্ত হয়েছিল । ভট্টাচার্য পারবারের উপর দেবসেবার 
ভার অপিত হ'লে তাঁরা মান্দর িমণি করেন। দেবসেবার নিমিত্ত কাশমবাজারের 
মহারাণী স্বর্ণময়শ দেবী কিছ ভসম্পাত্ত ও একি পুদ্কারণী দান করেছিলেন । 

একয়াক (৩৮ $ ভাতাড় ) $ বলগনা হ'তে গুসকরার পথে এড়,গ্লার গ্রামে পেশছান 
যায় । এড়ক্সার গ্রামের বিশেষ প্রাসাম্ধি হ'ল মহারতদ্রদেবের পণ্চরত্ব মান্দরাট। মামন্দর 
সংলগ্র আটচালায় ভন্তদের অপেক্ষা করার জায়গা । মহারংদ্রদেবের সেবাইত হ'লেন 
মালাকার পারবার। এড়ুয়ার গ্রামে প্রায় ৭০টির আধক মাশ্দর আছে এবং অধিকাংশ 
মান্দর টেরাকোটা অলংকরণে সাঁজ্জত । মহারুদ্রদেবের মাঁশ্দরের কারুকার্য অন্যান্য 
মান্দরের কারুকার্য হ'তে উৎকৃষ্টতর বলে মনে হয়। এই গ্রামে “ষস্ঠন-গড়ে” নামক 
পূকুরের পাড়ে একটি প্রাচখন 'শবমান্দর রয়েছে । এই 'শিবমন্দিরের গায়ে উল্লেখযোগ্য 
অলংকরণ হ'ল তা'জয়ার কার-কার্য। প্রাত বৎসর শ্রাবণ মাসে অমাবস্যা তিথিতে 
কালীপূজা উপলক্ষে গ্রামে একটি মেলা বসে। শোনা যায় যে? বহুকাল পূবে 
সন্ন্যাসী গোঁসাই নামে পাঁরাচিত কোন একজন সাধু গ্রামের পাশ্বে একটি কুড়েঘরে 
কালী ও মদনগোপাল বগ্রহ প্রাতষ্ঠা করেন। তরি দেহরক্ষার পর ভন্তেরা ইন্টক 
নামত মন্দির ?নমাণি করে কালী ও মদনগোপাল বিগ্রহদ্বয় প্রাতষ্ঠা করেন। 

সন্ব্যাসী গোঁসাইয়ের তিরোধান উৎসব উপলক্ষে শ্রাবণ মাসের অমাবস্যা 'তাথিতে 
দেবীমীত'কে তাঁর সমাধির উপর স্থাপন করে সাড়ম্বরে সারাদিন ধরে সেবাপ:জা 
করা হয় ॥ অপরাহে দেবীকে চতৃদে'লায় শোভাষান্তা সহকারে গ্রাম প্রদক্ষিণ করান 
হয় এবং সম্ধ্যায় পুনরায় দেবীকে মাঁন্দিরে স্থাপন করে এই দিনের উৎসবাঁট শেষ হয় । 
গ্রাম সম্পর্কে আরও শোনা হায় যে, বর্গ হাঞ্গামার সময় গ্রামাট ধ্বংস হয়োছল এবং 
গ্রামের বাসিন্দারা প্রাণের ভয়ে ়নিকটবতণ অন্যান্য গ্রামে আশ্রয় গ্রহণ করেন। 'বাভন্ন 
গ্রামের বহু বাঁশস্ট পাঁরবারের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে জানা গেছে যে, তাঁদের আ'দনিবাস 
?ছল এড়ুয়ার গ্রামে | 

ওকড়স। (১২৯ ৪ কাটোয়া ) ঃ দাইহাট অথবা কাটোয়া হতে বাসযোগে সাঙ্গ 
হয়ে ওকড়সা গ্রামে পেশছান যায়। খড়ীনদশর সান্নকটবত+ উর্বর পাল গত 
অণ্চলে একসময়ে নীলের চাষ হত, তার প্রমাণ রয়েছে নীলকুঠির ভগ্রাবশেষ হ'তে । 
এখানকার উচ্চ ইংরাঁজ 'বদ্যালয়ীট উনাবংশ শতকে স্থাপিত হয়েছিল। প্রসঞ্গতঃ 
উল্লেথ করা যায় যে? বৃন্দাবনের গোঁবশ্দজণউর মান্দিরের সেবাইতগণের আদ বাসস্থান 
1ছল ওকড়ুসা গ্রামে ॥ 

করন্দা (১০৩ £ শন্তে*বর ) 3 মেমার হ'তে মন্তেশবর আসার পথে করন্দা গ্রামের 
অবাস্থাত। এখানে কয়েকটি বৌশল্টাপূণ ধমখয় আচরণ দেখা যায়। গ্রামদেবী 
করদ্দেম্বর? মাটির ঘর ও খড়ের ছাউীনির একটি মাশ্দিরে আর্ধীস্থতা আছেন! দেবীর 
মাত হ'ল মাহিষমা্দনীর রপে ও বার মাস নত্যপূজা হয় । শ্রাবণ মাসের শক্লা 
চতুর্দশী তিথিতে বাঁষক পূজা উপলক্ষে বিশেষ উৎসব ও মেলা অন:ম্ঠিত হয়। 


'লোকসংস্কৃতির 'বাচত্র ধারা ২১৯ 


বাৎসারক পার প্রথম আধকার হ'ল হা'ড়দের এবং সবপ্রথম তাদের পূজা ও শুকর 
বাঁল হওয়ার পর অন্যানাদের পৃজা ও বাঁলদান হ'য়ে থাকে । এই দিন সকাল হ'তে 
শুরু করে সম্ধ্যা পর্যন্ত দেবীকে 'নয়ে গ্রাম প্রদাক্ষণ করা হয়। গ্রাম প্রদক্ষিণের সময় 
প্রীতাঁটি বাড়ীর সামনে বলিদানের ব্যবস্থা আছে। দেবীপূজার সেবাইত হ'লেন 
চট্টোপাধ্যায় বা বন্দ্যোপাধ্যায় পাঁরবার যাঁরা বর্ধমানের রাজার নিকট হতে দেবোত্তর 
সম্পাত্ব লাভ করোছিলেন । চৈন্ন মাসের গাজন উৎসবাটও অত্যন্ত ?চত্তাকর্ষক। করম্দা 
ও পার্্ববতঁ কয়েকটি গ্রামকে ঘিরে পবস্থিলী থানার জামালপুরের ন্যায় এখানেও 
লৌকিক দেবতা বুড়োরাজের প্‌জা হয় মাঘ পরীর্ণমা ও বৈশাখী পযীর্ণমায় । অতাঁতে 
বুড়োরাজের পূজার [শেষ বৌশিষ্ট্য ছিল এই যে, প্রথমে মুসলমানদের পুজা ও 
বাঁলদান বর্তমানে এই প্রথা রদ হয়েছে । 

কলস। ( ৫০ 3 কাটোয়া )£ কাটোয়া থানার দাঁক্ষণাংশে অবস্থিত কলসা গ্রামে 
ঢাটুজ্যে পরিবারে রাধাগোবিন্দের বগ্রহ প্রাতণ্ঠিত আছেন । রাধাগোঁবন্দ বার মাস 
একটি আটচালা মান্দিরে অবস্থান করেন এবং দোলের সময় তাঁকে দোলমণ্চে ?নয়ে আমা 
হয়। প্রাত বৎসর পণ্ম-দোল উপলক্ষে বিশেষ উৎসব ও মেল। অনুষ্ঠিত হয় । 

কলাইঞঝুটি (৯৬ £ আউসগ্রাম ) 2 সুয়াতা গ্রামের নিকট কলাইকঝুট গ্রামের 
অবাচ্ছাত। এই গ্রামের এক বৈষ্ণববংশে ১৭৭৫ শ্রীস্টাব্দে রুপমঞ্জরী দেবী জন্মগ্রহণ 
করেন। পিতার মৃত্যুর পর তিনি সরগ্রাম নবাসী গোকুলানম্দ আচাযেরি নিকট 
সাহত্য ও চিকৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন সমাপ্ত করে মানকরের ?নকট কোটা গ্রামে টোল 
স্থাপন করেন এবং এই সঙ্গে চিকৎসাশাস্ত্ের অনুশীলন করতেন । অধ্যাঁপকার জীবন 
গ্রহণ করা পর তান হটুবিদ্যালঙ্কার নামে প্রপিম্ধ হন এবং পুরুষদের ন্যায় মস্তক 
ম-শ্ডন, শিখা ধারণ, উত্তরীয় পরিধান ও ভট্টাচা গণের ন্যায় বিদায় গ্রহণ করতেন । 

কল। নবগ্রাম (৫২ £ মেমারণ ) £ পাল্লা রোঙ রেলস্টেশনে নেমে রিজ্সাযোগে পশ্চিম 

দিকে এাঁগয়ে গেলে গ্রামের মধ্যে অবাস্থিত একাঁটি আবাণস্ক শিক্ষায়তনে পেশছান 
যাবে । জাতীয়তা আন্দোলনের সঙ্গে যুস্ত ও গাশ্ধিবাদণ শিক্ষক প্রয়াত বিজয় ভগ্রাচার্ষ 
হলেন কলা নবগ্রাম 'িদ্যায়তনের প্রাতষ্ঠাতা । তিনি আজীবন সাধনা ও পরিশ্রমের 
দ্বারা “আশ্রমশট প্রতিষ্ঠা করোছিলেন। এখানকার দুষ্টব্যের মধো আশুতোষ গ্রন্থাগার, 
আগ্রকুঞ্জ, একটি স্থায়ী মণ, অরবিশ্দ প্রকাশ উচ্চ বাঁনয়াদণী বিদ্যালয়, সতীশচম্দ্র শি্প 
বিদ্যালয়, বুনয়াদী ট্রোনং কলেজ ও ছান্রাবাস হল উল্লেখযোগ্য । 

কলিগ্রাম (১০৩ £ বর্ধমান) £ বধধধমান হ'তে কৃস্থমগ্রামের পথে বাসযোগে 
সরাসাঁর কাঁলগ্রামে যাওয়া যায় । অতীতে গ্রামীট 'ডাঁহ কাঁলগ্রাম নামে পরিচিত ছিল। 
গ্রামদেবী জয়দুগাঁ একটি সুউচ্চ চারচালামান্দরে প্রাতিশ্ঠিতা আছেন। জয়দগাঁ 
মাশ্দরের পাশে একটি শিবমাশ্দির ছিল যা ধ্বংস হয়ে গিয়েছে । মন্দিরের মধ্যে জয়- 
দৃগণর মূর্তি ব্যতীত একটি মনসা মতি? একটি পূর্য মৃর্ত ও একটি 'বিষুমতিকে 
শখতলাদেবখ জানে পূজা করা হয়। জয়দ-গাঁর মতি" হ'ল প্রস্তর নামত অন্টভুজা 


২৯২ বর্ধমান ঃ ইতিহাস ও সংস্কাঁভি 


মহিষমার্দনীর মতি“ । দেবর নত্যপংজা ব্যতীত আঘাঢ় মাসে রথযান্রার এক পক্ষ 
কাল পরে 'ছিতীয়া তাথতে বাৎসারক পূজা হয়, তবে আঁধবাস কার্য সম্পন্ন হয় রথের 
প্‌বণদন ॥ পূজার দন প্রস্তরময়শী বিগ্রহাটকে রথে চাঁপিম্নে গ্রাম প্রদাক্ষণ করান হয় । 
জয়দূগরি বাৎসারক পূজা অত্যন্ত জাঁকজমক সহকারে অন্নাষ্ঠত হয়ে থাকে । প:জার, 
দিন মাহষ, শূকর ও ছাগ বাল দেওয়ার বাধ আছে। গ্রামের পণ্চাননতলায় অনন্ত 
সম্প্রদায়ের মানুষেরা দেবীর উদ্দেশ্যে পূজা করেন এবং এই পূজা “রাখালী পূজা” 
নামে খ্যাত। রাখালী পজা শেষ না হ'লে মুল মান্দর প্রাঙ্গণে বাল হয় না। প্রাত 
রবিবারে সাদ কাশ ও হাঁপানর ওষধ ?নতে বহ্‌ ব্যান্ত মান্দর প্রাঙ্গণে উপাঁস্থত হন ; 
এছাড়া বংসরের 1বাভন্ন সময়ে মঙ্গলচণ্ডী, পণ্চানন, রক্ষাকাল+, ?সদ্ধে*বর+ঃ মনসা ও 
যোগাদ্যা দেবার বিশেষ পুজা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে । 

কল্যাণপুর ( মৌজা-বজুর-১২ ও মেমারা)৪ বধণমানাবজুর বাস-রান্তার 
বজরে নেমে ১৯ কিলোমিটার হেটে কল্যাণপুর গ্রামে যাওয়া যায়। গ্রামস্থ সদণার 
পারবারের (চণ্ডাল ) পুৰর্পুরুষ মায়ানদীর তারে জঙ্গলের মধ্যে নবগ্রহ শিলা লাভ 
করেন এবং পদারি পারবার হল প্রধান সেবাইত। নবগ্রহ পূজায় কোন ব্রাঙ্গণ 
পুরোহতের প্রয়োজন হর না। প্রতি বংসর উত্তরার়ণের দন (১লা মাঘ ) বাৎসাঁরক 
পূজা অন:ষ্ঠিত হয়। নবগ্রহের মানত শোধের জন্য কল্যাণপুর ও পাম্ববিত?” অঞ্চলের, 
মানুষেরা পূজা ও ছাগ বলিদান দেয় এবং একদিনের জন্য মেলা বসে। 

কল্যাণেশ্বরী (দেবাপুর-১  কুল?ট ) £ বিশেষ গববরণ ১১১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য । 

কাইভি (১৬৪ £ রায়না ) £ বর্ধমান হ'তে বাসযোগে উচালনে নেমে কাইীতি গ্রামে 
যাওয়া যায়। মূকুন্দরাম ও রূপরাম চক্রবতার উল্লেখ হ'তে অনুমান করার বথেন্* 
কারণ আছে যে; কাই?িতি একটি প্রাচীন গ্রাম । রূপরামের ধমমঙ্গলে আছেঃ_- 

“কাই?ত চাঁপয়া বন্দ বানরাজার পাট । 
উষাবা!লপোতাবন্দ শ্বেতগঙ্গার ঘাট ।” 

রৃপরামের বানরাজার পাট, উষাব।লপোতা ও “শ্বেত গঙ্গার” উল্লেখ অত্যন্ত 
অথণবহ। সপ্তদশ শতকের মধ্যভাগে কাইতির প্রাচীন এাতহ্য কাব উল্লেখ করেছেন 
এবং গ্রামের পাঁশ্চম প্রান্তে শ্বেতগঙ্গা নামক পূছ্কারণগর পাড়ে একাঁটি মান্দরের 
আস্তত্ব ছল; যার জীর্ণ দশাহীস্ত সিংহদ্বারটি এখনও বিদ্যমান । গ্রামের মধ্যে 
বানে*বর শিবের অবস্থিতি দেখে রূপরাম বর্ণিত বানরাজার পাট উল্লেখের কিছটা 
অর্থ খুজে পাওয়া যাচ্ছে । শ্বেতগঙ্গার পাড়ে একট মসাঁজদের ধ্বংসাবশেষ রয়েছে । 
এ ধ্বংসপ্রাপ্ত মসাঁজদ1টর উপাদানগ্ান দেখে অনুমান করা যায় যে, কোন 'হন্দ্ু 
দেবমান্দর হ'তে উত্ত উপাদানগীল সংগ্রহ করা হ'রোছল। গ্রামের পান্বে নাদারীর 
বাঁধকে অনেকে উষ্ধাপোতা বলে সনান্ত করার চেষ্টা করেছেন । কাইতি গ্রামের প্রাসম্ধ 
গ্রামদেবী হ'লেন ধিসদ্ধেম্বরখ কালী । কালাপংজার নময় মাহষ, মেষ ও ছাগ বাল 
সহ সাড়ম্বরে দেবর পূজা অনুগ্ঠিত হয়। 1সদ্বেন্বরী কালিকার মাত প্রতিষ্ঠা 


লোকসংস্কীতর 'িচিন্ত ধারা ২১৩ 


নয়ে এই গ্রামে অনেক 'কিম্বদন্তী প্রচালত আছে । প্রাত বংসর চৈহ মাসে বারুণন স্নান 
উপলক্ষে ম্বেতগঙ্গার পাড়ে মেলা বসে। কাহই'তর প্রাচগনত্ব 'নর্ধারিত হ'তে পারে 
যাঁদ গ্রামের পাশে উষাপোতা দশীঘর পাড়াটকে খনন করা হয় । 

কাজলী £ শ্র্ধেয় হরিদাস দাস মহাশয় কাজলগ গ্রামটি বর্ধমান জেলায় অবাস্থত 
ছিল বলে তাঁর বৈষ্ণব আঁভধানে উল্লেখ করেছেন ; ?কম্তু একালে এই গ্রামের কোন 
সন্ধান পাওয়া যায় না। নিত্যানন্দ প্রভুর মাতা পম্মাবত। দেবী কাজলা গ্রামের 
বাসিম্দা মহে*্বর শমার কন্যা ছিলেন । | 

কাঞ্চননগর (২৬ 2 বধণমান ) ঃ বধমান রেলস্টেশনে নেমে টাউন বাস সাভিসে 
রথতলা স্টপেজ হ'তে রিক্সা অথবা হাঁটাপথে কাণ্চননগরে যাওয়া যায়। কাণননগর 
ছিল প্রাচীন বধমান শহরের একাংশ ; কিম্তু দামোদরের খাত পাঁরবর্তনের ফলে শহর 
ক্রমশঃ পঃবশ্দকে সরে আসায় ও দামোদরের খাল খননের ফলে কাণ্চননগর ও 
বধমানের যোগসত্র ছিন্ন হয়েছে । 'বাস্ুলী মঙ্গল? কাব্য হ'তে জানা যায় যে, প্রাচীন 
বর্ধমান শহরের আস্তত্ব ছিল কাণুননগরে ॥ শ্রীচৈতন্যদেবের দক্ষিণ ভারত ভ্রমণের 
সঙ্গী গোঁবিন্দদাস কর্মকার রাঁচিত “কড়চা্তে উল্লেখ আছে, 

“বধমানে কাণ্ুননগরে মোর ধাম । 
শ্যামাদাস 'পতৃনাম গোবিন্দ মোর নাম ॥” 

গোঁবন্দদাসের পিতার নাম শ্যামাদাস, মাতা মাধুরী দেবী ও পত্বীর নাম ছিল 
শশিমুখাঁ। গোঁবন্দদাসের ভিটায় একাট স্মাতস্তন্ত ও একাঁট স্মএতমান্দর প্রা ত্ঠিত 
হয়েছে । শ্রীল ভূগর্ভ ঠাকুর বৃন্দাবনবাসধ হওয়ার পূর্বে এখানে শ্রীপাট চ্ছাপন করে- 
ছিলেন । পূবে বর্ধমানের রাজাদের বাসগৃহ ছিল কাণ্চননগরে ॥ বর্ধমানের জাঁমদার 
কীতিচাদ 1বঞ্ুপুরের রাজাকে ষুদ্ধে পরাস্ত করে 'বজয়োৎসব পালনের জন্য ত্বাঁয় 
আবাসস্ছলের নিকটে ১২টি তোরণ নমাঁণ করোছলেন যা বারদূুয়ারী নামে খ্যাত। 
কাণ্চননগরের উত্তরভাগে বারদুয়ারীর একাঁটমান্র তোরণ অবশিষ্ট আছে। 

কাণননগরের এীতহ্যের সঙ্গে দেবী কম্কালেম্বরশর সম্পকণ দীর্ঘকালের। 
কঙ্কালেম্বরী সম্পর্কে প্রবাদ আছে ষে, অতীতে বাঁকা নদীর গর্ভে একাঁট পাথরকে 
রজকেরা বস্ ধৌত করার জন্য বাবহার করত ; িম্তু কোন এক সময়ে এ পাথরটি 
উল্টাইয়া গেলে দেখা বায় যে, এট একটি অষ্টভুজা চামূণ্ডার মযর্ত। এই ম্যার্তর 
[বিশেষ বোঁশিষ্ট্য হ'ল মানবদেহের শিরা উপাঁশরা ও কঙ্কালের ন্যায় পাথরের উপর 
ক্ষোঁদত হয়েছে ও অত্যন্ত পাঁরস্ফুট আকারে দেখা যায় । মর্তর মস্তক ভাগের উপর 
একাটি হস্ত ও পদতলে শায়িত অবচ্ছায় রয্লেছেন দেবাঁদদেব । এরুপ ভাঙ্কর্ষ শিজ্পের 
1নদর্শন খুবই কম দেখা যায় । একটি নবরত্ব মাঁন্দরে দেবী আঁধাষ্ঠতা আছেন । এই 
মাণ্দরে কোন টেরাকোটা, অলংকরণ নেই। মাঁশ্দরের স্থাপত্য দেখে অনুমান করা 
যায় যে, নবরত্ব মান্দরাট অন্ততঃপক্ষে ২৫০ বছরের প্রাচীন । মান্দির সংলগ্ন বজ্বকু্জে 
তন্ত্-সাধনার ও পঞ্টমূণ্ডীর আসন আছে। বহু তাঁ্দ্রক নাধক এথানে তন্ত্র সাধনায় 


২১৪ বর্ধমান £ ইতিহাস ও সংস্কৃতি 


[সাম্ধলাভ করতে আসতেন । কঙ্কালে*বরর মন্দিরের সাল্বকটে একটি পারত্যন্ত রেখ 
দেউল দেখা যায়। শোনা যায়ঃ এখানে একটি 'বঞ্ুমার্ত প্রাতাম্ঠত 'ছল। 
কঙ্কালেশবরীর মান্দর দেখে প্রত্যাবতনের পথে একি টেরাকোটা অলঙ্করণে সাত্জত 
পণ্রত্বের শিবমাশ্দর দেখা যায় ; আরও ছটা এাঁগয়ে গেলে একটি পারত্যন্ত জোড়- 
বাংলা মন্দিরের সম্ধান পাওয়া যায় । এই মাঁন্দরটি শিবদূগ্গা মান্দর নামে খ্যাত । 

কাণ্চননগরের রথযান্রার উৎসব হ'ল অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণ । রাজাদের আমলে 
রথযাত্রার দিন রথতলায় হাতি 'দয়ে রথ দ:টিকে টানা হ'ত। হাঁট রথের একটি ছিল 
রাজার রথ ও অপরাট রানার রথ নামে পারাচিত। জাঁমদারী প্রথা ঠবলোপের পাবে 
রথযাল্লার সমুদয় ব্যয়ভার রাজারা বহন করতেন। একালে জঁকিজমক হাস পেলেও 
স্থানীয় আধবাসীবম্দ এখনও প্রাচীন এঁতহ্যটিকে বজায় রেখে চলেছেন। রথযাত্রা 
উপলক্ষে এখানে একটি মেলা বসে ও বহু জনসমাগম হয় ॥ প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায় 
যে, গুণগত মানের জন্য কাণ্চননগরের ছুরি, কাঁচি ও শাঁখের করাতের চাঁহদা সমগ্র 
বঙ্গদেশে ছিল। 

কাটোয়া ৪ বিশেষ বিবরণ ১১৩ পৃষ্ঠায় দ্রণ্টব্য 

কণ্টকনগর £ কাটোয়ার নামান্তর । ভাঁবধ্য ব্রদ্ষথণ্ডে উল্লিখিত কণ্টকপত্তন এবং 
বৈষব গ্রন্থে উাল্লাথত কণ্টকনগর হ'ল একালের কাটোয়া | 

কানপুর (১২০ $ মেমাঁরি ) £ মেমার-কাটোয়া বাস রাস্তায় ভাগড়া স্টপেজে নেমে 
"কা অথবা হাঁটাপথে কানপ:র গ্রামে যাওয়া যায় । গ্রামের জাঁমদার বাড়ীতে প্রাতাষ্ঠত 
প্রস্তর নামত মাহষমার্দনন মতি দেবী সবমঙ্গলা নামে পযীজতা হচ্ছেন এবং তান 
একটি সুন্দর মান্দরের মধ্যে আঁধাণ্ঠিতা আছেন। জ্যৈষ্ঠ মাসের সংক্রা্ততে দেবর 
িশেষ পুজা অনুষ্ঠিত হয়। বৈশাখা প্যার্ণমায় ধমরাজের গাজন গ্রামের একা 
এঁতিহ্যবাহী উৎসব । এই গ্রামে দৃগোঁতসবের সময় প্রাচীন শাম্তানমোদত র৭াতিতে 
দুগাঁদেবীর মত“ নমণের প্রচলন আছে। 

কানাইডাঙ্গা (১১৬ ঃ মঙ্জলকোট ) £ কৈচর বাস স্টপেজ হ'তে ১ কিলোমিটার 
পুবমখে এগিয়ে গেলে কানাইডাঙ্গা গ্রামে পেশছান যায়। গ্রানস্থ গোস্বামীগণ 
নিত্যানন্দ প্রভুর বংশধর ॥ গোত্বামী পারবারে বলরামজাউর সেবা প্রাতষ্ঠিত আছে 
এবং পালাব্রমে বার মাস 'নতাসেবা হয় । অতণতে কানাইডাঙ্গা গ্রামে বৈষব শাস্বচচার 
[নদ নঘ্বর:প গোদ্বামণ পারবারে বহু পশ্াথ রাঁক্ষত আছে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেথ করা 
যায় যে, নবাব মুশিদকীল খাঁর আমলে জয়পুরের পণ্ডিতের সঙ্গে এদেশ/য় পাশ্ডিতগণ 
পরকীয়াতত্বের বিতকে অংশগ্রহণ করে ছিলেন? তন্মধ্যে কানাইডাঙ্গার একজন প্রথিতযশা 
পণ্ডিত 'ছিলেন। 

কামারকিতা (১১৮ £ বর্ধমান ) £ বর্ধমান শহরের পশ্চিম দিকে দামোদর ও বাঁকা 
নদর প্রবাহ পথের মধ্যভাগে অবস্থিত একটি প্রাচীন ও বধিঞ্জু গ্রাম । গ্রামের 
উত্তর ও পূব প্রান্তে পরিথা বোন্টত বিশাল গড়বাড়ট দেখে কোন প্রাচীন রাজবাড়ী, 


লোকসংস্কাঁতর 'বচি্ত ধারা ২১৫ 


বলে অন:মান করা হয় ; কিন্তু কোন প্রামাণিক নিদর্শন পাওয়া যায় নাই। গড়ের 
দৈর্ঘ্য হল প্রায় ২ কিলোমিটার এবং প্রস্থ হ'ল প্রায় ১:৫ িলোমিটার । দূর হ'তে 
গড়ের উচ্চ প্রাকার দেখে অতাঁতের কোন বৃহৎ জলাশয় বলে ভ্রম হয়। জনশ্রুতি এই 
যে; গড় ও গ্রাম পত্তনের সঙ্গে রাজা রামপাল নামক এক ব্যান্তির কাঁহনী জাঁড়ত আছে। 
রামপাল মুর্শদাবাদের নবাব দরবারে অথবা বর্ধমানের রাজার অধশনস্থ রাজস্ব আদায়- 
কারী কম চারীর্‌পে এখানে বসবাস করতেন। রাজারাম হ'তে অধস্তন চতুর্থ পুরুষ 
প্রার ২৫০ বৎসর পূবে রাধাগোবিন্দজনীর মাঁন্দর, স্ুবৃহৎ পছ্করিণপ ও একি মনোহর 
উদ্যান নিমা্ণ করেছিলেন । ১৭৫৮ খ্রীষ্টাব্দে (১১৬৫ বঙ্গাব্দ ) স্নানযান্রার দিন 
রাধাগোবিন্দ মন্দির প্রাতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং দেবসেবার 'নামত্ত ২২০০ বিঘা 'নিৎ্কর 
সম্পার্ত দান করা হয়োছল বলে শোনা যায়। মাম্দর?ট কামারাকতা গ্রামের প্রাচীন 
পুরাকীতর অন্যতম 'িনদর্শন। পালবংশের দাঁক্ষণেশ্বর পালের ইচ্ছানুসারে ত'রি 
পুত্র দয়ারাম কুলদেবতা রঘ.নাথের মান্দরঃ ২ট শিবমান্দর ও আরো কয়েকটি মান্দর 
'নমাণি করোছিলেন। 

কামারপাড়া (মৌজা বনপাস--২১ ঃ ভাতাড় )£ বরধমান-গুসকরা বাস-রাস্তায় 
বর্ধমান হতে ২০ গিলো'মিটার উত্তরে কামারপাড়া গ্রামের অবাস্থিতি ॥ গ্রামাঁট যে একি 
প্রাচীন ও বাঁধন গ্রাম তা গ্রামে প্রবেশ করলেই জানা যায়। অতাঁতে কর্নকার 
জাতির বসবাসের জন) কামারপাড়া গ্রামের প্রাসাম্ধ ছিল। এই গ্রামে কর্মকারেরা এক- 
সময়ে তরোয়াল গাদা বন্দুক, ছোট কামান প্রভাতি যুণ্ধাস্ত তৈরী করার সুবাদে 
মূশ্শিদাবাদের নবাবের ফতওয়ানামা বলে ১৪১৪ 'বিথা ভুসম্পাত্ত লাভ করেন। 
কামারপাড়ার কম“কারদের উপা?ধ ছল মেহতর+--মাহাত্মা এবং পরবতঁকালে তাঁরা 
রায় উপাধি লাভ করেন । "কম্তু তাঁদের পৃবগৌরব অস্তামত। যুদ্ধাস্্ের পারবতে 
পিতল, তামা ও কাঁসার বাসন প্রস্তুত হয় বনপাস-কামারপাড়ায় । কিন্তু সেদিনও শেষ 
হয়েছে ; একালে কেবলমাত্র স্বর্ণ? রোপ্য ও ব্ঞ্জের অলঙ্কার প্রস্তুত হয় । 

কামারপাড়া গ্রামের লোকেদের আর্থিক স্বচ্ছলতা ছিল প্রবাদের ন্যায় । একটা 
গ্রাম্য প্রবাদ আছেঃ 

যাঁদ পাও ঢাকের সাড়া 
তবে জানবে কামার পাড়া । 

কামারপাড়া গ্রামে অন্ততঃপক্ষে ৩০ মন্দির আছে, তন্মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য 
হল গ্রামের মধ্যন্থলে বুড়ো শিবের শিখরদেউল ও বাস-রাস্তার ধারে অন্টকোণাকৃতি 
দেউলেম্বরের িখরদেউলাঁট । বুড়ো শিবের মান্দরে সামান্য টেরাকোটা অলঙ্করণ 
দেখা যায় । 'কিম্ত মন্দিরাটির চ্ছাপত্যরতি দেখে অনেকে যোড়শ-সপ্তদশ শতকের 
মাশ্দির বলে অন:মান করেছেন। 'মস্বরপাড়ায় দেউলেশ্বর শিবমশ্দির নিত 
হয়োছল ১৮২৬ গ্রীস্টা্দে। মাশ্দরের নিম্নভাগ অন্টকোণাকৃতি ও উরধ্বভাগ 
ধশখরদেউল রীতিতে নামত । নিম্নভাগের আটটি দেওয়ালের গায়ে প্রচুর টেরাকোটা 


২১৬ বধধমান £ ইতিহাস ও সংস্কৃতি 


অলঙ্করণের কাজ আছে । উন্নতমানের ও শিজ্পীর [নিপূণ হস্তে নামত টেরাকোটা 
অলঙ্করণগুণলর সোন্দয দেখে মুগ্ধ হতে হয়। এছাড়া গ্রামের বিভিন্ন অংশে রেখ- 
দেউল, পণ্চরত্ব মন্দির, আটচালা, চারচালা, জোড়বাংলা, দালান মাম্দির, জোড়া মান্দির 
বাভন্ন সময়ে প্রাতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই সকল মান্দরে শিবালঙ্গ, কালা, দুর্গা, 
এলোকেশী, লক্ষমনারায়ণঃ শ্যামস্রম্দর, পাধাগোবন্দ, ডাকাতের কালা, শ্রীধর, 
চতুভূজা দ.গণ প্রভৃতি বিগ্রহ প্রাতীন্ঠত আছে । কয়েকটি মান্দর ইতিমধ্যেই পারত্যন্ত 
হয়েছে । গ্রামের চারদিকে ৪টি রক্ষাকালশর পূজা হয়। চাঁদাই পাড়ায় চৈত্র মাসে 
পণ্চাননের পূজা উপলক্ষে মেলা হয়। তাছাড়া গ্রামের মধ্যস্থলে বার মাসের জন্য 
বাজার থাকায় গ্রামবাসীরা সারা বছরের সাধারণ প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম হন । 

কামাল ( ৫৯ £ কাটোয়া ) ঃ দাইহাট হ'তে সরাসাঁর বাসযোগে কামালে পেশছান 
যায়। সরঘ্বতী পূজার পরের ষষ্ঠী ?তাঁথতে খড়েগ*বরী নদীর তরে একটি বটবুক্ষের 
কাছে করাম্বনন পূজা অন্তত হয় । যেসকল শিশু রকেট” রোগগ্রস্ত হয়ে ভোগে 
তাদের কদাম্বিননঈতলায় নদীতে স্নান কাঁরয়ে মানত প্‌ণ“ করার রেওয়াজ আছে । এই 
উপলক্ষে একদিনের জন্য মেলা বসে । মনে হয় এট নদী পূজার নামান্তর এবং নদশতে 
স্নান করলে রোগমণীস্তর সম্ভাবনা 'নিয়েই এই পুজার সাত্রপাত হয়েছিল । 

কামালপুর (৭৪ 2 খণ্ড ঘোষ ) £ বর্ধমান শহরের দাক্ষণ-পশ্চিমে কাঠগোলাঘাট 
পার হয়ে সোনামৃখী যাওয়ার পথে কামালপুরে পেশছান যায়। এখানে কয়েকটি 
প্রাচীন ধ্বংসাবশেষের 'নদর্শন দেখে ঘনরাম চক্রবতশীর শশ্রীধম“মঙ্গলে” উল্লেখিত “উড়ের 
গড় বলে স্থানাটকে ননান্ত করা হয়। ধ্বংসপ্রাপ্ত এক প্রাচীন 'শিবমান্দরের ভীত্ব- 
বেদীর উপর নূতন 1শবমান্দরাঁট নামত হয়েছে । এই গ্রামে বসু পরিবার বহুকাল 
ধরে বসবাস করছেন । দেওয়ান দেবনারায়ণ বনু একজন প্রাতষ্ঠাবান ব্যান্ত ছিলেন । 
[তান একটি দ্গামণ্ডপ, ২০টি শিবমান্দর ও লক্ষ্মী-জনার্দন মান্দির নিম্ণণ করে- 
ছলেন, তমধ্যে নীলকণ্ঠ শিবমান্দরের টেরাকোটা অলংকরণের কাজ সত্যই 
অতুলনীয় । এখানে বহূকাল ধরে জাঁকজমক সহকারে দুর্গোৎসব অন-ুঙ্ঠিত হ'য়ে 
আসছে দেওয়ান দেবনারায়ণ দর্গোৎপব ট্রাস্টের পারচালনায় । রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে 
মান্দর ও তৎসহ টেরাকোটা অলংকরণগ-ীলর আঁধকাংশ নস্ট হয়ে যাচ্ছে। 

কালনা ঃ ?বশেষ বিবরণ ১১৮ পচ্ঠায় দ্ুষ্টব্য । 

কালাচাতল। £ ভাতাড় হ'তে সামন্তী যাবার পথে ৩ 'কলোমিটার দূরে 
কাঁচগাঁড়য়া-বেলগ্রাম মৌজার কুমমীততে ধমমরাজ আঁধান্ঠত আছেন। স্ছানীয় 
তাঁতি পারবার ধম'রাজের দেওয়াসীন পদে 'নষূত্ত আছে। রাটের অন্যান্য চ্ছানের 
ন্যায় কালাচাঁদ নামক ধম রাজ অত্যন্ত জাগ্রত দেবতা । প্রতি দিনই ঠশশু ও স্নীলোকেরা 
মানত ও পুজা দেওয়ার জন্য এথানে উপাচ্ছত হ'ন এবং ধম'রাজের উদ্দেশ্যে মাটির 
ঘোড়া মানাসক 'নবেদন করে থাকেন । প্রাত বৎসর বৈশাখী প্যীর্ণমায় বিশেষ উৎসব 
অনুষ্ঠিত হয়। 'বিষুর দশাবতারের 1ঘতীয় অবতার কুর্ম এই চ্ছানে ধর্মরাজর্‌পে 


লোকসংস্কাঁতির চিন্তন ধারা ২১৭ 


আঁধাষ্ঠত । তাই ধর্মরাজের পুজার মধ্য ?দয়ে সম্ভবতঃ প্রাচীন বিষ্ণু প্‌জাকেই স্মরণ 
করিয়ে 'দিচ্ছে। 

কালীগঞ্জ (৭৯ £ নউটাউনশিপ দুগাঁপুর )£ আনা গ্রামের ১ িলোমিটার 
পশ্চিমে কালীগঞ্জ গ্রামের অবাচ্ছিতি । গ্রামের কালীতলায় একি ভগ্ন দেবীমর্তিকে 
কাঁলকার ধ্যানে পূজা করা হয়ঃ 'কম্তু মৃতিটির বক্ষের 'নয়়াংশ ভগ্র হওয়ায় দেবী 
প্রাতমার সাক পাঁরচয় জানা যাচ্ছে না। এখানে “থাড়াৎ উপাঁধধার? ডোম সম্প্রদায়ের 
বাস--তারা দাব? করে যে, তাদের পূব্পরুষেরা এতদণ্লে রাজার সৈনিক ছিল, 
আবার অনেকে খাড়া শখ্দঁটকে খড্গধারী বা যুদ্ধে খড়গ বহনকারী বলে অনুমান 
করেন। হয়ত তন্র স্থানের ডোম সম্প্রদায়ের সঙ্গে ঢেকুরগড়ের রাজার স্ুসম্পক ছিল । 

কালিকাপুর--( ১১১ ঃ কাটোয়া ) £ দাঁইহাট অথবা অগ্রন্ধবাপ রেলস্টেশনে নেমে 
কালকাপুর গ্রামে যাওয়া যায়। জনশ্রাত যে, এই স্থানের প্রাচীন নাম ছল 
কাঁলকানই । জয়দূুগ্গা কালীর নামানুসারে গ্রামের নাম হয় কালিকাপূর। গ্রামস্থ 
[চিরঞ্জীব নামে একজন সাধক স্বপ্নাদন্ট হয়ে মাঘ মাসের মকর সপ্তমী তিথিতে কুমরণর 
বিল হ'তে দেবীর বিগ্রহ উদ্ধার করেন। চিরঞ্জীব দেবীর পাষাণ-মতণটকে 
কাঁলিকাপ:র গ্রামে প্রতিষ্ঠা করে নিত্যপেবার ব্যবস্থা করেন। প্রতি বংসর আবিভাঁব 
তিথি উপলক্ষে কুমরশর বলে মহা আড়ম্বর সহকারে পজার ব্যবচ্থা হয়ে আসছে। 
জয়দ'্গাঁর অম্টভুজা প্রস্তর মতিণটর বামপার্বে ধ্যানরত অবস্থান মহাদেব উপাবিষ্ট 
এবং ডানাঁদকে পদ্মাসনে পদ্মযোঁন করবদ্ধ অবস্থার আসীন- দেবীর দুই পাণ্বে জয়া 
ও 1বজয়া এবং শিরোপার [শিবের পঞ্চানন মত ক্ষোদদিত আছে । পঞ্চানন মতির দুই 
পাশ্বে কালভৈরব ও মহারুদ্র ভৈরব উপাঁবন্ট। এই সুন্দর প্রস্তর-ক্ষোদত মিটি প্রান 
৩ ফুট উচ্চ। 

কালীপ্‌জার সময়ে প্রায় ১৫ ফুট উচ্চতাবাঁশস্ট বিশাল ভয়ঙ্কর? মাঁটর তৈরী 
কালিকা মৃত পঁজত হয়। নিত্যানন্দ প্রভুর কন্যা গঙ্গাদেবীর বংশে শ্রীরাধামাধব- 
জণউর নিত্যসেবা প্রতিষ্ঠিত আছে । কািকাপুরের গোস্বামী বংশ, জ্যোতিষশাস্ত 
[বিশারদ ভট্টাচার্য বংশ ও সেন উপাঁধধারী কাঁবরাজ বংশ হ'ল এখানকার আদ 
বাঁসন্দা । এই গ্রামের সাধক প্রেমানন্দ গোস্বামণ শান্ত ও বৈষুব সাধনার সমন্বয় সাধনে 
সক্ষম হয়েছিলেন এবং তাঁর প্রতিষ্ঠিত রাধামাধব বিগ্রহ এখানে নিত্য পরজত হচ্ছে । 
কালকাপ:রে শান্ত ও বৈধবদের াবহ্েষ ছিল প্রবল এবং এ সম্পকে" একটি জনশ্রুতি 
প্রচলিত আছে । কাঁবরাজ মহাশয় কোন এক বৈষবকে ওষধের সঙ্গে বিজ্বপন্ের 
অনূুপান দেওয়ায় গোহ্বামী তাঁর এক শিষ্যকে 'বন্বপন্ত যোগাড় করতে অনুরোধ 
করেন। কম্তু শিষ্য স্নান করে “সেই পাতা” স্পশ“ করতে অক্ষমতা জানায় । ঘটনাটি 
আঁতরাঁঞজত হলেও শান্ত-বৈষবের পরস্পরের প্রত 'িছ্বেষের কথা স্মরণ করিয়ে দের । 

কালিপাহাড়ী-মঞ্জুলা (৭৪ £ ভাতাড়)£ বলগনা হ'তে ৩ কিলোমিটার 
রিক্সা যেঠেগ অথবা হাঁটা পথে এই গ্রামে যাওয়া যায় । কালাপাহাড়ী ও মঞ্জলা নামক 


২১৮ বধমান ঃ ইতিহাস ও সংস্কীত 


২টি ক্ষুপ্র গ্রাম একত্রে সন্নিবেশিত হয়েছে । এখানকার উল্লেখযোগ্য পূরাকশাঁতর 
নিদর্শন হল ১ ফুট উচ্চ প্রস্তর নির্মিত হংসের উপর উপাবন্ট ব্রাঙ্ছণী দেবীর 
মূতণট ॥। আষাঢ় নবমণীর পরবত কৃষ্কা নবমী তিথিতে দেবীর বাৎসারক পংজা 
উপলক্ষে উৎসব ও বাঁলদান অনুগ্ঠিত হয় এবং একটি মেলা বসে । কালাপাহাড়ী গ্রাম 
হ*তে 'নর্গত কাঁদড় খালাটি ব্রাঙ্ষণ দেবীর নামান-সারে ব্রাঙ্ছণী নদী নামে পাঁরচিতি 
লাভ করেছে। শ্রাবণ মাসে “বন নাগিণ]?”' নামে মনসা দেবীর পূজা হয়। 
1কম্বদন্তী এই যে? দত্ত বংশের কোন কন্যার গভে একাঁটি সপেরি জম্ম হয় এবং সেই 
সপণটকে দত্ত পারবার দেবতা জ্ঞানে পূজা করতেন। 

কাশিয়াড়। (৩৩ £ মঙ্গলকোট ) £ নৃতনহাট হ'তে বাসযোগে কাশিয়াড়া গ্রামে 
পেশছান যায় । এই গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত মুসলমান পাঁরবারে ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দে নবাব 
আবদ-ল জব্বার খান বাহাদ্‌র নামক একজন ধমপ্রাণ ব্যান্ত জন্মগ্রহণ করেন। তিনি 
বহ জনাহতকর প্রাতষ্ঠান ও স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে ষুন্ত ছিলেন। 

কাসেমনগর £ মঙ্গলকোট থানার অধীনজ্ছ কাসেমনগর গ্রামে জাতীয়তাবাদী 
আন্দোলনের একজন বিশিষ্ট নেতা মৌলবী আন্দহল কাসেমের ১৮৭৪ শ্রীস্টাব্দে জম্ম 
হয়। কাসেম সাহেবের নামানুসারে গ্রামের নাম হয়েছিল কাসেমনগর ॥। চল্লিশের 
দশকে অবিভন্ত বাংলার প্রাদোশক মুসাঁলন লীগের সম্পাদক আবুল হা'শিমের পৌন্িক 
বাসস্থান ছিল কাশেমনগরে ; যাঁর “[। [০07০১০৩০৫০০ গ্রন্থথাঁন একসময়ে ঠিবশেষ 
সাড়া জাগয়োছল । বাংলাদেশের ?বাঁশস্ট প্রাবান্ধক ও ভামি-রাজস্ব বিষয়ে কয়েকাঁট 
মূল্যবান গ্রন্থ প্রণেতা বদরউীদ্দন উমর হলেন আবুল হা?শমের পন্রু॥ 

কাঁকড়া (৪ £ মঙ্গলকোট ) ৪ কাটোয়া থেকে মাজগ্রামের পথে বাস-রাস্তা ধরে 
এখানে আলা যায় ॥। গ্রামস্থ উপাস্য দেবতা ককণ্ট নাগের নাম অনুসারে গ্রামের নাম 
কাঁকড়া হয়েছে বলে অনেকে অনুমান করেন। আবার অনেকে কঙ্কন নগর হ'তে 
কাঁকড়ার রূপান্তরের কথা অনুমান করেছেন । কাঁকড়া গ্রামে বহুকাল ধরে নাগ পূজার 
সমারোহ আছে। অস্টম নাগের অন্যতম কক্ট নাগের পূজা হয় দশহরার পরের 
নাগপণ্মীীতে । অতাঁতে নাগ পুজার অর্ধিকার) ছল বাগদী সম্প্রদায়ের লোকেরা, 
1িন্তু একালে ব্রাঙ্গণ পুরোহতগণ পূজা করেন। নাগপণমণর দিন পুজা উপলক্ষে 
একটি মেলা বসে । এছাড়া ?সংহবাহন? দেবী এখানে আঁধাচ্ঠিতা আছেন। 

কাকস। (৮৬ ঃ কাঁকসা ) £ পানাগড়ের ৩ কিলোমিটার উত্তরে সঙক পথে কাঁকসা 
থানার সদর কাষালয় ককিসা গ্রামের অবাস্থীত। প্রবাদ আছে যে, কনকসেন নামক 
স্থানীয় ভূস্বামন কর্তৃকি কঙ্কেশবর শিবমন্দির প্রতিষ্ঠিত হওয়ান্ন কক্কে*বর হতে অপন্রংশে 
স্থাননামাঁট “কাঁকনা'য় রূপাস্তীরত হয়েছে । গোপভুমের স্দগোপ রাজ্য বহ্‌ধা 
গবভন্ত হওয়ায় একটি গোম্ঠী ককিসাতে রাজপাট স্থাপন করেন ॥ কংবদন্তী আছে যে. 
সদগ্োপ রাজা কনকসেনকে পরাজিত করে সৈয়দশাহ সইফুদ্দশীন খান বোখারণ এতদণ্ুল 
আঁধকারপ্‌বক বসবাস করেন। কষ্কেমবর গড়ের গনকট রাজার মসাঁজদের ধ্বংসাবশেষ 
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রয়েছে । কাঁকসার প্রয়াগপুরের কাছে একটি তেতুলতলায় সৈয়দ বোথারণর কবরস্থান 
দেখা যায়। দেওয়ান সাহেবের আস্তানায় হম্দু মুসলমান সকলেই শ্রদ্ধাঞ্জাল জ্ঞাপন 
করে। ককিসার আয্নমাদার বংশের আচারব্যবহারে আভিজাত্যের ছাপ ?বদ্যমান আছে 
এবং অনেকের ধারণা এই যে, তাঁরা সৈয়দ বোখারণর উত্তরপুরুষ । 

কাঁকসায় হিন্দ; ও মুসলমান সংস্কৃতি পাশাপাশি গড়ে উঠোছল। একসময়ে 
মুসলমানদের আধিপত্য প্রাতাণ্ঠত হলেও কঙ্কে*বর শিবের পুজা বহুকাল ধরে চলে 
আসছে এবং আজও মহাসমারোহে শবরান্রর অনুচ্তান হয়। এছাড়া দগেত্সবঃ 
কাল পূজা, চড়ক ইত্যাঁদ ধম্ননি-ত্ঠানের সময় ধমণ্য় সহ-অবস্থানের চন্র দেখা যায়। 
আবার চৈত্র মাসে দেওয়ান সাহেবের উরস উৎসবের সময় 'হম্দ-মহসলমান উভয় 
সম্প্রদায়ের লোক আস্তানায় জড়ো হয় । 

কাটারিয়া (৫২ $ কাটোম়া )£ কৈচর হ'তে বাসে ইটা অথবা ক্ষীরগ্রামে নেমে 
কাঁটা রয়ায় যাওয়া যায় । এখানে পরশীক্ষৎ ভট্টাচার্য নামক এক ব্যাস্ত প্রায় ২৫০ 
বছর পূর্বে একটি আটচালা শিবমান্দর প্রাতীন্ঠত করেছিলেন । মাঁন্দরের সম্মথ 
ভাগে (িপরীতম:থে অবস্থানরত একজোড়া মকর-ম.খ, নত্যরতা বমণণ, জোড়ায় 
জোড়ার পক্ষী ও লতাপাতার 'বাচন্ত নক্সা মন্দিরাটর সোম্দ বাঁদ্ধর সহায়ক হয়ে 
উঠেছে । গ্রাম হ'তে ?িকছ-টা দূরে অবাস্থিত একাঁটি পুজ্কারণীর বাঁধান ঘাট দেখে 
অনুমান করা যায় যে, অতশতে গ্রামাট আরও পাঁশচমে অবাস্থত 'ছল। 

কীদ্দড়া (৩৬ £ কেতুগ্রাম )ঃ কাটোয়া-আহমদপুর রেলপথে অথবা কাটোয়া হতে 
বাসযোগে কাঁদিড়া গ্রামে যাওয়া যায়। একালে এই গ্রামাট জ্ঞানদাস-কদড়া নামে 
প্রীসম্ধ । ভান্তরতাকর গ্রন্থে আছে,-- 

“রাঢ় দেশে কাঁদড়া নামেতে গ্রাম হয় । 
তথা শ্রীমঙ্গল জ্ঞানদাসের আলয় ॥” 

প্রাসম্ঘ বৈষ্ণব কাব ও পদকতা জ্ঞানদাস ও যদুনদ্দন দাসের শ্রীপাট ছিল 
কাঁদড়াতে । এখানে শ্রীন্ঞানদাসের প্রতিষ্ঠিত মঠে পৌষ মাসের পত্র মাতে ৩ দিনের 
জন্য একটি মেলা হয় । ১৫৩১ খ্রীষ্টাব্দে মঙ্গলঠাকুরের বংশে কাঁদিড়া গ্রামে জ্ঞানদাসের 
জন্ম হয় । জ্ঞানদাস ছিলেন 'নত্যানন্দ প্রভুর শষ্য । জ্ঞানদাসের চারন্ত মাধৃযে 
আকৃষ্ট হয়ে চম্দ্রশেখর, শাঁশশেখর ও মনোহর দাস তাঁর, শ্রীপাটে আশ্রয় গ্রহণ 
করেছিলেন। এছাড়া গোকুলানম্দ, বংশশীবদনঠাকুর সহ বহ্‌ বৈষব পদকতাণ ও প্রাঁসদ্ধ 
কীর্তনীয়া ঝাঁদড়ার শ্রীপাটে অবস্থান করতেন । 

মনোহরশাহণ কীর্তনের প্রচলন শুরু হয়োছিল কাদড়ার শ্রীপাটে । শ্রণীথণ্ড ও, 
কাটোয়া মহোৎসবে মনোহরশাহ কীতি“নে কাঁদড়ার মঙ্গলঠাকুর বংশীয় বংশীবদন অগ্রণগ 
[ছিলেন । এই গ্রামের কায়স্থ বংশীয় বাঁসন্দা বলরাম দাস ও তাঁর পিতা জয়গোপাল 
বৈষব সমাজে গ্রাতিণ্টিত ব্যান্ত ছিলেন । জয়গোপাল “দাস ঠাকুর” নামে খ্যাত ছিলেন 
এবং তান প্রনক বিলাস ও "জ্ঞান প্রদীপ" গ্রন্থের রচয়িতা, কিন্তু জরগোপাল কোন 
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্রাঙ্মাণকে বৈষবধমে দণক্ষা দেওয়ায় বীরভদ্রু কর্তৃক তিরস্কৃত হ'য়েছিলেন । শ্রণপাটের 
নিকট পুকুরের ধারে একটি পাথর আছে যেখানে বীরভদ্র প্রভু উপবেশন করেছিলেন 
বলে প্রবাদ আছে। কদিড়ায় মঙ্গলঠাকুর কর্তৃক প্রাতান্ঠত রাধাকের যুগলমৃতি 
রাধাবল্লভ নামে খ্যাত । শোনা যায়, শ্রচৈতন্যদেব সন্ন্যাস গ্রহণের পরের দিন এখানে 
মঙ্গলঠাকুরের আঁতথ্য গ্রহণ করেছিলেন । কাঁদড়া গ্রামে শৈব, শান্ত ও বৈষব সম্প্রদায়ের 
বহ্‌ দেবদেবীকে বেন্দ্র করে সারা বছর ধরে নানা উৎসব অন:চ্ঠিত হয় । গ্রামের ঈশান 
কোণে বহুলা দেবী, আগ্ধ কোণে কাঁলিকা, নৈথখত কোণে রক্ষাকালণ, বায় কোণে 
কাঁলকা দেবী এবং গ্রামের মধ্যচ্ছলে দুগগণ ও চণ্ডী দেবশ অবস্থান করছেন । গ্রামের 
দাঁক্ষণ ভাগে ঘণ্টাকণ“ ভৈরবের অবস্থানক্ষেত্র । বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের বিগ্রহগৃবলর মধ্যে 
রাধা-বল্লভঃ বন্দাবনচন্দ্র, রাধাগো বন্দ, রাধাকান্ত প্রভীত উল্লেখযোগ্য । এছাড়া মনসা, 
শীতলা ও পীর-ফাঁকরের আস্তানা রয়েছে । রক্ষাকালী দেবীর সীল্বকটে ধম“রাজ 
শিলা পৃজত হয়। নিত্য প:জা ব্যতীত জ্যৈষ্ঠ মাসের পাার্ণমায় ধম'রাজের বাৎসরিক 
উৎসব অনষ্ঠিত হয় । 

কাঁদড়ায় কৃষ্ণ 'িগ্রহগীলকে কেন্দ্র করে বহ্‌কাল ধরে সাজ উৎসব পাঁলত হয়ে 
আসছে। প্রতি বংসর আম্বিন মাসে 1পতৃপক্ষের নবমণ 'তাঁথ হ'তে ৭ দন ধরে বন্দা- 
বনে রাধারাণীকে যেভাবে সাজান হয় অনুরূপভাবে এখানে সাজি উৎসবটি অনুষ্ঠিত 
হ'য়ে আসছে মঙ্গলঠাকুরের সময় হতে। কাঁদড়ায় প্রাত বৎসর পৌষ সংকাক্তিতে 
জ্ঞানদাসের (তিরোধান, ফাঙ্গুনী প্ণমায় দোল ও একটি প্রাচীন অম্বথ বৃক্ষের তলায় 
সা সাহেব নামে জনৈক পীরের সমাধিতে উরস উৎসব পাঁলত হয় । প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ 
করা যায় যে, রাধাবল্পভজনউর মাঁম্দর সংলগ্র গৌরাঙ্গডাঙ্গা নামক স্থানে একটি ক্ষুদ্ু 
কক্ষে গোরাঙগদেবের আগমনের স্মারক চিহ্বস্বরূপ প্রস্তরফলক সংরাঁক্ষত আছে। 

কাশরা (88 ও জামালপুর ) ২ বর্ধমান শহর হ'তে সরাসাঁর বাস যোগে কশিরায় 
পোঁছান বান । এখানে একটি প্রাচখন িবমাদ্দরে শিবাঁলঙ্গ প্রাতাঙ্ঠত আছে । শিব- 
চতুদ্ণশীতে জাঁকজমক সহকারে শিবের বাৎসারক পূজা হয়, কিন্তু বৈশাখ মাসে শিবের 
গাজন অন্যাক্ঠিত হওয়ায় অনূমান করা যায় যে, ইনি আদতে ধম'রাজ ছিলেন । 

কুড়মুনন (১০৬ ৪ বর্ধমান) £ বধমান শহর হ'তে উত্তর-পূর্ব মুখে কুসুমগ্রামের 
পথে বাসযোগে কুড়মুন গ্রামে পৌঁছান যায় । কুড়মুনের উত্তরভাগ দিয়ে থাঁড় নদী 
প্রবাহত হয়েছে । 'বিনয় ঘোষ কুড়মূন গ্রামের প্রাচঈনত্ব সম্পকে দুটি বিষয়ের প্রাত 
দুষ্ট আকর্ষণ করেোছিলেন। প্রথমতঃ গ্রামদেবতা ঈশানেম্বর শিবের মাম্দরের 
প্রীতম্ঠাঁলীপ হ'তে জানা যায় যে, মান্দরাট ১৬৬৭ শকাদ্দে (১৭৪৫ শ্রীন্টাম্দে ) 
গমাম'ত হয়োছল। প্রাচীনত্তের 'ছিতীয় নিদর্শনটি হ'ল এখানে মোকদুম সাহেবের 
আন্তানা আছে। শোনা যায় খাজা মোকদ-ম সাহেব ছিলেন বাগদাদের অধিবাসী । 
ভারতবষে" 'বাভন্ন চ্থছান পরিভ্রমণ করার পর বিহার শরীফ হ'তে ঘ:রতে ঘুরতে তান 
কুড়মুন গ্রামে এসৌছলেন । এই আস্তানাঁট মোলা পাঁরবারের আদ পুরুষ ফতে 
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আহম্মদ মোল্লার ছারা পরিচালিত হ'ত এবং তাঁর আদ নিবাস ছিল চোঘর রসুলপুর, 
গ্রামে। মোকদ্‌ম সাহেবের রওজা” অনুষ্ঠানে 1হম্দ্‌ মুসলমান সকলেই যোগদান 
করেন। একটি প্রাচীন “তায়দাদ' হ'তে জানা যায় যেঃ বর্ধমানের জমিদার কৃষ্ণরাম, 
রায় ১০৯৩ সালে মোকদুম সাহেবের আস্তানার চেরাগ ফাকরান খরচ বাবদ নি্কর 
সম্পাঁত্ত দান করেছিলেন। আস্তানার বত'মান খাঁদম হলেন মৌল্লা রওশান আলির 
পুত্র মোল্লা মোরশেদ আলি । গ্রামের লোকেরা পণরের আস্তানায় পোড়ামাটির ঘোড়া 
ও ছাগ মানত করেন। নবান্নের সময় গ্রামের সমস্ত মান:ষ পারের স্থানে পূজা ও 
নৈবেদ্য প্রদান করেন । কুড়মুন গ্রামে ফাঁকরডাঙ্জা নামে একটি স্থান আছে । ফাঁকর- 
ডাঙ্গার কয়েকটি ধীনদর্শন হ'তে অনুমান করা যায় ষে, এখানে একটি প্রাচীন মসজিদ 
ছিল। একালে এ স্থানে ২/১ টি পাথরের থাম দেখা যায় যা উত্ত মসাঁজদের িনদশ“ন- 
রূপে গণ্য করা হয়। মুসলমান সম্প্রদায়ের উপাসনালয়টি হ'ল একট মাটির ঘর ও 
থড়ের চাল বশিস্ট মসাজদ । 

গ্রামের মধ্যে আঁধান্ঠত আছে কালাচাঁদ নামক ধমণ্ঠাকুরের কুমমৃর্তি। বৈশাখী 
পার্ণমায় কালাচাঁদের গাজন হয় । গ্রামের দুলে পাড়াক্স ধমররাজের গাজন অনুষ্ঠিত 
হয় জ্যৈষ্ঠ মাসের পযা্ণমায়। ঈশানেন্বরের মূল মাঁন্দরে আঁধষ্ঠিতা আছেন হস্ত 
পৃচ্ঠে আরোহতা ইন্দ্রাণী দেবীর প্রস্তর মর্ত। বঙ্গদেশে ইন্দ্রাণী মত" অত্যন্ত 
1বরল। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের একাট মন্তব্যে জানা যায় যে, ইন্দ্রাণগ দেবর 
অপর মনর্তিটি আছে রাজশাহী জেলায় । এই মান্দিরে ঈশানেশ্বর শিব সারা বছর 
আঁধাঁণ্ঠত থাকেন ; কেবলমান্্র ১৩ই চৈত্র হ'তে ৩১শে বৈশাখ পর্যন্ত তিনি গরাজন- 
তলার মান্দরে থাকেন । চঈশানেন্বর শিবের প্রতিষ্ঠা সম্পকে জনশ্রাত আছে যে, 
সন্তোষ মণ্ডল নামক গ্রামস্থ উগ্র ক্ষান্তয় পাঁরবারের কোন ব্যস্ত স্বপ্নাদিষ্ট হ'য়ে খাঁড় 
নদশর কলামি সায়রের দহ হতে শিবালঙ্গটি 'শিয়ে এসে এখানে প্রতিষ্ঠা করেন । 
চক্রবতণ পারবারের আরাধ্যা দেবী হ'লেন ঠসংহবাহিনী। গোবিন্দ দত্তের বাড়ীতে 
জয়দ:গাঁর ?শলাম:তি" প্রীতীষ্ঠত আছে। গ্রামে পূণাহার নামক পাৎ্কারণাতে প্রাত 
রাঁববারে শিশুরোগে আক্রান্ত শিশুদের স্নান করান হয়। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায় 
যে, বিশিষ্ট স্বাধীনতা সংগ্রামী রাধাগ্ো বন্দ দত্ত এই গ্রামে জন্মে ছলেন। 

কুড়মূনের প্রধান উৎসব হ'ল শিবের গাজন এবং গাজন সম্পাঁকতি খুশটনাটি 
1ববরণ ১৬৫ পচ্চায় বাঁণত হয়েছে । 

কুড়ুরিয়া £ দুগা্পুর শিল্পাঞ্চলের “এ জোন হ'তে ২ কিলোমিটার পশ্চিমে 
কুড়রিয়া গ্রামের অবাচ্থীত। এখানে একটি প্রস্তর নামত প্যানেলে সূর্য মাত 
নয়াংশ আবত্কৃত হয়োছল। সূর্য মার্তীটকে গ্রামের সব'জনীন হারমন্দিরে 
রাখা হয়েছে । এই ম:্তট আবিদ্কারের ফলে পরোক্ষভাবে প্রমাণিত হয় শেঃ এক- 
সময়ে এতদণ্চলে সূর্য পুজার প্রচলন ছিল। 

কুমারভিছি (১৪ ঃ অণ্ডাল ) £ অণ্ডাল মোড় হ'তে ৮ কিলোমিটার উত্তর-পবে 


২২২ বর্ধমান £ ইতিহাস ও সংস্কাতি 


কূমারভাহ গ্রামের অবাচ্ছিতি ; আবার উথরা হ'তে সিলভার জুবলী রোড ধরে এখানে 
যাওয়া যায় । কুমারাডাহ, নবগ্রাম, ভাটম.ড়া, নবঘনপুর ও চকরারিয়া মৌজা নিয়ে 
কুমারভিহির এলাকাভুস্ত হয়েছে । অতাতে এই এলাকাটি ছিল জঙ্গলপূণ, িদ্তু একালে 
এঁ জঙ্গল পারঙ্কার করে কয়লাখাঁন অঞ্চল গড়ে উঠেছে । কয়েক শতান্দী প্‌বে বাঁরশালের 
রায়চৌধরী উপাধিধারা এক ব্রাঙ্ষণ পাঁরবারের এখানে আগমনের পর হ'তে অগুলটির 
শ্রীবাদ্ধ হয় । সমগ্র এলাকাটি ২০টি পাড়া নিয়ে গঠিত । গ্রামের প্রধান প্রধান উৎসব 
ও মাঁণ্দরগণল জাঁমদারদের অর্থানুকুল্যে প্রাতাষ্ঠিত হয়েছিল। দ.গাঁপুজার মধ্যে 
চৌধুরা পাড়ায় বড় থান নামক দগ মান্দরে ৪ দিন ধরে তান্ত্রিক মতে দগাঁপ্জা 
হয়। নিকটবতণ কোন্দা গ্রামের গ্রহাবপ্রগণ প্‌জায় অংশগ্রহণ করেন । এছাড়া মেজ 
থান ও ছোট থানে দুগপিংজা অনুষ্ঠিত হয়। ২/১ টি বাঁড়তে পটপূজার প্রচলন 
আছে । কালাীপূজার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হ'ল, মন্তুকেশঈ কালী । এই দেবীর বণ 
নীল। বাউীরি পাড়ায় অগ্রহায়ণ মাসে কালীপংজা অনুষ্ঠিত হয়। দ:গাঁপ্‌জার 
পূবে গোয়ালা পাড়ায় সাভূষ্বরে ভগবতী পংজা হয় এবং এই পুজাতেও গ্রহবিপ্রগণ 
বিশেষভাবে অংশগ্রহণ করেন । সরপাঁ যাওয়ার পথে সায়র নামক দীঘির পাড়ে 
শিবমান্দরে িবরান্রিতে বশেষ উৎসব হয় এবং অন্র অঞ্চলে অনাবৃন্টি হ'লে এই 'শিব- 
লিঙ্গের মাথায় জল ঢালা হয় । গ্রামে বুড়োরায় নামক ধমণঠাকুর আরধাম্ঠত আছেন । 
দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত ব্যান্তরা সায়র হ'তে দণ্ড খাটতে খাটতে বুড়ো রায়ের 
থানে আসে এবং অনেকে নিজ নিজ বাহূতে শুল বিদ্ধ করে। বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে 
সাড়ম্বরে ধমরাজের গাজন অনুষ্ঠিত হয়। রায়চৌধুরীরা তাঁদের গৃহদেবতা 
লক্ষমশ-নারায়ণের সেবা প্রাত্ঠা করেছিলেন । যে-কোন ব্যান্ত 'ছিপ্রহরে লক্ষ -নারায়ণ 
মান্দরে ভোগ ও প্রসাদ পাওয়ার আধিকারধ । এই গ্রামের পাশের ছোটকুমারডাহতে 
পীরের থানে নবগ্রামের মুসলমানেরা বাদ্য বাজাতে বাজাতে এসে মাটির ঘোড়া রেখে 
যায় । 

গ্রামের মধ্যে কয়েকটি প্রাচীন মন্দির রয়েছে, তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, ল্যাটেরাইট 
পাথরে গনামত শিবের শিখরদেউলটি । প্রাতচ্তাঁলিপি হ'তে জানা যায় যে, ১৬৬১ 
শ্রীস্টাব্দে জাঁমদার রাজব্ল্লভ চৌধূরী এই মন্দিরের প্রাতষ্ঞাতা । জাঁমদার বাঁড়র 
লক্ষ্া-নারায়ণ জীউর মান্দরটিও উত্ত মন্দিরের সমসাময়িক বলে অনুমান করা হয়। 
কুমার ডাঁহর সঙ্গে নবঘনপ:র গ্রামের সম্পর্ক আছে । জাঁমদার ঘনশ্যাম রায়চৌধুরণীর 
নামান্‌সারে গ্রামনাম হয়েছিল নবঘনপুর ॥ তিনি এই স্থানে একটি বিশাল বাঁধ ও 
পুভ্কারণী খনন করান । 1কম্তু কোঁদা গ্রামের তাম্বিক সাধক ঘনশ্যাম গোস্বামণীকে 
আববাস ও অশ্রদ্ধা করায় জাঁমদার সমস্ত ধনদৌলত হারয়ে নিধন ব্যান্ততে পাঁরণত 
হয়েছিলেন । 

কুমীরকোলা (১ ঃ খণ্ডঘোষ ) £ দামোদর নদের দক্ষিণ তারে খণ্ডঘোষ থানার 
উত্তরাংশে একট প্রান ও বাঁধ গ্রাম । বধমান-বাকুড়া রোডে বাসযোগে গ্রামের 


লোকসংস্কাতর 'বাচত্র ধারা ২২৩ 


কাছাকাছ যাওয়া যায় । সপ্তদশ শতকের শেষার্ধে হগলী জেলার কাঁটাদহ নিবাস 
1পিয়ারশমোহন বন্দ্্যোপাধায় এই স্থানে বসবাসের পর হতে গ্রা্ষের শ্রীবাদ্ধ ঘটে । 
পয়ারমোহন অত্যন্ত কৃতশ পুরৃষ 'ছিলেন। তাঁর পরবতর্ঁ বংশধরেরা বর্ধমানের 
মহারাজার দরপত্তনশদাররপে এখানকার জাঁমদার হয়োছলেন। এই বংশের অন্যতম 
সুসন্তান ছিলেন স্বগণয় জহরলাল বন্দ্যোপাধ্যায় । বন্দ্যোপাধায় বংশের প্রাতিষ্ঠিত 
দর্গেৎসবটি বিশেষ নৈচিন্র্যের আঁধকারী । রেবতী-বলরাম বিগ্রহ ও মান্দর প্রাতিষ্চা 
করোছলেন নম্দরাম বন্দ্যোপাধ্যায় । তাঁর প্রাতীচ্ঠত শিবমন্দির ও রাধাগোবিন্দের 
মান্দরটি আজও দেখা যায় । পৌধ মাসের রাধাগোবন্দের বাংসারক প্‌জার সময় 
গিশেষ উৎসব ও ৪ দিন ধরে একটি মেলা হয়। 

কুরুল্! (১০৯ £ মঙ্গলকোট) ঃ কাটোয়া অথবা কৈচর হ'তে বাসে ক্ষীরগ্রাম স্টপেজে 
নেমে ১ কিলোমটার উত্তর-পূবে এাঁগয়ে গেলে কুরহম্বা গ্রামে পৌঁছান যায়। গ্রামের 
নাম কুরুম্বা হ'লেও মৌজার নাম হ'ল পূর্ব গোপালপুর ! অনেকের মতে কুমস্ছান 
বা ধর্মপূজার পঁঠর্‌পে চিহ্নিত হয়োছল বলে গ্রামের নাম হয়োছিল কুরুম্বা। আবার 
অনেকে দাবী করেন ষে, শ্রল মাধবেন্দ্র পুরশর এখানে আঁবভ্ব ঘটোছল এবং তিনি 
গোপাল বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করায় গ্রামের নাম হয়োছল পূর্বগোপালপুর, ?কিম্তু উন্ত মতের 
অনুকুলে কোন প্রামাণ্য তথ্য পাওয়া যায় না। ডাঃ স্তকুমার সেনের মতে, অশ্নের যানি 
জনন? ?তাঁন কুরুম্বা নামে খ্যাত। গ্রামের মধ্যে আঁধিকারী বংশে মদনগোপাল ও 
রাধারাণন 'বগ্রহ প্রাতম্ঠিত আছেন। এখানে কয়েকাঁট বিষ বাস্দেবের প্রাচীন মতি 
রয়েছে? তন্মধ্যে ২ই ফুট উচ্চতাবাঁশিজ্ট একাঁট 'বঞ্লমৃর্তি দেখে মনে হয় যে? এট 
ভাস্কর্য শিজ্পের উজ্জ্বলতম দণ্টান্ত। গ্রামের মধ্যে টেরাকোটা অলংকরণে সাঁজ্জত 
জীণ“দশাগ্রস্ত একটি পঞ্চরত্ব মাশ্দর আছে । মুসলমান পাড়ায় ৩ট গম্বুজ ও ৪াট 
মিনার বিশিষ্ট যে মসাজদটি রয়েছে তার প্রাতগ্ঠাঁলপি বিনম্ট হওয়ায় মসাঁজদের 
নির্মাণকাল জানা না গেলেও অনুসম্ধানের ফলে এ তথ্য পাওয়া যায় যে, ফুলন শেখ 
নামক এক ব্যাস্ত এই মসাঁজদের প্রাতষ্ঠাতা ছিলেন এবং তাঁর পিতামহ আজম শাহ 
শেরশাহের আমলে বঙ্গদেশে এসৌছিলেন । মাধবেশ্দ্রু পূরশর আবিভবি তাথ উপলক্ষে 
কয়েক বৎসর যাবং মহোৎসব ও একাট মেলা অন:ষ্ঠত হয়েছিল, 'কস্তু বর্তমানে উৎসব 
ও মেলা উভয়ই বন্ধ হয়ে গেছে । 

কুলটি ঃ কুলাট থানার সদর কাষণলয় কুলটি শহরকে ঘিরে একটি শিঃপ-শহর 
গড়ে উঠেছে । পর্ব ভারতে সর্বপ্রথম লৌহ ও ইস্পাত কারথানা কুলাঁটতে নামত 
হয়োছল। গ্রান্ড দ্রীঙ্ক রোডের উপর প্রাতাণ্ঠত হয়েছে একটি শিবমান্দর এবং শিব- 
মান্দরকে কেন্দ্র করে একটি আশ্রম গড়ে উঠেছে । 

কুলাই (৬৫ ঃ কেতুগ্রাম ) £ কাটোয়া শহর হ'তে প্রায় ১৬ িলোমিটার উত্তর- 
পশ্চিমে অজয় নদের তণরে অবাঁস্থত একট প্রাচীন গ্রাম । শ্রীচেতনাদেধের অন্তরঙ্গ 
পাষণ্দ গোপাল ঘোষের বাস্গদেব, গোবিন্দ ও মাধব নামক তিন পত্রের জম্মস্থানর্‌পে 


২২৪ বর্ধমান ঃ ইতিহাস ও সংস্কাতি 


গ্রামাট প্রাসদ্ধ এবং বৈষ্ণব গ্রন্থে উল্লিখিত আছে,-- 
পন্য রে গোপাল ঘোষ সকলি বৈফব। 
যে কুলে জগ্মিলা বাজ, গোবিন্দ, মাধব ॥” 

এছাড়া ঘোষ বংশীয় অন্যান্য উত্তরাঢরী কায়স্থ পরিবারের বসবাসের জন্য এই 
গ্রামের খ্যাত আছে। মীর্শদাবাদ জেলার ফতোঁসিং পরগণা হ'তে গোপাল ঘোষ 
এই স্থানে বসবাসের 'নামত্ত আসেন। সন্াস গ্রহণের পরাদবস শ্রশচৈতন্যদেব রা 
ভ্রমণকালে এখানে বিশ্রাম করেছিলেন বলে গ্রামটিকে বশ্রামতলা নামেও চিত করা 
হয়। কুলাই ?নবাসী যাদব কাবরাজ, দৈত্যারি ঘোষ, কংসার ঘোষ, প্রমূখ গৌরগ্ণ 
ন-গ্ধ ভন্তবন্দ শ্রখণ্ডের নরুহার সরকার ঠাকুরের শিষ্য ছিলেন। রামগোপাল দাস 
রচিত 'নরহ'রি শাখা 'নিণঘ্র গ্রন্থে পাওয়া যায় যে, দৈত্যারি ঘোষ ও কংসার ঘোষ ৩টি 
1নমকাঠের গৌরাবগ্রহ নরহার সরকার ঠাকুরের হস্তে অপণ্ণ করেন । নরহারর আদেশে 
মধ্যম ঠাকুর শ্রাখণ্ডে, ছোট ঠাকুর গঙ্গানগরে ও বড় ঠাকুরকে কাটোয়ায় প্রাতণ্ঠিত করা 
হয়। কুলাই গ্রামের সংলগ্ন স্থলে বাস্তদেব ঘোষের সাধনপণঠ 'ছিল। বাস্থদেব ঘোষ 
ছিলেন পদকতণ ও মহাপ্রভুর অন্যতম পাষদ। শ্রীচৈতন্যদেবের আদেশে গোিশ্দ 
ঘোষ অগ্রদ্ধীপে গোপীনাথ মাত স্থাপন করেন এবং এ স্থান গোবিন্দ ঘোষের শ্রপাট 
নামে খ্যাত । কাঁনন্ঠ ভ্রাতা মাধব ঘোষ গৃহী হলেও অন্ট পারদের অন্যতম পাষ্দ 
[ছলেন । 

মাধব ঘোষের পরবত বংশধরেরা দিনাজপুর রাজবংশের (মাতুল বংশের ) 
জামদারণ লাভ করেন ॥। এই বংশের মহারাজা স্যার গিরজানাথ রায়বাহাদ্‌র ও রায় 
রাধাগোঁবশ্দ বাহাদুর বংশ শতকের প্রথম ভাগে লব্ধপ্রাতছ্চ জমিদাররূপে খ্যাত 
ছিলেন । প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায় যে, কুলাইয়ের ঘোষ বংশে মীনকেতন নামে একজন 
পদকত জম্মগ্রহণ করে ছলেন 

কুলিনগ্রাম ৪ বিশেষ ?ববরণ ১৪১ পচ্ছোয় দুষ্টব্য । 

কুলুট ( ৩২ ঃ কেতুগ্রাম ) £ বাদশাহী সড়কের উপর অবাস্থত কুল'ট গ্রামে হোলেন 
শাহের আমলে নামত মসাজদাটি এতদণ্চলের প্রাচীনতম পুরাকীত'র 1নদর্শন। 
মনাঁজদাটর স্থাপত্য ও ভাস্কষেরি ক: কিছ বিনষ্ট হ'লেও উত্ত মসজিদের টেরাকোটা 
অলংকরণগযীল পণ্দশ শতকের ভাস্কর্য শিজেপের এক অপূবব বানদর্শন। হোসেন- 
শাহখ আমলে গনাম'ত গৌড় ও হজরত পাশ্ডুয়ার মসজিদের অলংকরণের ন্যায় কুলুটের 
মস্াজদের যথেষ্ট সৌসাদৃশা আছে। 

কুলুট (৭২ ঃ মন্তেণ্বর ) ঃ কু্গুমগ্রাম হ'তে প্টশযঁড় যাওয়ার পথে এই গ্রামের 
অবাস্থীত। গ্রামটি বত'মানে মসলমান প্রধান হলেও অততে হিন্দু সম্প্রদায়ের 
বমবাসের প্রমাণ রয়েছে বেনেপুকুরঃ ঠাকুরপূকুর ইত্যাদ পুদ্কারণীর নাম হ'তে। 
কিছুকাল প্‌বে" গ্রামে একটি বটগ্রাছ কাটার সময় গাছের নিশ্ভাগে একটি শিবলিঙ্গ 
পাওয়া যায়। গ্রামের মানূষের তত্বাবধানে ও মূসলমান সম্প্রদায়ের ধ্মান,চ্চানের 


লোকসংস্কৃতির বিচিত্র ধারা ২২৫ 


জন্য &াঁট মসাঁজদ আছে ; কিন্ত এগযালর প্রাচীনত্ব 'নিধারণ করা যায় নাই । গ্রামের 
দাঁক্ষণভাগে মকদম সাহেবের আস্তানায় প্রাতি বৎসর উরস উৎসব উপলক্ষে হিন্দ: 
মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোকেরা যোগ দেয় । 

কুন্রমগ্রাম (৭১ £ মন্তে*বর ) $ মেমাঁর অথবা বর্ধমান হ'তে সরাসার এই গ্রামে 
পেশছান যায়। এখানে মধ্যযুগে একটি ইসলাম সংস্কীতর কেন্দ্ু গড়ে উঠোছল এবং 

হু সম্ভ্রান্ত মুসলমান ক.সুমগ্রামকে কেন্দ্র করে চারাদকে বসাঁত স্থাপন করে?ছলেন ॥ 

স্প্রাসদ্ধ সঙ্গীতজ্ঞ কে. মাল্পক বা খুদাবক্স মল্লিক এই গ্রামের বাসিন্দা 1ছলেন। 
এখানকার উল্লেখযোগ্য পুরাকীতি হ'ল ৩টি গম্বুজ ও চার মিনার িশিষ্ট অভ্টাদশ 
শতকে দনামণত মসঁজিদাঁট । অতীতে এই গ্রামে ববদ্যাচচরি জন্যে কয়েকাঁট মান্রাসাও 
স্থাপিত হয়েছিল । 

কেতুগ্রাম (৮৫ ঃ কেতুগ্রাম ) 2 কাটোয়া হতে সরাসার বাসে ৪৫ মিনিট সময় 
কাটাতে পারলে ঈশানী নদর তরে বেতৃঞাম থানার সদর কাষণালয়ে পেশছান যায় । 
জনপ্রবাদ যে, চন্দ্রকেতু নামক একজন ভূস্বামীর নামে গ্রামের নামকরণ করা হয়েছিল 
কেতৃগড় । বহুলা ও অনট্রহাস নামক যুশ্ম মহাপনঠের অবাস্থাতির জন্য শান্তপাঠ 
কেতুগ্রামের খ্যাতি বহ্‌কালের । শোনা যায়, ভুপাল নামক স্থানীয় রাজার গড়-বাড়া 
ছিল গ্রামের পাশ্চমাংশে এবং এই শতকের গোড়ার দিকে উত্ত দালানের ধ্বংসাবশেষ দেখা 
গয়োছল ॥। অতীতে এই গ্রামের নাম ছিল বহুলাপুর বা বহুল্পেঠ। তবে সপ্তদশ 
শতকে বৈষ্ণব পদকর্তা রামগোপাল দাস গ্রামের নাম “কেতুগ্রাম” বলে উল্লেখ করেছেন। 
বহ্‌ল।পূরের উত্তরাংশের নাম ?ছল লাটভগবত পুর এবং এখানে স্থানীয় জাঁমদারের 
আরাধ্যা দেবী িশালাক্ষী প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। বিশালাক্ষীর পুরোহত ছিলেন 
চণ্ডখদাস। চণ্ডীদাসের পৃবপংরুষ ফাঁলয়া (কীতবাস ওঝার বংশ ) হতে বসবাসের 
উদ্দেশ্যে এখানে আসেন । চণ্ডীদাসের উত্তরপদ্রুষ নাঁসংহ তক্পঞ্াননের গোণ- 
মাতণ্ড+এর টীকায় ( কৌোম্ব্রজ ঠব*্বাবদালয় রাঁক্ষত ) বাঁণতি আছে যে, তিনি ছিলেন 
কেতুগ্রামবাসী । চণ্ডীদাস পারণত বয়সে বাশুলাী বিগ্রহ সহ নানরে গমন করেন । 
আজও নানুরের িশালাক্ষণ পূজায় মহানবমণীর দিনে কেতুগ্রামের 'তলিদের পুজার 
অগ্রাধকার বলবৎ আছে । 

প্রাগন কেতুগ্রাম কেতুগড়ঃ লাটভগবতীপুর, বহুলাপুর অগ্চল [নিয়ে গড়ে 
উঠোছিল। কেতুগ্রামের পটশীবহুলাপুরে বহুলাদেবী একি মান্দরের মধ্যে আছেন । 
পূর্বে দে বখ গ্রামের বাহভণগে মরাঘাটে ছিলেন, পরে মন্দির নমণাণ করে গ্রামের মধ্যে 
দেবঁকে নিয়ে আসা হয় । তন্ত্রচুড়ামীণ মতে সতার বামবাহ্‌ এই স্থানে পাঁতত হওয়ায় 
শান্তপণঠ বহুলায়্ তিন বহুলা দেবী নামে প্রসিদ্থ। কৃষণ্রন্তরে নিমিত প্রায় সাড়ে পাঁচ 
ফুট উচ্চ আঁত সুন্দর মত? বা দেখলে চক্ষু সার্থক হয়। দেবার ভান পাশ্বে গণেশ 
ও বাম পাশ্বে শাল্তধর । কিন্তু মতিণট সর্বদাই কাপড়ে ঢাকা থাকে । দেবীর কোন 
ভৈরব এই গ্রামে নাই । শ্রীথন্ডের ভূতনাথকে বহুলা ভৈরবর:পে পুজা করা হয় । 

বর্ধমান (৩য় ) ১৫ 


২২৬ বর্ধমান ঃ ইতিহাস ও সংস্কাত 


কেতুগ্রাম বা বহুলাপুর হতে এক কিলোমিটার দূরে বহূলা নদশর তারে অবাস্ছিত 
মহাম্মশানটি স্থানীয় লোকে মরাঘাট বলে। 'িবচরিতে এই স্থানটি রণথণ্ড নামে 
উল্লাখত। এখানে দেবী বহূলাক্ষী ও তাঁর ভৈরব মহাকাল আঁধাণ্ঠিত 'ছিলেন। 
নামের 'মল থাকলেও বহলা ও বহূলাক্ষী ভিন্ন দেবী। এই মহাম্মাশানে তন্ব সাধনার 
জন্য বহু তাঁন্ত্ুক সাধকের আগমন ঘটত | তাঁন্ত্রক পাধনার পীঠর্‌পে এখানে কালী 
পুজা ও ?শবের গাজনের আঁধক্য আছে। গাজন উপলক্ষে পাশ্ববতা গ্রাম হতে 
বোলানের দল এসে অহোরান্র বোলান গান করে এবং এটি গাজনের আকষণণীয় অঙ্গর্‌ূপে 
পাঁরগাঁণত হয়েছে । কেতুগ্রামে প্রাপ্ত অন্টভূঙ্জ গণেশ মতি প্রাচীন ভাস্কষেরি উল্লেখ- 
যোগ্য অবদান । এখানে সাধক সনৎবাবা ও তাঁর পাঁতন্রতা স্ত্রীর (যান এতদণ্চলে 
বড়মা নামে প্রাসম্ধ ) স্মরণে গীতা ভবনের প্রাতিষ্ঠা হয়েছে ১৩৮৫ সালের ২৬শে 
মাঘ তারখে। গ্রামের বাইরে “বগা ভাঙ্গা” ও শ্রিক্ষডাঙ্গা' নামক দ:টি বগ“দের অবস্থান 
ও ব্রাহ্গণগণের বসবাসের কথা স্মরণ কাঁরয়ে দেয় । কেতুগ্রামে এক সময়ে বহু সম্ভ্রান্ত 
মুসলমানের বসবাস ছিল এবং তাঁরা মসাজদও ধনমাঁণ করোছলেন । 

কেন্দলো। (২৮ £ ফরিদপুর ) ৪ বীরভূম জেলার কেন্দীব্ব হ'তে ৮ িলো- 
ণমটার দাঁক্ষণ-পশ্চিমে কেন্দলো বা কেন্দুলা গ্রামে স্সপণ্ডিত ও সাধক 'বিরূপাক্ষ 
গোস্বামীর জন্মস্থান ও পাঁঠস্থান রুপে খ্যাত। এই গ্রামটি কেম্দলো-জগন্বাথপূর 
নামেও পাঁরাচিত | বির্পাক্ষ গোস্বামী কিছুকাল আঢ়া-বামুনাড়া গ্রামে আরাধ্যা দেবর 
সাধনা করেছিলেন । শোনা যায়ঃ অঙ্টাদশ শতকের প্রথমভাগে 'বির্পাক্ষ গোস্বামণ 
এথানে মাহষমার্দনী মৃত ও একাঁট গাঁন্দর প্রাত্ঠা করেছিলেন । জনশ্রতাত আছে 
যে, মহান্টমশর ঠদন দেবীর সম্মুখে রাক্ষিত একাঁটি থালায় 1সন্দরের হন আহঙ্কত 
হ'লে অলৌিকভাৰে মহান্টমীর সাঁম্ধক্ষণ নিধণারত হয়েছিল এবং তারপর [তিনি 
পৃজা ও বাঁলদান সম্পন্ন করেন। উত্ত ঘটনা 'বিরুপাক্ষের জীবিতকালেই ঘটেছিল ! 
[বরপাক্ষের পত্র কবীন্দ্ুও একজন 1সদ্ধ সাধক ছিলেন । 

কেশবপুর (জামালপুর ) £ কুল নগ্রামের সাঁন্নকটবত” কেশবপ;রে বিষু্দাস 
আচাষের বাসস্থান ও শ্রঁপাট অবাস্থিত ছিল। অনেকে অনুমান করেন, হীন মাধবেন্দ্র 
পরার পবাশ্রমের পৃন্ত্র জয়কুঞ্ণ দাস নামে খাত ছিলেন । 

কৈচর (১১৪ $ মঙ্গলকোট) £ বর্ধমান বা কাটোয়া হ'তে সরাসার বাস ও রেলপথের 
সঙ্গে এই গ্রামের যোগাযোগ আছে। একালে পল্লী অঞ্চলের মধ্যে ব্যবসাকেন্দ্ুরূপে 
কৈচরের প্রাসাদ্ধ। গ্রামের মধে) মোরগতলায় প্রাতি বৎসব শ্রাবণ মাসে পঞ্চমী তিথিতে 
মনসাদেবগর বাৎসারক পুজা উপলক্ষে উৎসব ও মেলা অন্ন্ঠিত হয্প । গ্রামের পশ্চিম 
ভাগে মুসলমান পাড়ায় একটি পুরাতন মসাঁজদ আছে । 

কৈতারা। (৭৪ £ গলসী )£ গলসী হ'তে গোহগ্রামের পথে লাসষোগে কৈতারায় 
যাওয়া ষায়। মল্লসারুল তাণ্রশাসনে কাঁপখবাটক নামক স্থানের উল্লেখ আছে, ধা 
ড্র ্ুকমার সেনের মতে একালের কৈতারা গ্রাম । এখানে একসময়ে মাহাতা 


লোকসংস্কৃতির 'বাঁচত্র ধারা ২২৭ 


ডিপাঁধধারা কর্মকারেরা বসবাস করতেন। বত'মানে করমণন্তর গ্রহণ করে তাঁরা 
পুরাতন পিতলের তৈজসপন্র গাঁলিয়ে নূতন দ্বুব্য উৎপাদন করেন । এখানকার পিতলের 
দ্রব্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হ'ল তেলের ঘাটঃ যার [বিশেষত্ব হ'ল কোন পা'লিশের প্রয়োজন 
হয় না। গ্রামস্থ গন্ধবাঁণকেরা একসময়ে বাঁধ পাঁরবার বলে গণ্য হতেন । লাহা- 
পারবারে রাধাকৃঞ্ণ বিগ্রহ ও শ্রীধর বিগ্রহ প্রাতিন্ঠিত আছে ॥ প্রাতি বংসর রাস উৎসবের 
সময় মেলা বসে। কমকার পারধারের প্রাতচ্ঠিত দালানশান্দরে ভাদ্র মাসে মনসা 
পুজা হয়। গ্রামের মধ্যে সুউচ্চ শিবের [িখরদেউলাঁট কম“কার পরিবারের প্রাতিষ্ঠিত। 
একটি আটচালা মান্দরে বুড়োরায় নামক ধমণশলা ?নত্য পঠাীজত হন । মান্দর সংলগ্ন 
নাটমান্দরটি ১৩৪৮ সালে নাত হয়োছিল একথা ক্ষোঁদত 'লাঁপ হ'তে জান যায়। 
গ্রামের প্বভাগের একটি গাছতলার বেদ?তে 'বিশালাক্ষীর শিলামত স্থাটপত আছে । 
প্রীতি বংসর আবাঢ় মাসের নবমী ও মহানবমগ [তাথতে িশেষ উৎসব অনুষ্ঠিত হয । 
দক্ষিণপাড়ায় রামতারণ বন্দ্যোপাধ্যায় কতক ১৩০২ সালের চৈত্র মাসে একটি শিবমান্দির 
প্রাতীষ্ঠত হয়োছল । প্রাতি বৎসর চিত্র মাসে শিবের গাজন ও চড়ক উৎসব হয়। 
গ্রামের মধে। রামেশ্বর ভট্টাচার্য কতকি শিবের দক্ষিণমুখী শিখর দেউলাটি ১৭৪৮ 
শকান্দে নিমিতি হয়োছিল। প্রাতষ্ঠাঁলীপ হ'তে জানা যায়, কৈতারা িবাসণ রামচন্দ্ু 
[মস্ত এই মান্দরাট নমণণ করেছিল। গ্র।মস্থ একটি দালান মান্দরে ডোম পারিবারের 
কালিকাদেবখর মৃন্ময়ী মৃতিণট কাতিক মাসের অমাবস্যা হ'তে পরবতী বৎসরের 
মহালয়া পর্যন্ত পৃজিত হন এবং মহা।লয়ার দন দেবীকে ?বসর্জন দেওয়া হর । তারপর 
এক মাস ধরে ঘট ও যল্প্রে দেবীর 'নত্যপৃজা হয় এবং পুনরায় কালী পুজার দিন 
দেবর নূতন ম.ন্ময়ী মৃতি'র প্রাতগ্ঠা হয়। ভট্টাচার্য পাঁরবারের জোড়া চালা মান্দরে 
1শবাঁলঙ্গ প্রাতিষ্ঠত আছে, ধার একটির নাম কৈবতে*্বর শব । একাট পাঁরত্যন্ত দালান 
মান্দরে অতীতে শবাঁলঙ্গ প্রতিষ্ঠিত ছিল । এই মন্দিরটির দেওয়াল প্রায় ২ ফুট 
চওড়া । 

কৈয়র (৯৬ £ খণ্ডঘোষ ) £ বধমান হ'তে বাসযোগে কৈয়র গ্রামে যাওয়া যায় । 
এখানে অভিরাম গোস্বামীয় শিষ্য বেদগভের ভ্রীপাট। শোনা যায়, সঙ্কীতনের সময় 
আঁভরাম গোত্বাম। বহু অগপ্রাকৃত লখল। প্রকাশ করোছলেন। বেদগভের সোঁবত 
লক্ষীজনাদন ববগ্রহ ব্যতীত মদনগোপাল, 'িবজয়গোপাল ও র্লাইরাণীর মুর্তি 
প্রাতিষ্ঠত আছে । বেদগভের উত্তরপূরুষ আভীলয়া গোস্বামী একজন 1সদ্ধ সাধক 
ছিলেন । গোস্বামী ও তাঁর সহধামণশর সমাজ তারকেন্বর হ'তে ১০ 'িলো'মটার 
পশ্চিমে সোনালুপ গ্রামে অবাচ্থুত এবং এ গ্রামের গোপাীনাথ মান্দিরে তাঁর পাদ্‌কা 
রাক্ষত আছে । শ্রীধ“মঙ্গলের কাব ঘনরাম চক্রবতর্ঁ কৈয়রকে মোগল আমলের রাজস্ব 
আদায়ের কার্ষালয় বলে উল্লেখ করেছেন । 


কোটশিমুল (২০৮ ৫ রায়না ) £ রায়না থানার সর্বদক্ষিণে অবাস্থিত কোটাশমূল 
গ্রামের সঙ্গে মোগল আমলের ইতহাস জাঁড়ত আছে । সম্রাট শাহজাহানের রাজত্বকালে 


২২৮ বর্ধমান £ ইতিহাস ও সংস্কাতি 


বঙ্গবারা খা নামক একজন ম:সলমান উাঁজর সরকার স্ুলেমানাবাদের শাসনকর্তা নযনস্ত 
হয়ে গড়বাড়ী নিমার্ণপূর্কি বসবাস শুরু করেন ; কিন্তু তিনি স্বাধীনভাবে রাজত্ব 
পাঁরচালনা করার প্রচেষ্টা করান সম্রাটের দেশে তাঁকে বন্দী করে দিল্লীতে 'নয়ে 
যাওয়ার সময়ে পাঁথমধ্যে হখরক গলধঃকরণের ফলে তাঁর মৃত্যু ঘটে। বঙ্গবরা 
খাঁর স্ত্রী ও পূন্ত্র সম্রাটের দয়া প্রাথথনা করায় তান তাঁদের কোটাশমূলে প্রত্যাবতনের 
আদেশ দেন। বঙ্গবারা খাঁর পত্র খানজাদ খাঁ এখানে সুপারিকজিপিতভাবে একট গড়, 
প্রাসাদ ও একাট মসজিদ 'নমাণ করোছিলেন। কোটশিমূল গড়ের দৈর্ঘ্য ছিল 
১০৬০ ফুট এবং প্রস্থ ৮৯০ ফুট ৷ গড়ের চতুঁদর“কে ৭০ ফুট বিস্তৃত ও ৩০ ফুট গভার 
একট পারখা খনন করা হয়োছিল। খানজাদ খাঁয়ের বদান্যতা ও 'বিলাসিতার জন্য 
এতদণ্লে একট প্রবাদ-বাক্য প্রচলিত আছে,--*ব্যাটা যেন নবাব খানজাদ খাঁ ।” 
প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায় যে, মনসামঙ্গলের কাব কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ বঙ্গবারা খাঁনের 
অনুগৃহীত ব্যান্ত ছিলেন, সেকথা কাঁবর ডীন্ত হতে জানা যায়। 

কোন্দ। (৭ ৪ অণ্ডাল) £ অণ্ডাল থেকে বাসযোগে অজয় নদের দাঁক্ষণ তারে 
অবাস্থত কোন্দা গ্রামে যাওয়া যায় । গ্রামটির পরিচিতি হ'ল কোন্দা-গোঁবন্দপূর 
নামে । এখানে প্রসিঘ্ধ বৈষব ও তাঁন্তিক সাধক এবং 'সদ্ধযোগী ঘনশ্যাম গোস্বামখর 
সাধন স্থান ছিল। ঘনশ্যাম গোস্বামী শান্ত ও বৈষ্কব উভয় মতের সাধনার সমন্বয় 
সাধন করেছিলেন, তাই এই শ্রীপাট সম্পকে প্রবাদ আছে,-_ 

“নাড়াও নাড়ে পাঠাও কাটে । 
দেখে এলেম কোন্দার পাটে ॥” 

ঘনশ্যামের অধস্থন অস্টম পূরুষ দোলগো বন্দ গোস্বামীর জ্যেষ্ড পুত্র সত্যাকঙ্কর 
গোহ্বামী ১৮৯১ শ্রীস্তাব্দে কোন্দা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পরিণত বয়দে তান 
জ্ঞানানন্দ সরস্বতীর 'নকট যোগদপক্ষা ও সন্নযাসদপক্ষা গ্রহণ করে ভাস্করানন্দ সরস্বতখ 
নামে সমধিক প্রাসাদ্ধি লাভ করেন । 

কৌয়ারপুর ( ৯৬ £ মঙ্গলকোট ) £ কৈচর হ'তে একটি পাক৷ রান্তা ধরে কৌার- 
পুরে পেশছান যায় ॥ কোঁয়ারপূর নামকরণের মধ্যে কৌয়ার সচ্গোপ জাতির বাসস্থান 
অথবা কৌঁয়ার উপাঁধিধারী পরিবারের বসবাসের স্থান হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। 
কৌঁয়ারগ:রের লোকসংস্কীতর কেন্দ্রস্থছলে রয়েছেন দেব? যোগাদ]া । নেপাল ভাস্করের 
তৈরশ দেবী ম:ীতণট স্থাপত্য শিজ্পের একটি উল্লেখযোগ্য নিদর্শন । যোগাদ্যা 
পূজায় বাগদী সম্প্রদায়ের লোকেরা প্রধান ভুমিকা গ্রহণ করে থাকেন। দেবধপজায় 
গ্রামের সকল মান্‌ষ যোগ দিলেও বাগদীদের ভমকা রয়েছে সবপ্রথম | 
ক্ষারগ্রামের যোগাদ্যা দেবীর পুজা পদ্ধৃত দেখে এখানে পূজা শুরু হয়োছিণ । 
সম্ভবতঃ ক্ষীরগ্রাম হ'তে কোন গোঁচ্ঠি এখানে বসবাস করার সময় যোগাদ্যা পজার 
প্রচলন করো ছিলেন । এই গ্রামে বৈধব ধমেরও প্রভাব আছে । রাধামাধবের সেবা 
প্রতিষ্ঠা হ'তে তার প্রমাণ মেলে। এখানে ১২১১, ১২৫৮ ও ১২৬১ বঙ্গান্দে 


'লোকসংস্কাঁতির 'বাচন্তর ধারা ২২৯ 


নিত ৩ ?শবমান্দর ব্যতবত একটি রঘুনাথ মাঁন্দরের আস্তত্ব রয়েছে । মাথরুন 
বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক থাকাকালীন সময়ে কাব কুমনদরঞ্জন মাল্লক তশর একটি 
শুভেচ্ছা বাতাঁয় ?লখোঁছলেন»_ 
“মাথরুন যবে অজ্ঞাত ছিল কাটোয়া বহুদূর । 
জ্ঞানের আলো জালিল যে এই সে কৌঁয়ারপুর 0” 

কাঁবর উীন্ত হ'তে স্বচ্ছন্দে মন্তব্য করা যায় যে, এই গ্রামে শিক্ষার যথেষ্ট প্রসার 
ছিল। ম.কুন্দরাম চকবতর চণ্ডামঙ্গলে' ধনপাঁতি সদাগরের বাণিজ্যযান্রা প্রসঙ্গে 
কেঁয়ারপঃরের উল্লেখ আছে । 

ক্ষীরগ্রাম (১২৮ ২ মঙ্গলকোট) 2 বধধমান অথবা কাটোরা হতে সরাসাঁর বাসষোগে 
এই গ্রামে পেশছান যায় । গ্রামের মধ্যে বিশাল চত্বরে অবাস্থত মান্দরে যোগাদযা দেবীর 
নতাযপজা অন-ন্ঠিত হয় ঘটে ও যক্ত্রে। দেবীর প্রস্তর নামত মাহষমার্নী মত 
বারমাস জলের মধ্যে থাকে । ৩১শে বৈশাখ মহাপ্‌জার দন সর্বসাধারণের দর্শনের 
জন্য একাঁট ছোট মাম্দরে রাখা হয় এবং হাজার হাজার লোক দেবাদশ“নের নিমিত্ত 
উপস্থিত হয় । মহাপ.জা উপলক্ষে ১৫ 'দিনব্যাপন মেলায় বহ দূর দর গ্রাম হতে 
যাত্রীরা উপ্পাম্থিত হন । এই প্রান ও বাঁধি গ্রামে বার মাসে তের পার্বণ লেগে আছে। 
মাহষ্মাদনি৭ মত" গ্রামে নিত্য সেবাপ্জা লাভ করায় দ-গা্পজায় মতিপংজা হয় 
না। পাঁচাট পারবারে নবপাঁত্রকায় দগাপজা অন্তিত হয়ে থাকে । অগ্রহয়াণ মাসে 
নবান্ন উৎনব হল এই গ্রামের অন্যতম পব্জনীীন উত্সব । এছাড়া মনসা পূজা, দোল, 
সরস্বতণ পূজা, গ্রহ পূজা, ধর্মরাজ, গাজন ইত্যাঁদ উৎসব বৎসরের 'বাঁভন্ন সময়ে 
অনুন্ঠিত হয়। তন্ত্র সাধনা ও শান্তপীঠরূপে খ্যাত ক্ষীরগ্রামের কালী পজার 'বশেষ 
বৈশিম্ট্য আছে । যোগাদ্যা মান্দরের অনাঁতিদুরে দেবীর ভৈরব ক্ষীরকষ্টক মহার্দেবের 
নিতাপ্‌জার জন্য এক উটু মন্দির আছে । দূর-দরান্তরের যাত্রীদের জন্য একালে একটি 
যান্রীনিবাস 'িমত হয়েছে যা পল্লীগ্রামে বিরল । এই গ্রামে একটি প্রচলিত লোক- 
সংস্কার ?ছল যে, দেবী ও তাঁর ভৈরবের সেবাপজার স্থান 'ভন্ন পাকা ইন্টক নামত 
গৃহ তৈরী করা নিষেধ । সেকারণে বিত্তশালী ব্যান্তগণের পারিবারিক বিগ্রহ মাটির 
ঘর ও খড়ের চালের গৃহে সেবাপ;জা পেয়ে থাকেন । গ্রামে 'বাভন্ন দেবদেবী সেবা- 
পুজার প্রচলন থাকলেও সমগ্র গ্রামের লোকসংস্কাতর ধারা দেবী যোগাদ্যাকে কেন্দ্র 
করে গড়ে উঠেছে । (বিশেষ ববরণ ৮০ পৃস্ঠায় দুষ্টব্য )। 

খাঁজুরডিহি (১২৮ $ কাটোয়া ) ৪ কাটোয়া শহর হ'তে সরাসার বাসযোগে এই 
গ্রামে পেশছান যায় । গ্রামটি প্রাচীন ও বধিঞ্চু । মোগল আমলে বঙ্গাধিকারী ভগবান 
রায়ের আদ বাসস্থান ছিল এই গ্রামে । ভগবান রায়ের পত্র হরিনারায়ণ রায় সম্রাট 
আওরঙ্গজেবের আমলে অর্ধেক বঙ্গের কাননগো নিযুভ্ত হন। তান স্বগ্রামে হরিসাগর 
নামে হৃদতুল্য এক প্রকাণ্ড পুঙ্কারণ খনন করান । “শিবাখ্যা নকঙ্কর-নামক একটি 
কাব্যগ্রন্থ হতে জানা যার, খাজ.রডাঁহ গ্রামে কোন উগ্রক্ষা্রয়ের বাড়ী হতে দেবী শ্যামা- 


২৩০ বর্ধমান £ ইীতহাস ও সংস্কাতি 


রূপাকে জোরপ;বক নিয়ে গিয়ে শ্যামারপাগড়ে প্রাতষ্চা করা হয়েছিল। 


খটনগর (88 £ আউসগ্রাম ) ঃ পাশ্ডুরাজার গাব পাঁরদশন করে পাম্ববিত 
থটনগর গ্রামে গেলে কয়েকটি সুন্দর সুম্দর মান্দর চোখে পড়বে । গ্রামস্থ রায় পারবার 
দাঁব করেন যে, ১১০০ বঙ্গাষ্দের কাছাকাছি কোন এক সময়ে মৃলচাঁদ রায়ের 
বস্বাসের ফলে গ্রামের শ্রীবদ্ধি ঘটে। টেরাকোটা অলংকরণে সাঁজ্জত পঞ্চরত্ব 
লক্ষমখনারায়ণ মান্দরাটি মুলচাঁদ রায় প্রতিষ্ঠা করোছিলেন। এই মান্দরট প্রায় ৫০ 
ফুট উচ্চ। এছাড়া একাঁট চারচালা 'শিবমান্দর রয়েছে ধার উপর তাম্রকলস স্থাপিত 
আছে। এছাড়। রেখদেউল রীতিতে ধনাম্মত ও টেরাকোটা অলংকরণে সাঁজ্জত 
অপর একটি 'িবমান্দর রয়েছে । রায় প!্রবারের বাসম্থানের সানম্বকটেই একাঁট 
দুগাঁদালান আছে । দুগাঁদালানে শ্বেত প্রস্তরের উপর ক্ষোঁদত প্রাতিজ্ঠাঁলাপ হ'তে 
জানা যায়, ১৫৩৭ শকাদ্দে একীতিণ্চাদ রায় কর্তৃক এট নামত হয়েছিল; 'বিম্তু 
মান্দরাটর প্রাচীনতা সম্পকে যথেষ্ট সন্দেহের কারণ আছে । গ্রামের বাঁহভণগে প্রায় 
৪০ ফুট উচ্চ একি রেখদেউলের মধ্যে শিবালঙ্গ প্রাতীন্ঠত আছে । এই মান্দরের 
টেরাকোটা ভালংকরণগর্ীল অত্যন্ত উচ্চমানের । কোন প্রাতিষ্ঠাঁলাপ না থাকলেও 
সম্প্রীতিকালে একি শ্বেত পাথরের উপর ক্ষোঁদিত আছে যে, “এই মান্দির ম্‌ল্চাঁদ রায় 
কর্তৃক প্রাতঘ্ঠিত- ১১৮০।” রায় পরিবারের দোলমণ্গাটতে দোলযান্তরার সময় রাধা- 
কৃষ্ণ 'বিগ্রহকে স্থাপন করা হয় । 

থগুডঘোষ (১৮ £ খণ্ডঘোষ ) £ ব্ধমান শহর হ'তে বাসযোগে সরাসারি খণ্ডঘোষ 
থানার সদর কার্যালয়ে পেশছান যায়। ৩২ পাড়া [নয়ে গাঠিত এই গ্র।মাঁ মোগল 
আমলে খণ্ডঘোষ প্রগ্রণার স্দর কাষালয় ছিল। স্প্রাসম্ধ আইনজ্য ও শিহমাবদ 
স্যার রাসাঁবহারশ ঘোষের পোৌন্তক বাসস্থানের জন্য গ্রাম?ট প্রভূত গৌরবের আঁধকারণ । 

গ্রামাট যেমন বিরাট তেমাঁন বছরের আঁধকাংশ সময় 1বাঁভল্ন দেবদেবীর পূজা, 
উৎসব ও মেলায় মুখারতু হয়ে থাকে । তন্মধ্যে বৈশাখী পতীর্ণমারর বুড়ো- 
ধশবের গাজন, পৌষ মাসের অমাবস্যায় রক্ষাকালীর পুজা" মাঘ মাসের চতুদশ।তে 
রটস্তী কালণ পূজা, রাধাবল্পভজীয় রাস, দোল ও ঝুলন উৎসব মহাসমারোহে পালিত 
হয় । মদনগোপাল বিগ্রহ প্রাতষ্ঠিত আছেন স্যার রাসবিহারী ঘোষের পারিবারে | 
মদনগোগালের পঞ্চম দোল ও রাস উপলক্ষে [বিশেষ উৎসব অন্য চ্ঠিত হয় । এই গ্রামে 
অপর একাঁট উল্লেখষোগ্য উৎমব হ'ল কমললোচন নামক ধমগ্াকুরের পুজা উপলক্ষে 
নবম দোল। প্রসঞ্গতঃ উল্লেখ করা যায়ু যে, বৃড়ো?শবের গাজন উৎসবাঁট সবাঁপেক্ষা 
প্রাচখন এবং সাবজনীীন। 

খানহাটি (১০৯ ৪ গলস ) ঃ গলসীর দহ কিলোমিটার পশ্চিমে খানহা?ট গ্রামের 
অবাচ্ছৃতি । খানহাটিতে দশহরা উৎসব উপলক্ষে একাঁটি মেলা বসে । গ্রামাট হ'ল 
ম.সলঘান প্রধান এবং এখানে একটি প্রাচীন মসজিদ ও ঈদগাহ আছে। 

খান্দর। (৩২ ঃ অণ্ডাল ) ৪ অন্ডাল হ'তে বাসে অথবা ডথরা স্টেশন হ'তে খান্দরা 


লোকসংস্কাতির বিচিন্ ধারা ২৩১ 


বা খাঁদড়া গ্রামে যাওয়া যার । সম্ভবতঃ খন্দ জাতির বসবাস হ'তে খান্দরা গ্রাম নামটি 
এসেছে । এখানে একসময়ে সম্গোপ সম্প্রদায়ের আধপত্য 'ছিল। সরকার বংশের 
আদি পুরুষ গজদানী রামদাসের সমর হ'তে এই গ্রামের প্রাসাঁদ্ধ । শোনা যায় এই 
বংশের কালিদাস গজদানী ইসলাম ধর গ্রহণ করে সুলেমান খান নাম গ্রহণ করেন। 
সম্ভবতঃ তরি আধকৃত জাঁমদারী খানরাজ্য হ'তে খানা অপন্রংশে খান্দরা হয়েছে। 
এই বংশের অপর একটি শাখা- শান্ত ধমাবিলম্বী হ"য়ে মাহষমাঁদনী মাত প্রতিষ্ঠা 
করেছিলেন । এই দেব? বুগড়মা নামে প্রাসম্ধা । কালক্রমে শান্ত বংশ বৈষব ধমাবলম্বী 
হ'য়ে গৌরাত্গ মান্দর প্রাতিষ্ঠা করেন। যৃগ্রলকশোর সরকার ১৬৩৪ শকাদ্দে প্রস্তর- 
নিমিতি রাধামাধবজশীর পগ্রত্ব মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন । এখানে কয়েকটি 
শিবমন্দির আছে। তন্মধ্যে নীলকণ্ঠ শিবের মন্দিরটি সর্বপ্রাচীন। ভুবনেশ্বর 
[শিবের প্রস্তরানামণত সপ্ত রথাকাতি মান্দরাট আজও অটুট আছে । রত্তে*বর 1শবের 
মান্দরাটিও বহ্‌কালের । গ্রামে কালীপ্‌জার সমারোহও যথেন্ট । শোনা যায়, বীরভূম 
জেলার কাশপেকন্যা নিবাসী ফিশোরীমোহন দাস গোপালজণর মন্দিরের প্রাতত্ঠাতা 
ছিলেন । এই বংশের গোবর্ধন বক্স আন:মানিক ১৭৩৫ খ্রীস্টাব্দে প্রথম দুগাঁপূজা 
প্রচলন করেন । 

[গরিধারণ মান্দর প্রাতচ্ঠিত হয়োছিল বক্সণ পরিবারের ছারা । গ্রামের উৎসবগুলি 
প্রধানতঃ বৈষ্ণব পাল-পাবণকে কেন্দ্রু করে অন্যাঙ্ঠত হয়ে আসছে । 'ছিতীয় বিশ্বযুদ্ধের 
সময়ে খান্দরা অণুলে মিলিটার 'শাবরণটতে প্রধানতঃ আমেরিকান সৈন্যরা থাকতেন । 
সৈনাধ্যক্ষ কনে'ল শ্লেজ গ্রামবাসীদের সঞ্গে সহ্ৃদয় ব্যবহারের জন্য প্রাচীন লোকেরা 
এখনও তাঁকে িস্মত হয়ান। খান্দরা গ্রামের সত্গে রামপ্রসাদপূর, দাঁক্ষিণথণ্ড, 
মধুসদনপূর, পাণ্ডবে*বরঃ ধবনাঁ, সরপন, ইছাপর গ্রামের সাংস্কীতিক সম্পর্ক জাঁড়ত 
আছে । 

খু্দকুড়ি ( ৬৯ £ থণ্ডঘোষ ) ঃ বর্ধমান শহরের দক্ষিণে দামোদরনদ পার হ'য়ে 
থশ্ডঘোষ থানার উত্তরাংশে অবাস্িত খদকুঁড় গ্রামে যাওয়া যায়। এই গ্রামে জনৈক 
উগ্র-ক্ষান্রয়ের বাড়ীতে একাঁট ধমণীশলার নিতাসেবা পুজা হ"য়ে থাকে । 'নিত্যসেবায় 
আতপ চাউলের পঁরিবতে” এক সের সিদ্ধ চাউলের ডালি দেখে অনমান করা যায় ষেঃ 
সেবাইত নিত্য আহার্যধ বস্তু দেবতাকে নিবেদন করছেন । ধমের জাত উৎসবের 
সময় পাঁজক করে ধমণশলাকে ঘাটে 'নয়ে আসা হয় এবং ভভ্তেরা পুকুরের ঘাট হ'তে 
মান্দরের দরজা পর্যন্ত মাটিতে গড়াতে গড়াতে আসেন । জাত উৎসবের ভন্তদের 
লোটা ভন্তা বলা হয়। লোটা শেষ হলে ফুল খেলা শর হয়। মন্দির প্রাঙ্গণের এক 
পাম্বে আগুন জেহলে কাঠ পোড়ান হয় | £পর জহলন্ত অঞ্গারগুণি প্রত্যেক ভভ্তের 
হাতের তালর উপর তুলে দেওয়ার বাধ আছে। জবলন্ত অঙ্গারগুীল নিয়ে ভন্তরা দুই 
হাত দিয়ে লোফাল:ফি করেন । মনে হয় যেন তাঁরা ফুল নিয়ে খেলা করছেন। ফুল 
খেলার পর ফুল চাপান শুরু হয় । গ্রামবাসীরা নিজেদের নামে একটি করে ম্বেতপচ্ম 


২৩২ বধ'মান ঃ ইাতহাস ও সংস্কৃতি 


দেবতার উদ্দেশ্যে পুরোণহতের হাতে তুলে দেন। তাঁদের ধারণা খাদ ফুলটি চাপান 
মান্ুই পড়ে যায় তাহলে উদ্দেশ্য সাদ্ঘ হবে । বাৎসারক পুজার পরের 'দিন দ্‌পুরে 
গ্রামের ৩টি ধমণীশলাকে অন্য একি পুকুরে স্নানের জন্য নিয়ে যাওয়া হয় । এই স্ময়ে 
ভন্ত ব্যতশত অপর কেহ ধমণশলা স্পর্শ করতে পায় না। স্নানান্তে ধমণশলাগ:ীলিকে 
স্ব স্বমান্দরে প্রাতিষ্ঠা করার পর ভন্তরা উত্তরীয় খুলে নিয়ম ভঙ্গ করেন। অতঃপর 
সকলে একত্রে আহারাঁদ কার্ধ সমাপন করেন । অতীতে ধম্পজার অন্যতম অঙ্গ 
ছিল চড়ক অনুষ্ঠান । চড়ক হল আদম সূযপুজার অন্যতম প্রধান অঙ্গ । কিন্তু কোন 
এক সময়ে চড়কে এক ভন্তার মত্যু ঘটায় চড়ক উৎসবাঁট একালে বন্ধ হয়ে গেছে । ধর্ম 
পূজার আচার-আচারণের বাঁহরঙ্গে ব্রা্দণ্য ধমের প্রভাব থাকলেও অনংষ্ঠানগল 
একেবারেই আদ আঁধবাসীদের ধম“ অনুষ্ঠান এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নাই । 

পা্গাটিকুরি (৯৫ ৫ কেতুগ্রাম ) £ কাটোয়া-বারহাওড়া রেলপথে গঙ্গাটিকার সেশনে 
নেমে গ্রামে যাওয়া যায়। শুগ্রসম্ধ রসসাহাত্যক ও আইনজ্ঞ ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
পৈত্রিক বাসভূমি ছিল এই গ্রামে । ইন্দ্রনাথের সুযোগ্য বংশধর গশবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
উদ্যোগে ১৩৬৮ সালে ইন্দ্রনাথের বাসগৃহে বঙ্গ সাহত্য সম্মেলন হয়োছিল। সোদনের 
সভায় উপাস্ছিত ছিলেন ডঙ্র কে. এল- শ্রীমালি, ডঙ্লর স্ুধীররঞ্জন দাস, ক্র নীহার- 
রঞ্জন রায়, কবি ক-ম-দরঞ্জন মল্লিক, ডঙ্টর প্রাতমা বন্দ্যোপাধ্যায়, সরোজ রায়চৌধুরী, 
অতুল্য ঘোষ, যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, প্রমথনাথ বিশী, অখিল 'নয়োগী ( স্বপনবংড়ো ) 
ইতাঁদ অনেকে । প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায় যে, সোঁদনের সভায় সঙ্গীত পরিবেশন 
করে সকলকে তৃপ্ত করেছিলেন পঙ্কজকুমার মাল্লিক । 

বন্দ্যোপাধ্যায় পারবারের পঞ্ঠপোষকতায় এই গ্রামে অভয়াচরণ চতুষ্পাঠন নামে 
একটি টোল স্থাপিত হয়েছিল। প্রাতি বৎসর চৈত্র মাসে গ্রামের বুড়ো?শিনতলাম় 
সাড়দ্বরে শিবের গাজন অনুষ্ঠিত হয় । 

গড় ৪ জেলা পাঁরক্রমাকালে ও বৃবাভন্ন সুত্রহতে বধগ্ছ।(ণ জেপ।র বহু গড়ের 
সম্ধান পাওয়া গেছে । এই গড়গ্ীলর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল,-(৯) তালত গড় বা 
মহব্বৎ গড় (২) কোটশিমূল গড় (৩) শান্তগড় (৪) রামচন্দ্রগড় ( ভাটাকুল ) (৫) অমরার 
গড় (৬) সেনপাহাড়ী গড় (৭) শ্যামার্পা গড় (৮) নরপাল গড় ( কামারাঁকতা ) 
(৯) সমন্দ্রগড় (১০) পানাগড় (১১) রাজগড় (১২) গড় সোনাডাঙ্গা (১৩) চুর,লয়া গড় 
(১৪) 'ডাহসেরগড় বা ডসেরগড় (১৫) কালনার গড় (১৬) গড় ম্ার্শদপুর (কাটোয়া) 
ও (১৭) শাঁকাইয়ের গড় । এছাড়া “জাইন-ই-আকবরসঈ'তে মঙ্গলকোটের দুর্গ ও বিয়াজ- 
উস-সালাতিন গ্রন্থে বধমান দুগের উল্লেখ আছে । উপরোক্ত গড়গুতলর সম্পকে 
তথ্যানুসন্ধান করলে আণুলিক ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহ করা যেতে পারে । 

গড় সোনাডাঙ্গ। (৮৭ £ মন্তেবর ) কুসুমগ্তরাম হ'তে বাস-রাস্তা ধরে গড় 
সোনাডাঙ্গায় যাওয়া যায় । জনশ্রুতি যে, এই স্থানে আঁদশ্‌রের আমলে একটি গড় 
1ছিল এবং আ'দিশ্‌রের ধনাগারটিও এখানে অবাস্থিত ছিল বলে অনেকের 'বশ্বাস। 


'লোকসংস্কৃতির 'বাঁচন্ন ধারা ২৩৩ 


ব্যাপক অনুসম্ধানের ছ্বারা এই প্রাচঈন গ্রামের পুরাতাত্বিক সমীক্ষার ?বশেষ প্রয়োজন 
আছে। 

গড়ুই £ আসানসোল শহর হ'তে & িলোমটার উত্তর-পাঁশ্চমে গড়ুই গ্রামে একটি 
প্রস্তরানামত মন্দর রয়েছে । প্রন্তরনামিতি এই শিখরদেউলটি বর্ধমান জেলার 
পূরাকীর্তির একটি উল্লেখযোগ্য িদশন। মান্দরের মধ্যে নারায়ণশলা বিগ্রহ 
অবাস্থিত আছে । 'নিত্যপূজা ব্যতীত ঝুলন ও দোলযান্তা উপলক্ষে ঠাবশেষ উৎসব 
অননুষ্ঠত হয় । ১৯৩১-৩২ হ্রীস্টাব্দে পুরাতত্ব বিভাগের পো” (পৃঙ্ঠা ৩৮) হ'তে 
জানা যায়--”71)0 06101100017 016 0119 0108 01 1116 0816৫ ০01111০5 1৮1১০ 
17)806 |) 5001006+ 87626 ০816 %/615 (810010 (0 016 & [910/001 16001090100- 
[100 01 116 011611091 91790, 9110 ৫6121160 0199/1116179৬6 ০০1 $1800191160 
[017 0176 00102069 01 07০ 1১. . 10০181006100,” রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
“28510]10 [10019 50100] 01 7/1601969] 59001100167 (70886 95) গ্রন্থ হ'তে 
জানা যায় যে, গড়ুইয়ের বিষুমন্দিরে নাগছন্রধারবী ও দ্বাদশ বাহ্‌ সমাম্বিত একাঁটি 
লোকেম্বর বিষ্ণমত প্রতিষ্ঠিত ?ছিল। 

গন্তার (১৬৭ £ মেমারি) £ মেমারি স্টেশন হ'তে মন্তেশবরের বাস-রাস্তা ধরে গন্তার 
গ্রামে পেশছান যায়। প্র“ত বৎসর বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে সীতানবমণী ?তাঁথতে চণ্ডীপংজা 
উপলক্ষে ৭ 'দনের জন্যে একাট মেলা বসে । প্রাচীন চণ্ডনর দেউলাট টেরাকোটা 
অলংকরণে সাঁজ্জত ও মনোমন্ধকর । স্থানীয় লোকের দাবী এই যে, গন্তার হল একাট 
সতশপীঠ এবং এখানে সতীর কর্ণ পড়ৌছিল-সেকারণে পূর্বে গ্রামাটর নাম ছিল 
কন্তার যা অপন্রংশে একালে গন্তারে রূপান্তারত হয়েছে; ?কম্তু কোন তন্ত্রশাস্ত্রে বা 
পণঠ-নিণস্ি গ্রন্থে কন্তার বা গন্তারের উল্লেখ পাওয়া মায় না। 

গলসা (৯৯ ? গলসাঁ ) £ বধধণমান হ'তে বাসযোগে গ্রান্ড দ্রাঙ্ক রোড ধরে গলসণ 
গ্রামে পেশছান যায় । উভ্তর সুকৃমার সেনের মতে গল-পাশী হ'তে গলসী গ্রাম- 
নামটি এসেছে, ।কন্তু এই মতটি গ্রহণ করার পক্ষে প্রধান অন্তরার হ'ল যে, গ্রামটি 
তাহলে অব্চীনকালের হ'তে হয়ঃ "কিন্তু গ্রামদেবতা গ্রগেশ্বর ও ধম'রাজের পুজা- 
পদ্ধাত দেখে অনমান করা যায় ষে গ্রামাটি অত্যন্ত প্রাচীন । ভর সত্যনারায়ণ দাসের 
মতে গর এই জলবাচক শখ্দাট কোন এক সময়ে গল-এ রূপান্তারত হয়েছে। গ্রামের 
মধ্যস্থলে একটি আটচালা মন্দিরে গগেশ্বর শিবাঁলঙ্গ প্রাত্ঠিত আছে । গাজনের সময় 
মান্দর প্রাঙ্গণে স্থানীয় অঞ্চলের 'বাভন্ব শিবের নামে জরধ্বান দেওয়ার রীতি হ'তে 
অনুমান করা যায় যে, আদতে আশপাশ গ্রামের শিবপূজাগুলির মধ্যে গগ্গেশ্বরের 
শ্রেষ্ঠত্ব িণ্চিং আঁধক ছিল । গ্রামে একাঁট দালান মন্দিরে ধর্মরাজের 'শিলাম:তি" 
পাজত হয় ॥ উত্ত মাঁম্দরের মধ্যে অষ্টভুঙজা দংগার্ম:তিণট জয়কালা ধ্যানে পৃজিত 
হয় | শ্রাবণ মাসে যে কোন শাঁন অথবা মঙ্গলবারে ধর্মরাজের গাজন হয় । গাজনের 
সময় ধমরাজের 'শিলামৃতিণট গ্রামচ্ছ মসাঁজদাটির পাশে একটি বেদীর উপর সারাদিন 


২৩৪ বধমান £ ইতিহাস ও সংস্কৃতি 


রাখা হয় এবং রাত্রে পুনরায় মন্দিরে নিয়ে আসা হয়। চড়কের পৃবীদন দাদুর ঘাটা 
অনন্ঠান হয়ে থাকে । ধমরাজের পূজার মন্ত্র হল, ধ্যাং ধিং ধুং জোলার বংড়াস্যা 
ধমরাজায় নমঃ ৷ চৈন্ত মাসে শিবের গাজন হয় না। শ্রাবণ মাসে ধম'রাজ ও গঞ্গেশবরের 
গ্াজন একত্রে অনুষ্ঠিত হয় এবং এই সময়ে একটি মেলা বসে । ধর্মরাজের দালান 
মন্দিরিট কোন সময়ে নিমিত হয়োছিল সে কথা জানা যায় না, ন্তু মান্দরাঁট ১৯২৫ 
শ্রীস্টাব্দে প্রথম সংস্কার করা হয়োছল ।॥ উত্ত সংস্কার ?লাঁপাট মান্দরে গাঁথা আছে। 
গ্রামে কয়েকটি উল্লেখযোগা মান্দরের মধ্যে দত্ত পাঁরবারের শিবের 'শিখরদেউল, 
মখাজী পরিবারের ২টি শিখরদেউল ও ৩1ট আট্চ।লা মান্দরে শিবলিৎ্গ প্রাতিচ্ঠিত 
আছে । গাৎ্গু?ল পাঁরবারের 'শিখরদেউলাঁট ১৬১২ শকাছ্দে নামত হয়োছল এবং 
এই মন্দ্রাটির শিঞ্পী হলেন ইন্দ্রনাথ সন্রধর । এছাড়া গা্গুলী পরিবারে নামত 
1শবমান্দরাট ১৭৭৬ শকাদ্দে প্রাতিষ্ঠিত হয়েছিল । এই মান্দরের টেরাকোটা অলংকরণের 
মধ্যে বিশে উল্লেখযোগ্য হ'ল শিব ও কালীর চত্রাট । একটি দালানমান্দরে শ্রাধর 
1বগ্রহের ?িনত্যপ:জা হয় । 

গ্রামকুলটি (১৪৬ £ কালনা ) £ বৈশচ রেলস্টেশন থেকে উত্তর দিকে বেহুলা নদ 
আতিক্রম করে গ্রামকৃলাটিতে বা কুলটিগ্রামে যাওয়া যার ॥। ১৭১৫ শকাদ্দে প্রাতাত্ঠত 
শিবমন্দির এই গ্রামের শ।ল পাঁরবার কতক প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এছাড়া নন্দী 
পরিবার কর্তৃক প্রাতম্ঠিত আটচালা 1শবমন্দ্িরাট ১৬৮২ শকাব্দে নামত হয়েছিল 
সেকথা মান্দরের প্রাতষ্ঠালীপ হ'তে জানা যায়। এই গ্রামের গ্রামদেবী হ'লেন 
'রক্ষমা” কালশ। শিবের গাজন উৎসবটি বেশ জঁকিজমক সহকারে অন্যা্ঠত হয় । 

গুসকর। (১৫৮ ৪ আউপগ্রাম ) ঃ বধমান হতে সরাসার রেলপথে গুসকরায় 
পেশছান যায় । অততে গ্রামরূপে 'চাহ্ৃত হ'লেও একালে শহরের মর্ধাদা লাভ 
করেছে । শহরের উত্তরভাগে কূনুর ও দাঁক্ষণে ঘুপকরা নদী প্রবাহত । মুকন্দ- 
রামের চণ্ডীমত্গলে ঘুসকরা নদীর উল্লেখ আছে । আত্দ্রক ভাবার “কুঁড়” শদ্দের অর্থ 
হ'ল আবাসস্থল ॥ মনে হয় গ্রাম পত্তনের সময় ঘুস ন্দীর তীরে আবাসস্থলাটির পত্তন 
হওয়ায় স্থাননামটি ঘুসকরা ব। অপন্রংশে গুসকরার পাঁরণত হয়েছে । গ্রামটি একসময়ে 
আঁদবাসশ অধ্যুষিত পল্লশ ছিল। চট্টগ্রাম হ'তে আগত চোঙদার পাঁরবার বধমানের 
রাজার ানকট হ'তে পত্তন বন্দোবস্তের ফলে গ্রামটি নূতন রুপ লাভ করেছে। 
নদশর তগরে রমনা নামক মমশানভুমতে একটি তে*তুলতলার় বেদীতে দেব? চণ্ডীর 
প্রতীকর্‌পে িনাঁট প্রস্তরথণ্ড রাক্ষত আছে । চোগঙুদার পরিবারের বাস্তুদেবী হলেন 
দেব রমনা । অনেকে মনে করেন তান কোন বৌদ্ধ দেবী । 1বগত শতকে মহীর্ 
দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর একসময়ে রমনা *মশানের নিকট আশ্রম স্থাপনের পাঁরকজ্পনা 
করেছিলেন, িন্তু কোন এক বিশেষ কারণে তিনি গুসকরায় আশ্রম শ্থাপনের পারবতে 
বোলপুব্ের কাছে ভূবনডাগার চলে যান। এখানে ছ্বাদ্শট শিবমান্দরে শবাঁলংগ 
প্রীতান্ঠত আছে । গ্রামের উত্তরভাগে মাঠের মধ্যে নবরত্ব শোভিত সোমে*বর শিব, 


লোকসংস্কীতর 'বাঁচন্র ধারা ২৩৫ 


মান্দর ১৩২১ সালে নিমিত হয়েছিল। এই খিবমান্দরের সম্মথভাগে মন্দির 
প্রতিষ্ঠাতা ও প্রাতষ্ঞকাল ক্ষোঁদত আছে। 
শলী্লীসোমেনবর 'িবঃ স্থাপিত সন ১৩২১ সাল- তাঁরথ ২৪শে মাঘ । 
“ভবান্যাঃ পদা্জং স্মরন্তীমদশ্চ শকে ষট শত্রনাগেদেন্মে 
ভাস্করেবাহু তপস্তত্বব্রাহে গতা স্বান্তব্দানী তদ?য়াহমৃতার্থ ?পতা 
গুরোরাজয়া শ্রীমং সোমনাথেম্বর স্থাপনাথাঁং ধনেশোহন 
স্মৃতেবণঞ্জকং শাও়ে স্বাত্মনশ্চ [শবাপ্রতয়েহকারয়নাঠসবংসং ।৮ 
কুনদর নদীর তীরে নন প্রাস্তরে সাধন ভজনের উপয্ত স্থানে মান্দরাটি নিমশণ 
করা হয়োছল। মান্দরের উত্তরভাগের প্রাঙ্গণে অজ্ঞাতনামা কোন এক সাধকের সমা1ধ 
আছে। কৃষি অণুলের মধ্যে অবাঁস্থিত হ'য়েও পারিকাজ্পত যোগাযোগ ব্যবস্থার জন্য 
গুসকরায় একটি ব্যবসাকেন্দ্র গড়ে উঠেছে। 
গোতান (২০২ £ রায়না )£ বধমান শহর থেকে দামুন্যার বাসে গোতান গ্রামে 
পেশছান যায় । রত্বা নদীর বাম তরে অবাস্থছিত গোতান গ্রামে সুপ্রাসম্ধ পাঁণ্ডিত ও 
ভাষাতত্বাবদ ডঃ সুকুমার সেনের জন্মস্থান । গোতানের [িপ্র*ীত ?দকে চণ্ডমঙ্গল 
কাব্যের কবি ম:কুম্দরাম দামন্যা গ্রামে জন্মগ্রহণ করোছলেন। এই গ্রামে অতাঁতে 
একটি বিশাল গ্রস্তরনিামিত মান্দর ছিল, যার ধ্বংসাবশেষের কয়েকাঁট নিদর্শন বর্ধমান 
[বশ্বাবদ্যালয়ের সংগ্রহশালার রাক্ষিত আছে £ গোতানের ক্ষয়প্রাপ্ত দেউলপোতা টিবি 
হতে 1কছ পুরাবস্তুর সন্ধান ?মলোছিল বলে স্থানীয় লোকেরা দাবী করেন। বাস- 
স্ট্যাপ্ড-এ টেরাকোটা অলঙ্করণে সাঁজ্জত অঙ্টাদশ শতকের নামত একটি মান্দর ধ্বংসের 
প্রতীক্ষায় আছে। 
গোপালদাসপুর (১১৬ £ কালনা )£ বৈদ্যপুর হ'তে & কিলোমিটার দাক্মণে 
গোপালদাসপূরের অবাসচ্থিতি । প্রবাদ আছে যে, প্রায় ৩০০ বছর পুরে কানু গোগ্বাম? 
নামক এক বৈধব সাধক এখানে রাখালরাজ 'বগ্রহ স্থাপন করোছলেন। কান গোস্বাম? 
কাটোয়ার সান্নকটবতণ” খট্যে গ্রামের বাসিন্দা 1ছলেন এবং কোন এক শাদ্দ্র ব্যন্তিকে 
দশক্ষা দেওয়ার অপরাধে জোম্ঠ ভ্রাতা কর্তৃক ভৎণসত হওয়ায় গ্রাম ত্যাগ করেন। গ্রাম 
পারত্যাগ্ধের পর গোপালদাসপরের মাঠে দেওয়ান গোপানাথের সঙ্গে তার আলাপ 
হয়। দেওয়ানীজ রামকান:কে ?কছ নি্কর ভন দানগুবকি গোপালদাসপুরে তরি 
বসবাসের ব্যবস্থা করেন। এই গ্রামে গোপশীনাথ ও রাখালরাজের দার বিগ্রহ 
প্রতিষ্ঠিত আছে । প্রাতি বংসর ফাজ্গৃন মাসে রাখালরাজের অঙ্গরাগ হয় । নববযে'র 
গদন রাখালরাজের গোষ্ঠযান্তরা উপলক্ষে 'বগ্রুহকে মন্দিরের বাইরে স্থাপন করা হয় এবং 
দশ/নার্থরা দেবদর্শন করেন । এছাড়া জম্মান্টমশ, নন্দোৎসব ও রামনবমনীতে বিশেষ 
উৎসব হয় । কালপজার পরের দিন গোপাধ্ণ উপলক্ষে এখানে বহুকাল গোবধ'ন 
পূজা হয়ে আসছে । 
গোপালপুর (২৬ £ কেতুগ্রাম ) £ কাটোরা হ'তে ছোট রেলপথে গোপালপ-রে 


২৩৬ বর্ধমান £ ইতিহাস ও সংস্কাঁতি 


পেশছান যান ॥ ভান্তরত্বাকর গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, এই গ্রামের রাঘব চক্রবতাঁর কন্যা 
পদ্মাদেবীর সঙ্গে শ্রীনিবাস আচারের 'ছ্বিতীয়বার 'বিবাহ হয়। রাঘব চক্রবতর” ও তাঁর 
পতুত মাধবাঁ দেবণ স্বপ্রাঁদষ্ট হ'য়ে শ্রীনবাস আচার্ষের হস্তে কন্যা সম্প্রদান করেন। 

গোপীকান্তপুর (৫৬ ঃ জামালপুর ) £ মসাগ্রাম স্টেশন হতে বাসযোগে চকদণীঘ 
পেশছেঃ তথা হতে ৩ দিকলোমিটার পূর্বে হাঁটাপথে গোপনীকান্তপুর গ্রামের 
অবাস্থীতি। গ্রামের ই কিলোমিটার দক্ষিণে দামোদরের একাঁট প্রাচীন খাতের ধারে 
বনের মধ্যে রয়েছে রহ্কিণধ দেবীর আঁধগ্ঠানক্ষেন্ত ! দেবীর নিত্যপূজা ব্যতনত ফাল্গুন 
মাস হতে বৈশাখ মাস পধ্ন্ত প্রাতি শাঁনবার ও মঙ্গলবারে বিশেষ পুজা হয় এবং ১লা 
বৈশাখ রাঙ্কাণন দেবার চড়ক উৎসব অন্ন্ঠিত হয়। (১৫২ পচ্ঠার রাঁঙ্কণগমহললা 
দুষ্টব্য )। 

গোবধনপুর (১২৪ £ মঙ্গলকোট ) £ সাঁওতা স্টেশন হ'তে ৩ কিলোমিটার পূবে 
এই গ্রামের অবাস্থাতি । গশশদের রোগ গানবারণের জন্য ভয়ে ভীত স্থানীয় আঁধবাসীরা 
মাসীপিসর মান্দরে প্‌জা দেয় ও মানত শোধ করে। ৩০শে বৈশাখ এখানে যোগাদ্যা 
পূজা হয়। ক্ষীরগ্রামের যোগাদ্যা দেবীর পুজার সঙ্গে বহুকাল ধরে গোবধনপঃরের 
সম্পক থাকায় মহাপূজার দিন মাসীপিসীর ঝাঁপ নিয়ে গোবর্ধনপঃরের পুরোহিত 
যোগাদ্যা বাচখতে উপাস্থত হন। 

গ্োম্বামীখণ্ড (৪২ £ আউসগ্রাম )ঃ আউসগ্রাম থানার উত্তরাংশে অবাস্থিত 
রামনগর বাস স্টপেজ হ'তে পায়ে ছেশটে গোস্বামীখণ্ডে আসা যায় । গোস্বামশখণ্ডের 
মাঠের মধ্যে মাকড়া পাথরে তৈরী এক বশাল হ্থাপত্য আ'বজ্কৃত হয়েছে । অনেকে 
এই শ্থাপতা'টকে প্রাচীন দেবালয় বলে সনান্ত করেছেন। আনুমানিক খ্রীস্টীয় দশম 
শতকে এই দেবালয়াঁট নামত হয়েছিল । এই প্রত্বক্ষেত্র উৎক্ষণনের সময় 'একটি 
কাকের মতি” বুদ্ধ মূর্তি ও িরস্তাণ পাঁরাহত মনহষ্যমহর্ত আঁবচ্কৃত 
হয়োছল) (বিশেষ বিবরণ ১ম খণ্ড, ১৪৩৬ পঞ্ঠ। ভুষ্টব্য ।) 

গোহগ্রাম (৭০ £ গলসা) £ গলসন হ'তে বাসযোগে আদরাহাটি পার হয়ে সরাসার 
গোহগ্রামে পেশছান যায় । এই গ্রামটি যে প্রাচীন তার প্রমাণ মেলে মহারাজা 'ধরাজ 
গোপচন্দ্রের মল্পসারুল তাম্রশাসনে । মল্পসারূল তাম্রশাসনে উল্লেখিত গোধগ্রাম হল 
এক।লের গোহগ্রাম বা গোগাঁ। গ্রামের চক্রবত? পরিবারের একটি দালানমণন্দরে 
রাধা-দামোদর নামক শালগ্রাম শিলা 'নত্য পরীজত হন । এই মান্দরের পশ্চা্ভাগে 
একাট সুউচ্চ ?িখরদেউল আছে । মাঁম্দরের সম্ম:খভাগে অতখব সুন্দর টেরাকোটা 
চিন্ত্রাবলী শোভিত আছে এবং মন্দিরের শীষদেশে স্থাপিত আছে একাঁট আমলক 
শিলা ! প্রাতষ্ঞাঁলাঁপ হ'তে জানা যায় ষে, এই মন্দিরের প্রাতষ্ঠাকাল হ'ল ১৭১৯২ 
শকাব্দ । 'নকটেই রাধা-দামোদরের দোলমণ্ে দোলের সমন্ন দামোদর গশিলাটিকে 
স্থাপন করা হয় । চক্রবত+” পাঁরবারের আরও ৪টি আটচালা শিবমন্দির রয়েছে তন্মধো 
২াটর চূড়া ভেঙ্গে গেছে । ভগবতণতলায় একি দালানমাশ্দিরে গ্রাম দেবী জগম্ধান 


লোকসংস্কাতর 'বাচন্ ধারা ২৩৪ 


আর্ধাষ্ঠতা আছেন । গোহগ্রামের প্রধান উৎসব হ”ল চৈত্র মাসে শিবের গাজন এবং রাম- 
নবমশতে ভগবতর গ্রাজন অন:ষ্ঠিত হয় । দহ”ট গাজনেই ভঙ্ত বা লন্ন্যাসীরা বাণ 
ফোড়ে এবং গাজন উপলক্ষে একটি মেলা হয়। গ্রামের মধ্যে বন্যবুড়ীতলায় একি 
বক্ষের নগচে ধমশীশলা ও প্রচুর পোড়ামাটির ঘোড়া দেখা যায়। রাঁববারে ঠবশেষ পূজা 
হয় এবং বাত রোগ হতে গনরাময়ের জন্য বহুলোক রববারে এথানে পূজা দিতে আসে। 
গৌরডাঙগ। (১৩১  কাটোয়া ) ৪ কাটোয়া হ'তে সরাসরি বাসযোগে ব্রাহ্মণ নদগর 
সন্গিকটবতণ্" এই গ্রামে যাওয়া যায়। গ্রামদেবী গৌরণচণ্ডীর নামান্সারে গ্রামের 
নাম হয়েছে গৌরডাঙ্গা । গ্রামের দাঁক্ষণ-পশ্চিম প্রান্তে একটি অম্বখ বক্ষের নীচে 
স্থাপিত অর্ধভগ্র প্রস্তর মূতকে গৌরখ চণ্ডীরপে পুজা করা হয়। আম্বন মাসে 
দেবার ঠবশেষ পংজা উপলক্ষে এখানে একাট মেলা বসে। 
গৌরাজপুর (২৮ £ ককিসা ) ৪ অতীতের সেনপাহাড়৷ পরগণার অন্তর্গত ও 
একালের কাঁকসা থানার গৌরাঙ্গপর গ্রামনামটি সম্ভবতঃ শ্লীচৈতন্যদেবের নামান-সারে 
হয়েছে । পানাগড় হ'তে ইলামবাজারের বাস রাস্তা ধরে ১১ মাইল স্টপেজে নেমে 
[কছুটা পাশ্চমে হে'টে গেলে এই স্থানে যাওয়া যায় । গৌরাত্গপুরের জঙ্গলের মধ্যে 
ইছাই ঘোষের সুউচ্চ দেউলাঁট পঞ্দশ-ষোড়শ শতকের স্থাপতা ও ভাস্কর্যের অপর 
[নিদর্শন । দেউল হ'তে কিছুটা দুরে অজয় নদের দাঁক্ষণ ভাগে বধ'মানের জামদার 
রাজা চিন্রমেন রায় কর্তৃক সেনপাহাড়ী দুগণট নিমিত হয়েছিল। পাশ অক্ষরে 
ক্ষোঁদিত ?চ5ন্রসেন রায়ের নামাঙ্কত কয়েকঁট কামান এই স্থান হ'তে নিয়ে গিয়ে 
বধ মানরাজ বাড়ীতে রাক্ষত 'ছিল। অগ্লাঁট একসময়ে গোপভুমের সদ্গোপ রাজাদের 
অধীনস্থ ছল । সম্ভবতঃ গোপভুমের কোন প্রীতপাত্তশালী শাসক তাঁদের পৃ্বপুরুষ 
1হসাবে ইছাই ঘোষকে স্মরণ করার নিমিত্ত তাঁর নামে দেউলাট ?নমণণ করেছিলেন । 
ঘোবপাচঘে (১৭৫ £ মেমাি ) ঃ মেমার মন্তেশ্বর বাস-রাস্তা ধরে ঘোষপাঁচিঘে 
গ্রামে পেশছান যায় । মোৌজাটর নাম হ'ল ঘোষ । সম্ভবতঃ ঘোষ মৌজায় &ট পাড়া 
বা ঘর "নয়ে গ্রাম পত্তন হ”য়োছলঃ সেকারণে গ্রামনাম হয় ঘোষপাঁচঘে । গ্রামে রাধা- 
গোবন্দ জউর ইন্ট নামত মান্দিরঃ একটি নাটমন্দির ও একটি রাসমণ্চ আছে । 
শোনা যায় গোঁবন্দ গোস্বামী নামক জনৈক বৈষ্ব সাধক ভিক্ষালব্ধ অর্থের দ্বারা 
শীমান্দর বীনম্ণাণ ক'রে রাধা-গোবিন্দ 1বগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। প্রাতি বৎসর চৈত্র মাসে 
গোঁবন্দ গোস্বামণর তিরোধান উৎসব পালিত হয়। প্রাত বংসর পৌষ মানসে ৯১০ 
দিন ধরে অন্নপূণণর পূজা হয় এবং এই উপলক্ষে বহুকাল ধরে একটি মেলা বলে । 
ঘোষহাট (২২ ঃ কাটোম়না ) £ কাটোয়া শহরের সাল্লাহিত ঘোষহাটে ঘোষেশ্বর 
নামক অনাঁদালঙ্গ শিব প্রতিষ্ঠিত আছেন। কাঁথত আছে যে, রাজা ইন্দ্রদযম্ন কর্তৃক 
ঘোষেম্বর শিবলিঙ্গ শ্রাতাম্ঠত হয়েছিল, ?কন্তু ইন্দ্রুদাম়্ের রাজ্যপাট "নাহ হওয়ায় 
পরবতরকালে এই শিবাঁলঙ্গের কোন সম্ধান পাওয়া যায় নাই এবং কালক্রমে মাটি চাপা 
গড়ে যায়। মাটর ঢাব খনন করার সময় শিবাঁলঞ্গাটি আবিচ্কৃত হ'লে তাকে পুনঃ- 


২৩৮ বর্ধমান ঃ ইতিহাস ও সংস্কৃতি 


প্রতিষ্ঠা করা হয়। ঘোষে*বর শিবমান্দরটি আটচালা স্থাপত্যরখতিতে নামি'ত। 

ঘোড়াঘাট £ শ্রীশ্রীগোঁড়ীয় বৈষব আভধান গ্রচ্ছে ঘোড়াঘাট নামক স্থানে উল্লেখ 
থাকলেও প্রকৃত স্থান ?নর্ণয় করা যায় না। বর্ধমান জেলায় অবাস্থৃত ঘোড়াঘাট গ্রামে 
শ্লীথণ্ডের শ্রীরঘম্দন সরকার ঠাকুরের শিষ্য বনমাল কাঁবরাজের শ্ত্রীপাট । দ্ীরঘ নন্দন 
শাখা [নরণ্ণয়” গ্রহ্ছ হ'তে জানা যায় ষে, রামচন্দ্র নামক তাঁর একজন শিষ্য ঈনজের 
অজ্ঞাতসারে স্ত্রর উঁচ্ছিন্ট অন্ন ভক্ষণ করেন । এই ঘটনা প্রকাশ পাওয়ায় রামচন্দ্রকে 
শীথণ্ডের ঠাকুর বাড়ীতে ৭ দিন যাবৎ উঁচ্ছন্ট ”1তের আহার গ্রহণ করতে হয়। এরপর 
1তাঁন শ্রীরঘনন্দনের প্রহার খাইয়া ঘোড়াঘাটে গমন করেন । রামচন্দ্ুই হলেন পরবতখ* 
কালের প্রাসম্ধ ব্যান্ত বনমালণ কাঁবরাজ । 

চকদীঘি (৫৯ ৫ জামালপুর ) £ মসাগ্রাম হ'তে তারকেশবরের পথে বাসযোগে 
চকদীঘি গ্রামে পেশছান বায়। এই গ্রামের খ্যাতির মূলে ছিল সংহরায় পাঁরবারের 
বাসস্থান হিসাবে । শোনা যায়, প্রায় ৪০০ বছর প্‌বে 1ভখারশ সং নামক এক ব্যান্ত 
বৃন্দেলথণ্ড হ'তে বাংলাদেশে এসেছিল । ভিখারশ 1সং-এর অধস্তন পণ্ম পুরুষ নল 
?সিং-এর পৌন্র সারদাপ্রসাদ সংহরায় একজন সংস্কাঁতিবান ভূষ্বামী ছিলেন । সারদা 
প্রসাদ রেশম, কয়লা ও নীলের ব্যবসার সঙ্গে সঙ্গে জমিদার হ'তে প্রচুর অথেণপার্জন 
করোছলেন। সারদাপ্রসাদের সঙ্গে পাণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের যথেষ্ট সৌহাদ" 
ছিল । বিদ্যাসাগরের উৎসাহে ও অনন্্রেরণায় সারদাপ্রসাদ ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে 
চকদীঘতে ইংরাজী 'বদ্যালয় স্থাপন করেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় চকদশীঘতে 
অবস্থানকালে যে বক্ষাট বাবহার করতেন তা সধত্বে রাক্ষত আছে। রাজা মাঁণলাল 
1নংহরার় মহাশয়ের সঙ্গেও বদ্যাসাগর মহাশয়ের যথেষ্ট সোহার্দ 'ছিল। তান 
বিদ্যাসাগরের একাঁট জাবনচারত রচনা করোছলেন। ল'লিতমোহন 1সংহরাম্ন কর্তৃক 
প্রীতচ্ঠিত চতুষ্পাঠ 1টি উঠে গেলেও জীণ* দশাগ্রস্ত গৃহাটি আজও বত্মান আছে । 
গ্রামের উল্লেখযোগ্য প্রত্ুকবীত“গুলির মধো সমরকুমার 1সংহরায়ের গৃহের সম্মিকটে 
৭ট আটচালা 'শিবমান্দির ও ১ট রেখদেউলে শিবলিঙ্গ প্রাতী্ঠত আছে। ১৬ট স্তনের 
উপর নামত দূগ্গামণ্ডপাঁট 'বস্ময়ের উদ্রেক করে। 'সংহরায় পরিবারের অপর একটি 
তরফ গ্রামের একস্থানে ১২1ট রেখদেউল ও ২ট পনড়াদেউল রয়েছে। 

বৈদ্যনাথ 'সংহরায়ের পাঁরবারের জোড়া 'শিবমাশ্দর ১২৭২ সালে নামত 
হয়োছিল । এই িবমান্দর দুটর সম্মখভাগে টেরাকোটা অলংকরণগ্ীলর মধ্যে 
মিথ্‌ন-চিন্রা সবিশেষ উল্লেখযোগা । গ্রামের উত্তর প্রান্তে মণিলাল ?সংহ্রায়ের ভেরণ 
বাঁড়র দশ্দিণে ১৬৯২ খ্রীষ্টাব্দে নমিতি একটি দালানমান্দিরে কাকা দেবীর প্রস্তর 
মৃত প্রতাণ্ঠত আছে । কালী মন্দিরের পাশে রয়েছে শিবের শিথরদেউল এবং তার 
দক্ষিণ ভাগে পরতান্ত এক বাংলা মান্দরাটি ভোগমাম্দর নামে কাঁথত আছে । মাঁণলাল 
1সংহরায়ের দগদ্িলানে একালে দ.গ্গা পূজা হয় না। এই গ্রামে একাট দ" গম্বূজ 
ণবাশস্ট মসাঁজদ আছে, যোঁট উনাবংশ শতকের প্রথমভাগে নিমিতি হয়েছিল 


লোকসংস্কৃতির 'বাঁচত্র ধারা ২৩৯ 


বলে মনে হয়। গ্রামের সবাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য দুষ্টব্যস্থল হল ১৮৫৯-৬০ শ্রীস্টাব্দে 
সারদাপ্রসাদ 'সংহরায় কর্তক প্রাতচ্ঠিত দাতব্য 1চাঁকৎসালয়১। চকদখীঘর বাঁলকা 
1বদ্যালয়াট উদ্বোধন করোঁছিলেন পাণ্ডত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর । বড় রাস্তার ধারে 
পীরতলায় হিন্দ, মুসলমান নাবশেষে পরের কাছে মানত করেন। িংহরায় 
পারবারের সুসাজ্জত দরবার-হলে একট গ্রন্থাগার আছে । এছাড়া এখানে বেশ কয়েকাঁট 
ক্ুদৃশ্য অয়েল পোণ্ঠং আছে যেগুলি রাশিয়া হ'তে আমদান? করা হয়োছল। 

চকব্রাক্গণগড়িয়। (১৩২ ঃ প্‌বস্ছিলী ) £ বঙ্গভাষায় “তুবেদ' প্রণেতা, পাথবীর 
ইতিহাস, গ্রন্থের রচরিতা এবং সুপাণ্ডিত দুগরদান লাহিড়ী ১৮৫৮ শ্রীস্টান্দে এই গ্রামে 
জন্মগ্রহণ করেন । 

চক্ষণজা।দ (২ ও জামালপুর ) £ পাল্লারোড স্টেশন হ'তে পশ্চমমখের রাস্তা ধরে 
দামোদর পার হয়ে এই 'বাচত্র নামের গ্রামাটতে পেশছান যায়। এই গ্রামে হিন্দু 
মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোক বসবাস করে । জনশ্রুতি ষে, গ্রামন্থ বিত্তশালী 
কোন মুসলমান ভদ্রলোক তাঁর মৃত্যুকালে স্বীয় কন্যাকে মূল গ্রামের একাংশ দান 
করেন এবং এই দানকৃত মৌজাটি “চকখানজাদি” যা অপন্দ্রংশে চক্ষণ-জাদিতে রূপাস্তারত 
হয়েছে। 

চম্পাইনগরী (২০৫ বৃদবুদ ) £ বুদবূদ হ'তে দাঁক্ষণগামী বাস-রাত্তা ধরে 
পামোদরের উত্তর তারে অবাস্থত চম্পাইনগরণী গ্রামে যাওয়া যায়। চাঁদ সদাগর ও 
মনসাদেবীর ছদ্ছের কাহননটি গড়ে উঠেছিল একালের কপবা চ"পাইনগর? গ্রামটিকে 
ঘরে । ক্ষেমানন্দের মনসামঞ্গলে আছেঃ 

“চম্পক নগরে বৈসে চাঁদ সদাগর । 
মনসা সাঁহত বার্দ করে 1নর্তর ॥” 

'আইন-ই-আকবরখ'তৈ সরকার মাদারণ-এর অন্তর্গত চম্পানগরী পরগণার উল্লেখ 
পাওয়া যায় । অধিকাংশ মনসামগ্গল কাব্যে চাঁদ সদাগরের বাসম্থানরুপে চম্পাইনগর? 
বা চম্পানগরর উল্লেখ আছে। গ্রামের মধ্যে ২টি উচ্চ ?ঢাব আছে যার এককে 
বেহুলার বাসরঘর ও চাঁদ সদাগরের বাসগৃহের ধ্বংস।বশেষ বলে দেখান হয় এবং অপর 
ঢাঁবাঁট চ্ছানীর লোকের নিকট সাঁতালী পর্বত নামে পারাঁচত। দ:টি প্রাচ।ন 
িবমন্দিরে সুবৃহৎ শিবাঁলঞ্গ প্রাতীঘ্ঠত আছে । জনশ্রাত এই যে, শিবালঙ্গ দুটি 
চাঁদ সদাগর প্রাতচ্ঠা করেছিলেন । অনেকের মতে চম্পাইনগরীর গশবালঙগ কাশীর 
[িলভাণ্ডেশ্বর মহাদেব অপেক্ষা আকাতিতে বৃহৎ । 

চম্পাহ'টি' (১৩৬ £ পূবস্থলী ) ৪ নবদ্ধখ্প অথবা সমংদ্রগড় স্টেশনে নেমে চদ্পা- 
হাঁটতে পেশছান যায় । এই স্থানের পূর্ব নাম ছিল চম্পকছট্র। অনেকের মতে 
এখানে প্রচুর চম্পক প:ষ্পের বৃক্ষ ছিল এবং মালশরা এ পূ্প চয়ন করে হাটে বিক্রয় 
করত। এখানে 'ছ্বজ বাণটানাথের নাগা আছে । বাণশনাথ ছিলেন ঞ্জীচৈতন্যদেবের 
ব্রজললার কামলেখা সখী ( গোড়গণোদ্দেশদাপিকা ২০৪)। চম্পাহাটিতে গৌর 


২৪০ বর্ধমান £ ইতিহাস ও সংস্কাঁত 


গদাধর সেবা প্রতিষ্ঠা আছে। প্রান নবদ্বীপ-এর মধ্যে চম্পাহাটির অবাচ্ছীতি হ'ল 
কোল দ্বীপ নামক ভুথণ্ডে । 

চুল (১২৩ £ কাটোয়া ) ৪ দাহিহাট শহর হ'তে বাস ও হাঁটাপথে ব্রক্ষাণী নদীর 
দাক্ষণ তারে অবাস্থিত এই প্রাচখন ও বধধিক্ছু গ্রামে পেশছান যায় । এই গ্রামে বার- 
মাসে তের পাবণ লেগেই আছে ; তবে সবাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য উৎসব হ'ল অগ্রহায়ণ 
মাসে অন্বপৃণরি পুজা ও নবান্ন উৎসবাঁট ॥ দশহরার দন তভ্রাঙ্ষণী নদশীর তীরে 
্রাঙ্ছী পূজা উপলক্ষে একটি মেলা বসে । গ্রামে উল্লেখযোগ্য পূরাকীত'র নিদর্শন 
হ'ল একট বান্গুদেব 'বিধুমূর্তি আছে । কোন পুজ্কারণীর পঙ্কোম্ধারের সময় এই 
প্রাচীন বিঞুমতণট উদ্ধার করে একটি মান্দরের মধ্যে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে ও 'নত্য- 
সেবা পুজার ব্যবস্থা আছে। 

চানক (২৭ £ মঙ্গলকোট) £ গুসকরার সাম্নকটবতৰ চানক গ্রামে ১৮৫৯ হ্রীস্টাব্দে 
1বাশন্ট শিক্ষাবিদ ও হিন্দু স্কুলের প্রধান শিক্ষক রায়বাহাদূর রুসময় মিত্র জন্মগ্রহণ 
করেন । অততে চানকের চতুষ্পাঠপ ও তন্ত্রসাধনার কেন্দ্র ?হসাবে খ্যাঁত ছিল। 

চান্স। ১৪৬ ৪ গলসা ) £ খানা জংশন হ'তে ৬ ?কলো মিটার উত্তরে কালগসাধক ও 
শান্তসঙ্গীত গ্রচ্ছের রচনাকার সাধক কমলাকান্তের স্মৃতি 'বিজাঁড়ত চান্না গ্রাম । কমলা- 
কান্তের পোৌন্রক বাসস্থান অধ্বিকা কালনার হ'লেও তিন মাতুলালয়ে লালতপালত 
হয়োছলেন। পূর্বে চাল্না যেতে হ'লে কুখ্যাত ওড়গাঁয়ের ডাঙ্গা আতিক্রম করতে হ'ত। 
এথানে ডাকাতদের জন্য সাধারণ লোকের পক্ষে যাতায়াত করা অত্যন্ত বিপজ্জনক 
ছিল। একটি লোকপ্রচালিত ছড়াতে পাওয়া যায়--“যাঁদ যাব চান্না ঘরে উঠবে কান্না? । 
সাধক কমলাকান্ত একসময়ে ওডগাঁয়ের ডাঙ্গায় ডাকাতদের কবলে পড়েছিলেন, কিন্তু 
তাঁরি সুলালত কণ্ঠে শ্য।মামায়ের উদ্দেশ্যে গানে ডাকাতদের পাধাণ হয় গলে যায় । 

চান্নায় একট মাঁন্দরে দেবগ িশালাক্ষির মত প্রাতান্চত আছে । এই বশালান্স 
দেবী কমলাকান্তের প্রথম জীবনে আরাধ্য দেবা ছিলেন । বশালাক্ষির মত দেখে 
অনেকে বৌদ্ধ তাঁন্তক দেবী বলে মনে করেন ; কিম্তু দেবীর পূজায় পাঠা ও শুয়োর 
বাল হয়। 'িশালাক্ষি মান্দরের অনাঁতদরে আশ্মিষগের বিপ্লববাদের অন্যতম ব্যান্ত 
স্বাম' ?নিরালম্বের আশ্রম আছে । ১৮৮৪ সালে €&ই অগ্ুহায়ণ যত ন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
এখানে জন্মগ্রহণ করেন যান উত্তরকালে স্বামণ 'নিরালম্ব নামে খ্যাতি লাভ করেন। 
প্রবাসীর সম্পাদক রামানন্দ চট্রোপাধ্যার ও শ্রীঅরাবিন্দের সঙ্গে তার বিশেষ ঘাঁনন্ততার 
জন্য আলিপ,র বোমার মামলায় তাঁকে জড়ানর চেস্টা হ'লেও প্রমাণাভাবে তিনি 
অব্যাহতি লাভ করেন। 

চালন! £ চালনা কোন স্থাননাম নয় । কল]াণে্বরশ মন্দিরের পাশে নদণর দহটি 
চাজনাদহ নামে থ্যাত। চালনাদহেই কল্যাণেশ্বরখর শঙ্খ পারধানের কাহিনী গড়ে 
উঠেছে ও দেবর শঙ্খ পারধানের জায়গায় একি মন্দির তৈরা হয়েছে । 

চিত্তরগ্তন ঃ আসানসোল থেকে রেলপথ অথবা মোটরে চিত্তরঞ্জনে যাওয়া যায়। 


লোকসংস্কৃতির 'বাঁচন্র ধারা ২৪৯ 


চিত্রঞ্জন দেখে একই সঙ্গে মাইথন ও বরধধমান জেলার 'নয়ামতপ্র ভ্রমণ করার 
স্গীবধা আছে । ১৯৫০ শ্রীস্টাখ্দের ২৬শে জানুয়ারী দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের নামে 
চত্তরঞ্জন রেলইীঞ্জন কারখানা ও 'িজ্পাণ্ছলের উদ্বোধন করেন তাঁর সহধামণণ 
বাসভ্তীদেবী । ১১ বর্গাকলো মিটার এলাকা জ্‌ড়ে একাঁট অসমতল ক্ষেত্রে শিজ্প- 
নগরণ1ট গড়ে উঠেছে । এখানে ভারতে সর্বপ্রথম রেলইঞ্জিন কারখানা স্থাপিত হয়েছে । 
এছাড়া কেন্দ্রীয় ধাতু রাসায়নিক "বজ্ঞানাগার ও রূপনারার়ণপুরে হিম্দস্থান কেবলসং 
কারখানা প্রীতির সমাবেশে স্থান] একাঁটি আদশ" শিল্পনগর ।তে পারণত হয়েছে । 

চিছুরিয়া (৬৯ £ জামরয়া ) ৪ জানুরিয়ার ৮ িলোমিটার পূর্বে চিচুরিয়া গ্রামের 
অবাঁচ্ছাীতি । 1চচুরিয়া গ্রামাট কালারার ও বুড়োরায় নামক ধমণ্ঠাকুরের জন্য প্রাঁসম্ধ । 
একট ইটের মাঁন্দরে ধগরাজের শলামৃত আছে । স্ানীর ধীবরেরা হ*লেন দেয়াসী 
ও পাণ্ডত উপাঁধধারশ শশ্গডরা হলেন পুজার । বৈশাখ। প্ঠীণণমায় বিশেষ 
জাঁকজমক সহকারে ধম“রাজের গাজন উৎসব হয় ॥ পাার্ণমার ৪ দিন পূবে বানে*্বরকে 
মান্দর হ'তে বের করে ২ দন অন্তর ভভ্তাস্নান এবং পূজার ২ দিন পবে" গ্রাম 
প্রদাক্ষণের পর সন্ধ্যার সময় পাদকাজোড়াকে স্নান করান হয়। 

অতঃপর গ্রামের লোকেরা এঁ পুকুর হ'তে কলসা পণ“ জল নিয়ে মাশ্দিরে আসেন । 
রাশ্র ১০টার পর কঁটাখেলা? ফুলখেলা ও পাতাভরা উৎসবের পর ছড়া চাপান-উতোর 
হয়। প্াণমার দিন বিশেষ পজার অঙ্গ হ'ল ছাগ বাঁলদান। চড়ক অনুষ্ঠানটি 
একালে বন্ধ হয়ে গেছে । রান্রে ভন্তারা আগুনে ঝাঁপ ও বানেম্বরের উপর গড়াগাঁড় 
দেয় । যেসকল ব্যাস্ত রোগ নরাময় হ'তে নিচ্কাত লাভের জন্য মানত করে থাকেন 
তাঁরা পূকুরপাড় হতে মাঁন্দর পযন্ত দণ্ডী খাঠেন। একটি নমগাছের নীচে 
জেলেরা বাঁলদান সহ বুড়োরায়ের ?বশেষ পূজা করে। ধমরাজের মাশ্দরের সাম্বকটে 
একট তে*তুলতলায় শ্রাবণ মাসের সংক্রান্তিতে মনসা পুজা হয়; এছাড়া আধাটের 
প্রথমে 1দগম্বর) মায়ের পুজা ও ফাঙ্গুন মাসে সাড়ম্বরে কালী পূজা হয় । 

চুপা (৭৯ £ পুবন্থিলী )৪ পবশ্থলী রেলস্ণেশনের উত্তরভাগে অবস্থিত একটি 
প্রাচীন গ্রাম । চুপ গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন অক্ষয়কুমার দত্ত এবং সেই হসাবে তাঁর 
পোত্র সত্যেন্দ্রনাথ দত্তকেও চুপশ গ্রামের আধবাসী বলা যায়। অন্টাদশ শতকে 
বর্ধমানের জামদার রাজা তেজচন্দ্রের দেওয়ান ছিলেন চুপী গ্রামের রজাকশোর রায় ও 
তাঁর পূত্র রঘনাথ রায়। রঘনাথের শান্তগণঠত রচনা ও সুকণ্ঠের জন্য বিশেষ থ্যাতি 
দছিল। এই রায় গারবার মহাশয় পারবার নামে খ্যাত । রায় পাঁরবারের প্রাতিষ্ঠিত 
?বশাল অট্টালিকা ও মান্দরগ্ীল অতাঁতের স্মারকাঁচহ্ন হয়ে আছেঃ যাঁদও এই মান্দর- 
গল ধ্বংসের পথে । 

চুরুলিয়া (৬ ঃ জামারয়া ) £ আসনসোল হতে ১৯ কলোমিটার উত্তর-পাঁশ্চমে 
বরাবাঁন এবং তথা হতে ৩ িলো?মটার দূরে চুরুলিয়ার অবাঁস্থাতি। অজয় নদের দক্ষিণ 
ভাগে সেরগড় পরগণায় হিন্দ আমলে চুরুলিয়ায় একটি দূর্গ 'ছিল এবং এই দুগের 


বধধমান (৩য় ) ১৬ 


২৪২ বর্ধমান ঃ ইতিহাস ও সংস্কাতি 


সঙ্গে নরোত্তম নামক একজন হ্ছানণয় ন-পাঁতির নাম 'বিজাঁড়িত আছে । স্থানীয় লোকের 
[নিকট দুগণট নরোত্তমের দংগ নামে খ্যাত 'ছিল। কিন্তু কোন সময়ে দু 
মুসলমানেরা আঁধকার করে এবং আয্নমাদারগণের আগমনের সময়কাল জানা যায় না। 
আয়মাদারগণ দ-গের মধ্যেই মসাঁজদ ও বাড়াঘর নিমণপূরক বসবাস শুরু করেন। 
ওল্ডহামের মতে নরোত্তম ?ছলেন পণ্চকোটের রাজবংশের কোন ব্যন্তি। একালে 
চুরুলিয়া প্রাসাদ্ধির কারণ হল বিদ্রোহী কাব কাজী নজরল ইসলামের জন্মস্থানর্‌পে 
এবং কাঁবর জন্মাদবস উপলক্ষে প্রাতি বৎসর ১১৯ই জৈোচ্ঠ হতে সপ্তাহকালব্যাপশ 
মাহত্যের আসর ও সংস্কৃতি মেলা বসে । র:ক্ষ পাথুরে অণ্খলের মান্‌ষেরা পাথরের 
কাজে বেশ পারদ এবং তগ্্বারা জীবিকা 'নবাহ করে । 

চৈত্যগ্যপুর (১১২ $ মঞ্গলকোট) £ কৈচর বাস স্ট্যাপ্ড হ'তে ২ কিলোমিটার উত্তর- 
পাশ্চমে রাস্তা ধরে এই গ্রামে পেশছান যায় । অনেকে অনুমান করেন যে, শ্রীচৈতন্যদেব 
রাঢ় পাঁরকুমার সময় এই গ্রামে আসায় গ্রামের নাম হয়োছিল চৈতনাযপুর ; 'িম্তু এই 
ধারণা সাঠক নয়। এই গ্রামে একাঁট মান্দরে শৈলেশবর শিবাঁলঞ্গ প্রাতাষ্ঠিত আছে। 
প্রীতি বংসর শিবরান্রতে বশেষ উৎসব সহ একাঁট মেলা অনুষ্ঠিত হয়। ভারতনক্র 
যাদ:ঘরের রাক্ষত আ'ভচারক বিষণ মৃতট চৈতন্যপূর গ্রাম হ'তে সংগ্রহ করা 
হয়োছিল। এই ধরনের মত” অতান্ত গারল। মৃতিণট দেখে মনে হয়েছে "বঞ্ণু 
তমোগ.ণে আচ্ছন্ন । সৃষ্ট, স্থিতি, লয় এই ভ্রিমূর্তির অপর দুই সং্গী ব্রহ্বা ও শিব 
তাঁকে ত্যাগ করেছেন । অনেকে মনে করেন প.জার পর এরূপ অশুভ মূর্তি সাধারণতঃ 
ধ্বংস করে দেওয়া হ'ত । এই ভীষণ রুক্ষ, মেজাজের মাতাট সপ্তম শতকে নামত 
বলে মনে করা হয়। 

চোতখণ্ড (২১৫ £ মেমার ) ? বাগিলা স্টেশনে নেমে গ্রাণ্ড ট্াঙ্ক রোড অতিক্রম 
করে ৩ কিলোমিটার দক্ষিণে এগিয়ে গেলে চোত্থণ্ড গ্রামে পেশছান যায়। ভাদ্র 
মাসের পঞ্চমী ?তিথিতে মনসা পূজা উপলক্ষে শেষ উত্সব ও মেলা অন:্ঠিত হয় । 
মনসাদেবী এই গ্রামে জগংগোরন নামে পূুঁজতা। 1নকটবতর গ্রাম হ'তে হাজার 
হাজার মানূষ জগংগোৌরণীর মান্দরে সমবেত হয় এবং মানত শোধের জন্য 'ছিসহম্রাধক 
ছাগ বাল দেওয়া হয়। মনসা পূজা উপলক্ষে চেংথণ্ডের ঝাঁপান গান এতদণ্চলে বিশেষ 
আকর্ষণীয় । ফরাসী প্রকীতিবিদ ভিন্তুর জাকমে* ১৮২৯ শ্রীস্টাব্দে এথানে এসোছিলেন। 

ছোট দ্িখরি (১১৫ হীরাপূর )ঃ আসানসোল হ'তে বাস-রাস্তা ধরে সরাসার 
এখানে পেশছান যায । ছোট 1দঘাঁরতে প্রস্তরানাঁমত ও ভম্দর কার,কার্ধথাঁচত একটি 
মান্দর আছে । এই মান্দরট অতান্ত প্রাচীন এবং এঁট পীতারাম চোবে মহান্ত ও রাঘব 
চোবে মহান্ত কর্তৃক নির্মিত! মহান্ত পারবারের কুলদেবতা রঘ-নাথ নামক শালগ্রাম 
1শলা এই মাঁন্দরে প্রাতী্ঠত আছেন । ১৩৭৫ সালে তারাশঙ্কর মখোপাধায় ও মিনাতি 
মুখোপাধ্যায় করৃকি একটি ?শবধান্দর ও একটি কালামাম্দর নামত হয়েছে। 

ছোট বৈনান (১৬৭ $ রায়না ) £ বধমান হতে আরামবাগ রোড ধরে অথবা 


লোকসংস্কাঁতর 'বাচন্র ধারা ২৪৩ 


শ্যামন্ন্দর হতে এই গ্রামে যাওয়া যায়। ছোট বৈনান গ্রামের বিশেষ প্রাসাম্ধ হ'ল 
কালিকাদেবীর ও দক্ষিণেশবর নামক শিবালছ্গের জন্য ॥ দুটি বিভিন্ন মন্দিরে এরা 
চ্ছাপিত আছেন। ছোট বৈনান ও পাম্ববতনঁ কয়েকটি গ্রামে কালীমান্দরগ-লিকে 
ঘিরে কিছ জনশ্রুীত প্রচলিত আছে। রাজা গণেশের পত্র যদ বা জালাল্যাম্দনের 
আমলে বাদশাহ সড়কের ধারে কয়েকাঁট মসাঁজদ 'িমা্ণ করা হয়েছিল । পরবতাঁ- 
কালে ছন্রধর সিংহ নামক স্থানীয় ভ্‌স্বামণ উত্ত মসাঁজদগলিকে ধ্বংস করে কয়েকটি 
কানমান্দির নিমাঁণ করেন । গ্রামস্থ বিশাল দণীঘাটি ছত্র গসংহের প্রাতীষ্ভত বলে দাবী 
করা হয়। দীঁক্ষণে্ধবর শিবের কাঁহনশ অন্যানা স্থানে শবালঙ্গ আবিভাঁবের ন্যায় । 
ছোট বৈনান গ্রামে একট প্রস্তরানার্মত শধঞ্জমতিকে শাড়ী পরিয়ে গারঠাকরুণরূপে 
পৃজা করা হয়। গ্রামস্থ রাম ভট্রাচাষের গৃহে একাটি ভগ্নপ্রায় স্ষমাত আছে। 
আচার্য সুনখাতকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে “বৈনান” শব্দাঁট আঁম্ট্রক ভাষা হ'তে জাত, 
যাঁদও ডক্টর সুকুমার সেনের মতে এটি আর্য নাম। 

ছোটরাম্চক্দ্রপুর ( কাঁকসা )ঃ পানাগড় স্টেশন হ'তে ইলামবাজীরের পথে বাস- 
যোগে এই গ্রামে যাওয়া যার । এই গ্রামে একটি বাচন্ত উৎসব অন.্ঠিত হয় যা 
গ্রামবাসীর নিকট “অঞ্টমঙ্গলা” নামে খ্যাত । বৈশাখ মাসে দিদিঠাকর-ণের বাংসরিক 
উৎসব উপলক্ষে একটি মেলা বদে। শদাঁদঠাকরুণ” পূজার ৮াঁদন পরে “অস্টমঙ্গলা 
উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। গ্রামের মধ্যে পদাঁদঠাকরূণ ও রাধাবল্লিভজীউর' দ:1ট মাঁশ্দর 
আছে। 

জগদানন্দপুর (৭৯ £ কাটোয়া )ঃ দাঁইহাট স্টেশন হ'তে 'রক্সায় ২ লো মঢার 
দুরে জগদানম্দপ-র গ্রামে পেশছান যায়। শ্রীচৈতন্যদেবের অন্যতম পাষণদ জগদানদ্দের 
নামের সঙ্গে এই গ্রাম প্রাতষ্ঠার যোগাযোগ আছে । জনশ্রুতি ষে, রাধাগোবিন্দের 
সেবাইত গ্রামস্ছ এক ব্্ধা গ্রামান্তর হ'তে প্রত্যাবত“ন করে রাধা-কৃষ্ণ বিগ্রহ না দেখতে 
পেয়ে অপত্যস্লেহে রোদন করতে থাকেন । সেই সময়ে দৈববাণণী হয়ঃ_- 

'আমরা মানুষ নাহ, আমাদের জন্য কাঁদিও না-- 
আমাদের মার্ত নিম্মণি করে পুজার ব্যবস্থা কর ।” 

রাধাগোবিন্দজ! একট সুবহৎ প্রস্তরানামত মান্দরের মধ্যে বিদ্যমান । ১৮৩৬ 
্রীস্টা্দে কৃষদ-লাল ঘোষচৌধুরণ এই মান্দর মণি করোছিলেন । তাঁর পন্রকে লোকে 
প্রুজবাসী কর্তা” বলত। এই স্থানের সেবাপ্‌জা বৃন্দাবনের গোবম্দজীউর সেবার 
অনুরূপ । প্রাতে বাল্যভোগ, মধ্যান্ছে অশ্লভোগ, রাত্রে লুঁচভোগ ও মঙ্গল-আরাঘির 
ব্যবস্থা আছে। এছাড়া বিশেষ 'তাথ উপলক্ষে উৎসব হয় ও এ সময়ে ভোগের জন্য 
বিশেষ ব্যবস্থা আছে। 

জরুর (১৫১ £ বর্ধমান ) £ শান্তগড় রেলস্টেশন হ'তে & 'কিলোমটার উত্তরে 
জর:র গ্রামের অবাচ্ছাতি। প্রাত বংসর ৩১শে বৈশাখ যোগাদ্যা পূজা উপলক্ষে গ্রামের 
সকল মানুষ যোগ দেয়। এছাড়া-রক্ষাকালীর পুজা হম্ন চৈত্র মাসে। রায় পাঁরবারের 


২৪৪ বর্ধমান £ ইতহাস ও সংস্কৃতি 


গৃহদেবতা রঘুনাথজণাউ একটি আটচালা মান্দরে প্রাতচ্ঠিত আছেন। মাশ্দিরটি 
উনাবংশ শতকের মধ্যভাগে নির্মিত হয়োছল বলে মনে হয়। 

জঙ্গলমহল ৫ মোদনগপূর জেলার ৬াঁট পরগণা নিয়ে জঙ্গলমহল এলাকার 
আঁন্তত্ব জানা গেলেও দুগরপপিুর মহকুমার জঙ্গলমহলের খবর অনেকের নিকট অজ্ঞাত। 
ফাঁরদপুর থানার একাংশ, কাঁকসা থানার উত্তরাংশ ও আউসগ্রাম থানার উত্তর-পশ্চিম 
অংশ 'নয়ে গঠিত ছিল বধমান জেলার জঙ্গলমহল। ঘন 'নাবড় শাল অরণ্যে 
আচ্ছাঁদত [ছিল 'ণই অগ্চলাট। এছাড়া পলাশ, মহুন্া১ অশ্ব, পিয়াল, হরিতক, 
সেগুন, শিশু ইত্যাঁদ বৃক্ষ এই অরণ্যের শোভা বর্ধন করত। 'নাবড় অরণ্যের মধ্য 
[দিয়ে ডাকাতের ভয়ে দিবাভাগেও যাতায়াত করা 'নরাপদ ছিল না, 'কন্তু দুগাঁপুর 
1শজ্পাণুল গঠনের ফলে গভীর অরণ্য আজ বলপ্তর পথে, আর সেই সঙ্গে জঙ্গলমহল্‌ 
নামাটিরও অবল-প্ত ঘটেছে। 

জাউলে £ কাটোয়া থানায় জাউলে গ্রামে জঙ্গলে*্বর শিবালঙ্গ প্রতীগ্ঠিত আছে। 
হাম রোগে আক্রান্ত ব্যন্তিরা জঙ্গলে*বরের ওষুধ নিয়ে রোগমন্ত হন। শিবাঁলঙ্গীটর 
উৎপাত্ত সম্পকে জনশ্রুতি এই যে, গ্রামের পাশে জঙ্গলাকীণ স্থানে হাম রোগাক্রান্ত 
কোন এক বালক রোগ যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে জঙ্গলের মধ্যে মচ্ছত হয়ে যার । 
িম্তু দেবতা কর্ত'ক স্বপ্নাঁদস্ট হয়ে বালকটি ওষধের অন[সম্ধান করতে করতে ওঁষধ 
ও ঠশিবাঁলঙ্গের সন্ধান লাভ করে পরে বালক ও তার 1ীপ্তা শিবাঁলৎগাঁটকে স্বগৃহে 
প্রতিষ্ঠা করে স্বপ্নাদেশ মত হাম রোগাক্রান্ত ব্যান্তদের ওষধ দিতে আরপ্ত করে । 

জাড়গ্রাম (৬১ ৪ জামালপূর )£ মসাগ্রাম হ'তে তারকেশ্বরের পথে বাসযোগে 
এই গ্রামে যাওয়া ধায় । এই গ্রামটি প্রাচীন ও বাধন । গ্রামের মধ্যে একি ধ্বংসস্তুপ 
ও মজে যাওয়া খাতকে গড়খাড়? বলে সনান্ত করা হয়। শোনা যার আওরগ্গজেবের 
রাজত্বকালে গন্ধব' খান-এর বংশে গোপালচম্দ্র দেব 'নিয়োগার আমল হ'তে এই 
গ্রামের সমাদ্ধ বাঁধ প্রাপ্ত হয়। গোপালচন্দ্রের পোন্র রত্রেবর গ্রামে বহ, দেবালয়, 
দোলমান্দর ও নানপ:কুর নামে একি বৃহৎ পশ্করিণী খনন করান । জাড়গ্রামে গ্রাম- 
দেবতা কালুরায নামে খ্যাত ধমণঠাকুরের উল্লেখ ধমমগ্গল কাব্যগলিতে পাওয়া 
যায়। একটি ইন্টক নামত মান্দিরে জোড়া অশ্বের উপর ম্থাপিত 1িসংহালনে 
চতুচ্কোণ ধমণশলা প্রতিষ্ঠিত আছে । শোনা যায়ঃ কাল.রায় পূর্বে হল জেলার 
দেখনড় গ্রামে অধিষ্ঠিত ছিলেন । চৈত্র মাসে গাজনের সমর এখনও একদিনের জন্য 
ধম”শলাকে দেখাঁড় গ্রামে নিয়ে যাওয়া হয়। একটি লোকপ্রচাল্ত ছড়া হ'তে উপরোস্ত 
বন্তব্যের সমর্থন মিলবে” 

“াড়গ্রামের কাল-রায় দেখাড়তে বাড়ী । 
জামাজোড়া থাসাঘোড়া উত্তম পাগড়খ ॥” 

ধমরাজ মাঁন্দরের সান্মনকটে আচার্যদের গৃহে তল নামত শঈতলা দেবী 

প্রাতিঙ্ঠত আছেন। ভাদ্র মাসের প্ঠীর্ণমা তিথিতে মহাসমারোহে মনসার পূজা 


লোকসংস্কাতর 'িচিন্র ধারা ২৪৫ 


উপলক্ষে ঝাঁপান উৎসব অন:চ্ঠিত হয়। ম.কুদ্দরামের চণ্ডামগ্গল ও রামদাস 
আদকের অনাদিমত্গল কাব্য হ'তে জানা যায় যে, এই গ্রামটি একসময়ে অত্যন্ত 
সমৃদ্ধিশালী ছিল। রূপরামের ধমমত্গল ও বিশাললোচনী গীতে জাড়গ্রামের 
উল্লেখ আছে। (গাজন ১৬৭ পচ্ঠায় দ্ুষ্টব্য ) 

জামন। (১০৮ ঃ মন্তে*্বর ) ঃ মেমার-পুটশুড়ী বাস-রাস্তায় ভাকরা স্টপেজে নেমে 
পাকা রান্তা ধরে ১ কিলোমিটার এীঁগয়ে গেলে জামনা গ্রামে যাওয়া যায় । জামনা গ্রামে 
বহ.কাল ধরে ।পতল নামত জয়দুগাঁ মা্তর নিত্যপূজা হয়। প্রত বৎসর গৃরু- 
পযামায় জাঁকজমক সহকারে দেবীর বাৎসাঁরক পুজা উপলক্ষে মেলা বসে। িছুকাল 
প.বে কোন অজ্ঞাত কারণে দেবঈপূজা বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু গ্রামস্ছ নিতাই ঠাকুর 
নামক এক ব্যান্ত স্বপ্নাদস্ট হয়ে পুনরায় দেবীপ্‌জার প্রচলন করেন। জয়দ-গাঁ পূজার 
অনাতম বৈশিন্ট্য হল বাৎসারক পূজার দন গ্রামের বাইরে দেবীকে নিয়ে ধাওয়া হয় 
এবং সেই সময় ছাগ বলিদান সহ হাড়খরা শূকর বাল দেয় । গ্রামের মধ্যে একটি 
মান্দরে জয়কাল! মাতার নিত্যপূজা হয়। রঘুনাথ শিবের প্রাচীন মান্দির ধ্বংসপ্রাপ্ত 
হওয়ায় পূজার? ব্রাঞ্ণের গৃহে শিবের পূজা হয়। রঘুনাথ 'িবের সেবাইত হলেন 
সেনগ,প্ত পাঁরবার এবং তাঁদের তত্বাবধানে গাজন উৎসব পাত হয়। দাশগ-প্ত 
পাঁরবারের গৃহদেবতা কে“ড়েমাতার পূজা হয় মহানবমণর দিনে । মাল্লক পাঁরবারের 
কুলদেব) চণ্ডীর প্রাচীন মাঁম্দর ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ায় পৃজারীর গৃহে রেখে দেবীর [নিত্য 
পূজার ব্যবস্থা আছে। বৈদ্যবংশীয় রায়পাঁরবারে প্রীতাষ্ঠিত প্রস্তরানামত কৃষ্ণ ও 
[পিতলের শ্রীরাধকার দোল উৎসবের সময় মহোৎসব অন্হীণ্ঠত হয় এবং দোল উপলক্ষে 
একটি মেলা বসে। 

জামনা গ্রামাট একালে অখ্যাত হ'লেও কাঁলকাতা 'ধশ্বাবদ্যালয় প্রাতম্ঠিত হওয়ার 
পূবে ১৮৫০ খ্রস্টান্দে সুবোধচন্দ্র মাল্পক নামক একজন বিদ্যোৎসাহী আঁধবাসা এই 
গ্রামে একা উচ্চ ইংরাজী 'বিদ্যালয় স্থাপন করেন। পল্লীগ্রামে শিক্ষাকে জনমখী করে 
তোলার জনা লক্ষমীনারায়ণ মাল্লক বিদ্যাসাগর মহাশয্নের অত্যন্ত পপ্রিক্নপান্ত্র ছিলেন । 
কাঁলকাতা 'বদ্বাবদ্যালয়ের কৃতা ছান্র ও হাইকোটে'র বিচারপাত স্ব সতোোম্দ্রনাথ 
মলিকের জন্মস্থান ?ছিল জামনা গ্রামে । তরি পুঅদের দানে এখানে বহুকাল পর্বে 
একট দাতব্য িকিৎসালয স্থাপিত হয়েছিল। 

জা।পট (কালনা )ঃ কালনা শহরের সাম্নকণে স্বামী ানগমানন্দের সারস্বত আশ্রম 
ও আর একটু এগয়ে গেলে ভবা পাগলার আশ্রম দর্শন করা যাবে । কলকাতার মহা- 
নিবণি মঠের অধশনে জ্ঞানানন্দ্ মঠ নামে খ্যাত একাঁটি শাখা জাপটে রয়েছে । উনাবংশ 
ধাতকে জাপট পল্লীতে প্রচুর ভুরো চান উৎপা্দত হত, নেকথা রেভারেন্ড লঙ্ডের 
[ববন্ণ। থেকে জানা যায় । 

জামগড়া (২৩ £ফাঁরদপূুর )ঃ ডথড়ার সান্নকটে জামগড়া গ্রামে গোস্বামণ পরিবার 
কর্তৃক প্রাতঙ্ঠিত বংশীধরচন্দরের প্রস্তরনাম“ত একি মাশ্দর আছে। এই মান্দরে 


২৪৬ বধমান £ ইতিহাস ও সংস্কৃতি 


বংশীধারশর ক্টিপাথরের মতিণটি অত্যন্ত সুন্দর ও আকষর্ণীয় ॥। এছাড়া এই 
মান্দরের মধ্যে অন্যান্য দেব 'বিগ্রহ প্রাতঙ্ঠিত আছেন । দোলপ্ণমা ও জন্মান্টমশতে 
বংশীধারীর বিশেষ উৎসব পালিত হয় । 

জামড়। (৬০ ঃ কাটোয়া )£ কাটোয়া-মালডাঙ্গা বাস রাস্তায় চন্দ্রপূরে নেমে 
দিছটা পায়ে হেটে খাঁড় নদীর তরে জামড়া গ্রামে পেশছান যায়। এই গ্রামে 
একাঁট বৃক্ষতলে মাঘীপ্যার্ণমায় ব্রন্ধার পূজা অন্া্ঠত হয়। ব্লঙ্ধা পুজার প্রচলন 
এতদণ্চলে না থাকলেও 'তাঁন হলেন জামড়া গ্রামের গ্রামদেবতা । 

জামালপুর (৪৬ ঃ প.বস্থলী ) ৪ 1বশেষ ?িববরণ ১৫৯ পৃচ্ঠোয় দুষ্টব্য । 

জামুরিয়া (২১ ঃ জামরয়া )£ আসানসোল হতে বাসযোগে জামরয়া থানার 
সদর কাধ্ণলয় জামুরিয়াতে পেশছান যায় । গ্রামের মধো একট প্রাচখন মান্দরে 
নীলকশ্ঠেশব্র 1শবালিগুগ প্রাতীষ্ঘত আছে এবং এই মান্দরের মধ্যে আরও কয়েকটি 
দেবদেবীর মত ধাঁই পেয়েছে । প্রতি বৎসর চৈত্র মাসে শিবের গাজন ও চড়ক উৎসব 
অনুষ্ঠিত হয়। কিছুকাল পূর্বে চৈতাল? বাবার একটা আশ্রম প্রাতিষ্ঠ। করা হয়েছে । 

জালুইডাঙ্গ! (১৮৩ £ পূব্থলগ )£ নবদ্ধ'পের দাঁক্দণে ও সম্দ্রগড় রেল- 
স্টেশনের সন্নিকটে অবস্থিত একটি প্রাচীন গ্রাম । ভাগীরথ৭র চড়ার উপর প্রথমে 
স্থানীয় জেলেরা বসাত স্থাপন করায় গ্রামের নাম হরেছিল জেলেডাঙ্গাঃ যা অপভ্রংশে 
জালইডাঙ্গায় রূপান্তরিত হয়েছে । এখানে প্রতি বংসর পৌষ সংকাঁন্ত উপলক্ষে মেলায় 
বহু জনসমাগম হয় । 

জান্ুনগর (৯১ £ পুবশ্ছলী ) £ নবছ্ীপ হ'তে ৪ কিলোমিটার দুরে ভাশ্ডারাটি- 
কার রেলস্টেশনে নেমে হঁটাপথে এই গ্রামে যাওয়া যায় । বাঁভল্ন বৈষব গ্রন্থ হ'তে 
জানা যায় যে, নবদ্বীপ মণ্ডলের অন্তর্গত জাহুনগর একটি পাঁবন্তর স্থান । অনেকে মনে 
করেন যে, জহু; মুনি এখানে তপস্যা করায় স্থানাঁটি জাহুনগর নামে প্রাসাদ্ধ লাভ 
করেছে। আবার নম্দলাল দে'র মতে জাহুনগরে ভাগারথা নদী উত্তরবা?হনন হ'য়ে 
প্রবাহত হওয়ার সময় জহ্‌ অথাৎ বাঁকের সৃষ্টি করায় স্থানটি জাহুনগরর নামে পাঁরাঁচিত 
হয়েছে । ভীন্তরত্বাকর গ্রচ্থে এই অণ্ুলকে জহু্ীপ বলা হয়েছে। প্রাত বৎসর শ্রাবণ 
মাসে মনসা পুজো হয় । জনশ্রুতি এই যে, চাঁদ সদাগর এই গ্রামে সব্প্রথম মনসার 
পূজা শুরু করেন ; 1কম্তু একথার সমর্থনে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। 

জোব। (২৬ £ জামুরিয়া ) £ জামএরয্া হ'তে ১০ িলোমিটার দক্ষিণে জোবা 
গ্রামের অবান্থীত। এখানকার উৎস্বগীলর মধ্যে বিশেষ উল্লেখ যোগ্য হ'ল? আবাঢ 
মাসের প্রথম শাঁনবারে কালপূজা অনষ্ঠিত হয় এবং এই উপলক্ষে একটি মেলা বসে। 

জৌগ্রাম (১১৪ ৪ জামালপুর ) £ হাওড়া-বধধমান কড লাইনে জৌগ্রাম স্টেশনে 
নেমে 'দিক্সা অথবা হটাপথে জোৌগ্রামে যাওয়া বায়। সম্ুব৩ঃ জলে*্যরনাথ নামক 
শিবের নাম হ'তে গ্রামনাম হয়েছে । আ'বার অনেকে গ্রামটিকে যোগগ্রাম রপে চিচ্িত 
করতে চেয়েছেন, কিন্তু প্রমাণাভাবে এই মত গ্রহণ করা যায় না। গ্রামে প্রবেশের 


লোকসংস্কাঁতির ধবাচন্ ধারা ২৪৭ 


মৃথে একটি শুউচ্চ শিখরদেউল চোখে পড়বে । এই মন্দিরের মধ্যে জলে*বরনাথ 
1শবাঁলঙ্গ আঁধাঙ্ঠত আছেন । জলেশ্বরনাথের মান্দরাঁট অন্ুতঃপক্ষে ২০০ বংসরের 
প্রাচীন বলে মনে হয়। কিম্তু মান্দর চত্বরাট দেখে অনুমান করা যায় বেঃ বত মান 
মন্দিরটি কোন প্রাচখন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষের উপর নামত হয়েছিল। মন্দিরের 
দক্ষিণ পাশ্বে একটি ক্ষুদ্র প্রকোন্টে ন্যাংটা বাবা নামক কোন তাঁম্ত্ুক সাধকের সমাজ 
আছে এবং এই স্থানটি তাঁর সাধন-ভজনের জ্ছান বলে কথিত আছে। 'শিবরান্ুতে 
মান্দর সংলগ্ন মাঠে উৎসব ও মেলা উপলক্ষে প্রচুর জনসমাবেশ হ'য়ে থাকে । 

এই গ্রামে দত্ত বংশোষ্ভূত সাগর দত্তের স্ুবৃহৎ একটি প্রাসাদোপম গৃহ গছল--যা 
রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে পারিতান্ত হয়ে গেছে । গ্রামের 'বাভল্ন পাড়ায় অন্ততঃপক্ষে 
১৪/১৫ট শিবমান্দর আছে এবং মাম্দরগযুলি আঁধকাংশই অস্টদশ / উনাবংশ শতকে 
[নামত । প্রায় প্রাতাট মাম্দরে টেরাকোটা অলঙ্করণ দেখা যায়। এছাড়া দাঁক্ষণ- 
পাড়ায় রঘ:নাথ মশ্দির, জোড়াশিবমশ্দির ও কোদালে পাড়ায় রাধাকৃকের মাঁন্দর 
আছে। বস্ত্র পারবারে রাধাকৃ্ণ বিগ্রহ দোলের সময় দোলমণ্ে স্থাপন করে দোল 
উৎসব পালন করা হয়। ম.স্তকেশগতলায় একটি পণ্চমহণ্ডর আসনের উপর ম.স্তকেশী 
কালিকার ম.ন্ময়শ মত প্রাতষ্ঠিত আছে। এছাড়া উত্তরপাড়ায় অধা্ঠিত নাপিত 
কালখর িত্যপেবার ব্যবস্থা আছে । আম্বন মাসের পঞ্চম তাথতে মনসা দেবার 
ঝাঁপান উৎস্ব অনুষ্ঠিত হয় । গ্রামের জেলেপাড়ার মসাঁজদাট ম.সলমান আঁধবাসীদের 
ধমণস্থান এবং চাষাপাড়ায় রয়েছে বদর সাহেবের সমাধি । হিন্দু মুসলমান 1নাবশেষে 
বদর সাহেবের উদ্দেশ্যে মানীসক ও পূজা দেওয়ার রত আছে এবং স্তপীকৃত মাঁটর 
ঘোড়াগুলিকে দেখে এগীলকে মানাঁসকের অঙ্গ বলা যায়। সাধারণতঃ গরণ দন্ধ না 
দিলে বা শিশুদের রোগ ?নরামস্্নের জন্য বদর সাহেবের কাছে মানত করা হয়। 

জৌগ্রামে বিদ্যাচচরি জন্য িশেব প্রাসাম্ধি 'ছিল। প্রাসম্ধ ন্যায়শাস্বের অধ্যাপক 
কালানাধির টোল ছিল এখানে । গ্রামস্থ বিদ্যালয়টি ১৮৫০ গ্ীস্টান্দে পণ্ডিত ঈশ*বরচন্দ্ 
1বদাসাগর কর্তৃক প্রাতাষ্ঠিত হয়। 

ঝামটপুর (৯৯: কেতুগ্রাম) ৪ কাটোয়া-বারহাওড়া রেলপথে বহরান স্টেশনে 
নেমে আড়াই িলো?মটার পৃবে" অবাস্ছিত ঝামটপূর গ্রামে 'ল্লীচেতন্যচারতামৃত” ও 
্নীগোধিন্দ ললামৃত" গ্রন্থছরের রচাঁয়িতা কৃষ্ণদাস কাঁবরাজের জন্মন্ছান। কৃষদাস 
কাঁবরাজ ষোড়শ শতকের প্রথমভাগে ঝাম/পুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন এবং তান 
পনীটৈতন্যদেব ও নিত্যানন্দ প্রভুর অন:রাগী ছিলেন । একদা কৃষ্দাস কাবরাজের গৃহে 
অহোরাত সক্কীর্তনের সময়ে তাঁর ভাতা মীনকেতন রামদাস [নত্যানন্দ প্রভুর প্রাত 
অশ্রদ্ধা প্রকাশ করায় কৃষ্দাস গৃহত্যাগের মঙ্কদ্প করেন । দন রান্রে 'িত্যানন্দ- 
প্রভু কৃফদাসকে স্বপ্নে দেখা দিয়ে বৃন্দাবনে যাওরার শনদেশ দেন ।॥ বন্দাবনে রূপ 
গোত্বামগর িদেশমত রঘুনাথদাস গোস্বামীর নিকট দণক্ষা গ্রহণ করেন। বৈষ্ণব 
সাহিত্য ও বৈষ্ণব শাস্ত্র অধ্যয়নের পর তানি গ্রন্থ রচনা মনোনিবেশ করেন। তাঁর 


২৪৮ বধমান £ ইতিহাস ও সংস্কাতি 


রাঁচত স্ুপ্রসিম্ধ তিনখানি গ্রন্থ হল, 
প্রীচৈতন্য চারতামৃত, শ্রীগোঁবন্দ ললামত, 
কৃষ্ণকণণমিত টীকা আর । 
তিন অমতে 'ন্রভূবন, ভাসাইলা সর্বজন, 
আখি পাইল জম্ম-অন্ধ যার ॥? 
প্রতি বংসর ঝামটপুরে সাড়ম্বরে কৃষ্দাস কাঁবরাজের িরোভাব উৎসব পালিত 
হয়। আ'ম্বন মাসের শক্তা একাদশশ তি?থ হ'ভে ভর়োদশনী 'তাথ পষ্ন্ত এই উৎসব 
উপলক্ষে 'বিভিন্ন স্থান হ'তে বহু ধমপ্াণ ব্যান্তু উপপাচ্ছিত হন এবং ৩ দন ধরে ধর্ম 
আলোচনা ও কীতন গানে ঝামটপুর ম:খাঁরত থাকে । গোর-িতাই বিগ্রহ, কবিরাজ 
গোস্বাম।র কাণ্ঠ পাদুকা, গোঁপাইদাস বাবাজীর সমাজ, জগন্নাথ আখড়া প্রভৃতি 
ঝামটপ:র শ্রীপাটের দর্শনীয় বস্তু । কৃষ্দাসের প্রাতীষ্ঠত মদনগোপাল 'বগ্রহ পুশটয়ার 
রাজবাড়ীতে স্থানাস্তুরত করা হয়েছে । মূল চৈতন্যচারতামৃত গ্রন্থথান বন্দাবনে 
রাধা-দামোদরবাড়ীতে রক্ষিত আছে ; কিন্তু গোস্বামীর শিষা মুকুন্দ দাসের 'লাখিত 
অনুলিপি ঝামটপুরে রয়েছে । নরোত্রম ঠাকুর শ্রীচৈতন্যচারতামৃত পাঠান্তে তার 
প্রার্থনা পদে উল্লেখ করেছেন, 


'কৃফদাস কাবরাজ রাঁসক ভকত মাঝ 
যেহে কৈল চৈতন্যচারত । 
গৌর গোবিম্দলণীলা শহীনতে গলয়ে শিলা 


তাহাতে না হৈল মোর চিত ॥' 

ঝামটপুরে বীরভদ্রু প্রভুর *বশুর যদনন্দন আচার্য, গঙ্গাদাস পণ্ডিত ও শ্যামাদাস 
কাবরাজের শ্লীপাট । য্দ্‌নন্দনের কন্যা নারায়ণ? দেবী ছিলেন ?নত্যানন্দের পন্ত 
বীরভদ্র প্রভুর সহধামণী। 

ঝিলি (৬২ ঃ মঙ্গলকোট )ঃ মঙ্গলকোটের পশ্চিমভাগে এই গ্রামের অবাঁস্থাীতি। 
মনে হয়ঃ অজয় নদের কোন পারত্যন্ত খাত বা ঝিলের পাশে গ্রাম পত্তন হওয়ান্ন গ্রামের 
নাম হয়োছল ঝাল । এই গ্রামে উনাবংশ শতকে ব্যাগকভাবে নীলের চাষ হ'ত। 
এখনও নীলকৃঁঠর পারত্যন্ত জী্ণদশাগ্রন্ত গৃহগ্ীল দৈখা যায় । বৈশাখী পার্ণমায় 
মহাসমারোহে ধম'রাজের গাজন উৎসব অন্তত হয় । 

বিলের। (৩৬ $ মঙ্গলকোট ) ঃ গ্ৃসকরা হ'তে বাসযোগে অজয় নদের পাঁশ্চম 
তীরে ঝিলেরা গ্রামে যাওয়া যায় । গ্রামদেবতা ধূমক্ষেন্র আঁধাঁন্তত থাকার সাধারণ 
লোকে গ্রামাটকে ধূমক্ষেত্র বলে থাকেন । ধম্্র্ণের গোলাকার বেলে পাথরের একটি 
[শিলামনূর্তি এখানে প্রাতীষ্তত আছে। একাঁট পণরত্ব মান্দরের মধ্যে বিগ্রহাট সেবা- 
পুজা লাভ করছে । ধূমক্ষেত্রের পূজার আচার ও ধ্যবহৃত উপকরণগুলি শিবপজার 
অনুরূপ । কিন্তু ধমর্প্‌জা হ'তে ধুমক্ষেত্রের পূজাপন্ধাতর পার্থক্য 1বশেষভাবে 
লক্ষণীয় । সপ্তাহের অন্যান্য দিনে সাধারণভাবে নত্যসেবা হ'লেও রাঁববারের 


'লোকসংস্কৃতির বিচিত্র ধারা ২৪৯ 


পূজার পম্ধাত সম্পূর্ণ ভিন্ন । প্রতি রাববারে ধুমক্ষেত্রের বিশেষ পজা অন:ষ্ঠিত 
হয় এবং মানতকারারা এই দিন তাঁদের মানত বামানাসক পূজা 'দিয়ে থাকেন। 
রবিবারে দেবতার উদ্দেশো “্ম্‌ল্‌ই” ভোগ হ'ল প্রধান অঙ্গ । পুরোহিত বস্ত্র দ্বারা 
নাসিকা আবৃত ক'রে দুধ ও আতপ চাল সহযোগে ভোগ রন্ধন করেন। ধূমক্ষেত্রের 
প্‌জাপদ্ধাত দেখে মনে হয় এটি প্রচ্ছন্নভাবে সূর্য পূজার নামান্তর । প্রীতি বংসর 
পৌষ মাসের সংক্রান্তর দিন বাৎসারক পুজা উপলক্ষে ৪ গ্দনের মেলায় প্রচুর 
জনসমাগম হয় ॥। এই সময়ে বহু রুগ্ন ও অথ দেবস্থানে হাজর হয় মাত্তিকাঃ পম 
ও ওঁষধ গ্রহণের জন্য । মঙ্গলকোট অণ্ুলে বহ্‌ মানুষের কাছে ধমক্ষেন্র হলেন এক 
পাবত্র লৌকিক দেবতা । জাঁমদারশ প্রথা উচ্ছেদের ফলে গ্রামস্ছ জনসাধারণের 
সহযোগিতায় সেবা পূজা চলে আসছে । 

ডেয়ে মগ্বরা (১৭৩ 2 মেমারি ) £ মেমার হ'তে মন্তেবর বাস-রাস্তায় ডেয়ে 
মগরা গ্রামে? অবাচ্ছাত। রাষ্দ্রগুর সরেন্দুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় স্বদেশখ আন্দোলনের সময় 
বর্ধমান শহরে অন-ছ্িত একটি সভায় উল্লেখ করোছিলেন যে, তাঁদের পৃবর্পরুষের 
আদ বাসস্থান 1ছল ডে*য়ে মগরা গ্রামে । 

ঢেকুর ( কাঁকসা ) £ ঈশ্বর ঘোষের রামগঞ্জ তাম্রশাসন, সম্ধ্যাকর নন্দীর রামচরিত 
ও ধর্নিঙ্গল কাবো ঢেক্কার বা ঢেকুর নামক স্থানের উল্লেখ আছে । ঈশ্বর ঘোষ (ইছাই 
ঘোষ ?)ও প্রতাপ ?ীসংহ ?ছলেন চেকুরগড়ের আঁধপাতি। স্থান?» অজয় নদের দাক্ষণ 
তরে অবাচ্ছত ছিল । অনেকে অনমান করেন যে, গোরাঙ্গপুরের ষে স্থানে ইছাই 
ঘোষের দেউল আছেঃ মনে সোঁট হল প্রাচীন ঢেকুরগড়। আবার অনেকে করেন যে; 
মলানদীঘ হ'তে বনকা?টর দিকে এাঁগয়ে গেলে যে ধ্বংসপ্রাপ্ত দগপ্রাচীর, পুরাতন 
মান্দর ও দুগরমি;তি“ রক্ষিত আছে সেই স্থানাঁট হল ঢেকুরগড় ॥ এই মতে শ্যামারপার 
গড় হল ঢেকুরগড়। জনশ্রাত যে, আজও মহাষ্টমীর দিন এখানে কামান দাগার 
আওয়াজ শোনা যায় । 

তকিপুর (নঙ্গলকোট ) £ মঙ্গলকোট থানার বেলগ্রামের নিকট তাঁকপ,রে 
আভরাম গোস্বামশর শাখা বলরাম দাসের শ্রীপাট আছে । এই গ্রামে বলরাম দাস কর্তৃক 
গোপাল 'বগ্রহের সেবা-প্রাতত্ঠা আছে ও রামনবমীতে গবশেষ উৎসব পালত হয়। 
নরহাঁর সরকার ঠাকুরের শাখায় গোপালদাস ঠাকুর শ্র।থণ্ড হ'তে তকিপুর গ্রামে এসে 
বসবাস করেন। প্রবাদ আছে যে, গোপালদাস ঠাকুরের কৃপায় এক ব্রঙ্গদৈত্য মা্তত 
লাভ করেছিল। তাঁকপরর গ্রামে প্রাত বৎসর অত্যন্ত জাঁকজমক সহকারে রামনবমীতে 
[বিশেষ উৎসব অন7ষ্ঠত হয় । 

তকীপুর (১৭১ £ আউসগ্রাম )£ বর্ধমান-গ্রুসকরা রেলপথে বনপাস রেলস্টেশনে 
নেমে উত্তর-পশ্চিম মুখে হাঁটাপথে এাগয়ে গেলে বেলগ্রাম বা বিজ্বগ্রামে যাওয়া যায়। 
বজ্বগ্রামে গিজ্বেশ্বরের বিখ্যাত শিবালঙ্গ দেখে পাম্ববতা তকীপুর গ্রামে কালী 
পূজার সময় যাওয়াই শ্রের। গ্রামটি খুব বড় না হলেও কালীপ্‌জার সময় সারা 


২৫০ বর্ধমান ঃ ইতিহাস ও সংস্কৃতি 


অণ্চলের মধ্যে একটি আকর্ষণ?য় গ্রাম । প্রায় প্রাতি ঘরে ঘরে কালী পংজা হয় এবং 
তন্মধ্যে ১৫ ফুট উণ্চু কালীম:তিণট দর্শনের জন্য বহু জনসমাবেশ হয় এবং প্‌জা 
উপলক্ষে একটি মেলা বসে। 

তাঁড়ৎগ্রাম £ প্রীপ্রীগৌড়ীর বৈষব অভিধান গ্রন্থ প্রণেতার মতে তাঁড়তগ্রাম হ'ল 
মাধব গুণাকরের জন্মভূমি এবং ইনি রাজা গ্রজাসংহের সভাসদ ছিলেন । এই গ্রামের 
অবাচ্ছাত জানা যায় না। 

ভালিতগড় (বধণমান ) £ বর্ধমান শহর হ'তে গলপ।র পথে নবাবহাটে নেমে 
িছটা দক্ষিণে এগিয়ে গেলে তালিতগড়ে পেশছান যায় । ১৭৪২ শ্রীস্টাম্দে বর্গ 
হাঙ্গামার সময় মারাঠাদের আকুমণ হ'তে বর্ধমান শহরকে রক্ষা করার জন্য রাজা িন্রসেন 
রায় ৩ ?কলো মিটার পরাঁধ 1বাঁশষ্ট একাট গড় নিমণি করেন । এই গড়ি তাঁলতগড় 
নামে পাঁরচিত। বর্তমানে গড়ের সীমানার সামান্য অংশ দেখা যায় । 

তুলসাভাঙ্গ। (৭৯ ৪ ভাতাড়) £ বলগনা স্টেশন হ'তে ১ কিলোমিটার পূবে তুলসন- 
ডাঙ্গা অবস্থিত । এই গ্রামে চক্রবতৰ পাঁরবারে একাঁটি মাটর ঘরে হনুমানজা1উর 
অম্টধাতু নিমি'ত বিগ্রহ প্রাতীষ্ঠত আছে । প্রাতি বৎসর শ্রাবণ মাসে বাংসরিক পূজা 
উপলক্ষে মেলা ও উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। কা1শমবাজার রাজ-এস্টেম্টের অন্তর্গত এই 
গ্রামে রাজাদের আনকুল্ো হন,মান বিগ্রহ প্রাতন্ঠিত হয়োছিল। 

তোড়কোনা (১০৪ ৪ খণ্ডঘোষ ) ঃ ব্ধমান শহর হ'তে কৈর়র হ'য়ে এই গ্রামে 
খাওয়া যায়। এই গ্রামে নাটমাঁন্দর সহ একটি শিখরদেউলের মধ্যে শিবাঁলঙ্গ প্রাতষ্ঠিত 
আছে। এছাড়া পণ্চানম্দঃ বাবাগ্তাকুর ও মনসার পূজা হয়ে থাকে । শ্রাবণ মাসে মনসা 
পুজা ও বৈশাখ মাসে ধমেরি গাজন উপলক্ষে অনন্ত মেলার নানা সম্প্রদায়ের লোক 
জড়ো হয় । প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায় যে, ১৮৪ শ্রীস্টাব্দে তোড়কোনা গ্রামে মাতুলালয়ে 
স্যার রাসাবহারণ ঘে।ৰ জন্মগ্রহণ করেন । 

দক্দিপভাহ (৬৯ ৫ কেতুগ্রাম) £ কাটোয। আমপধশুর ছোট রেলপথে পাঁচুন্দি স্টেশন 
হ'তে অট্রহাস রোড ধরে দক্ষিণাডাহ গ্রামে যাওয়া যায়। প্রাত বৎসর মাঘ মাসে রটন্তা 
চতুদশগ (তাথতে অট্রহাস দেবর পূজা উপলক্ষে একটি মেলা বসে। দেবীর কোন 
মূততি নেই-_পজা হয় ঘটে ও ষন্ত্রে। জনশ্রুতি আছে যে, এই গ্রামের পার্বনাম ছিল 
থুলারামপূর । 1ছয়াভরের মন্বস্তরে গ্রামাট জনশূন্য হয়ে যায় এবং পরবত?কালে 
পুনরায় জনবসতি শুরু হলে দাঁশণাডাঁহ নামে পাঁরাঁচীতি লাভ করে। অতাতে 
অন্রহাস দেবীর একট প্রাচীন মান্দর ছিল এবং পুরাতন মান্দর ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ায় 
৭০/4৫ বৎসর পূর্বে বত্মান মান্দর নামত হরেছে। 

দাঁধয়া (৪৮ 3 কেতুগ্রাম ) 2 কাটোয়া হ'তে সরাসার বাসযোগে অথবা জ্ঞানদ।স 
কাঁদড়া স্টেশনে নেমে দাঁক্ষণ দকের হটা পথে ধর্ধমান জেলার মববৃহৎ মেলা ও 
1বাঁভন্ন বৈষঝব সম্প্রদায়ের মিলনস্থল দাধয়৷ বৈরাগ্যতলায যাওয়া যায়। প্রায় ২৫০ 
বৎসর পূর্বে ঘন জঙ্গলে পরিপূর্ণ ও হিংস্র জম্তু সমাকুল স্থানে নানুর থানার পাকুড়- 
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হাঁস নিবাসী গোপালদাস বাবাজী এখানে রঘ:নাথজণীাউর সেবা প্রতিষ্ঠা করেন। 
গোপালদাস বাবাজী নানা তীর্থ পষণ্টন করে তাঁর প্রধান শিষ্য ঠাকুর দাসকে নিয়ে 
এখানে এসোছিলেন । রঘনাথ বিগ্রছের সেবাকাষধ: ও পজা স্রষ্ঠুভাবে পাঁরচালন ও অর্থ 
সংস্থাপনের জনা বর্ধমানের রাজা 'ন্রলোকচাঁদ প্রচুর ভুসম্পাত্ত দান করেন। স্বগ।/য় 
শান্তপদ চৌধরণর রাঁচিত গোপাল দাস মাহাত্ম্য হ'তে জানা যায়,” 
“এক মহা মছোৎসব করে আয়োজন ॥| 
শুভ মাঘ মাসে তাঁথ মাকরট সপ্তমশী 
সেই দিনে মহাযক্ত দিবস যাঁমনগ? ॥।, 
প্রাতি বংসর মাঘ মাসে সরস্বত) পুজার পরে দগুমী তিথিতে রঘনাথজাউর 
গ্রতিতঠা দিবস উপলক্ষে মহোৎ্সবের আয়োজন করা হয়। ওই মহোৎসব উপলক্ষে 
অন্নদান মহোংসবটি আজও চলে আসছে । এই উৎসব উপলক্ষে অন্ত মেলার 
লক্ষাধক লোক 'বভিন্ন অগ্চল হ'তে সমবেত হর এবং মেলাি ১ মাস ধরে চলে । এছাড়া 
গোপালদাস বাবাজীর মঠে শিব, দূুগণ, কাল), মনসা, রাধাকৃষ। ও ১০৮ শালগ্রাম 
[লা প্রাতাম্ঠত আছে। 
দারিয়াপুর (১৬২ আউসগ্রাম ) £ গুসকরার সন্িকটে দারয়।পুর গ্রামের অবস্থিত । 
অতাতে এই গ্রামে ডোকরা কামার ও মাল উপজাতণয়দের বসবাস 1ছল ; তাই উপজাতা য় 
[িল্পচেতনা এখানকার জনগোচ্ঠ!র মধ্যে বিকাশ লাভ করেছে এবং আজও সেই ধারা 
বত্মান আছে । উপজাতনয় 1শজ্প?গোম্ঠী কাঁসা, পতল, গ্রালয়ে তাদের নিজস্ব 
1শল্পনৈপণ্যের ছারা ডোকরা িঞ্পকে আজও বাঁচিয়ে রেখেছে । শিল্প দের কাঁচা মাল 
সংগ্রহ ও উৎপাদিত দ্রবা 1বরুয়ের নানা সমস্যা আছে। বাঁকুড়া জেলার কেশিরাকোন 
গ্রামের পরেই দরিয়াপুরের ডোকরা শিল্প প্রাসাম্ধি আছে । 
দ্রামড়া (8০ আসানসোল ) £ আসানসোল হ'তে & কিলোমিটার দূরে দামোদর 
নদের উত্তর তারে দামড়া গ্রামের অবাস্থৃতি। গ্রামের মধ্যে একাঁটি ইস্টক নিমিতি 
মান্দরে ধমরাজ বিগ্রহ আধচ্ঠিত আছেন । এই সুন্দর মন্দিরট কাশাপংরের রাজারা 
[ন্মণি করোছিলেন । চরদ্থায়ণ বন্দোবস্তের পর এতদণ্চল কাশমবাজার রাজ এস্টেটের 
অন্তভূর্ত হয় এবং ধমরাজের দেবোত্তর সম্পান্তও কাশিমবাজারের জাঁমদারীর মধে! 
ন্যস্ত হয়। মান্দরের মধ্যে সিংহাসনের উপর ৩টি ধর্মশলা স্থাপিত আছে। এই 
শিলা খণ্ডগীল বাঁকুড়ারায়, বুড়োরাযর় ও কাল্‌রায় নামে প্রাসম্ঘ। মন্দির 
প্রাঙ্গণে সম্দ:র লিপ্ত ২ট প্রস্তর থণ্ডকে যগ্ঠীদেবী বলে পুজো করা হয়। ধমরাজের 
ণনত্য পূজার দে্নাসী হলেন স্থানীয় কলু পাঁরবারের লোকেরা । বৈশাখী পযী্ণমায় 
1বশেষ আড়ম্বরের গঙ্গে বাংসারক পুজা অনুষ্ঠিত হয়। বাংসরিক পজার বিশেষত্ব 
হ'ল ভন্তা কামান ও গাঁঠা বঁলিদান। ভভ্তরা ধমের গাজনের সময় ত্রাঙ্ছণের মযদা লাভ 
করেন। বৈশাখী পতণমায় ধমণশলাগুলিকে উম্মত মন্দির প্রাঙ্গণে একটি বেদীর 
উপর রাথা হয় । ডক্টর আশ-তোষ ভট্রাচা ধমঠাকুরের সংহাসনকে “বারাম* বলে, 
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উল্লেথ করেছেন । ঘনরাম চক্রবতীর শ্রখধ মঙ্গলে আছে, 
“আশাবাদ কার আম বাঁসয়া বারামে |” 

ডঃ ভট্টাচার্য দামড়ায় ধমণঠাকুরের স্নান উৎসবাঁটর মধ্যে আদম সমাজের ধম- 
বোধের পাঁরচয় লক্ষ্য করেছেন। ধমণাকুর হলেন সূর্যের প্রতটক। “আদম 
সমাজে লূষই উৎপাদন শন্তির মূল কেন্দ্র বলে বিবেচিত হয় ॥ এই উৎপাদন অর্থে 
পাথবীর শস্যোৎ্পাদন যেমন বোঝায় নারীর সন্তানোৎপাদন তেমনই বুঝার । 
পৃথিবী এবং নারণ উভয়েই সূযের শাস্ত দ্বারাই একজন শস্যোৎপাদন ও আর একজন 
সম্তানোৎপাদন করে থাকে বলে বশ্বাস। দামড়ায় ধমণ্চাকুরকে যখন ধামাৎকল্পী 
(পুরো?হতের সহকারী দেয়াসী ) ঝুড়িতে বাঁসয়ে ধমণশলাগুীলকে পুকুরের দিকে 
নিয়ে যার সেই সময়ে বন্ধ্যা নারগণ জলে নেমে পড়ে। তাদের ি*বাস এই যে, 
স্নানের জল তাদের গায়ে লাগলে তার। বন্ধ্যাত্ব হ'তে মণীন্ত পাবে। 

দামুন্া। / দামিন্তা। (২০০ £ রায়না ) £ বিশেষ ?াববরণ ১৪৫ পৃচ্চায়্ দ্রদ্টব্য । 

দ্রামোপরপুর (২০ ঃ জামহরয়া ) ৫ জামহীরয়া হতে ৩ কিলোমিটার দক্ষিণ-পৃবে 
দামোদরপুর গ্রামের অবাঁস্থাত। এখানে আ'দবাসা গোচ্ঠীর “ছাতারপরব' 
অনুষ্ঠানাটিতে নিকটবতর অঞুলের সমস্ত সাঁওতাল গোষ্ঠীর লোকেরা উপাস্থিত হয় । 
প্রতি বৎসর ভাদ্র সংক্লান্ত ও ১লা আশ্বিন তারথে “ছাতাপ্‌জা” ও “ছাতাতোলা” উৎসব 
উপলক্ষে বিশাল জনসমাবেশ হয় ॥ বাঁশের তৈরী দুশট ছাতা রাঁওন কাগজ ও ফুল 
'দয়ে সাজিয়ে প্রায় ৪০ ফুট লদ্বা দ্‌শট নূতন বাঁশের আগায় বাঁধা হয়। ছাতা পরবের 
দন দু”ট শাল খুশ্ট পুতে দাঁড় বেধে কাঁপকলের সাহায্যে ছাতাসহ বাঁশ দুশাটকে 
উপরে তোলা হয়। পূজার সামাঞ্ির মধ্যে একটি ছাগ, লালমোরগ, লাল শাল কাপড়, 
কোড়া কাপড়, মেটে সশ্দর, দুধ, চিড়া, গাঁজা, কল্কে, মদ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য । 
পূজা অন্তে বাঁলদান হয়। ছাতা তোলার পর নার? ও পুরুষেরা মলে মাদল বাঁজয়ে 
নৃত্যগশতে মুখসিত করে রাখে সারা অণ্জা। তৃভীয় ?দনে ছাতা নামানোর পর 
উৎসবের সমাপ্ত ঘটে । 

ছবাদশভূম ৪ অধ্যাপক হেনরি ব্কমান-এর মতে পাল আমলে কেন্দ্রীয় শাসন 
ব্যবস্থার অধীনে আগ্াঁলক শাসন কতা্দের *ভুম”-এর আঁধপাঁতদের ভোমিক রাজা নামে 
আখ্যা দেওরা হ'ত । বাভন্ন সন্ত হ'তে বারাট ভূম বাক্ষুদ্র জনপদ্দের নাম জানা 
যায়। যথাঃ_-(১) বীরভূম ।২) সেনভম (৩) শিখরভ্‌ম (৪) গোপভম (৫) ব্রাঙ্মণভ্‌ম 
(৬) মানভূম (৭) বরাভূম (৮) ধলভূম (৯) সিংভূম (১০) তৃণভূঞ (১৯) মালভূম ও 
(১২) ভঞ্জভূম । উপরোক্ত ক্ষদ্র জনপদগুঁলর মধ্যে সেনভ্‌মঃ গোপভূম+ শিথখরভ্‌ম 
( আধাঁশক ) অঞ্চল একালের বধ'ম।ন জেলার মধ্যে অবাহ্ছিত । 

দাইহাট (৯০: কাটোয়া) ঃ কাটোয়া হতে ৬ 'কলোিটার দক্ষিণ-পবে 
অবাচ্ছিত ভাগখরথণশর তগরে একাটি প্রাচখন শহর | সম্ভবতঃ দেওয়ানের হাট হ'তে স্থানাঁট 
অপল্রংশে দাইহাট নামে রপান্তীরত হয়েছে । দৃহিহাট, ভাউাসং ও বেড়া (আংাশক ) 


লোকসংস্কাতর 'বিচিন্র ধারা ২৫৩, 


মৌজা নিয়ে দাইিহাট পৌরসভা গাঁঠিত হয়েছে । অতাতে ইন্দ্রাণ পরগণণার অন্তর্গত 
ইন্দ্রাণী নগরণর অন্তভূন্ত ছিল একালের দাইহাট শহর । তার প্রমাণ পাওয়া যায় কবি 
কাশশরাম দাসের নামে গ্রচালত একটি উক্তিতেঃ_ 
"ইন্দ্রাণী নামেতে দেশ পূবণপর স্থিতি । 
দ্বাদশ তাথেতে যথা বৈসে ভাগটীরথী ॥” 

ছাদশ তীথে'র আধকাংশ বিল্প্ত অথবা 'বধ্বস্ত হয়ে গেছে ॥। ভাগীরথার প্রবাহ 
পথ পাঁরবতনের ফলে প্রাচ।ন জনবসাঁতর বহ িদশনও ল.প্ত হয়ে গেছে ; কিন্তু 
ঘোষহাটে ঘোষেম্বর, পাত্াইহাটে পাতাইচণ্ড, একাইহাটে একাইচণ্ড) ও 1বাকহাটের 
সা্লকটে ইন্দ্রেশবর শিবমাশ্দরের ধ্বংসাবশেষ ইন্দ্রাণীর অতাঁত গোৌরবকে স্মরণ কাঁরয়ে 
দেয়। ইন্ট্রেম্বর ঘাট হ'তে কিছ দরে অবাস্থত একাঁট মসজিদ ও একট মাজার 
সম্ভবতঃ ধ্বংসপ্রাপ্ত ইন্দ্রেনবর শিবমান্দরের উপাদান 'নয়ে গাঠিত হয়েছিল। প্রসঙ্গতঃ 
উল্লেখ করা যায় যে, সন্ন্যাস গ্রহণের পবখশিদন শ্লীচৈতন্যদেব ইন্দম্বর ঘাটে গঙ্গা পার 
হয়ে কাটোয়ায় কেশব ভারতাঁর গনকট এসোৌছলেন । 

ইন্দ্রেবর ঘাটে ইন্দ্র দ্বাদশশর দিন পৃণ্যস্নানের জন্য জনসমাবেশ হয় । ঘাটের 
নিকট সিদ্ধেশ্বরী তলার রামানন্দের শ্রীপাট ছিল। িদ্ধেশবরী “মন্দিরের? উত্তরভাগে 
একটি পঞ্চমণ্ডর সামনে রামানন্দ "সাঁ্ধ লাভ করোছিলেন। সিদ্ধেশ্বরী মাশ্দরের 
পূরব-দাক্ষণ কোণে কেশেগড়ে নামক পুভ্কারণণর পাড়ে কাব কাশীরামদাসের বাসস্থান 
বলে দাবী করা হয়; 1কল্তু এর স্বপক্ষে কোন প্রমাণ পাওয়া ধায় না । দাঁইহাটের পাঁশচম 
অংশাঁটকে এখনও দেওয়ানগঞ্জ বলা হয় । মনে হয় বর্ধমানের রাজার দেওয়ান মা'নক- 
চাঁদের নামে দেওয়ানহাট বা দাঁইহাটে একাঁট ঘাট "নামত হয়োছল। মানকচাঁদের 
থাটের দাঁক্ষণে বদর শাহের মাজার1ট ইন্দ্রে'বর মাঁশ্দিরের উপাদান 'নয়ে গাঁঠিত হয়োছিল 
তার প্রমাণ 'মলবে মাজারের সম্মুখভাগের গাঁথিনতে দেবদেবীর মযর্ত ক্ষোঁদত, 
ব্যবহৃত প্রস্তরথণ্ডে । শোনা যায়, মানিকচাঁদ বদর শাহ আউিয়াকে এই জমিটি দাম 
করোছলেন । দইহাটের পূর্ব অংশে অাস্থত ভাউসিং পল্লগাঁ» ভূগীসংহ নামক কোন 
ব্যান্তর নামে হত হয়েছে (বিশদ গববরণ ইন্দ্রাণী, ৯৮ গচ্চায় দ্ুণ্টব্য )। 

ভাউসং পল্লশতে টেরাকোটা অলঙ্করণে সাঁজ্জত কয়েকাঁট প্রাচান শিবমান্দর ছিল। 
তন্মধ্যে একটির আঁস্তত্ব এখনও বতর্মান। তীথমঙ্গল কাব্য হ'তে জানা যায় যে, এই 
স্থানেই বর্ধমানের রাজার 'নিম্'তি একটি ঘাট ছিল যা “বুড়োরানএর ঘাট” নামে 
প্রীসদ্ধ। বৃড়োরানর ঘাটের পাশে রাজাদের সমাজবাড়ী আছে । এই সমাজবাড়ীতে 
আবরায় হ'তে ঈচনতরসেন পযন্ত সকলের সমাজ রক্ষিত আছে । সমাজবাড়ীর পশ্চিমে 
কণীত“চাঁদ ও তিলোকচাঁদের আমলের ৩টি মাম্দর আছে । এই চত্বরের মধো রাজাদের 
নিমি'ত ঘাট ও 'ীবশাল প্রাসাদের ধ্ৰংসাবশেষের নিদর্শন রয়েছে । কাবি গঙ্গারামের 
মহারাষ্ট্র পুরাণ ও অন্যান্য সমসামাঁয়ক বিবরণ হ'তে জান বায় ষে, প্রাসাদ সংলগ্ন 
ঘাটে ১৭৪৩ খ্রীস্টাঞ্দে ভাম্কর পাঁণ্ডিত দুগোঁতসব করেছিলেন এবং ২৭শে সেপ্টেম্বর 


২৫৪ বর্ধমান ঃ ইতিহাস ও সংস্কীত 


অম্টমশ 'তাঁথ অন্তে নবমীর ভোর রাত্রে নবাব আল্ীবদঁ কর্তৃক মারাঠা সৈন্যগণ এই 
স্হানেই বিধ্স্ত হয়ে পূজা অসমাপ্ত রেখে পঞ্চকোটের দিকে পলায়ন করেন । 

দাইহাটের বাজার হ'তে পাঁশচম দিকে বনের মধ্যে ২৩1 প্রাচীন মান্দর দেখা 
যায়। আরও পশ্চিমে বিকিহাটের দিকে এাঁগয়ে গেলে হনুমানের লাঠি নামে খ্যাত 
একট প্রস্তরথণ্ড রয়েছে । পাইকপাড়া জঙ্গলের মধ্যে জঙ্গলশাহ ফাঁকরের মাজার 
এখনও 'হন্দ্ু মুসলমানের কাছে আকষণ্ণীয়। দাঁইহাট মউনিসিপ্যালাটর অন্তর্গত 
বেড়া নামক পল্লী হতে প্রাচীন সভ্যতার 'নদশনস্বরূপ কিছ; প্রত্ববস্তু কাটোয়া 
মহকুমার লাইব্রেরীতে সংর।ক্ষত আছে । 

প্রাত বংসর মহাসমারোহে এখানে রাসধান্রা উৎসব পালিত হয়। নবদ্বীপ ও 
শান্তপ:রের পর দহহাটের রাস উৎসবে প্রচুর জনসমাবেশ হয় । এখানকার রাসের 
[মাছিলে থাকা সা'জয়ে শহরের রান্তাগ্টীল প্রদক্ষিণ করা হয়। কাঠ ও বাঁশ নামত 
থাকাগ্ুণিলকে বিভিন্ন দেবদেবখর মুত সহ রাসলীলার পুতুলগুটীলকে নানাভাবে 
আকষণীয় করে তোলার রীতি আছে। 

দ্বারনড়ী £ গলস) থানার অন্তগত লোয়া গ্রামের পাম্বে অবাঁস্থত দ্বারনড়ী গ্রাম । 
প্রায় ২৫০ বৎসর পুবে কাতিক দাস নামক জনৈক সম্ভ্রান্ত ব্যন্তি গ্রামে দহগপিঃজার 
প্রচলন করেন । দ-গাঁমশ্ডপের কাছে রয়েছে দেব িংহবাহন? এবং ইন সার্বজনগন। 
1শবের মান্দরট টেকনাকোটা অলঙ্করণে সাঁজ্জত এবং বেশ পুরাতন বলে মনে হয়। 
ভাদ্র মাসের সংক্রান্তর গদিন জাঁকজমক সহকারে মনসা পূজা অন্ীষ্ঠত হম্ন। বহুকাল 
পূর্বে নূতন সাহেব নামক এক ব্যন্তি এই গ্রামে দেহত্যাগ করেন । প্রতি বৎসর নুতন 
সাহেব পীরের উদ্দেশ্যে মাঘ মাসে শ্রদ্ধা জানান হয় এবং এই উপলক্ষে সাত দিন ধরে 
মেলা হয় । 

দিসেরগড় । ৩৯ £ কুলাটি ) £ আসানসোল অথবা বরাকর হ'তে সরাসাঁর দিসের- 
গড়ে পৌঁছান যায় । সরকার মান্দারনের অন্তগ'ত সেরগড় পরগণার উল্লেখ আইন -ই- 
আকবরীতে আছে এবং এই পরগণার সদর কাধণালর ছিল 'ডিহি-সেরগড়-এ। বৃটিশ 
আমলে ?ডাঁহ-সেরেগড় অপন্রংশে বা উচ্চারণ বিভ্রাটে দিসেরগড় বা 'ডিসেরগড়ে 
ব-পান্তীরত হয়েছে । অধ্যাপক ব্লকম্যানের মতে হিন্দ; আমলে এতদগল শিখরভুমের 
অন্তর্গত ছিল। পুরলয়ার রাজা নরোত্তম একসময়ে ঠডস্রগড়ের উপর আধিপত্য 
বস্তার করেছিলেন । 

১৭৪২ খ্রীষ্টাব্দে বধণমানের জাঁমদার রাজা চিন্রসেন রাক্ন দিসেরগড়ের দর্গট 
আঁধকার করেন । একালে এই শহরাটিকে কেন্দ্র ক'রে একটি শিল্পাঞ্চল গড়ে উঠেছে 
ও ভারত"য় খাঁন সংচ্ছার সদর কাষণালয়টিও এখানে অবাঁস্থত । এখানে একটি মাণ্দিরে 
[ন্নমস্তা দেবার িতাপজা হয় । পণরের স্থানে চৈত্র মানে উরস উৎসব উপলক্ষে 
অনুষ্ঠিত মেলায্প হিন্দু মুসলমান 'নাবশেষে সকলে সমবেত হয় । নিকটবতঁ চুনাগাঁড় 
গ্রামে একাঁট কালীমান্দর ও একটি মহাবীর মন্দির আছে। 


লোকসংস্কাতির 'বাচন্র ধারা ২৫৫ 


দার্ঘপাড়। (১৫৬ £ প্‌বস্থলী ) £ নাদনঘাট হ'তে ৪ কিলোমিটার দাক্ষিণ-প্‌বে 
দশর্ঘপাড়া গ্রামের অবাঁস্হাতি। কোন সাংস্কাতিক বা ধমী'য় বিষয়ের সম্পকের কথা 
জানা না গেলেও ঠগণী দমন সময়কালে এই গ্রামের একজন বাঁশল্ট ব্যান্তর কথা মনে 
পড়ে। গ্রামস্হ চন্দ্রশেখর রায় ঠগটী দমনের নেতা কর্ণেল শ্লীম্যানের অধস্তন কমণ্চারশী 
গছিলেন। তাঁর সুযোগ্য পত্র রাজগোপাল রায় সারাজীবন চাকুরীসন্ে বদেশে 
থাকলেও এই গ্রামে একটি হাসপাতাল নিম্ণি ও নাদনঘাট পর্যন্ত রান্তাট পাকা করার 
জন্য তাঁর জীবনের সমপ্ত সণয় দান করে গেছেন । 

দুর্গ (৩৮ £ কাটোয়া )£ দহিহাট হ'তে বাসযোগে করজগ্রামে নেমে ৩ িলো- 
মিটার ” শ্চিমে এাগয়ে গেলে বাংলার ইতিহাস” রচনার ক্ষেত্রে অগ্রগণ্য কালণপ্রসন্ন 
বন্দোপাধ্যায়ের জন্মস্হান দ-গাঁ গ্রামে যাওয়া যায়। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায়ষে, 
কালীপ্রসন্নের দুই কৃত? ছান্র রাখালদান বন্দ্যোপাধ্যায় ও রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় তারি 
আদর্শে অনপপ্রাণত হয়ে ইতিহাস চায় উদ্বুদ্ধ হ'ন। দুগাঁ গ্রামে প্রাত বৎসর মাঘ 
মাসে মহাসমারোহে পঞ্চাননের পহ্জা ও একাঁটি মেলা হয়। 

দুর্গাপুর ঃ বিশেষ বিবরণ ১৯৬ পচ্ঠায় দুপ্টব্য। 

দেন্ুড় (৬৬ ঃ মন্ডে*্বর) £ মন্তে*বর অথবা পুউশুড়ি হ'তে খড়েগ*্বরন নদীর তারে 
অবাস্হত দেন,ড় গ্রামে বস্দাবন দাসের শ্রীপাটে যাওয়া যায়। বৃন্দাবনদাস ছিলেন 
মীচৈতন্যদেবের অন্তরঙ্গ পাষণ্দ শ্রীবাসের ভ্রাতুষ্পুত্রী নারায়ণ) দেবীর পুত্র এবং তিনি 
1নত্যানন্ প্রভুর দিনকট বৈষ্ণবধর্মে দঁক্ষিত হয়েছিলেন । 'নিত্যানন্দের আদেশে চৈতন্য 
চাঁরতের "ব্যাস বন্দাবন দাস” এখানে শ্রীপাট স্হাপন করেন এবং এই শ্রীপাট্রে অবস্হান- 
কালে তান চৈতন্য ভাগবত” রচনা করেন। দেনুড় শ্রীপাটে বন্দাবনের লিখিত 
“চৈতন্য ভাগবতের' পৃশথ রাঁক্ষত আছে । নারামণশ দেবীও শেষ বরসে প.ন্রের সঙ্গে 
এখানে বসবাস করতেন। উদ্ধবদাস ও অভিরাম দাস বৃন্দাবন-এর শ্রীপাটে অবাস্থনকালে 
পাট পষণ্টন" ও “পাট পরিক্ুম” রচনা করেন। শ্রীপাটে গদাধর পণ্ডিতের সংকাঁলত 
ভাগবতের দশম স্কন্দের একথা'ন পুশথ আছে । 

শোনা যার 'নিত্যানন্দ প্রভুও এই গ্রামে এসৌছলেন । শ্রীচৈতন্যের দীক্ষাগ্‌র 
কেশব ভারতগর জন্মস্থান ছিল দেন.ড় গ্রামে । এই গ্রামে ভারতী-গড়ে নামক 
প.ত্কারণণীর পাড়ে কেশব ভারতর ভজনস্থান ছিল। যৌবনে সন্ন্যাস গ্রহণ করে 
গ্ৃহত্যাগ করে তিন শঙ্গেরী মঠে অদ্বৈত মন্তে দীক্ষা গ্রহণ করেন। পরবতাঁকালে 
1তাঁন মাধবেন্দ্র পুরীর 'নকট পুনরায় দীক্ষা গ্রহণ করোছলেন। তাঁর প্রাতাচ্চত 
অস্টধাতুর বালগোপাল মীর্ত দেনড়ে সেবাপূজা লাভ করছেন। কেশব ভারতাঁর 
রচিত “ক্রিমদপিকা" গ্রন্থের পথ এাঁসয়াটিক সোসাটির সংগ্রহশালায় রাক্ষত আছে। 
স্বদেশে প্রত্যাবত“নের পর বধমান জেলার খাটুন্দি গ্রামে কিছুকাল বসবাস করেন; 

£পর তান কাটোরার শ্রীপাট স্থাপন করেন । এই গ্রামে বৃন্দাবন ঠাকুরের আদেশে 
তাঁর শিষ্য রামহর দাস িনতাই-গৌরের সেবা প্রাতষ্ঠা করেন এবং শচঈদাস নামক 


২৫৬ বধমান £ ইতিহাস ও সংস্কৃতি 


একজন শিষাকে রাধাকান্ত 'বিগ্রহের সেবা দান করেন । দেন-ড় গ্রামের উত্তরে দীনেম্বর 
নামক এক প্রাচীন িবাঁলঙ্গ প্রাতম্ঠিত আছে । মনে হয় দীনে*্বর শিবের নামান[সারে 
গ্রামের নাম হয়োছল দেনুড়। গ্রামটিতে বৈষ্ণব ভাবধারা স্ুদীর্ঘকাল ধরে প্রচটলত 
থাকলেও শান্তধমের প্রাবল্য আঁতি সুস্পম্ট। কবিওয়ালা বেণখমাধব দরাক্ষিত, বাব 
সত্যাকঙ্কর কুণ্ডু, সুসাহিাত্যিক আঁম্বকাচরণ ব্র্মচার, ভোলানাথ ব্রহ্মচারগ, প্রাসদ্ধ 
অভিনেতা অক্ষয় কালী কোঙার দেন্‌ড় গ্রামের বাঁসম্দা ছিলেন। দেনুড়ে*বর 
শিবমাঁন্দর ও অপর এক শিবমন্দির হল গ্রামের প্রাচঈন পুরাকীির িদশন। 
উভয় মন্দিরের গানে প্রচুর টেরাকোটা অলঙ্করণ আছে। 

দেবকুণ্ড (৮ ঃ কাটোয়া ) £ শ্রীথণ্ড হ'তে ৩ ?কলোমিটার পশ্চিমে দেবকুণ্ড গ্রামের 
অবচ্ছিতি । কিছুকাল পূবে গ্রামের একটি াবি খশুড়ে বহু দেব-দেবীর মত ও 
ভাস্কর্য ক্ষোঁদত প্রস্তর ফলক পাওয়া গেছে। বর্ধমান গবশ্বাবদ্যালয়ের মিউজিয়মে 
1কছ: মতি রাঁক্ষত আছে । অনুমান করা যায় ষে, দেবকুণ্ড গ্রামে প্রস্তর শিজ্পখদের 
বসবাস ছিল অথবা কোন ধ্বংসপ্রাপ্ত মান্দরে এই 'বগ্রহগহলি রাক্ত ছিল। 

দেবীপুর (১৯৩ £ মেমারি ) £ দেবপ;র স্টেশন হ'তে ৩ গিলোিটার উত্তরে এই 
গ্রামের অবচ্থিতি। এথানে 1সংহ পাঁরবারের প্রাতাণ্ঠিত লক্ষীজনাদনের সুউচ্চ 
মন্দরট টেরাকোটা অলঙ্করণে সজ্জিত আছে। মান্দরাঁট প্রায় ৬০ ফুট উচ্চ। 
নরোতুম [সিংহ ১২৪৭ সালে এই দাঁন্দর ঠনমণণ করেন । মান্দরের প্রাতিষ্ঠাঁলীপি হ'ল্‌ 
1নম্বরুগঃ- 


আরবদ্ধায়বলী প্রাতষ্ঠাবল্শ 
শকাব্দ ৯৭৬২ শক শকান্দ ১৭৬৬ শক 
সন ১২৪৭ সাল সন ১২৫১ সাল 
তার ১৫ই বৈশাখ |. রখ ৯৩ই আধা? 


গ্রামের মধ্যে তাম্বূলি পাঁরবারের প্রাতশ্ঠিত জোড়া শিবের মান্দর উল্লেখযোগ্য 
পুরাকীত। গ্রাম প্রবেশের পথে পাশাপাশি একই 'ভিন্ভিবেদর উপর ৩াট মাম্দর 
আছে । তন্মধ্যে প্রান্তভাগের দ:শট আটচালা িবমশ্দির ও মধ্যস্থলে মণ্চাকীতি মাম্দির- 
ঘটতে কাঁলকাদেবন প্রাতষ্ঠিতা আছেন। এই মাঁন্দরের প্রাতিষ্ঠ।লাপ হ'ল “্লীন্ত্রীশিব 
শকাব্দ ১৭৫৮ শক” । এছাড়া চাটুজ্যে গরিবারের আরাধ্য দেবতা বৃড়োশিব একাঁট 
আটচালা মান্দরে প্রাতষ্ঠিত আছেন । দেবীপুরের আদর্শ হাইস্কুলাট ১৯২৮ শ্রীস্টাষ্দে 
স্থাপিত হয়োছল। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায় যে এই গ্রামে চণ্ডীলাল সিংহ নামক 
একজন ধবাঁশিষ্ট ব্যন্তি একসময়ে কাঁলকাতার শেরিফ ছিলেন । 

দ্েরিয়াটোন (১৯৪ £ কালনা )ঃ কালন। রেলস্টেশন হ'তে আত সহজে 
দোঁরয়াটোন গ্রামে যাওয়া যায়। বীর সম্্যাসী বিবেকানন্দ ও বিপ্লবী ভূপেন্দু দত্তের 
পৈঁত্রক বাসস্থান ছিল দেরিয়াটোন গ্রামে । 


লোকসংস্কাঁতর 'বাচিন্র ধারা ২৫৭ 


দেয়ালিন (১০২ £ কাটোয়া ) £ সাঙ্গ হ'তে হাঁটাপথে দেয়াসিন গ্রামে যাওয়া 
যায়। এই গ্রামে দেয়া্িন চণ্ডী দেবীর প্রস্তর নিমি“ত মৃতিণট ১২ মাস পাঁজত হয়। 
দেবীমীতণট মাহষমার্দনী মূতর অনুরূপ | প্রাত বৎসর মাঘ পণ্চমপর পরের 
অন্টম? তিথিতে দেয়াসন চণ্ডীর বাৎসারক পূজা উপলক্ষে একটি মেলা বসে। 

দেোন। (৬৪ ৫ কাটোয়া ) £ কাটোয়া হ'তে বাসে মেঝিয়ারণ গিয়ে সেখান থেকে 
পশ্চিম মুখে হাঁটা রাস্তা ধরে দোনা গ্রামে যাওয়া যায় । এই গ্রামে ভট্টাচাষ" পরিবারে 
অস্টধাতু নিম'ত মাহিষমাদ“নশ মুত নিত্য পাঁজতা হন। অতাঁতে ভট্রাচাষ" পার- 
বারের কয়েকজন ব্যাস্ত তন্ত্রসাধনার জন্য থ্যাতিলাভ করোছিলেন। দশহরা উপলক্ষে 
পূজা ও বাঁলদান সহ বিশেষ উৎসব অনন্ঠিত হয়। 

ধবনী (৪৩ $ দুগণপূর ) £ দুগপির হ'তে মলানাদঘাী স্টপেজে নেমে পায়ে হেটে 
ধবনী গ্রামে পেশছান যায়। বাংলা ৯২৪৮ সালে ৪ঠা মাঘ সাধক কাব নীলকণ্ঠ মুখো- 
পাধ্যায় ধবন? গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন ।॥ কণ্ঠ মশায় স্বীয় রচনা দক্ষতা ও সুকশ্ঠের জন্য 
কৃষ্যযান্রাকে উচ্চ পর্যীয়ে নিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছিলেন । কাঁব নলকণ্ঠের [তিরোভাব 
হয়োছল বাংলা ১৩১৮ সালের ২০শে শ্রাবণ ঝুলনযান্রার 'দিন। কাঁবর তিরোধান 
উৎসব উপলক্ষে এক 'দনের জন্য তর উদ্দেশ্যে 'নিমিত স্মত মন্দিরের পাশে একি 
মেলা বসে । গ্রামনাম সম্পকে উল্লেখ করা যায় যে, এই গ্রামটি “ধববক্ষ”-এর সঙ্গে 
সম্পকতি। আবার অনেকে অনুমান করেন যে, “ধোয়াবূনী” অথাঁং রেশম শিল্পের 
খ্যাতির জন্য গ্রামের নাম "ধোয়াব্‌নগ* হ'তে ধবননীতে রূপান্তারত হয়েছে । 

ধাত্রীগ্রাম (৮৭ £ কালনা )৫ নবদ্বীপ-ব্যাণ্ডেল রেলপথে কালনার পরবতণ" 
ধান্রগ্রাম স্টেশনে নেমে এই গ্রামে যাওয়া যায় ; গ্রাম-নাম প্রসঙ্গে ড্র স্কুমার সেন 
মন্তব্য করেছেন যে, বল্লাল েনের তাম্রশাসনে উীল্লখিত “ধাষগ্রাম” হ'তে সম্ভবতঃ 
ধাইগাঁ বা অপন্রংশে ধান্রীগ্রামে র্পাস্তরিত হয়েছে । অততে ভা'গীরথী তর বরাবর 
ওয়াডেল রোড 'দিয়ে কালনার সঙ্গে যোগাযোগ ছিল ।॥ নিনত্যানম্দ প্রভু এই গ্রামের 
রূদ্র নামক একজন ব্রাহ্ষণ জমদারকে বৈষণব ধরে দাক্সিত করেন। তান প্রথম জীবনে 
বৈব 1বছেষগ শান্ত ধঘণলম্বী হলেও পরবতর্কালে স্বগৃহে বিষ্ণু বিগ্রহ প্রাতচ্তা 
করেন। ধান্রগগ্রামের সাম্নীহিত ভবানঙপুর গ্রামে রাজা তেজচন্দ্ের গুরুবাড়ী ছিল 
এবং এই গুরুবংশ আজও এ গ্রামের বাসিন্দা । গ্রামের পাশ্বে একটি জঙ্গলের মধ্যে 
টেরাকোটা অলংকরণে শোভিত ৩টি মা্দর আছে। ১টি পোড়ামাটির টা'লর উপর 
ক্ষোঁদত 'লাপতে মাম্দর প্রাতষ্ঠার কথা জানা যায় । 'লিপাট হ'লঃ-- 

*১৬৭৩ শকাব্দে ভ্দ*বর পদাম্বূজ ইদম: 
শী সুভদ্রমাদ্‌স্য শিলামীীজে ।” 

এই গ্রামে রামসুম্দর তক চুড়ামীণ, সত্যব্রত সামশ্রয়ী ও সাহাত্যিক প্রভাতকুমার 
মুখোপাধ্যায়ের জন্মস্থানরূপে বিখ্যাত । আন:মানিক চারশ বছর পূর্বে নদীয়া 
জেলার ব্রঙ্গশাসন গ্রাম হতে রামচন্দ্র তকণীসম্ধান্ত নামক এক পাঁণ্ডত ব্যান্তি ধারী গ্রামে 


বর্ধমান ( ৩য় ) ১৭ 


২৫৮ বর্ধমান £ ইতিহাস ও সংস্কৃতি 


এসে বসবাস স্থাপন করেন। রামচন্দ্রের পুনের নাম ছিল চশ্দ্রুপাঁত ; তাই এই বংশাঁট 
্চন্দুপাত” বংশ নামে পাঁরচিত । চন্দ্রপাত ধাত্রীগ্রামে দ:গাঁপ্‌জা প্রবর্তন করোছলেন ; 
কল্তু তাঁর বংশধরগণ পূজা চালাতে অক্ষম হওয়ায় উইল সম্পাদনের ছারা সাবজনীন 
পূজায় পাঁরণত করেন ৷ সেকারণে দেব দুগাঁ এই গ্রামে, “সাজার মা” নামে পারাঁচিত। 
১৯১৪ শ্রীস্টাম্দে সাজার মায়ের 'িরাট পুজামণ্ডপ নামত হয়েছে । অতাঁতে 
গবদ্যাচ্চার যথেন্ট প্রসার 'ছিল। এখানে স্মৃতি, ন্যাযন ও দশনশাস্ত অধ্যয়নের 
জন্য বহু ছান্ আসতেন এবং তাঁরা গুরুগৃহে বসবাস করতেন। বস্ত্রীশজ্পের ক্ষেত্রে 
ধাত্রীগ্রামের তাঁতদের দক্ষতা ও খ্যাত আছে । উন্নিত মানের কাপড়ের নক-সা ও বোনার 
কৌশল সত্যই অপর! 

ধান্যখেড়়র (১২৯ ৫ মন্তে*বর ) £ মাঝের গ্রাম হ'তে ২ কলোমটার হাঁটা পথে 
অথবা মালম্বা স্টপেজে নেমে ধান্যখেড়র গ্রামে যাওয়া যায়। এই গ্রামে ভট্টাচার্য 
পারবারের প্রাতাচ্ঠত কাঁলকাদেবী অত্যন্ত জাগ্রত । দেবীর বার মাস 'নত্যপুজা 
হয়। এতদণ্লের লোকাঁব*বাস এই যে, দেবীর কৃপায় বাত রোগের নিরাময় হয় । 
বাতরোগে আব্বাস্ত বহু ব্যাস্ত ওষধের 'নামিত্ত দেবশর দ্থানে প্রাতীদন সমবেত হন। 
কালীপজার সময়ে বিশেষ উৎসব অনুষ্ঠিত হয় । 

ধামাস (৩১৯? রায়না )£ শীস্তগড় রেলস্টেশন হ'তে বড়শুলের নিকট দামোদর 
পার হ'য়ে ৬ ধকলোমটার হটা পথে দাঁক্ষণ মুখে এঁগয়ে গেলে ধামাস গ্রামে যাওয়া 
যায় । “ধামাস* শব্দাট সম্ভবতঃ ধর্মস্থান” হ'তে এসেছেঃ তাই এথানে বুড়োশিব, 
রক্ষাকালণ, যোগাদ্যা, মনসা, পঞ্চানন্দ, রটন্তী কাল, ব্রহ্মা, শিব, ওলাইচণ্ডাঁ, মেঘরাজ 
ধমণঠাকুর ও *মশান কালীর পুজায় বিশেষ সমারোহ দেখা বায় । ধমের গাজনের সময় 
একট গরুর গাড়ীকে ময়ব্রপঞ্থীর মত সাজয়ে শোভাষান্রা বার করা হয়। ধামাসে 
রামাই পাণ্ডতের শিষ্য রানচন্দ্রের শ্রীপাট । রামচন্দ্র বাগনাপাড়ার রামাই পাণ্ছতের 
নিকট বৈষব ধমে দীক্ষত হ'ন এবং গুরুর আদেশে স্বগ্রামে প্রত্যাগমনপূবক শ্রীপাট 
স্থাপন করেন । 

নন্দী (১৯ ৫ জামিয়া ) ৫ জামুরিয়া হ'তে ৩ িলোমিটার দূরে নন্দী গ্রামের 
অবাস্থাঁত । প্রাচীন রেকডে" গ্রামাটি রাজপুর নন্দী নামে উল্লাথত । এখানে একাঁটি 
প্রস্তর নামত মান্দরে জামদার বাড়ীর গৃহদেবতা দামোদরচন্দ্রু আধন্ঠিত আছেন। 
উত্ত মান্দরের সান্নকটে আরও ২টি শিব মান্দর আছে? তম্মধ্যে সবণাপেন্ষণ প্রাচীন 
মান্দরটি জীর্ণ দশাগ্স্ত | 

নন্দীগ্রাথ (৭২ ঃ কাটোয়া ) ঃ দহিহাট অথবা কাটোয়া হ'তে সরাসার বাসযোগে 
এই গ্রামে পোশ্ছান যায় । এই গ্রামের আধিকারাী পরিবারে শ্রীগৌরাঙ্গ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত 
আছেন এবং দোলযাঘার সময় বিশেষ উৎসব অন-চ্ঠিত হয়। গ্রামের দক্ষিণভাগে একি 
পুচ্কারণীর তরে একটি ভগ্ন প্রস্তর খণ্ডকে নন্দেশ্বরশ রূগে পূজা করা হয়। প্রাত 
বংসর শ্রাবণ মাসের শুক্া চতুদশি' তাঁথতে দেবীর বাৎসরিক পূজা ও ফাঞজ্গুন মাসে 


লোকসংস্কাতির বিচিত্র ধারা ২৫৯ 


চতুদ্শনী 'তাঁথতে মহোৎসব পাণলত হয়। সামন্ত পাঁরবারের কুলদেখতা ণবশ্ষনাথ' 
1শবের গাজন উৎসব উপলক্ষে াবশেষ আকষণণ হ'ল অহোরান্রব্যাপী বা দলের 
'বোলান” গান । 

ন'পাড়া (১৪৯ ৪ প্‌ব্স্হলী )£ পবশ্হলী থানার অধীনস্হ ন'পাড়া গ্রামে 
1সদ্ধেম্বর কাঁলিকা দেব? প্রাতম্ঠিত আছেন । প্‌বে নদেনঘাটের নিকট শাহাজাদপ:র 
গ্রামে দেবী আঁধাম্ঠিতা ছিলেন । জনশ্রাত এই যে স্বপ্লাদেশের ফলে কোন একসময়ে 
তদানীন্তন ন"পাড়ার জাঁমদার দেবীকে ন'পাড়ায় প্রাতাচ্ঠিত করে একাট মান্দর 'নমাণ 
করেন। প্রাত বংসর বৈশাখী প্ণার্ণমার মহাআড়দ্বরে দেবীর বাৎসরিক পূজা হয 
এবং এই উপলক্ষে একি মেলা বসে। প্রাসদ্ধ বৈষব কব বলরামের বংশধর শ্রীশচন্দ্র 
মজ.মদার ১৮৬০ শ্রীস্টান্দে ন”পাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন । সুসাহাত্যিক ও বঙ্গদর্শনের 
সম্পাদক 'হসাবে শ্রীশচন্্রের প্রাসাঁদ্ধ ছিল । 

নপাড়। (৫৬ 5 খণ্ডঘোষ ) £ বধমান হ'তে সরাসাঁর ন'পাড়া গ্রামে পৌ"ছান 
ধায়। প্রীতি বংসর বৈশাখ মাসের সংক্রাস্ততে ও আঁম্বন মাসের মহানবমঈতে গ্রাম- 
দেবী যোগাদ্যার বিশেষ পূজা উপলক্ষে একাঁটি মেলা বসে। অতাঁতে বর্ধমানরাজ 
এস্টেটের বায়ে দেবখ পুজার বন্দোবস্ত হ'ত। 

নবগ্রাম (৯৩ £ কেতুগ্রাম )$ কাঁবিকঙ্কণ মুকুম্দরাম চকবতর চণ্ডামঙ্গলে 
উপ্লীখত অঙ্জয় নদের উত্তর তীরে কেতুগ্রাম থানার অন্তর্গত একটি প্রাচীন গ্রাম । 
এখানে রাধাকান্ত মান্দর, শিবমাঁম্দর ও জগন্নাথদেবের মাম্দর আছে । চৈন্ত্র মাসের চড়ক 
উপলক্ষে একাঁটি মেলা বসে । স্হানীয় লোকের দাবী এই ষে, মেলাটি ৩০০ বছর ধরে 
চলে আসছে। 

নবগ্রাম ( মণ্গলকোট ) £ বিশেষ ববরণ ১৮৯ প্ঠায় দুম্টব্য। 

নবদ্বীপ 2 নরহরি চক্রবতাঁ“র “ভন্তিরত্বাকর' গ্রচ্ছে উল্লিখিত আছে যে, ৯ট দ্বীপ 
বা ভ্‌খণ্ড নিয়ে নব-দ্বীপ পাঁরমণ্ডল গঠিত হয়েছিল । যাঁদও একালে নব-হ্বীপ অর্থে 
শ্রীচেতন্যদেবের জন্মভূতম নবদ্ধীপকে বোঝায় । “ভন্তিরত্বাকর” গ্রন্থে উাল্লাথত ৯ 
দ্বীপ হ'ল--(১) অন্তরদ্বীপ (প্রাচগন মায়াপুর ও ভাঁড়্‌ইডাঙ্গা ) (২) সীমান্তদ্বাপ 
(৩) গোদ্রম ছাপ (৪) মধ্যদ্বীপ (৫) কোলদ্বীপ (৬) খাতুহ*প (৭) মোদ্রুমদ্ীপ 
(৮) জহুহপ ও ৯) রদ্রদ্বঈপ। কিন্তু নরহার যেভাবে নামকরণ করেছেন তা সম্পৃ 
কাঙ্গপাঁনক । প্রাচীন পুরাণের অনুকরণে নবদ্থীপ পাঁরমণ্ডলকে ভারতবষে'র প্রাচীন 
ভৌগোলিক গবভাগকে নবহুপপের মধ্যে দেখাবার চেষ্টা করেছেন। উপরোন্ত হ্বীপগুীলর 
মধ্যে শেষ ৫? দ্বাপের অর্বাস্হাত হ'ল বধধধমান জেলায় । বর্ধমান জেলায় অবাঁচ্হত 
নব-ছ্বীপ খণ্ডের মধ্যে বিদ্যানগরে বাসুদেব সাবভৌম ও গঙ্গাদাস পাঁশ্ডিতের বাসস্হান 
গিল। মামগাঁছতে শারঙ্গ প্রভূ, নারায়ণস দেবী ও বৃন্দাবন দাস বসবাস করতেন। 


নবাবহাট (১৬ £ বধধমান ) ঃ বর্ধমান রেলস্টেশন হ'তে ৩ 'কলোমটার উত্তর- 
পাশ্চমে নবাবহাটের অবাস্থিত। পশ্চিমবঙ্গে ১০৯ িবমান্দির শোভিত 'শিবক্ষেত্নের 


২১০ বধ'মান ঃ ইীতহাস ও সংস্কাতি 


সংখ্যা মানত দুটি । তন্মধ্যে প্রথমটি বর্ধমান শহরের উপকণ্ঠে নবাবহাটে ও 'ন্বতীয়টি 
কালনা শহরে অবাচ্ছিত। নবাবহাট অগ্চল একসময়ে জনবসাতিপূ্ণ এলাকা ছিল; কিন্তু 
1বগত শতকে বধমান জহরের প্রকোপে হ্থানট জনবসাতিশ:ন্য হয় । মাঁশ্দর সংলগ্র 
প্রাস্তরের পূরবভাগে পুজ্কারণীর উশ্চু বাঁধ ও বাঁধানো ঘাট প্রাচীন লোকালয়ের 
আন্তত্তবের কথা স্মরণ কারয়ে দেয় । 
বর্ধমানের জমিদার রাজা 'ভ্রলোকচাঁদের পত্বী ও মহারাজা তেজচন্দ্রের জননী ?বষণ- 
কুমারশ দেবী এই 'শিবক্ষেন্র 'নমাণ করোছিলেন। এই িবমান্দরগুল প্রতিষ্ঠার পিছনে 
সম্ভবতঃ দশনামশী শৈব সম্প্রদায়ের অন:প্রেরণা ছিল। লোকমুখে ১০৮ট িবমান্দর 
প্রতগ্ঠার কথা প্রচারিত হ'লেও প্রাতাষ্চিত মান্দরের সংখ্যা ১০৯ট। এ-সম্পকে 
শাস্ত্রীয় গবধান এই যে) জপমালায় যেরুপ ১০৮ট বীজ গ্রাথত থাকে এবং অপর ১ট 
বগজ মের্ত্বর্প দ্ট হয়ঃ এই মাঁন্দররাজও সেই কথাকে স্মরণ কাঁরয়ে দেয় । শিব- 
ক্ষেত্রের পশ্চিম ভাগের প্রবেশ পথের উপর প্রাতান্ঠিত িলালাঁপ হ'তে মান্দর প্রাতিষ্তার 
কথা জানা যায়ঃ-- 
“শকে শূন্য শশাঙ্ক শৈল কামিতে নিশা রাধাহরি প্রত্যৈ 
প:ণ্যবতণ নবাধিকশতং শ্লীমন্দিরান স্বয়ম:। 
ধীর প্রীধত তেজচন্দ্র ধরণণ-ধোরেয় চুড়ামনে 
মাতা তৎসাবধে বিধায় সুসরস্তীরে সমস্থাপয়তু ॥” 
মান্দরের িলালাপ হ'তে জানা যায় যে, ১৭১০ শকাদ্দে বা ১৭৮৮-৮৯ শ্রীস্টাথ্দে 
এই মান্দররাজ নামত হয়োছল। একাঁঢ স্ুপ্রশস্ত আয়তক্ষেত্রের চারাদকে আচচালা 
স্থাপতারণততে ১০৮1ট মাম্দর আছে। মান্দরগালর সম্মুখে উন্ন,ন্ত টানা বারান্দা 
ও তার নিম্নভাগে বাঁধান রাস্তা আছে। প্রাতাঁট মান্দরের আরতন ১০ ফু * ৯০ ফুট 
ও উচ্চতা প্রায় ১৫ ; ফু, কিন্তু কোন ঢেরাকোটা অলঙ্করণ নেই এবং সব মন্দপগ.লিই 
একই রীতিতে 'নাম'ত। মান্দির চত্বরের 'গঃবভাগে অপেম্মদকুভ বড় মান্দরাটি 
অর্বাস্থত। প্রাত বৎসর শিবচতুদ্'শ+তে উৎসব ও মেলা অন্তত হয় । বর্ধমান শহর 
বাযতীত পাম্ববত অঞ্চল হ'তে প্রচুর জনসমাগম হয়ে থাকে । 
নরসিংহপুর ( মৌজা-মৌগ্র/ম ১০২ £ কেতুগ্রাম ) £ মৌগ্রামের সান্নাহত দাঁক্ষিণে 
ও বাবলা নদীর পশ্চিমতরে নরসিংহপুর গ্রামের অবাঁস্থৃতি। গ্রাম পৌরাণিক নামে 
1চাহুত হলেও এখানকার আঁধবাসীদের মধ্যে প্রধান ও সংথ্যাগারষ্ঠ হল মুসলমান 
সম্প্রদায়ের লোকেরা । গ্রামের মধে; যে মসাঁজদটি রয়েছে সেটি বেশ পূরাতন। 
মসাঁজদাটি এক সময়ে সুন্দর স্ন্দর টেরাকোটা অলঙ্করণে সাঁজ্জত ছিল; কিম্তু বতমানে 
স্থানে স্থানে টেরাকোটা অলঙ্করণগুলি নষ্ট হয়ে গেছে । মসাঁজদাট হম্দ-ম-সলমান 
1নাবশেষে সকলে পাঁবন্র জ্ঞান করে এবং মসাঁজদ প্রাঙ্গণের মাটি নিয়ে এসে ঘরে রেখে 
দেওয়া হয়। মসাঁজদ সংলগ্ন প্রাঙ্গণে মাঘ মাসে একটি মেলা বলে । 
নলহাটা (৮৫ £ কাটোয়া ) £ জগদানমদ্দপুরের উত্তর ও দইহা১ স্টেশনের দাক্ষিণে 


লোকসংস্কাতির 'বাঁচন্র ধারা ২৬১ 


অবাস্ছিত একটি ক্ষত গ্রাম । অতশতে জনবসাঁতহীন অরণ্যসঙ্ক্‌ল এই গ্রামের সাধক- 
প্রবর দুগারাম ভট্টাচার্য কাঁলকাদেবখর সাধনায় 'সাগ্ধলাভ করে দক্ষিণাকালিকা মতি 
প্রতিষ্ঠা করেন। কাশ্যপ গোত্রীয় দূগারাম ভট্টাচা্ষের বংশধরগণ এখনও এই গ্রামে 
বসবাস করছেন । বতণমান শতকের প্রথমভাগে কৃতাঁবদ্য ও সিম্ধপুরুূষ স্বামী 
যোগানন্দ সরস্বত এই গ্রামের বাসিন্দা 'ছিলেন। 

দগারামের প্রাতিষ্ঠিত কালকারেবীর এই অঞ্চলে “বড়ঠাকরুণ” নামে পারচিত। 
প্রীতি বংসর কালী পূজার সময় গ্রামস্থু সকলের নিকট হ'তে দেব পূজার নিমিত্ত মুড়ি, 
ম্‌ূড়াক ও পাটালী সংগ্রহ করা হয়। লোকেরা একে “এয়োজাত' বলে এবং এিয়োজাত' 
যোগাড়ের জন্য গ্রামবাসীরা সারাদন ব্যস্ততার মধ্যে কাটায়। ধড়ঠাকর:ণে'র দধ 
দুগ্ধ মিশ্রিত 'চিপ্ড়া প্রসাদ শদ্দ্রবাহিত হ'য়ে ভ্রাঙ্গণের গৃহে প্রোরত হলেও তারা এ প্রসাদ 
গ্রহণ করতে "ছ্ধধা করেন না। কাল পুজায় ছাগঃ মেষ ও মাহ বাঁলদান হয় এবং 
[বগ্রহের পশ্চাৎদকে শুকর বাঁলদান হয়। দুপুরে ক্ষরগ্রামের যোগাদ্যা দেবীর 
“পোষলার' ন্যায় অন্নভোগ াবতরণ করা হয়। দেবী পজজায় দোকানের 'মণ্টান্ন দেওয়া 
একেবারেই নিষেধ । 

নসীপুর (৮৬ £ কাটোয়া ) ঃ দাইহাট শহরের দক্ষিণে অবাস্থিত একটি প্রাচীন 
গ্রাম । নসঁপরর গ্রাম প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে কিছ জনপ্রবাদ আছে । শোনা যায় 'নিত্যানন্দ 
বন্দ্যোপাধ্যায় মতান্তরে গঙ্গাগোঁবশ্দ স্প্ুপারথা খনন করে এই গ্রামটির পত্তন 
কবোৌছলেন। ধনত্যানন্দ পূবে গৌঁড়ে বসবাস করতেন। তাঁর যুবতী কন্যার 
অসামান্য রূপ দশনে সুলতান এঁ কন্যাকে বাহ করতে চান। জাতিনাশের ভয়ে 
উপায়াস্তর না দেখে তান সপাঁরবারে দহিহাটে পালিয়ে আসেন এবং দাঁইহাটের সীশ্লকটে 
পারখাবেন্টিত গড়বাড়খ তৈরী ক'রে বাস শুর করেন ॥ ন্ুলতান জঙ্গালশাহ ও 
ইসলাম খাঁকে তাঁর অনূসন্ধানের 'নামত্ত প্রেরণ করেন ; কিন্তু এ সৌনকখয় অথে'র 
দ্বারা বশনভুত হয়ে নসঈপরে বসবাস করতে থাকেন। নিত্যানন্দের বংশধর ছিলেন 
ভবানন্দ রায় ও রামমোহন রায়। ভবানন্দ সাল্বিকটবতণ ঘোড়ানাশ গ্রামে বসবাস 
করেন । তাঁর সময়ে ঘোড়ানাশের প্রাসাম্ধর জন্য একটা প্রবাদ প্রচলিত ছিল । যথা,_- 

রাজার স্খে রাজ্ো বাস। 
তার সাক্ষী ঘোড়ানাশ” ॥' 

এই গ্রামে নন্দীকশোর 'বদ্যালঙ্কার একাধারে ছিলেন বৈষণব এবং অপরপক্ষে তান 
তন্ত্রসাধনা করতেন । দহিহাটে তান বশালাক্ষীর 'বগ্রহ চ্থাপন করেছিলেন; আবার 
জগন্নাথ, বলরাম, সুভদ্রা ও রামসাতার বিগ্রহ প্রাতিষ্ঠা করেন। বধণ্মানের জামদার 
ন্িলোকচাঁদ রায় দেবসেবার 'নামত্ত বহু ভুসম্পাত্ত দান করেন। 

নাচন (৭৯ 2 ফারদপুর ) £ দুগপিঃর শিজ্পাণ্ুলের মধ্যে নাচন গ্রামে ২৪ পরগণা 
জেলার নোয়াপাড়া নিবাসী দ্বারফানাথ মণ্ডল কাঁশিমবাজারের কান্ত নন্দীর 
সহযোগিতায় জামদারণ ক্রয় করে নাচন গ্রামে বসবাস শুরু করেন। ঘারকানাথের 


২৬২ বর্ধমান £ ইতিহাস ও সংস্কাতি 


জোন্ঠ পূত্র নবীনচন্দ্ের সময়ে এই বংশের শ্রীবৃদ্ধি হয় ॥। তাঁর আমলে জামদারবাড়ী, 
দ.গাঁমণ্ডপ, শিবমন্দির ইত্যাদ প্রাতচ্ঠিত হয়েছিল। 

নাড়গ্রাম (১৪ $ রায়না )£ বধমান হ'তে বাসে সরাসার নাড়গগ্রামে যাওয়া 
যায়। অনেকের মতে, গ্রামদেবতা নাড়েবর শীবের নাম হ'তে গ্রামনাম হয়েছে । 
শিবের উৎপাঁত্ত সম্পকে প্রবাদ আছে গ্রামের পাশে একাঁট জঙ্গলের মধ্যে িশবাঁলঙ্গাট 
মাটি চাপা অবস্থায় ছিল এবং কোন গোয়ালা কর্তৃক 1শবালঙ্গাট আঁবন্কৃত হয়। 
নাড়ে*বর শিবের গাজন উৎসবাঁট অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক । এই গানের বিশেষ বৈশিষ্ট্য 
হল ময়রপঞ্থী গান ও ফুলের সাজ । 

নাদ্দনঘাট (১৬৬ £ পূবস্থলী ) £ নবঙ্ছীপ অথবা কালনা হ'তে বাসে এই গ্রামে 
পেশছান যায় ॥ নাদনঘাটের বিশেষ প্রাসাম্ধ হ'ল ধান ও চালের ক্রয় বিক্রয়ের গঞ্জের 
জন্য । অতাঁতে যে সময়ে রাস্তাঘাট অপ্রতুল ছিল সেই সময়ে খাঁড়নদীর পথে নৌকা- 
যোগে বধণমান জেলার পুবশণ্চলে ধান, চাল ও পাট নাদনঘাট গঞ্জে বিকুয়ের জন্য নিয়ে 
আসা হত এবং নদখপথেই কলকাতা ও বাংলার অন্যান্য স্থলে চালান যেত । 

নারিকেলডাঙ্গ। (১৩০ £ কালনা )ঃ বৈশচ রেলস্টেশনে নেমে বৈদ্যপ্‌র 
আঁতক্রম করে বেহ্‌লা নদীর তারে অবাচ্ছত নারিকেলডাঙ্গায় যাওয়া ধায় । কেতকাদাস 
ক্ষেমানন্দের 'মনসামঙ্গলে' নারিকেলডাঙ্গার উল্লেখ আছে । গ্রামদেবব জগংগৌরণ?র 
পূজার জন্য গ্রামের প্রাসম্ধি। কাঁন্টপাথরে 'িমি'তি বিগ্রহাটি ভাস্কষের একটি 
লরপ্দর নিদর্শন । দেবী 'সংহপৃচ্ঠে স্থাপিত পচ্মের উপর উপাবস্টা এবং তাঁর বাম 
হাটু মোড়া ও ডান পা ঝোলানো । মতিণট দেখে প্রচালত মনসা মুত বলে মনে হয় 
না। এবিষয়ে আরও উল্লেখ করা যায় যে, তাঁর বাম ক্রোড়ে একটি শিশু ও মাথার 
উপর রয়েছে নাগছন্ন । সবণপেক্ষা উল্লেযোগ্য [বিষয় হ'ল তাঁর পদতলে একটি 'ছিন্নম:ণ্ড 
পাতিত রয়েছে । অনেকের মতে ম:তিঠট জগৎগোরণী, দুগাঁ ও মনসার 'মশ্র রুপ ॥ 
জনশ্রুতি এই ধে, মুর্শিদকুলি খাঁর সমসাময়িক ও এতদণলের ভুত্বামী কঙ্করমাধব 
সেন গ্রামের ঝাঁপানতলার পাশে *মশানের মধ্যে শমশানকালীর মতি প্রতিষ্ঠা করে- 
গছলেন। জগংগোরীকে ঘিরে প্রায় সারা বছর ধরে পূজা ও অনুষ্ঠান হয়। তবে 
দশহরার পরের পণ্চমণ তিথিতে সমস্ত নারকেলডাঙ্গাবাসরা মেলা, উৎসব ও ঝাঁগান 
উপলক্ষে মেতে ওঠে । ঝাঁপানের প্‌বধিদিন দেবীর বেশ পাঁরবত“ন ও আঁধবাসকে “সয়লা 
পরব বলে। বাঁপানের 'দিন গ্রাম প্রদক্ষিণের পর সারা দিন ধরে পজা ও বালদান 
হয়। শৃহম্দহ, মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোকেরা এই উৎসবে অংশগ্রহণ করে ॥ 
পরের দিন হূগলী জেলার বৈশচ গ্রামে শোভাযান্ত্রা সহকারে দেবীকে নিয়ে যাওয়া হয় 
এবং সেথানেও ঝাঁপান উৎসব অন:ষ্ঠিত হয় । 

নাসিগ্রীম (৮৯ £ ভাতাড় )ঃ বর্ধমান অথবা ভাতাড় থেকে সরাসাঁর বাসযোগে 
নাঁসগ্রামে যাওয়া বায় । গ্রামনামের ব্যুৎপাত্ত সম্পকে ভক্র লুকুমার সেন মন্তব্য 
করেছেন “নূতন বসাঁত বা নব-আবাসিক হ'তে গ্রামনামাঁট হওয়ার সন্তাবনা আছে ।” 


লোকসংস্কাঁতির 'বাচন্ত্ ধারা ২৬৩ 


আবার অনেকের মতে 'নিকটবতর্” কয়েকাঁট প্রাচীন গ্রাম ধ্বংস হওয়ার পর নূতন 
গ্রামের পত্বন হয়েছে । এই গ্রামে বহু পরাতাত্বক ?নদর্শনও আ'বচ্কৃত হয়েছিল যা 
বত'মানে বর্ধমান বিশ্বাবদযালয়ের সংগ্রহশালায় রক্ষিত আছে। গ্রামটিতে কেবলমাত্র 
হিন্দ: সম্প্রদায়ের লোকেরাই বসবাস করে-তাই শহন্দ দেবদেবীর মাশ্দর-থান প্রভাতি 
চোখে পড়বে । বিভন্ন মান্দরে গোপণীনাথ (বড় ও ছোট ), রাধামাধব, শ্রীগৌরাঙগদেব, 
বুড়ো শিব, ন্যাড়া মা, জয়কাল?, রক্ষাকাল, ব্ধরাল ( সম্ভবতঃ বুড়োলাল নামক 
ধমণাকুর ), ফকির রায়, মাইতো রায়, শিব, কালণ, তারা মা, 'সংহবাহিন? প্রভাতি 
রয়েছেন । এখানে বাংসারক উৎসবগ[ীলর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হ'ল নবান্ন, লক্ষমীপূজা, 
দশহরা ও মনসা পুজা । বড় গোপননাথের প্রাচঠন মান্দরাঁটি ধ্বংস হওয়ায় একটি 
নূতন মান্দর গনমণণ করা হয়েছে । একটি উ*চু 1ঢাবর উপর ধনাঁম“ত সুউচ্চ শিবমান্দরে 
[শবালঙ্গ প্রাতাষ্ঠিত আছে। মান্দরাটর গঠনরখাঁতি হল রথাকাঁতি এবং প্রায় ৩০/৩২ 1ট 
ধাপ আতিক্রম করলে মাঁন্দরের শ।দেশে পৌস্ছান যায় । বুড়ো শব হলেন নাঁস- 
গ্রামের গ্রাম দেবতা চৈত্র মানে সাড়ম্বরে শিবের গাজন অনুষ্ঠিত হয় । যে মাাত্তকার 
স্তুপাঁটর উপর শিবমান্দিরট নমি'ত হয়োছিল সোঁট অনেকে বৌদ্ধ স্তুপ বলে মনে 
করেন! বহঘ্ধরাল ঠাকুরকে কেহ বলেন ধম'রাজ আবার অনেকের মতে ইনি সষদেব। 
বৈশাখা প্যার্ণমায় ধমের গাজন উপলক্ষে জামালপুরের বুড়োরাজের উদ্দেশে 
ছাগ্ধ বলি হয় । অগ্রহায়ণ মাসের অমাবস্যা তিথিতে ডাকাতে কালী বা ভয়কালন দেবীর 
পূজা হয় সাড়ম্বরে । 

নাসগ্রামে কাশীনাথ সার্বভৌম নামক এক পাঁণ্ডত ও সাধক ব্যাস্ত জন্মগ্রহণ 
করোছলেন। কাশশনাথের কুলদেবী ছিলেন দাঁক্ষণাকালী বা ন্যাড়া কালা। 
কাশখনাথ এখানেই তন্ভ্রসাধনায় 'সাদ্ধলাভ করোছিলেন। নাসিগ্রামের জুসন্তান 
অধ্যাপক অমিরকুমার ভ্রাচার্য কাশীনাথের স্বহস্তে লেখা কিছদ পুথপন্ত উদ্ধার 
করোছিলেন। তাঁর সত্যনারারণ পাঁচালগর রচনাকাল ১৭৪০ শকাব্দ । এই পশৃথাট 
কাঁলকাতা বিশ্বাবদ্যালয়ে রক্ষিত আছে । তিনি যে, সংস্কৃতজ্ ব্যান্ত ছিলেন তার 
প্রমাণ পাওয়া যায় “চৌর-পঞ্চাশিকা'র অনুবাদ হ'তে । সম্ভবতঃ তান উন্নাবংশ 
শতকের প্রথমপাদে জীবিত ছিলেন । 

নিগন (১১৭ £ মঙ্গলকোট )ঃ বধনমান-কাটোয়া রেলপথ ও বাসে নিগন গ্রামে 
পৌশ্ছান বায় ॥। মনে হয় গ্রামদেবতা 'নগনেম্বর নামক শিবাঁলঙ্গের সঙ্গে গ্রামনামের 
সম্পক আছে । 'ননগনেম্বরের উৎপাত্ত সম্পকে জনশ্রুতি এই যে, যেস্ছানে 
মান্দরটি অবাস্থত তথায় ঘন জঙ্গল ছিল এবং এ জঙ্গলের মধ্যে গৃহপালিত পশূর 
1বচরণক্ষেত্র ছিল । গ্রামন্থ কোন গোয়ালার গরু দুধ না দেওয়ায় গোয়ালার মনে সন্দেহ 
দেখা দেয় ; সেকারণে গরুর মালিক ও রাখাল গোপনে বনমধ্যে গিয়ে দেখে যে, একটি 
[ঢাপর উপর গ্রাটি দাঁড়িয়ে আছে স্বাভাবিকভাবে দংপ্ধ ক্ষারত হচ্ছে । এ হ্ছানের 
মাটি খু+ড়ে প্রাচীন শিবালিঙ্গটি আবিষ্কৃত হয় । চৈত্র মাসে মহাসমারোছে শিবের গাজন 


২৬৪ বর্ধমান ঃ ইতিহাস ও সংস্কাত 


অনুষ্ঠিত হয়। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায় যে, [িগনেশ্বরের প্রসাদ নিয়ে ক্ষীরগ্রামের 
যোগাদ্যার পুজা হয় । 

নিত্যানন্দপুর (৭২ £ ভাতাড় ) £ বলগনা চটি হ'তে এক কিলোমিটার পাঁশ্চমে 
নিত্যানন্দপুরের অবাস্থীত। নিত্যানম্দপ:রের প্রাসাম্ধ শুরু হয়েছিল গোস্বামী 
বংশের বসবাসের পর হতে । নিত্যানন্দ প্রভুর জ্যেন্ঠ পোন্ন গোপীজনবল্লভ এই গ্রামে 
বসবাস শুর: করেন। পরবতর্ণকালে গোস্বামী বংশের একাঁট শাখা ফরিদপুর থানার 
ইছাপর গ্রামে চলে যায়; কিন্তু গোস্বামী বংশের মূল ধারাটি 'নিত্যানদ্দপংরেই 
থেকে যায় । গোস্বামশ পাঁরবারে মদনগোপাল বিগ্রহ প্রাতচ্ঠিত আছেন । গ্রামের 
মধ্যে টেরাকোটা অলঙ্করণে সাঁজ্জত একটি প্রাচখন মান্দরে শিবাঁলঙ্গ প্রাতাণ্ঠিত আছে 
ও আজও তার সেবাপুজা হচ্ছে। 

নিশিরাগড় (২০০ ৪ মেমারী)$ দেবীপুর রেলস্টেশন হ'তে ২ই কিলোমিটার 
উত্তর দিকে এাঁগয়ে গেলে 'নাঁশিড়গড়ে পেশছান যায়। গ্রামে কোন গড়ের 1চহ্ধ না 
থাকলেও একট প্রান অট্রালিকা ও সংলগ্ন প:ছ্কারণণর তশরে অবাঁস্থত ধ্বংসাবশেষ 
দেখে অনম!ন করা যায় যে, একসময়ে এটি একটি বাধিঞ্চু গ্রাম ছিল। একটি পারত্যন্ত 
টেরাকোটা অলঙ্করণে সাঁজ্জত প্রাচগন শিবমান্দর ও তার পাশে অপর একটি িব- 
মান্দিরে শিবালঙ্গ প্রাতান্ঠত আছে। তাম্বুলখদের জোড়া শিবমাশ্দর দুশটও 
টেরাকোটা অলঙ্করণে সাঁজ্জত । এছাড়া একট সাধারণ আটচালা িবমান্দরও 
রয়েছে। একট দালান মান্দরের মধ্যে ঘোষাল মা অথাৎ ঘোষাল পাঁরবারের পাঁজত 
মাহষমর্দন? বিগ্রহ রয়েছে । প্রবাদ আছে ষেঃ “ঘোষাল মা” এই গ্রামে প্রায় &০০ 
বছর ধরে সেবাপ্‌জা পেয়ে আসছেন; কম্তু দালান মান্দরাঁট আত সম্প্রীতকালে 
অর্থং ১৩৬৬ লালে নামত হয়েছে । অন্যান্য িববরণের মধ্যে সবাঁপেক্ষা উল্লেথ- 
যোগ্য [বিষয় হ'ল, কবি বানেম্বর বিদ্যালঙ্কার শেব জীবনে এই গ্রামে বসবাস করতেন। 
আজও ভট্টাচার্য পরিবারের লোকেরা তাঁদের পূরপ্রুষ বানেশ্বরের নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে 
স্মরণ করেন । ভট্টাচাষ পারবারের দ:গাঁপজাটি বহুকাল ধরে চলে আসছে । গ্রামের 
একপাশে মোকাম সাহেব পরের আস্তানায় 1হম্দ, মুসলমান উভয়েই শ্রদ্ধা জানায় । 

নিঃশক্ক (১২৭ £ মেমার৭ ) £ মেমারগ হ'তে ৭ কিলোমিটার উত্তরে আমাদপুর 
রোডের ধারে নিঃশঙ্ক গ্রামের অবস্থিতি । নরহার অবধৃত কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত শ্রীগোরাঙ্গ- 
দেবের বিগ্রহ গ্রামস্থ একাঁটি আশ্রমে প্রীতঙ্ঠিত আছেন । প্রাতি বৎসর বৈশাখ মাসে 
নরহাঁর স্বামখর আ'বিভবি তিথিতে হারনাম সঙ্ক।তন সহ মহোৎসব অন:চ্িত হয়। 

নৃতনগ্রাম (১২৫ $ কাটোয়া ) অশ্রদ্ধীপ রেলস্টেশনের নান্নকটে নৃতন গ্রামের 
অবাস্ছিত। গ্রামটি অতি ক্ষুদ্র হলেও লোকশিজ্পের আলোচনার ক্ষেত্রে এই গ্রামের 
বিশেষ প্রাসাদ্ধ আছে । কাঠের তৈরঈ পেশ্চা নূতন গ্রামের ভাস্কষের অনবদা 
অবদান । এখানকার ভাস্করেরা কাঠ খোদাই করে গধাভন্ন আকৃতির পেশ্চা, পৃতুল, 
ও রথ নগাণ করে থাকেন। নতন গ্রামের ভাস্করেরা পূর্বে দাইহাটের আঁধবাসী 


লোকসংস্কাঁতর 'বাঁচন্র ধারা ২৫ 


1ছিল। বাংলার লোকশিজেপর প্রদর্শনীশালায় নতন গ্রামের ভাস্করদের কাণ্ঠ নিমিত 
[িশিল্পসামগ্রণ সগোৌরবে স্থান লাভ করেছে। 


নেপাকুলি (১৬৯ $ কালনা ) ঃ কালনা শহর হ'তে ৩ িলো'মটার পাঁশ্চমে নেপা- 
কুলি গ্রামের অবাচ্ছিতি। এখানে একি মাম্দরের অভ্যন্তরে প্রস্তরনিমি'ত কমলা ও 
[বমলা দেবী আঁধাণ্ঠতা আছেন। দশহরা ও আষাঢ় নবমগতে বিশেষ পূজা অন:শ্ঠিত 
হয়। গ্রামের সম্গোপেরা দেবীর প্রধান সেবাইত। কমলা ও বমলা পূজার 
সঙ্গে ঝাঁপানের সম্পর্ক থাকায় এই পূজাকে মনসা পূজার নামান্তর বলে মনে 
করা যায়। ৰ 

নৈহাটি (১১৭ £ কেতুগ্রাম ) ঃ উদ্ধারণপুরের উত্তরাংশে অবস্থিত নৈহাটি গ্রামের 
প্রীসাম্ধর অন্যতম কারণ হল রূপ ও সনাতন গোস্বামশর পোন্রক বাসস্থানের জন্য । 
সনাতনের প্রপিতামহ পদ্মনাভ কণণটক হ'তে ?শথরভূম রাজ্যে বসবাসের 'নামত্ত 
আসেন । পরবতাঁকালে তান গঙ্গার তাঁরে বসবাসের জন্য নবহট্রে গমন করেন । জ্ঞাত 
[বরোধের ফলে সনাতনের পিতা কুমারদেব নবহট্ট পারত্যাগপূর্বক বাকলাচন্দ্রদ্বীপে 
গমন করেন । সেকালে নৈহাটির প্রাচন নাম ছিল নবহট্ট । সনাতন গোস্বামীর শিক্ষা- 
গুরু ও সেষুগে বঙ্গদেশের অন্যতম প্রাসম্ঘ পাণ্ডত সবণনন্দ সিদ্ধান্ত বাচস্পাতির 
বাসস্থান ছিল নৈহা টিতে । 

প্রামের নামকরণ সম্পকে জনপ্রবাদ এই যে, নই রাজা নামক একজন ভুমধ্যকারখর 
বাসস্থান র্‌পে স্থানটি নবহট্র বা নৈহাটিতে পারণত হয়েছে । নৈহাট গ্রামের বিশেব 
প্রসাদ্ধ হ'ল কালরদদ্রদেবের মন্দির ও সেবাপ্‌জার জন্য । কালরদদ্রদেবের উৎপাত্ত 
সম্পর্ক জনশ্রুতি এই যে, তানি অতাঁতে কাঁন্দতে ছিলেন এবং চৈত্র মাসে জল 
সন্ব্যাসের 'দিন কা'ন্দর ভন্তদের হষ্তচ্যুত হ'য়ে গণ্গায় পতিত হন। পরে কোন এক 
সময়ে জেলেদের জালে এই বিগ্রহ জল হ'তে উচঠেোছিল। এখনও গাজনে হোমের রাত্রে 
ও জল সন্যাসের দিন খে ঘাটে রুদ্রদেব ছিলেন সেই *বশান ঘাটের দক্ষিণে তাঁকে দ-' 
?দন রাখা হয় । দু'দিন এই স্থানে অবস্থানের পর পুনরায় মান্দরে 'ফারয়ে নিয়ে 
আসা হয়। শোনা যায় কালরদ্রদেবের প্রাচখন মন্দির 'ছিল প্রপ্তর নামত এবং প্রাচীন 
ধ্বংসপ্রাপ্ত মান্দরের ভিত্তির উপর বত'মান মান্দর "নামত হয়েছে । কালরংদ্রদেবের 
প্রস্তর ক্ষোঁদিত ম:তি€ট ভাস্কর্য শিজে্পের অপর 'নদর্শন। পদ্মাসনে একটি শবের 
উপর ন্রিভত্গ ভগ্গিমার কালর:দ্র দণ্ডায়মান । শবাসনা শ্যামার ন্যায় রুদ্রদেবের 
বামপদ আগ্রে ন্ান্ত। তান চতুভুজ, দক্ষিণ করে নরমণ্ড ও থট্রাঞ্গ, বাম করে 
[ব্রশূল, পাঁরধানে বাঘছাল, কর্ণে কুম্ডল ও স্কম্ধদেশ হ'তে যজ্ঞোপবীত লম্ববান। 
শবের দুই পাশ্বে ২টি যোগমগ্র মতি” রয়েছে এবং কালরদদ্রদেবের স্কদ্ধদেশের কাছে 
২টি অপ্সরা মর্ত অর্শারিতা অবস্থায় শূন্যে অবস্থিত । বিগ্রহের প্রাতমার ন্যায় 
তাঁর ধ্যানাটও ভয় ও বিস্ময়ের উদ্রেক করে । এই মাঁন্দরের মধ্যেই রাম, সঈতা ও 
হন্‌মানের মৃত আছে। গ্রামের পশ্চিমে প্রায় পারত্যন্ত নদীখাতের উপর “মাসীর 


২৬৬ বর্ধমান ঃ ইতিহাস ও সংস্কাত 


সেতু” নামক একটি সেতু রয়েছে ; যোঁট মোগল আমলে নিমি'ত বলে অনেকে অনমান 
করেন। 
পঞ্চধাম £ গৌড়ীয় বৈষব সম্প্রদায়ের নিকট বঙ্গদেশের পচিটি প্রাসদ্ধ স্থান 
পূণ্যস্হান বা তথস্থান রূপে গণ্য হয় । শ্রীপাট পষণ্টন গ্রন্থে বাঁণত আছে,-- 
“নবদ ।প ধানে প্রভুর জন্ম হয় । 
কাতোয়া প্রভুর ধাম জানিবা [নশ্চগ ॥ 
একচরা জন্মভুমি, খড়দহে বাস। 
শ্রীনিত্যানন্দের দুই ধাম জানবা [নযাঁস ॥ 
শ্লীঅন্বৈতধাম শাস্তপ:রে হয় । 
এই পণ্গধাম সবে জাঁনিহ গনশ্চর ॥” 
পাঁচটি প্রাসদ্ধ বৈষব তাঁথচ্ছানের মধ্যে ইট নদীয়া জেলায়, ১ট বর্ধমান জেলায়, 
১টি বীরভূম জেলায় ও অপরটি উত্তর ২৪ পরগণা জেলায় অবাঁন্থুত । 
পঞ্চাননতলা (৯) (মৌজা মৃলগ্রাম ৭৪ £ কাটোয়া )£ দশইহাট স্টেশন হ'তে 
৪ কিলোমিঠার দক্ষিণে বাস-রাস্তার ধারে একটি বেদী বাঁধান বৃক্ষতলে পণ্চাননের 
পূজা হয়। প্রতি বৎসর ১লা মাঘ পণ্াননের বাৎসাঁরক পূজা উপলক্ষে বিশেষ 
উৎসব, বাঁলদান ও একাঁট মেলা বসে। প:জার প্রথম অধিকার হলেন মলগ্রামের 
ভট্টাচার্য ও সচ্গোপ গাঁরবারের লোকেরা ; এরপর অন্যান্যদের পূজা ও বাঁলদান হয়। 
পঞ্চাননতলা (২1 ঃ কাটোয়া হ'তে বাসযোগে ফড়ে নদীর তরে গাঁফু।লয়া 
মৌজায় পেশছান যায়। গ্রাত বৎসর ১লা মাঘ পণ্াাননের বাৎসাঁরক পুজা ও উৎসব 
উপলক্ষে এখানে একটি মেলা বসে । ফড়ে নদর তরে অর্বাস্থত ব'লে মেলার স্থান?টকে 
ফড়ে পণ্চাননতলার মেলা বলা হয়। পঞ্চানন হলেন এতদণ্চলের আগ্টীলিক দেবতা । 
রামকৃঞ্পূরঃ করজগ্রাম, দ:গণ, গোঁড়া, গোপালপুর বধিমুড়া, রাধাকৃষ্পুরঃ বিজয়- 
নগর, আলগপ-র, বনগ্রাম ও গফীলয়ার লোকেরা পণ্চাননের পজায় যোগ দেয় । 
পরবশুপুর (২৬ ঃ জামালপুর )£ জৌগ্রাম স্টেশন হ'তে ৪ কিলোমিটার পশ্চিমে 
পবতপুরের অবাস্থীতি। পবর্তপুর গ্রামে বৎসরের 'বাভন্ন সময়ে নানা উৎসব 
অনুষ্ঠিত হয়। তন্মধ্যে ?বশেষ উল্লেখযোগ্য হ'ল, ১৬ই ফাল্গুন তারথে কানা 
দামোদরের তীরস্ছ *মশানকালীর বাৎসাঁরক পুজা হয় এবং এই সময়ে একাঁট মেলা 
বসে। জামালপুর থানার আরও কয়েকাঁট গ্রামের ন্যার পবতপরেও এক দিনের মধ্যে 
মুত তৈরণ করে পুজা করার প্রথা আছে। এই গ্রামে একটি মান্দরে শ্যামসুন্দর 
বিগ্রহ প্রাতম্ঠিত আছেন। শ্যামজন্দরের মৃর্তিটি কোম্জখপাথরের ও শ্রীরাধিকার 
ম:তিণট অন্টধাতুর নামত । শ্যামজ্ন্দরের দোল অন:ষ্ঠিত হয় রামনবমশীতে । প্রাত 
বৎসর ভাপ্রু মাসের সংক্রাম্তিতে মনসা প্‌জা উপলক্ষে গ্রামের ধম তলায় ঝাঁপানের মেলা 
বসে। গ্রামদেবতা ধম“রাজ এখানে কালাচাঁদ নামে খ্যাত ও একটি বড় আকারের 
প্রস্তরথণ্ড হ'ল কালাচাঁদের প্রতীক ॥ এছাড়া জগম্ধান্রী শঈতলা ও 'সম্ধেম্বরী কালণর 


লোকসংস্কাতির 'বাঁচন্র ধারা ২৬৭; 


পূজা হয় বৎসরের বিভিন্ন সময়ে । সম্প্রাতকালে পবরতপরে “আনন্দ আশ্রম" নামে 
একটি জনাহতকর প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে । এই গ্রামে কোম উল্লেখযোগ্য প্রাচীন 
মান্দর নাই। পাল আমলে তৈরী কয়েকাট দেব-দেবার মতি“ দালান মন্দিরে আধাষ্ঠিত 
আছেন । 

পলাশপুলি (৮১ £ পূ্বস্থলণ ) £ ভাগীরথী নদগর দাক্ষণে পলাশপতল গ্রামে 
লৌকিক গ্রামাদেবী শীতলা মাতার পূজা উপলক্ষে প্রাঁত বর ফাজ্গ:ন মাসে মেলা 
ও উৎসব অন্বাঙ্ঠত হয়। | 

পলাশী (১০৫ বর্ধমান ) £ বর্ধমান কু্ুমগ্রাম বাস-রাস্তায় পলাশশ স্টপেজ-এ 
নেমে গ্রামে যাওয়া যায় । গ্রামটি পলাশশ বা সোনাপলাশন নামে পাঁরচিত। সোনা- 
পলাশী গ্রামে ১৮২৪ শ্রীস্টাব্দে কথাসাণহতাক রেভারেণ্ড লালাঁবহারী দে জন্মগ্রণ 
করেন এবং রাজা রামমোহন রায়ের "দ্বিতীয়া পত্বার শিতালয় ?ছিল এই গ্রামে । সলাক 
চলচ্চিন্রের যূগে 'বখ্যাত কৌতুক আঁভনেতা নবদ্বীপ হালাদারের জন্মস্থান ছিল পলাশ 
গ্রামে । পলাশ? গ্রামে বুড়ো শিবের মন্দিরের সম্মখভাগ টেরাকোটা অলঙ্করণে সাঁজ্জত 
এবং এই মান্দরের প্রাতষ্তাকাল হ*ল ১৭৮২ খ্রীষ্টাব্দ । এছাড়া অপর একাঁটি আটচালা 
মান্দরে শিবাঁলঙ্গ প্রাতিষ্ঠিত আছে । প্রতি বৎসর চৈত্র মাসে শিবের গাজন অন্ত 
হয় এবং পান্ববিত? কুড়মুন গ্রামের বুড়ো শিবের গাজনের সঙ্গে বহুকাল ধরে একটা 
সম্পর্ক গড়ে উঠেছে । প্রতি বৎসর জৈ/ষ্ঠ মাসে অনন্ঠিত হয় ধমরাজের গাজন। 
এছাড়া ফাজ্গ্‌ন মাসে মহাসমারোহে রল্মকালী দেবণর বাৎসাঁরক পূজা হয়। 

পহলানপুর (১৭২ £ রায়না )£ বর্ধমান হ'তে বাসযোগে সরাসরি রায়না থানার 
সর্বদক্ষিণ প্রান্তে অবান্থছত পহ্লানপুর গ্রামে পেৌছান যায়। অনেকের মতে, পার 
প্হলানের নামানুসারে গ্রামের নাম হয়েছে পহুমনপুর । পহলান্‌ পণরের দরগায় 
1হন্দ; মুসলমান নির্বিশেষে শ্রদ্ধা জানায়। প্রত বৎসর মাঘ মাসে পহলান পরের 
তিরোধান উৎসব উপলক্ষে পীঁরতলা সংলগ্ন মাঠে মেলা বসে। হিন্দ দেব-দেব?দের 
মধ্যে পল্টানন্দ, শঈতলা, মনসা, ধমরাজ ও কালিকা দেবী এই গ্রামের আঁধবাসীদের 
আরাধ্য দেবতা । 

পাটুলী (১৭ £ পূব্ুলী ) £ নবহ্বীপ কাটোয়া রেলপথে পাটুলণ স্টেশনে নেমে 
ভাগীরথশর তীরে অরবাস্থিত পাটুলীতে পৌছান যষায়। মধ্যয্‌গে ব্যবসাবাণজেোর 
জন্য পাট্ুলশর বিশেষ প্রসামধ ছিল। হৃগলণী জেলার বাঁশবোঁড়য়ার জঁমদার বংশ 
আদতে পাটুলী নবাসী ছিলেন । সম্রাট শাহজাহানের সময় পাটুলীর জামদার রাঘব 
দত্ত পাটুল' হ'তে বাঁশবোড়িয়ায় গমন করেন। ইস্ট ইণ্ডিনা কোম্পানীর নথিপত্র হ'তে 
জানা যায় যে, রবার্ট ক্লাইভ যুদ্ধের উদ্দেশ্যে মাশিনদাবাদ যাত্রার পরবে ১৭৫৭ 
ই্রীস্টাম্দের ১৮ই জন পাটুলীতে শাবির স্থাপন করোছিলেন। 

ভাগদরথী নদীর প্রবাহপথ এই স্থানে উত্তর বাহনখ হওয়ায় পৌধসংক্রাম্ত ও 
১লা মাঘ “উত্তর বাহনীর পূজা” উপলক্ষে বহু লোক পুণ্য স্নানের 1নামত্ত আসে ও 


৬৮ বধধমান £ ইতিহাস ও সংস্কৃতি 


একটি মেলা বসে। গ্রামের মধ্যে কয়েকটি দেবমম্দিরও আছে । দোলবান্রার দিন 
দোল মন্দিরে ও বারদোলের পর কৃষদেব ঠাকুরের আবিভণব তাথ উপলক্ষে বিশেষ 
উৎসব পালিত হয় । লক্ষমী-নারায়ণের মান্দরাঁটও অত্যন্ত আকষণ্ণীয়। অতগতে 
ভাগারথীর তারে রাজবাড়ী ও নগলকুঠির বিশেষ জৌল.স ছিল, যা একালে প্রায় 
খবংসের পথে । দেবী সিদ্ধেবেরী এখানে একটি মন্দির মধ্যে গ্রতিষ্ঠতা আছেন । রাজ- 
নারারণ বস্তুর ভ্রমণকাহিনী হ'তে জানা যায় যে, কোন এক সময়ে মহধি* দেবেন্দ্রনাথ 
ঠাকুর ভাগীরথী নদীপথে নৌকাযোগে যান্তার সময়ে সপারবারে এখানে অবস্থান 
করেছিলেন। 

পাড়াল £ প্রাসদ্ধ পদকতণ শাঁশশেখর মতান্তরে চন্দ্রশেথরের শ্রীপাট হ'ল পাড়াল 
গ্রামে । হীন শ্রীথণ্ডের শ্রীরঘূনন্দন ঠাকুরের শিষ্য ছিলেন। 'কিম্তু পাড়াল গ্রামের সাঠক 
অবাঁস্থতি একালে 'নিদে'শ করা যায় না। 

পাণ্ডবেশ্বর (মৌজা বৈদ্যনাথপুর & £ অণ্ডাল )ঃ দূর্গাপুর বা অণ্ডাল হ'তে 
বাস ও ্রেনপথে পাণ্ডবেবরে পৌ"্ছান যায় । পঞণ্চপাণ্ডবের স্মতি িজাঁড়ত 
পাণ্ডবেন্বরে ৬টি শিবমন্দির প্রাতথ্ঠিত আছে এবং 'নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের মোহান্তগণ 
কর্তৃক মান্দরগুল পাঁরচালিত হয়। শোনা যায অষ্টাদশ শতকে ঘনশ্যাম নামক একজন 
সদ্ধপুরুষ এখানে সাধনায় 'সাদ্ধলাভ করেন। তান শান্ত ও বৈষব উভয় ধারায় 
সাধন-ভজন করতেন । পাণ্ডবে*্বরের িবমন্দিরে একাঁটি ভৈরব ও হনমানের প্রস্তর 
মতি পূজিত হচ্ছে । 

পাক (৫২ £ আউসগ্রাম ) ও গুসকরা অথবা ভোঁদয়া হ'তে পাণ্ভুক গ্রামে 
যাওয়া যায়। জনশ্রত এই যে, এখানে পাশ্ছুদাস নামক একজন রাজার গড়বাড়ী ?ছিল 
সেকারণে স্থানাট পাণ্ডুক নামে পাঁরিচিতি লাভ করে। প্রাতি বৎসর চৈত্র মাসে 
মহোৎসব উপলক্ষে ৫ 'দিন ব্যাপী মেলা ও হারনাম সঙ্কতন হয়। আউসগ্রাম 
থানায় অবস্থিত একটি অখ্যাত গ্রামরপে গণ্য হ'লেও পাণ্ছুক গ্রামের খ্যাত ও গর্ব 
সমধিক প্রাসদ্ধ। গ্রাম সংলগ্ন একাঁট উচ্চ 'ঢাব খনন করে শ্রীষ্টপহব" ১২০০ অব্দের 
তাম্র-প্রস্তর ও তামাম্মীয় সভাতার নিদর্শন এই স্থানে আঁবচ্কৃত হয়েছে । প্রত ক্ষেত্র 
পাশ্ডু রাজার 1ডাব নামে খ্যাত (বিশেষ ববরণ ১ম থণ্ড, ১২৬-৩৬ দ্রষ্টব্য ) । 

পাতাইহাট (৮৮ £ কাটোয়া ) £ কাটোয়া শহরের ৩ ?কলোিটার দক্ষিণ-পূবে 
আকাইহাটের পান্নকটে পাতাইহাট নামক প্রাচীন গ্রামার অবাস্থতি। অতাঁতে এই 
অণুলের পাশ দিয়ে ভাগীরথন নদণ প্রবাহিত হ'ত। উত্ত চ্ছানে একটি প.চ্কারণী খনন- 
কালে গঙ্গার ধারে বাঁধান ঘাটের সম্ধান গমলেছে। কাব গঙ্গারামের 'মহারাস্ট্র প:রাণে 
পাতাইহাটের উল্লেখ আছে । এখানকার ?শবমন্দিরট বেশ প্রাচীন বলে মনে হয় । 

পাভাগ্রাম ঃ মন্তে্বর থানার অধীনস্থ পাতাগ্রামে যেতে হ'লে দেন্‌রের পথে 
যাওয়াই শ্রেম্ঃ। দেন:রের সম্মিকটবত+ পাতাগ্রামের অবাস্থীত এবং এখানে আভরাম 
ঠাকুরের শিষা বিদ:র ব্রহ্ছচারণর শ্রীপাট আছে। িদ-র ব্রঙ্মচারণর প্রতিষ্ঠিত গোপানাথ 


লোকসংস্কাঁতির 'বাঁচন্র ধারা ২৬৯ 


বিগ্রহ আজও পৃঁজত হচ্ছে । কাক মাসের শূক্রানবমণ। ও দশমণ তাঁথিতে বিশেষ 
উৎসব অন:ন্ঠিত হয় । 

পাতিলপাড়া (১৪২ £ কালনা ) £ বৈশচ স্টেশন হ'তে বৈদ্যপ্‌রের পথে পাঘিল- 
পাড়া গ্রামে যাওয়া যায়। কল্লোল যুগের কাব যতীন্দ্রনাথ সেনগ-প্তের জম্মভুমি 
রূপে এই গ্রামটি গোরবান্বিত। এছাড়া কাব কাঁলাকঙ্কর সেনগুপ্তের বাল্যকাল 
কেটেছিল এখানে । পাতিলপাড়ার হরগোরা মান্দিরাট বহু প্রাচীন। সন্িকটবত 
গ্রামগুির ন্যায় এখানেও শ্রাবণ মাসে জগংগোৌরী নামক মনসা দেবার ঝাঁপান উৎসবাঁট 
মহাসমারোহে পালিত হয়। গ্রামের অন্যান্য উৎসবের মধ্যে দোলযাতা ও রক্ষাকালীর 
পূজা উল্লেখযোগ্য । 

পাতুন (৪৬ £ মন্ডে*বর ) £ মন্তে*্বর থানার অন্তর্গত দেন:রের পাম্নকটবত। 
একট প্রাচীন গ্রাম ॥ গ্রামনাম সম্পর্কে জনশ্রুতি এইরুপ ফেও প্রীসম্ধ দাশশনক 
মহষি পতঞ্জল বহ্‌তীর্থ পাঁরভ্রমণ করে এই গ্রামে আগমনপূরৰ্ক পতঞ্জাল*বর 
[শিবালঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন, কিন্তু মহি* পতঞ্জলের আগমন এবং [শিবলিঙ্গ প্রাতষ্ঠার কোন 
প্রত্যক্ষ প্রমাণ নাই । পা্রেশ্বর শিবের প্রাচীন মন্দিরটি গ্রামের পাশে একটি পুকুরের 
পাড়ে নির্মিত হয়োছিল। প্রাত বৎসর িবরাতিতে পান্রেশবর শিবের পংজা ধমধাম 
সহকারে হয়ে থাকে । আঁভরাম গোস্বামীর শিষ্য যাদবেন্দ, পণ্ডিতের শ্রীপাটরপে 
গাতুনের প্রারসাম্ধ ॥ এই শ্রীপাটে গোপ্পীনাথ জীউর সেবা প্রাতীষ্ঠত আছে। প্রাত 
বংসর কাতিক শ্ষানবমশ ও দশমশতে মহোৎসব অন্তত হয়। গ্রামদেবতা 
ধম“রাজের দেয়াসী হ'ল বাগ ক্ষান্রয়রা। প্রায় ৪০ বৎসর পূর্বে বিনয় ঘোষ পাতুন 
গ্রাম দশনের পর মন্তব্য করেছিলেন যে, এই গ্রামে শত শত প্রস্তর নামত মতি 
পা্ে'বর মান্দরের ভিতরে বাইরে স্তূপাকার করে জড়ো করা আছে। তন্মধ্যে বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য হ'ল বৌদ্ধ তাঁম্ুক দেবদেবীর মতি” লোকেশবর বিষণ সূর্য গণেশ ও 
ধম'রাজের কূমমর্তি॥ তাঁর মতে অতীতে এই গ্রামে ভ।স্করদের বাস ছিল; তাই 
ভাস্করদের ল:প্ত কাতর সামান্য নিদর্শন পাতুন গ্রামের মাঁট খড়ে পাওয়া গেছে। 


পানাগড় (৮৫ £ কাঁকসা) £ বধধমান হ'তে বাস অথবা রেলযোগে সরাসার 
পানাগড়ে পৌশ্ছান ধায়। একালের পানাগড়ের কোন গ্রামীণ সত্তা খু*জে পাওয়া যায় 
না। দ্বিতীয় বি*বষ:গ্ধের সময় এখানে একটি বমানক্ষেতর ও প্রাতিঃক্ষা [শাবির তৈর? 
করা হয়োছিল । পরবতর্কালে আরও ৩/৪ট গ্রামকে উচ্ছেদ করে সৈন্যবাহনার 
বাবর ও খাদ্যভাণ্ডার সংরক্ষণের স্থান 'হসাবে গড়ে তোলা হয়েছে। এই চ্ছানে 
রামাই পাণ্ডতের শিব্য হারদাস শ্রীপাট স্থাপন করোছলেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায় 
যে, গ:রুর আদেশে হরিদাস অর্ধীতলক ধারণ করতেন। 

পাকুলিয়। (৮৫ £ প্বস্থলী) £ প্বস্থলী রেলস্টেশনের সাম্নীহত দাঁক্ষণে 
অবাস্থিত একটি প্রাচীন গ্রাম । পারুিয়া গ্রামের জনবসাঁতি দেখে গ্রামাটকে নূতন 
গ্রাম মনে হলেও অতীতে গ্রামটি সমম্ধশালী ছিল। জনহীন ও জঙ্গলময় চ্ছানের 


২৭০ বর্ধমান £ ইতিহাস ও সংস্কৃতি 


মধ্যে ২টি পুরাতন রাস্তা 'ছিল ধা একে অপরকে সমকোণে ছেদ করেছিল । জঙ্গলের 
মধ্যে অবাঁস্থত ধ্বংসাবশেষাঁটি দেখে এটি কোন প্রাচীন রাজপ্রাসাদ ছিল বলে অনেকে 
অনুমান করেন। জনশ্রুতি আছে যে? পূর্বে চন্দ্রকেতু নামে একজন রাজা এখানে 
রাজত্ব করতেন এবং কোন ব্রাহ্মণের আঁভশাপে তাঁর রাজ্য ধ্বংস হয়। গ্রামের শিবতলায় 
একটি প্রাচীন 'শিবালঙ্গ আছে। শবলিঙ্গাটি সারা বছর জলে ভুবিয়ে রাখা হয়, 
কেবলমান্ন বাৎসাঁরক উৎসবের সময় জল থেকে শিবালিঙ্গাট তোলা হ'ত । মাতিণটর গায়ে 
নাকি চকে" অক্ষর ক্ষোঁদিত ছিল যার অথ“ করলে চম্দ্রকেতু ধরা যায়, 'কিম্তু মূতিণট 
অপহৃত হয়েছে । ধ্বংসাবশেষের নিকট র।ক্ষসণ পোতার 'ঢাঁব ও একাঁটি দশীঘ আছে। 

এই গ্রাম সম্পর্কে আরও শোনা যায় যে, মধ্যযুগে মদ্সলমানেরা এই অণুল আধকার 
করার পর জোরপূবক স্পর্শদোষ ঘাঁটয়ে 1হন্দদের ধর্ণীস্তরিত করে । এই কাষণট 
পর আল? নামক সেনাপাঁত ছারা হওয়ায় গ্রামটি পণরাল্লা নামে রূপান্তরিত হয়। 
জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল'-এ পারাল্লা গ্রামের উল্লেখ আছে । প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায় 
যে? জৌঁড়াসাকোর ঠাকুর পারবারের আদ বাসস্থান ছিল পরাল্লা গ্রামে এবং সমাজচ্যুত 
হয়ে তাঁরা ষশোহরে চলে যান ( রাবজীবন”?, ৯ম থণ্ড, পচ্ঠা-৩ )। ১৯৪৭ সালের পর 
পুববঙ্গ হতে আগত বহ; নিরাশ্রয় ব্যন্তি এখানে অস্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকেন 
এবং নোয়াখাল দাঙ্গার পর তথাকার জামদার অশ্বিনীকুমার সাহা মৌজা'ট ক্রয় করে 
নূতন গ্রাম পত্তন করেন । ডাঃ বমানাবহারী মজুমদারের মতে বাসুদেব সাবভোম 
ও বদ্যাবাচস্পাতর পূব নিবাস ছিল পারুণলয়ায় । 

পালমিট-ভৈট। ( ৩৯, ৪০ £ মেমারধ ) £ বিশেষ বিবরণ ১৭০ পণ্ঠায় দ্রষ্টব্য । 

পালার (৬৩ £ ভাতাড় )£ ভাতাড় হ'তে বনপাস যাওয়ার পথে ২ 'কলোমটার 
পশ্চমে পালার গ্রামের অর্বাস্থৃত। আবার বাদশাহণ রোড ধরে সরাসার বধণমান হ'তে 
এখানে আসা যায় । অতশতে এই স্থানে বৈষ্ণব ধমের প্রাবল্য 'ছিল। কে“দীলর 
মেলার অন:করণে প্রাতি বংসর মকর সপ্রমী 'তাথতে মহোৎসব অন:ষ্ঠিত হয় ও একটি 
মেলা বসে। গ্রামের মধ্যে ১ট চালামন্দিরে শিবালঙ্গ প্রাতান্খিত আছে । অন্য।ন্য স্থানে 
[শবালঙ্গের আবিভ্গবের ন্যার পালারের শিবলিঙ্গ সম্পকে অনুরূপ একটি কাহনশ 
গড়ে উঠেছে । বারোয়া'র তলায় জাঁকজমক সহকারে দন্গাপূজা উপলক্ষে বিশেষ উৎসব 
অন:ষ্ঠিত হয়। নবমণর দিন বিশেষ উৎসব উপলক্ষে গ্রামের সকল লোক অংশ গ্রহণ 
করে থাকে । 

পাল্লা £ জামালপুর থানার অধানপ্থ পাল্লারোড স্টেশনে নেমে এই গ্রামে যাওয়া 
যায । সাল্নকটউবতঁ দামোদর নদের চড়াভূমিতে প্রতি বৎসর ১লা মাঘ পণ্যম্নান 
উপলক্ষে মেলা বসে । স্নানা্থনরা লক্ষ্মা-নারায়ণ ও অনম্তশয়নে নারায়ণ ম:তকে 
গৃজো দিয়ে ঘরে ফেরে । 'দিনান্তে বিগ্রহচ্ধয়কে দামোদরের জলে বিসন দেওয়া হয়। 
1কিছ-কাল পূবেও পাল্লা গ্রামের বিপরিত তীরে জামদাছে অনুরূপ একটি মেলা 
বস্ত--কিম্তু একালে পারত্যন্ত হয়েছে । জৈঃষ্ঠ মাসের ধমরাজের গাজন উপলক্ষে 


লোকসংস্কাঁতর 'বাচন্ত্র ধারা ২৭১ 


অনুষ্ঠিত উৎসবে সাঁওতাল সম্প্রদায়ের লোকেরা অংশগ্রহণ করে থাকে । অনেকে 
অনুমান করেন ষে, হয়ত আদতে উৎসবাট সাঁওতাল সম্প্রদায়ের কোন পরব উপলক্ষে 
শূরু হয়োছিলঃ 'কন্তু কোন কারণে এট বম্ধ হ'য়ে যাওয়ায় 'হিন্দদের ধমীশ়্ 
অন-ষ্ঠানের অন্তুভূর্ত হয়ে যায় এবং অতণত স্মৃতিচিহৃস্থরূপ সাঁওতালেরা এখনও 
হাজির হয়। 

পালিগ্রাম (২১ ৫ মঞ্গলকোট ) $ গুসকরা হ'তে বাসে সরাসার পাঁলগ্রামে যাওয়া 
যায়। গ্রামের মধ্যস্হছলে একট মাঁন্দরে ৬টি ধমণীশলা পরীজ্ত হয় । ডক্টর অলেম্দ: 
মন্ত্রের মতে ৪টি হ'ল কুমণ”্ ১টি নারায়ণ ও ১ট শ্রীমতি শিলা । গ্রামস্হ সদগোপেরা 
হ'লেন দেয়াসী ও ঘোষাল পাঁরবারের লোকেরা হলেন ধর্মরাজের পুজার । বৈশাখ 
পর্ণমায় ধম্ধরাজের গাজন অন্াষ্ঠত হয়। পার্ণমার পৃবশীদন গ্রাম প্রদাক্ষণ 
অনষ্ঠানকে নাবড়াডাণ্গা বলে; এ দন প্রত্যেক বাড়ীতে বানে*বর ও ঘোড়ার প্‌জা 
হয়। বৈকালে রথে চাঁড়য়ে অজয় নদে মত্তস্নান হয় এবং সম্ধ্যায় প্রত্যাবত“নের পর 
গসদ্ধে্বরী দেবীর সম্মুখে বানফোঁড়া হয় ॥। পূজার দিন মান্দরের বাইরে ধমণশলা- 
গুলিকে একটি বেদশর উপরে স্হাপন করার পর ধম“মগ্গলের নবখণ্ডের একাঁট পালা- 
গান গাওয়া হয় । এই সময়ে জিভ-বান ফোঁড়ার প্রথা আছে । গ্রামের বাইরে পশ্চিম 
পাড়ায় আ'দরাক্ষ ধমণঠাকুরের কাছে ভাঁড়াল নাচ, ছাগ বলিদান ও হোম হয়। 
ততাঁয় দিনে ২টি মইপুতে হেস্টমুণ্ড অবস্হায় ঝুলে ধুনা পোড়ানর বাধ আছে । 
চতুর্থ দিন সারাঁদন উপবাসের পর রানে কানে তুলো গুজে অন্ধকার ঘরের মধ্যে 
হাবধ্যান্ন ও দুধ মাটি ভক্তরা আহার করে। গ্রামের ব্রাঙ্মণ বাড়ীতে আশ্বিন মাসে 
1করখটেম্বরশ ও ভাদ্র মাসে খাঁদাকালীর পূজা হয়। এছাড়া জাঁকজমক সহকারে 
আঁশবন মাসে পণ্সাননের পজা হয় । 

পালিশগ্রাম (৮১ ৪ মঞ্গলকোট ) $ কৈচরের িনকউবতর্ঁ মণ্গলকোট থানার 
অধানস্হ একটি গ্রাম ॥ এই গ্রামে পালিশক্ষেত্র শিব অধিষ্ঠিত আছেন। সম্ভবতঃ 
গশবের নামান-সারে গ্রামনাম হয়েছে । মাঘী পাযাঁণ“মায় মৃসাফির পারের উরস উৎসব 
উপলক্ষে একাট মেলা বসে। 

পাহাড়পুর £ নবদ্বীপের সম্লিকটবতাঁ পাহাড়প,র বা পাড়পুর গ্রামে পুরম্দর 
পণ্ডিত ও শঙ্কর পাণ্ডত শ্রীপাট স্হাপন করেছিলেন । ম.ক্ুন্দরামের চণ্ডামঞ্গলে 
উল্লেখ আছেঃ_-“বাম ভিতে নবদ্ধীপ ডাইনে পাড়পুর | 


পাইট। (১৫৯ $ রায়না ) £ বর্ধমান আরামবাগ বাস-রাস্তায় বুলচন্দ্রপুর স্টপেজে 
নেমে পাঁইটা গ্রামে যাওয়া যার । গ্রামন্থ একাট প্রাচীন মাশ্দরে দেবী কালিকা 
আঁধাষ্ঠতা ছিলেন। এ মাঁম্দির ধ্বংস হওয়ায় নূতন মাম্দর নিমিত হয়েছে। প্রাত 
বংসর বৈশাখ মাসের গ্রথম সপ্তাহে সাড়ম্বরে দেবীর বাৎসরিক পূজা অন:গ্ঠত হয় এবং 
এই উপলক্ষে মেলায় বহু জনসমাবেশ হয় । মণ্ডল পাঁরবারের খ্বরপনারায়ণ নামক 
ধমণশলা ও রজক পাণ্ডিতের বাড়ীতে বাঁকুড়া রায়, ক্ষু্দ রায়, বাত্তাসিদ্ধি ও কাল: 


২৭২ বর্ধমান £ হীতহাস ও সংস্কাত 


রায় নামক ধমশীশলা 'নত্য পুঁজিত হন। আঁম্বকাচরণ গুপ্তের মতে পাঁইটা গ্রামে 
কাবকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবতাঁর শবশ:রালয় 'ছিল। 

পীঁচড়া (মৌজা রূপপুর ৬৫ £ জামালপুর) £ মসাগ্রাম রেল স্টেশন হ'তে পশ্চিম- 
মুখে ৩ কিলোমিটার দূরে পাঁচড়া গ্রামের অবাঁন্থীতি। গ্রামটি আদতে পঞণ্া্য নামে 
পাঁরচিত ছিল বলে স্থানীয় লোকেরা দাবী করেন। আবার পঞ-আড়া (পাড়া) হ'তে 
পচিড়ায় রূপান্তারত হওয়ার নম্তাবনা আছে। পাঁচড়া গ্রামে একটি দালান মান্দরে 
কুমরূপণ ধমরাজ বিগ্রহ প্রাতষ্ঠিত আছে । পাঁণ্ডিত উপাধধার) ব্যান্তরা ধর্মরাজের 
সেবাইত । বৈশাখ মাসে ধর্মরাজের গ্রাজন অন:চ্ঠিত হয়। গ্রাজন উপলক্ষে বৈশাখ 
মাসের প্রথম মঙ্গলবার ঘট স্থাপন অনুষ্ঠানের পর 'দ্বিতীয় মঙ্গলবারের ধমরাজের 'নশান 
তোলা হয়। অতঃপর বুধঃ বৃহস্পতি, শুক্রবারে ধমরাজ ও লীলাবতাঁর বিবাহ 
উপলক্ষে সারা গ্রামে উৎসবের ছোঁয়া লাগে। গাজনের ৩ দিন ফুল মেলা উৎসব হয়। 
গ্রামের দু” পাড়ার মধ্যে ফুলের সাজ প্রদর্শনের সময় প্রাতিযোগিতা শুরু হয় এবং 
এইভাবেই সারা গ্রাম প্রদক্ষিণ করা হয়। চতুর্থ দন জাঁকজমক সহকারে পূজা, 
পাটভাঙ্গা ও বহু ছাগ বাঁলদান হয়। গাজন উপলক্ষে ৪ দিনের জন্য একাঁট মেলা 
বসে। একাঁট বস্ত্রথণ্ডে আচ্ছাদিত দেব মহরত [বশালাক্ষী নামে পূজিতা হ'ন। 
ধমরাজ মান্দরের মধ্যে ব্রঙ্জা, বিষু্জ মহেশ্বরের ন্রিমৃতি ও শীতলা মায়ের প্রস্তর 
[ননত মৃর্ত আছে । চট্রোপাধ্যার় পাঁরবারের একটি মান্দিরের মধ্যে কম্টিপাথরের 
কৃষ্ণ ও অম্টধাতুর রাধকামুত পীজত হয় । একই মাঁন্দরে নম কাঠের বলরাম ও 
রেবতা বিগ্রহ প্রাতীষ্তত আছে, কম্তু মান্দরাঁট বলরামের মান্দর নামে খ্যাত । অতাতে 
ফাজ্গ,নী পঠীর্থমার বলরামের দোল উৎসব ও মাঘ? পযণমায় মহোৎসব হ'ত । কছ.- 
কাল হ'ল মহোৎসব অনংস্ঠানটি বন্ধ হয়ে গেছে । প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায় যে, আশ্বিন 
মানসে মহান্টমণর দন সাম্ধপুজার সময় জোরে কাঁসর ঘণ্টা বাজিয়ে বলরামের আরাতি 
করা হয়- মনে হয় শান্তদেপ প:জা ও বাঁল্দানের শব্ধ যাতে বৈষব্দের 'বিগ্রহ্র কানে 
না পেশছায় তার জন্য এইরূপ আরতর ব্যবস্থা করা হয়েছিল। গ্রামের উত্তর প্রান্তে 
মাঠের মা নামে সিদ্ধেনবর] কালিকার মনন্ময়। মত প্রীতান্ঠত আছে। প্রাতি ১২ 
বৎসর অন্তর দেবর নবকলেবর হয় ॥। সিদ্ধেশবরীর পুজা হয় দিনে মাত্র একবার ॥ 
সন্ধারতি ও শীতল দেওয়া হয় সমাদ্দার পারবারের বাড়ীর ভিতর ॥ একাট প%ম-ম্ডির 
আসনে দেবা প্রাতাণ্ঠিতা আছেন। শোনা যায়ঃ জনৈক সা1ধকা মাঠের মাকে প্রাতিস্া 
করেছিলেন । প্রীতি বৎসর ১৩ই চৈত্র দেবার বাৎসারক পূজা উপলক্ষে সমস্ত 
সম্প্রদায়ের মানুষ যোগ দেয় । গ্রামে উল্লেখযোগ্য দেবদেউলের মধ্যে ধমরাজের 
দালান মান্দর ও তার পাশে একটি নাটমান্দর আছে। দে পারবারের প্রাতান্ঠিত কয়েকটি 
1শবমান্দর ও শ্রণধর বিগ্রহের দালান মাঁন্দর আছে । উন্ত মান্দ্র চত্বরের প্রবেশ পথটি 
এক বাংলা রীতিতে নামত হয়েছে । মজ.মদার পাঁরবারের শিবমাশ্দরাট রাজা 
বুম্ধমন্ত খাঁর বংশধরেরা নমাণ করোছিল। এই শিবমান্দরের একটি বৃহৎ ও ১৬ট 


লোকসংস্কৃতির 'বাচন্র ধারা ২৭৩ 


দুদু চুড়া আছে। বড়বাড়ির ভট্টাচা্ পাঁরবারে অন্টকোণাকৃতি জোড়া শিবনান্দিরে 
২ঁট বৃহৎ শিবালঙ্গ প্রাীষ্চিত আছে । ভট্টাচাষ* পাঁরবারের পণ্রত্ব ম্দিরে শিবালঙ্গ 
?নতা পাাঁজত হ'ন। 

প(জোয়া (৬৫ $ কাটোয়া ) £ দাঁইহাট হ'তে সরাসার এই গ্রামে পেশছান যায় । 
প্রীতি বৎসর দশহরার পরের পণ্চমশী তাঁথতে মনসা দেবর বাৎসারক প্‌জা উপলক্ষে 
একটি মেলা বসে। 

পিলসোয়া (৪৬ £ মঙ্গলকোট ) $ মঙ্গলকোটের ৪ িলো'মটার পাশ্চমে কুনূর 
নদীর উত্তর তারে পিলসেশয়া গ্রামের অবাচ্ছিত। প্রীতি বংসর পৌষ মাসে আউলচাঁদ 
নামক জনৈক সাধুর তিরোধান উৎসব উপলক্ষে একাঁটি মেলা বসে এবং এই উৎসবাঁট 
বহুকাল ধরে চলে আসছে । 

পিলা £ প্‌বস্থলশী থানার অধানচ্ছ পিলা গ্রামে মাতুলালয়ে পাঁচালপ-গণতিকার 
দাশু রায় শেষ-জীবন আঁতবাহিত করেন । জনশ্র:তি এই যে, কাঁলিকানন্দ নামক জনৈক 
তাঁন্নক সাধক তাঁর উপাস্য দেবী কাঁলিকাকে এখানে প্রতিষ্ঠা করেন । কাঁলিকানন্দের 
1তরোধানের পর দেব? বন্মধ্যেই ছিলেন এবং সেবাপুজার কোন ব্যবস্থা ছিল না। 
গকছুকাল পরে গ্রামস্থ কোন ব্রাহ্মণ শ্বপ্না।দঘ্ট হয়ে দেবীকে উদ্ধার করেন এবং 
মেবাকাযে নিষত্ত হন ; িকম্তু বতমানে এ মাারতর কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। 
একাঁট ধটবক্ষের মলদেশে দেবীর উদ্দেশ্যে পুজা হয়। 

পুটশুড় (৬৪ ঃ মন্ডে“বর ) ৪ মন্তে্বর হ'তে বাসযোগে পটশ.ড় গ্রামে পেশছান 
যায়, আবার কুসুমগ্রাম হ'তেও এখানে যাওয়া যায়। গ্রাম?ট বৃন্দাবন দাসের স্মৃতি 
বিজড়িত দেনুড় গ্রামের সাল্নক১বত? হওয়ার স্থানীয় লোকে দেনুড়পুটশুঁড় বলে। 
গ্রামটি আত প্রাচান ও বাঁধন । গ্রামের মধ্যে একটি মাটির ঘরে জামদার অশোক 
গ*ই কর্তৃক প্রাতিষ্ঠিত গজকা'লিকার প্রস্তরমৃতর নিত্যপূজা হয়। প্রাতি বৎসর 
শ্রাবণ মাসে দেবার বাৎসরিক পূজা উপলক্ষে বহ্‌কাল ধরে একাঁট মেলা অন-ম্ঠিত 
হয়ে আসছে । বৈঞ্ণব ধর্মণবলম্বী রায় পারবারের গোপখনাথ 'বিগ্রহও রাধারাণঈর মতি 
একাঁট মান্দরে প্রাঁতীষ্ঠত আছে । প্রতি বংসর দোল পাঁণণমায় মহাসমারোহে গোপী- 
নাথের দোলধান্রা অন:ৃগ্ঠিত হর । পৌষ মাসের সংক্রাক্তিতে এই গ্রামে ব্রক্কা বা 
আ'গ্রদেবতার পূজা হয় এবং একই দনে গ্রহদেবতার উদ্দেশ্যে গ্রহ পজা বা গড় পূজা 
বহুকাল ধরে চলে আসছে । পউশঁড় গ্রামে বাবাঠাকুর তধিষ্ঠিত আছেন । প্রত 
শৃনবার ও মঙ্গলবারে িশুদের মঙ্গল কামনা করে দূর-দ:রান্ত থেকে বাবাঠাকুরের কাছে 
লোকেরা মানত শোধ ও পুজো দিতে আসে । আযাঢ় মাসে শংক্লানবমী তাথিতে 
বাবাঠাকুরের বাৎসারক পুজা হয় । এখানে বহুকাল ধরে মনসা ও ধম'রাজের পূজা 
অন:ণ্ঠত হয়ে আসছে । পঙশাড় গ্রামে গোপখনাথ মাঁন্দরের কাছে গোপালদাস 
বাবাজণ নামক এক বৈষণব মোহান্তের সমাধি আছে । গোপালদাম সম্ভবতঃ চৈতন্যচরিতা- 
মৃতে বাঁণত কত'নীয়া দলের একজন নত“ক ছিলেন । প.টশাড় গ্রামে শিবের জোড়া 

বধমান (৩য় ) ১৮ 


২৪ বধণমান $ ইতিহাস ও সংস্কৃতি 


1শখরদেউলটির সম্মখভাগ স্ুম্দর সুন্দর টেরাকোটা অলংকরণে সাঁজ্জত। এই গ্রামের 
যোগাদ্যাতলায় ৩১শে বৈশাখ সাড়ম্বরে যোগাদ্যা পূজা অনুষ্ঠিত হয় । 


পুভুণ্ড (১৫৪ 2 বর্ধমান ) £ শীন্তগড় স্টেশন থেকে ২ কিলোমিটার উত্তর-পূবে 

প:তুণ্ডা গ্রামের অবাস্থাতি। সম্ভবতঃ রাটীয় পাতিতুণ্ড ব্রাঙ্মণগণের বসবাসের জন্য 
গ্রামনাম হয়েছে পুতৃণ্ডা। পৃতুণ্ভা গ্রামের উল্লেখযোগ্য পুরাকশীতর নিদর্শন হ'ল 
স্বগণ/য় ক্ষেত্রনাথ চৌধুরীর পুবপঃরুষের প্রাতীচ্ঠিত সুউচ্চ আটচালা মান্দর এবং এই 
গান্দরে দামোদর লা আঁধাঙ্ঠত আছেন। মান্দরের প্রাতষ্ঠালিপি হ'তে জানা 
যায় যেঃ ১৬৭১ শকান্দে মান্দির1ট নামত হয়োছিল। মান্দরের গভগ্‌হের সম্মুখ 
ভাগের দেওয়ালে ও বাইরের বারান্দার দেওয়াল জপ.ব টেরাকোটা অলঙ্করণে সাজ্জত 
আছে । একটি লাপ হ'তে জানা যায় যে, এই মান্দরটির সংস্কার সাধন করা হয়েছিল ॥ 
সংস্কারের 'লীপাটি হ'ল, 

“ভন্ত পদ রজঃ প্রার্থী 

শ্রীক্ষেত্রনাথ চৌধূর পিতা 

৬াঁবনোদাবহারশ চৌধুরণ কর্তক 

শীমান্দর সংস্কৃত । ১৩৪২ সাল।” 

দামোদর মান্দরের পবভাগে ক্ষেত্রনাথ চৌধুরণর প্রাতীষ্তত ওক্কারনাথ মান্দিরে 
পাথরের রাধাকৃষ্ মূতি'র িনত্যসেবা হয়। উন্ত মাদ্দরছুয়ের অনাতদ:রে ক্ষেত্রনাথ 
চৌধুরীর পুব্পুরুষ কোন একসময়ে রামেম্বর শিবের আটচালা মন্দিরটি নমাঁণ 
করোছলেন । গ্রামের প্রবেশ পথে একটি চারচালা মাঁন্দরে শিবালঙ্গ প্রাতন্ঠিত আছে। 
অতাঁতের এই 'শিবাঁলঙ্গীট ভৈটা গ্রামে ছিল ; চৈন্র মাসের শিবের গাজন উপলক্ষে একাঁট 
ছোট মেলা বসে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায় যে, উপরোন্ত বিগ্রহগুীলর পুরোহিত হলেন 
চকরবত পাঁরবারের লোকেরা । গ্রামের মধ্যে একটি দালান মাঁন্দরে গোপীনাথ বগ্রহ 
আঁধানঠিত আছেন । গোপাঁনাথের দোল উৎসব হয় ফাজ্গুন পযাণ'মার পরে চতুর্থ 
গিতাথতে । দোলের সময় দোলমণে বিগ্রহ স্হাগপন করা হয় । িনমকাঠের তৈরণ শ্রীকৃষ্ণ ও 
রাধারাণী বহুকাল ধরে পতুণ্ডা গ্রামে সেবাপ্‌জা পাচ্ছেন। গোপণনাথের ভোগ 
ব্যবস্থারও বছরের ভিন্ন ভিন্ন সময়ে পারবত'ন হওয়ার প্রথা আছে । ১৩৯৭ সালে এই 
গ্রামে স্থনীলকুমার চৌধুরণ শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন । বন্ধু পরিবারের 
প্রাতম্ঠিত দালান মন্দিরে শ্রীধর ও লক্ষমীমাতা আঁধাষ্ঠত আছেন । হাজরা পারবারে 
একটি দালান মান্দরে রঘ:নাথজী ধিপগ্রহ গনত্যসেবা পূজা পাচ্ছেন। প্‌বে রাম- 
নবমীতে চার দিন ধরে মেলা হ'ত, যা একালে বন্ধ হয়ে গেছে । রায় পারবারের 
প্রাতম্ঠিত শিবের পণড়াদেউলাটর স্থাপতা অত্যন্ত সুন্দর । এই িবমাশ্দরের প্রাতষ্ঠা- 
1লাঁপ হ'ল্‌,_ 
"শক ১৭৯২ 
অস্য শিবালক্স্য প্রাতষ্ঠান্্শ 


লোকসংস্কাঁতির বিচিত্র ধারা ২৭৫ 


শ্রীমতী আনন্দময় দাস 
প্রণেতা ঈশ্বরচন্দ্র স্ত্রী ।” 
ম.সলমান পাড়ায় িনহ্থারা আচ্ছাদিত একাঁট মসাঁজদ আছে। মসাঁজদ সংলগ্ন 
গ্হানে একট মাটর ঘরে বড়কা পীরের সমাধিতে ধহম্দ মুসলমান [নার্বিশেষে পোড়া 
মাটির ঘোড়া মানত করে । গ্রামের উত্তরভাগে ঘড়ুই বাড়ীতে জোড়া বেদীর উপর দশটি 
গ্রহের একটিকে রক্ষাকালী ও অপরটিতে 'দাঁদিঠাকুরণের ধ্যানে পূজা করা হয়। 
ফাঞ্গুন মাসের শংক্লপক্ষের মঙ্গলবারে দেবীদের উদ্দেশ্য পুজা ও বলিদান হয় এবং 
২াঁদন ধরে একট মেলা বসে। কিন্তু বিস্ময়কর ব্যাপার এই যে? রক্ষাকালীর মাীতণট 
হ'ল একট লালঘোড়। ও ধদাদিঠাকরুণের প্রতীক হ'ল একি সাদা ঘোড়া । লাল ও 
সাদা ঘোড়াকে রক্ষাকালী ও 'দাদঠাকরুণের প্রতীকরংপে পুজা করা হয় । সম্ভবতঃ এটি 
হ*ল প্রাচীন ধমণপূজার র.পান্তর । 
পুণইনি (৫৩ £ কাটোয়া) £ কাটোয়া থানার দক্ষিণাংশে পৃইানি গ্রামের অবাস্ছাত। 
পুইন শব্দের অর্থ পাতাল? তাই এই গ্রামে পাতালেম্বর ?ঠশব আঁধম্তান করছেন। 
একি সুউচ্চ মন্দিরে পাতালেম্বর শিবের নিত্যসেবা পূজা হয়। আনুমানিক প্রান্ত 
২০০ বৎসর ধরে 1শবরান্রতে এক সপ্তাহ ব্যাপী মেলা ও বিশেষ উৎসব অনাঙ্ঠিত হচ্ছে । 
কাটোয়া হ'তে বাসে কড়ুইয়ে নেমে দক্ষিণম:খে হেটে এই গ্রামে যাওয়া যায়। 


পুবার (৫১ £ আউসগ্রাম ) £ পাণ্ডু রাজার বর পবভাগে পুবার গ্রামের 
অবাস্থাতি। গ্রামের উল্লেখযোগা পূরাকীতির্র নিদর্শন হ'ল হিজরা ১৩৪২ অন্দে 
(১৯২৩ খুস্টা্দে ) নামত একটি দোতলা মসাঁজদ এবং মসাঁজদাটতে কোন গদ্বজ 
নাই ; কিন্তু মসাঁজদের প্রবেশ পথাঁট আঁত সুন্দরভাবে নামত হয়েছে। 

পুর্বস্থলী (৮০ £ প.বন্ছলী ) £ কাটোয়া-নবন্বীপ রেলপথে পবস্থলী রেল 
স্টেশনে নেমে থানার সদর কাযণলয় প:বছ্থলীতে যাওয়া যায় । এই গ্রামের প্রাচীন 
উল্লেখ পাওয়া যায় মুকুন্দরামের “চণ্ডীমঙ্গল” কাব্যে । অনেকে অন:মান করেন যে, 
অতীতে এই স্থানের নাম ছিল পব্ধাঁল বা প্‌ব্ধৃল্যা। ভাগ্গীরথীর ভাঙ্গনের ফলে 
প্‌বস্থলীর বহু প্রাচীন নিদর্শন নদীগভে বিলীন হয়ে গেছে । বহুপূর্বে এখানে 
একট বাবসাবাণিজ্যের গঞ্জ ছিল। নদীপথে কলিকাতা ও উত্তরবঙ্গের সঙ্গে যোগা- 
যোগ এবং িকটবতাঁ নবহ্থীপের অবাস্ছিতির জন্য গঞ্জে প্রচুর মাল ক্রয়-বক্রয় হ'ত। 
“সেকালের দারোগা-কা?হনণ' গ্রচ্ছ হ'তে জানা যায় যে, এই ম্থানে জলদস্যুদের আগ্ডা 
ছিল। একডালা, পরাণপ:র, চুপি, কাঁকাশিয়াল?, মেড়তলা প্রভাতি গ্রামের সঙ্গে নিবিড় 
যোগাযোগের কথাও জানা যায়। নৌকাধাত্রীরা কাঁকশিয়ালীর বাজারে রম্ধন ভোজনের 
সামগ্রী ব্লয় করে এখানেই বিশ্রাম নিত। 

শোনা যায় প্রায় ৪০০ বছর প্‌বে গোবিন্দ চক্রবতর্ঁ নামক জনৈক ব্যান্ত এখানে 
বৃড়োমার মান্দির মণ করেছিলেন। আওরঙ্গজেবের রাজদ্ধের শেষ দকে এই বংশের 
র্‌পরাম চক্রবন্ভর' ও মূকুণ্দরাম চক্রবতা বাদশাহের নিকট জামদ্বারীর ফরমান লাভ 


২৭৬ বর্ধমান ঃ ইতিহাস ও সংস্কৃতি 


করেন। ১৯৪৪ শ্রীস্টা্দে প্রমথনাথ রায় বৃড়োমার নূতন মান্দর ?নমাঁণকার্য শুরু 
করেন, কণ্তু তাঁর অকালমতত্যু হওয়ায় তদীয় পত্ণা কল্যাণময়ণ দেবীর চেষ্টায় মান্দরের 
নিমাঁণকার্থ সমাপ্ত হয়। বৃড়োমার কোন মতি নেই, তবে তিনি কালিকার ধ্যানেই 
পুজিতা হন। এই মাঁন্দরের মধ্যেই হরগোরণর 'িত্যপূজা হয়। ভট্টাচার্য পাঁরবারের 
কুলদেবতা কৃষদেব অত্যন্ত জাগ্রত দেবতা বলে প্রসিদ্ধ । থানার কাছে একটি নূতন 
কালীমন্দির প্রাতা্ঠিত হয়েছে ; যার আঁধকাংশ ব্যয়ভার বহন করেছিলেন কল্যাণময় 
দেব।। ১২১৭ সালে পলাশপুলি গ্রামের বাসিন্দা মহেন্দ্ুনাথ চট্টোপাধ্যায় শ?তলা 
দেবীর মাত প্রাতষ্ঠা করে একটি মেলার প্রবতণ্ন করোছিলেন। রেলস্টেশনের 
সাম্নকটে সত্যনারায়ণ ট্রাস্টের উদ্যোগে একি জুম্দর মান্দর ধনমাঁণ করে শ্বেত পাথরের 
লক্গনী-নারারণ মত" প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। 

পুবশ্থিলাতে অততে কোন বারওয়ারখ দ.গাঁপূজা ছিল না। ১৯৫৪ গ্রীস্টাব্দ 
হ'তে একটি বারওয়ারণ দুগাঁপূজার প্রচলন হয়েছে। গ্রামের মধ্যে রামসত্যনাথ কর্তক 
প্রতিষ্ঠিত একটি মন্দিরে সতমার মত প্রাতচ্ঠিত আছে। 


গ্রামে বিভিন্ন পূজা উপলক্ষে মেলা ও উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। চড়কের সমর 
হরগোর তলায় হরগোৌর? 'বিগ্রহকে নিয়ে আসা হয় । চড়ক উৎসবের মেলা?ট বহ্‌কাল 
ধরে চলে আসছে । নবছ।পের রাস ও কাটোয়ার কাণিতক পুজোর অণ্করণে কার্তিক 
মাসের সংক্রান্তির দন 'বাঁভন্ন দেবদেবীর মহত: গড়ে পূজা হয় এবং পরের দিন বিরাট 
বিরাট মৃতিগিলকে গরুর গাড়ীর চাকার উপর বাঁসয়ে গ্রাম প্রদক্ষিণ করান হয়। 
'নিকটবত?” ছুঁপঃ কান্ঠশালশ ও পলাশপি গ্রামে কাকি সংকাস্তর পুজা হয়। 
অতাতে পৃবছুলীতে সংস্কৃত পঠনপাঠনের জন্য কয়েকটি টোল ছিল এবং বহু খ্যাত- 
নামা পণ্ডিত এই টোলে অধ্যাপনা করতেন । 

পোৌষলা (৭৬ ঃ ভাতাড়)ঃ বধধমান জেলায় শিব, ধমণঠাকুর ও দেব। চণ্ডর 
সঙ্গে লৌকিক দেবী মনসা বহূকাল ধরে পুজা পেয়ে আসছেন । মনসানঙ্গলে বাঁণ'ত 
চাঁদ সদাগরের বাসদ্থান ৮*্পাই নগ্ররখর অবাস্থীতি হ'লে গানাগড়ের [কছ.টা দাক্ষণে 
একানের কাবা চম্পাইনগ্ররীতে । মনসা দেবী ভিন্ন ভিন্ন নামে ?বভন্ন গ্রামে 
আঁধ।ঘ্ঠতা আছেন । কোথাও তান 'বষহরি আবার ককণ্টনাগ, নম্বনাগ ও জগংগোর৭- 
রুপে তান পাঁজতা, দিল পোধলা গ্রামে মনসা দেবণ বঙ্কেশ্বরণ বা ঝাঁকলাই নামে 
সেবাপূজা পেয়ে আসছেন। 

বলগরনা বাস স্ট্যাপ্ড হ'তে হাঁটাপথে উত্তর দিকে ৩ কিলোমিটার এাগর়ে গেলে 
পোধলা গ্রামে পৌঁছান যায় । গ্রামের খ্যাতির মূলে দেবণ বঙ্কেম্বরশর আঁধষ্টান ক্ষেত্রের 
জনয । এখানে আকারে বৃহৎ ও অত্যন্ত বলশাল? ধাঁকলাই নামক এক শ্রেণগব সপে 
সা্গাৎ মেলে । এই সপকুল মানুষের সঙ্গে একসাথে অবস্থান করে কিন্তু কামড়ায় 
লা। তাছাড়া এথানে কোন বষধর সপ" দেখা ধার না। আধা মাসের পণ্মণ 
(তাথতে একট গাছতলায় সাড়ম্বরে ঝাঁকলাই-এর পূজা অনুষ্ঠিত হয়। বাৎসাঁরক 


লোকসংস্কাতর 'বাঁচত্র ধারা ২৭৭ 


পূজা উপলক্ষে 'বশেষ উৎসব ও মেলা বসে। মেলার সময় নানা চ্ছান হ'তে 
ধাঁপানের দল আসে। ঝাঁপান হ'ল মনসার স্তবগান। ঝাঁপানে অংশগ্রহণকারধরা 
গলায় সাপ জাঁড়য়ে নেচে নেচে গান করতে করতে গ্রাম প্রদক্ষিণ করে। অতাঁতে এই 
গ্রামে একটি অদ্ভুত প্রথা প্রচলিত 'ছিল, যা একালে প্রায় রোহিত হয়েছে। প্রথা 
হ'ল এই যে, বাঁকলাই পুজার সময় গ্রামের বধৃগণকে গ্রাম থেকে অন্ন্ত যেতে হ'ত এবং 
[ববাহিতা কন্যাদের বাৎসাঁরক পূজার সময় 'পন্লালয়ে উপাস্থত হওয়ার বাধ্য-বাধকতা 
1ছিল। পুজার নৈবেদ্য বা উপাদানের মধ্যে দৃধ, কলা, চিড়ে ও সন্দেশের সঙ্গে 
একটুকরো উচ্ছে দেওয়া হয়। প্রসাদ ম্‌খে দেওয়ার পূবে সবণীগ্রে উচ্ছের টুকরোটি 
খাওয়াই হ'ল রীঁতি। বাৎসারক পজার সময় শাক ও কলাইয়ের ডাল আহার করা 
'নীষদ্ধ। বঝাঁকলাই সর্পকুল সম্পর্কে জীবাবিজ্ঞানীরা গবেষণা করেছেন বলে জানা 
গেছে । পোষলা বাতীত মুস্ররঃ পলসোনা, ছোট পোষলা, 'নগন প্রভাতি গ্রামে 
ধাঁকলাই-এর প:জা হয় এবং শোনা যায় যে এই সকল গ্রামে াবষধর সর্পের উপদ্রুব 
নাই। 

প্রতাপপুর (৪০ £ ফরিদপুর ) £ দুগাঁপুর শজ্পনগরণ হ'তে ৬ কিলোমটার 
উত্তর-পাঁশ্চম দিকে প্রতাপপুরের অবাস্থিত" আবার জয়দেব-কেন্দুবিজ্ব হ'তে 
১০ ?কলোমিটার দক্ষিণ-পূর্ব অজয় পার হ/য়ে প্রতাপপুরে আসা যায়। সম্ধ্যাকর 
নন্দশর “রামচারিতে” ঢেকরণরাজ প্রতাপ সিংহের উল্লেখ আছে। নগেশ্দুনাথ বসুর মতে 
প্রতাপ্‌ গসংহের নামানুসারে সেনভুম পরগণায় প্রতাপপুর গ্রাম প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, 
ণক্ত; এখানে কোন পরাতাঁত্বক 'নদর্শন পাওয়া যায় নাই। প্রতাপপুরের 
২ ?কলোমিটার দাঁক্ষণে পাড়ুলে গ্রামের দাঁক্ষণ প্রান্তে "রানীপোতার ডাঙ্গা” নামক 
একটি স্থান আছে এবং এই স্থানে ৬০ ফুট %৪৫ ফুট আয়তনাঁবাঁশষ্ট একটি প্রাচীন 
গৃহের ভিত দেখা যায় যা স্থানীয় লোকের মতে কোন রাজবাড়ীর ধ্বংসাবশেষ । প্রায় 
৪০ বৎসর পূর্বে এই ধ্বংসস্তূপ হ'তে কৃষ্ণ প্রস্তরে ক্ষোঁদত তারা ও জাঙ্গলী নামক 
বোম্ধ তাশ্নিক দেবখর মত ও একাঁট মিথুন মূতি“ আ'বচ্কৃত হয়েছিল । মনে হয় এক 
সময়ে এখানে বোদ্ধ প্রভাবও ছিল । গ্রামের উত্তরভাগে প্রবাহত কুনুর নদণর তীরে 
অবান্থিত *মশানাঁট “নতীঘাটা” নামে পারচিত ॥ 

প্যারীগঞ্জ ঃ প্রাচীন অধম্বিকা নগরীর মধ্যে অর্বাস্থত একা প্রাসম্ধ পল্লী এবং 
এই স্থানে নকুল ব্রদ্ধাচারীর শ্রীপাট অবাস্থিত। কৃষ্ণদাস কাঁবরাজের শ্রীচৈতন্চরিতামৃতে 
উীল্লাখত আছে যে, নকুল ব্রচ্ধচারীর মধ্যে টৈতনাদেবের আ'বভণাব হ'্ত। নকুলের 
শ্রপাটে গোপাল বিগ্রহ ও তাঁর শিষাধারায় সম্তদাস বাবাজী কর্তৃক প্রাতাষ্ঠত নিতাই- 
গোর 'বগ্রহ আধাষ্ঠত আছেন । সম্ভদাস বাবাজীর সমাধও এখনে আছে । 

ফকিরপুর (২৫ £ বর্ধমান ) £ বর্ধমান শহরের দাক্ষণ-পশ্চিম ভাগে বাস্থত 
একি পল্লি । এই পল্লশর প্‌বে তেজগঞ্জ রোড ও পাঁশ্চমে আঁজীরবাগান অবাস্থত । 
পখরবহরামের সমাধি লাপতে (২য় লাপ ) মাদ-দ-ই-মাস হিসাবে ফাঁকরপুর মৌজা 


২৭৮ বর্ধমান £ ইতিহাস ও সংস্কৃতি 


সম্রাট জাহাঙ্গীর ১০১৬ হিজরাতে দান করেছিলেন । 

ফরিদপুর £ অততে বর্ধমান জেলার অন্তর্গত ফারদপুর থানার সদর কার্ল 
ছিল ফাঁরদপর গ্রামে, কিন্তু বতর্মানে ফাঁরদপুর গ্রামটি দ-গণপুর শিজ্পাঞুলের 
অন্তভুর্ত হওয়ায় গ্রামটি দুগনপঃর থানার অধীনস্থ হয়েছে । অপরপক্ষে থানা এলাকার 
সদর কার্ধালয় লাউদহ গ্রামে অবাস্থিত হ'লেও প্‌বণতন ফাঁরদপুর থানা নামটি বহাল 
আছে। 

বণ্ডুল (১১৩ £ বর্ধমান ) £ কামারাঁকতা গ্রামের সাল্নকটে অবস্থিত একটি ক্ষুদ্ু 
গ্রাম হলেও সাধকপ্রবর শ্যামাচরণ রায়, "দ্বজপদ রায়, দেবেন্দ্রনাথ চট্রোপাধ্যায় ও 
ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায় নামক চারজন সাধকের যোগসাধনার স্থানের জন্য বপ্ডুল গ্রমের 
প্রীসশ্ধি। তন্মধ্যে ভোলানাথ চট্রোপাধ্যায় "যান শ্রীমৎ স্বামী বিশদ্ধানন্দ পরমহংস 
বা গন্ধবারা নামে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ব্যান্ত। অলৌকিক যোগসাধনায় আকৃষ্ট হ'য়ে 
বহ. জ্ঞানী গুণী ও মুমক্ষু ব্যান্ত তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করোছলেন। কাশণ, কাঁলকাতাঃ 
ঝালদা ও বর্ধমানে বিশ্‌ত্ধানম্দজীর আশ্রম আছে। 

বড়কয়রাপুর (জোৎসাদি-১০৯ £ রায়না )৪ বর্ধমান শহর হ'তে আরামবাগের 
পথে এগিয়ে গেলে বড় কয়রাপ:র গ্রামে পৌঁছান যায়। প্রবাদ আছে যে, কয়রা খাঁ 
নামক জনৈক আউীলয়ার নামে গ্রামাটির নামকরণ করা হয়েছে কয়রাপুর । গ্রামস্থ 
একটি পূরাতন মাঁশ্দরে শিবালঙ্গ ও অপর একটি মান্দরে মনসা দেবীর মর্তি 
প্রতীষ্ঠত আছে । চৈত্র মাসে বাসন্তী পূজা ও চড়ক উৎসবাঁট মহাসমারোহে পালিত 
হয়ঃ তবে চড়কের মেলা টি সম্প্রাতকালে আরম্ভ হয়েছে। 

বড়বিল্বগ্রাম (১৬৮ $ আউসগ্রাম ) ঃ সাহেবগঞ্জ লংপ-লাইনে বনপাস স্টেশনে 
নেমে ২ িলোমটার পাঁশ্চমে এাঁগয়ে গেলে 'বিজ্বগ্রামে যাওয়া যায়। গ্রামদেবতা 
1বজ্বে*্বর শিবের নামানুসারে গ্রামের নাম হয়েছে বিজ্বগ্রাম | বিজ্বেন্বরের 'নত্যপূজা 
ব্যতীত মহাধ্মধামের সঞ্গে গাজন ও চড়ক উংসব অনগ্ঠিত হয়। বিজ্বশ্বরের 
মান্দরটিও বেশ পঃরাতন। 

ব্ডবেলুন (৯৩ ঃ ভাতাড় ) £ বধমান হ'তে বাসযোগে সরাসার বড়বেলুন গ্রামে 
পৌগ্ছান যায় । এই গ্রামের বাঁহভণগে বানেম্বরডাঙ্গীয় শ্রী্টপৃব১০০০ বৎসর পূবের 
তাম্রাণ্মশয় সভ্যতার নদর্শন মিলেছে । তাছাড়া বানে*বর শিবমান্দরের ভীঁত্স্হলাঁটি 
পাল-সেন আমলের বলে অনেকে অনুমান করেন । বিশেষ বিবরণ (১ম খণ্ড) ১৩৬-৩৭ 
পঙ্ঠায় দ্রম্টব্য ) 

বড় বেলুন গ্রামে অনভ্তপূরশ গোস্বামীর শ্রীঁপাট অবাস্হত। আঁধকারশ পাঁরবারের 
রাধাগোপীনাথ জীউর 'বিগ্রহ অনন্তপুরণ কর্তক প্রাতষ্ঠিত হয়েছিল। 'নিত্যস্বোপ 
ধ্যতত দোল, রাস, জন্মান্টমশ প্রভৃতি উৎসব অনন্ত হয় । শোনা যায়, িকটবতাঁ 
ভাটাকুল গ্রামের জামদার রামচন্দ্র রায় বলপনর্বক গোপীীনাথ বিগ্রহ নিয়ে যাওয়ার 
চেম্টা করোঁছিলেন, কিন্তু কোন অলোকিক কারণে 'বিগ্রহ স্থানান্তুরত করতে অসমর্থ 


লোকসংস্কাতির 'বচিন্ত ধারা ২৭৯ 


হওয়ায় প্রচুর ভুসম্পাত্ত দান করেন। িবাই পণ্ডিত নামক একজন বৈষব মোহান্তের 
শ্রীপাট 'ছিল বলে জানা যায়। 

কার্তক মাসে কালীপজায় 'িবশেষ উৎসব উপলক্ষে প্রচুর জনসমাবেশ হয়। 
বড়বেলুনের বড় কালীর প্রার্সাঘ্ধ সারা বর্ধমান জেলার মানুষের নিকট জ্ঞাত। 
কালীপ্‌জার পর শ্রাতীচ্ছতীয়ার দিন মহাসমারোহে বিস্জন পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। 
প্রায় ১৪ হাত উ*চু কালীমুতিএট“কে চাকাওয়ালা গাড়ীতে করে গ্রাম প্রদাক্ষণের পর 
1বসর্জন দেওয়া হয় । কালণপজা উপলক্ষে একাঁট মেলাও বসে এবং পুজার সময় 
৩ দিন ধরে অসংখ্য ছাগ বাঁল হয়। 

বড়র (জামালপুর ) ৪ বধমান-হাওড়া কড লাইনে মশাগ্রাম স্টেশনে নেমে বড়র 
গ্রামে যাওয়া যায় । প্রত বৎসর ৫ই মাঘ 'গয়াঙ্জাদ্দন আহমদ পীরের দরগায় উরস 
উৎসব উপলক্ষে ?হন্দু ও মৃসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোক যোগ দেয়। পরের 
মেলা'টিও বহ্‌কাল ধরে চলে আসছে । 'ভ্ুবনমোহনঈর প্রাতিভা'র কাব নবানচন্দু 
মুখোপাধ্যায় ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে এই গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। “বধনো দিন? পাঁত্রকার 
1তাঁন শ্রীমতঈ ভুবনমোহিননী দেব ছদ্মনামে তাঁর সাহিত্য জীবন শুরু করেন। 


বনকাটি (৩৭ ঃ কাঁকসা )ঃ পানাগড় হ'তে ইলামবাজারের পথে ১৯ মাইল 
স্টপেজে নেমে পাশচম দিকে হাঁটাপথে এগিরে গেলে এই গ্রামে পেশছান হায় । গ্রামটির 
প্রকৃত নাম হ'ল বনকাণট অযোধ্যা । বতমান শতকের ঘাটের দশকে এই গ্রামে বহু 
প্রস্তর আয়ুধ ও ফাঁসল উডের নিদশ্'ন গমলেছে । বনকাট গ্রামে কয়েকটি পুরাতন 
মাশ্দর আছে । তন্মধ্যে ১১৫৫ সালে নামত গোপেম্বর শিবমান্দর এবং ১৭০৪ 
শকাধ্দে নামত পঞ্চরত্ব শবমান্দর সবাঁপেক্ষা উল্লেখযোগ্য, তবে বনকাটির উল্লেখযোগ্য 
দর্শনীয় বস্তু হ'ল পিতলের রথাঁট। এই রথাঁট পণরত্ব মান্দরের অনুকরণে নিমিতি 
এবং উচ্চমানের 'চন্রাঙ্কন ক্ষোঁদিত এই রথাঁট দেখতে দূর-দ;রাস্ত থেকে রথের সময় 
জনসমাবেশ হয় । প্রসিদ্ধ গালা ব্যবসায়ী ও স্থানীয় জমিদার রামপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় 
গ্রামের অধিকাংশ মাম্দিরের প্রাতিষ্ঠাতা ৷ 

ব্ড়শুল (১৬৩ £ বধধমান ) ৪ বর্ধমান অথবা শান্তগড় হ'তে বাসযোগে সরাসাঁর 
এই গ্রামে পৌশ্ছান যায়। কাঁবকঙ্কণ ম.কুদ্দরাম চক্রবতঁ“র "িণ্ড*মঙ্গলে' বড়শ্‌লের 
হারদত্তের উল্লেখ পাওয়া যায় । অনেকের মতে বড় রস্থল পীরের আঁধগ্ঠান ক্ষেত্রের 
জন্য গ্রামনাম হয়েছে বড়শুল। কিন্তু গ্রামাট দামোদর নদের সাক্নকটে একটি চড়ার 
উপর পত্তন হওয়ায় দামোদরের বৃহৎ বা বড় শুলর উপর গ্রাম পত্বনের ফলে বড়শুল 
নামকরণের সার্থকতা রয়েছে । বড়শুল গ্রামে একাট দালানমান্দরে ধম"শলা প্রাতম্ঠিত 
আছে। দশহরার ৪ দিন পর্বে ধর্মরাজের গাজন উৎসব শুরু হয়। গাজনের 
সন্ব্যাসরা ধম'রাজ 'শিলাটিকে পাজ্কির মধ্যে স্থাপনপাবক ৪ দিন ধরে 'বাভল্ল গ্রাম 
প্রদাক্ষণ করে এবং দশহরার "দন পাটভাগা, কাঁটাভাঙা, শুকর ও ছাগ বাঁলদান-অস্তে 
গাজনের সমাপ্তি ঘটে । চৈত্র মাসে সাড়ম্বরে শিবের গাজন অন্াচ্ঠিত হয়। প্রাত 


২৮০ বধমান £ ইতিহাস ও সংস্কৃতি 


বৎসর চৈন্র মাসের 'ছিতখয় শাঁনবারে দামোদরের বাঁধের কাছে শ্মশান কাল'র পূজায় 
বহু জনসমাবেশ হয় ॥। বন্দ্যোপাধ্যায় পারবারের রাধাকৃফের দোল উৎসবাঁট এককালে 
[বিশেষ উৎসবের মধ্যে পাঁরগাঁণত হ'্ত। জাঁমদার বাঁড়র দগাঁপ্‌জায় প্রচালত 
মাহষমাদ“নী মৃতির পারবতে" হরগৌরখর মত মণি করে পৃজো করা হয়। 
জাঁমদার বাঁড়র সংলগ্ন একাঁটি আটচালা 'িবমান্দরে শিবাঁলঙ্গ প্রাতিষ্ঠিতি আছে। 
এছাড়া রাজরাজে*বরণ ঠবগ্রহ ও একটি দোলমণ রয়েছে । গ্রামের পাশ্চম-উত্তর ভাগে এক 
[বিশাল প.্কারণশর তারে মহারাজা 'বজয়চাঁদ মহাতাব কর্তৃক জোড়া শিবমান্দর 
নামত হয়োছিল। গ্রামের পশ্চিম ভাগে রয়েছে বড় পদীরতলা । এখানে বড় রসুলের 
উদ্দেশ্যে মাটির ঘোঙা মানত করা হয়। পশীরতলার পাশে একটি ঝোপের মধ্যে উচ্চ 
বি রয়েঞ্ছ যেখানে ইতস্ততঃ 'বাক্ষিপ্ত অবস্থায় নানা আকৃতির পুরাতন ইটের সম্ধান 
পাওয়া যায়। গ্রামের পাঁশ্চম ভাগে একসময়ে উন্নয়ন টাউনাশপ গড়ে তোলার পরি- 
কল্পনা করা হয়েছিল এবং আধুনক পাঁশ্চমবঙ্গের রূপকার ডাঃ বধানচন্দ্র রায় এর 
ভাত্তপ্রস্তর স্থাপন করোঁছিলেন। বড়শুলে রয়েছে সমবায় শিক্ষা কেন্দ্র যার দ্বারা 
বাঁভন্ন জেলার সমবায় কাঁমগণ নানা ধরনের প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হন। 

১৮২৯ শ্রীস্টাব্দের মে মাসে ফরাপণ প্রকৃতিবিজ্ঞানী ভিন্র জাকম* এই গ্রামে 
এসেছিলেন। গ্রাম সম্পকে জাকম* মন্তব্য করেছেন-গ্রামাটি খুব বড় এবং অনেক বড় 
বড় বাড়ীর ইটের ধ্বংসস্তুপও চোখে পড়ে । গ্রামাট এক সময়ে বাঁধ ছিল। তিনি 
গ্রামের মধ্যে একটি হিন্দ: মাঁন্দর দেখোঁছলেন । এ মান্দরাটকে তান প্রথমে মিনার 
ভেবোঁছলেন। মাঁন্দরের অলঙ্করণের কথাও তাঁর বিবরণে উল্লিখত আছে। 

বননবগ্রাম (8০ £ আউসগ্রাম ) ঃ গুসকরা হতে সরাসাঁর বাসযোগে বননবগ্রামে 
পৌঁছান যায়। আপ্রাসম্ধ আইনজীবী? ও কলিকাতা হাইকোর্টের িচারপাঁত স্যার 
নালনীরঞ্জন চট্রোপাধ্যায় বননবগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯২০ শ্রীপ্টাত্দে তান প্রধান 
বিচারপতির পদ অলঙ্কতি করেন এবং এ সালেই তাঁকে 'নাইট' উপাঁধতে ভূষিত করা 
হয়। ওয়ারশপ,র গ্রামের অন্যতম কৃতি সন্তান হলেন বিশিষ্ট শিক্ষাবদ সৈয়াদ আন্দংল 
হাদলম। তাঁর রাঁচত দুই থণ্ডে ইসলামের ইতিহাস" (সংক্ষিপ্ত সংস্করণ ) নামক 
গবেষণাধমণ গ্রন্থথাঁন িধদ্যোংজনদের দ:্টি আকষণ করতে সক্ষম হয়েছে । তান 
নিজ বায়ে এই গবেষণামূলক গ্রন্থখাঁন বর্ধমান হতে প্রকাশ করেন। কিন্তু লেখকের 
প্রচার বিমখতার জন) বর্ধমানের মানুষ এই অমল গ্রন্থের সন্ধান জানে না। সৈয়াদ 
আব্দুল হালিম সাহেবের চারত্রের বিশেষ বৈশিষ্ট হল নিজ বায়ে গ্রন্থ প্রকাশ করে 
[বিনামূল্যে বহ: গ্রন্থ বিতরণ করেছেন, যা এ যুগে দলভ। 

বননবগ্রাম ও ওয়ারিশপুর হল পাশাপাশি দশটি গ্রাম । এখানে এক গম্বজ 
[বশিম্ট একটি প্রাচীন ও বৃহৎ মসাঁজদ আছে! গ্রামের সবাঁপেক্ষা উল্লেখযোগা 
দর্শনঈয় বস্তুর মধ্যে ইমামবাড়ার প্রাসাদ্ধ আছে এবং বর্ধমান জেলার মধ্যে একমান্র 
ইমামবাড়া। ইমামবাড়ার সম্ম.খভাগে অবাস্থিত নহবতখানাটি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে । 


লোকলংস্কাঁতির 'বাচন্র ধারা ২৮১ 


আদি রায় নামক ধমণঠাকুরের সিংহাসনের নীচে বহু শিলা মতি আছে। গ্রামস্থ 
একজন বাগদা সম্প্রদায়ের ব্যাস্ত হজংরের বাগানে একটি প্রস্তরনিমি'ত কালিকা- 
দেবীর মুর্তি আঁবদ্কার করে স্বগৃহে প্রাত্ঠা করেন। আধকারশ পাঁরবারে 
“চৈতন্যচরিতামৃত, গ্রন্থের প্রাচীন পূুশথ ও বলরাম বন্দ্যোপাধ্যায়ের গৃহে তাঁর কোন 
পুবপুরুষের রচিত রামায়ণের পুশথ রাক্ষত আছে। 

বলাগড় (৮৪ ৪ রায়না ) £ বোড়ো বলরাম হ'তে এক 'কিলোমটার উত্তর-পৃবে 
বলাগড় গ্রামের অবাচ্ছিত । দামোদরের দেবখাল নামে একটি লুপ্ত খাতের বলাগড়ের 
সাশ্লকটবত+ অঞ্চলে আস্তত্ব পাওয়া যায়। গ্রামের পূব ভাগে একি পছ্কারণগর 
উত্তর তরে প।তলা ইটের তৈরী ১০ ফুট ৮১০ ফুট আয়তনের একি চারচালা 
শিবমান্দর আছে । মান্দরটি প্রায় ১৫ ফুট উচ্চ এবং কোন টেরাকোটা অলঙ্করণ 
নেই। আর একটু এাঁগয়ে গেলে একাটি সুউচ্চ শিবমান্দর দেখা যাবে । এই মাশ্দরাটর 
আয়তন ১৮ ফুট ৮ ২০ ফুট এবং উচ্চতা প্রায় ৫০ ফুট । এই 1শবমাম্দরাটি প।ড়াদেউল 
র)াতিতে 'নার্মত হয়েছে । মাঁম্দরের টেরাকোটা অলঙ্করণগবীল ক্রমশঃ অন্থচ্ছ হ'য়ে 
আসছে এবং মান্দরের উপরিভাগে কয়েকস্থান জীর্ণদশাগ্রন্ত হওয়ায় গঠন সৌম্ঠবও 
নণ্ট হয়ে গেছে । এই মন্দিরের কোন প্রাতষ্ঠাঁলীপ নেই। কিম্তু এটি বোড়োগ্রানের 
বলরাম মণন্দর অপেক্ষা প্রাচীন বলে মনে হয় । 

বলিগ্রান্ £ আম্বিকা-কালনার অন্তর্গত একট প্রাচীন পল্পঈ। এখানে গোরাঁদাস 
পাঁণ্ডতের শিষ্য হৃদয়চৈতন্যের শ্রীপাট । হৃদয়চৈতন্য শ্যামানন্দের দশীক্ষাগ:র; িলেন। 
তাঁর বংশধরগণ এই শ্রীীপাট পাঁরচালনা করে আসছেন । 

বগন্তপুর (৫৪ £ জামালপুর ) £ মসাগ্রাম হ'তে বাসযোগে জামালপুরে নেমে 
৪ 1কলো মিটার পবমিখে হ'টাপথে এাঁগয়ে গেলে বসন্তপুর গ্রামে যাওয়া যায়। 
গ্রামস্থ একট মাঁশ্দরের মধ্ো রক্ষাকালণ দেবর পাষাণ মৃত প্রাতাষ্ঠত আছে। প্রতি 
বৎসর বৈশাখ মাসে দেবীর বাৎসারক বিশেষ পৃজা অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়া মনসা, 
1সংহবাহন?, চণ্ডখঃ শিব প্রভাতির নিত্যপজা ত্ব স্ব মন্দিরে অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে । 

বনুধ। ( ৩৫ £ কাঁকস্ ) £ পানাগড় হ'তে বাস-রাস্তা ধরে বস্গধা গ্রামে পৌঁছান 
ষায়। বন্থুধা গ্রামে একাঁট একটি পুরাতন মান্দরে গ্রাম-দেবী র্‌পাই চণ্ডী প্রাতীষ্ঠিত 
আছেন । "বাচন্ত্ ব্যাপার এই যে, প্রীত বংলর চৈন্র সংক্রাম্ততে রূপাই চণ্ডী দেবার 
বাৎসারক প্‌জা উপলক্ষে গাজন উৎসব অন্ৃষ্ঠত হয় এবং এই সময়ে একটি মেলা 
বসে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায় ষে, ধম মঙ্গলের কবি নরাসংহ বসুর পোন্রক বাসস্থান 
গল বসুধা গ্রামে । পরবতরকালে এই বস্তু পারবার দাক্ষণ দামোদর অণ্লের শাখার 
গ্রামে বসবাসের 'নাঁমত্ব চলে যান । 

বহড়া (১ £ প্‌বশ্ছিলী ) ৪ অগ্রদ্বীপ রেলস্টেশনের দু? কিলোমিটার দাক্ষণ-পৃবঃ 
বহড়া গ্রমের অবাস্থাতি। সর্বপ্রথম বাংলা সংবাদপন্র “বাঙ্গাল গেজে০”-এর প্রাতচ্ঠাতা- 
সম্পাদক গঙ্গাকশোর ভট্টাচাের নামের সঙ্গে গ্রামটিও বিশেষ প্রসিপ্ধি লাভ করেছে। 


২৮২ বধমান £ ইতিহাস ও সংস্কৃতি 


শ্ররামপরের মিশনারি জন ক্লার্ক মাশম্যান কর্তৃক বাংলা ভাবায় সাপ্তাহক, “সমাচার 
দপ“ণ” পন্লিকা প্রকাশিত হয়েছিল ১৮১৮ শ্রীস্টাঙ্দের ২৩ মে তারিখে এবং উত্ত ঘটনার 
৯ দন পূবে অথাঞ্ ১৪ই মে তাঁরথে গঙ্গাঁকশোর ভট্টাচার্য বহড়া গ্রাম "বাঙ্গাল 
গেজেট” প্রকাশ করেন । অনেকে বহড়া গ্রামকে হুগলী জেলার শ্রীরামপুরের 'নকট 
দেখানর চেষ্টা করেছেন কিন্তু এই তথ্য ভূল। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায় ষে, দ্রপ্রসম্থ 
পাঁচালীকার ও গায়ক দাশ্‌ রায়ের পাঁচালশর প্রথম সংস্করণ বহড়ার প্রেসে মযাদ্রুত 
হয়েছিল । 

বহরান (৯৮ £ কেতুগ্রাম ) ৫ কাটোয়া বারহাওড়া রেলপথে বহরান স্টেশনে নেমে 
হঁটাপথে এগিয়ে গেলে গ্রামে পেশছান যায়। এই গ্রামের অতাত ইতহাসের সঙ্গে 
রাজা আঁদশ.র কর্তৃক আনগত উত্তর রাঢ়ীয় কায়স্থগণের সম্পকেরি কথা “ঘটক-কুল- 
[নর্ণয়” গ্রন্থে বাঁণত আছে । এখানে রাম্দাস সরস্বতী নামক একজন পাঁণ্ডত ব্যান্তির 
বাস্তুভিটা ছিল, যা একালে ধ্বংসস্ত;পে পাঁরণত হয়েছে । বহরান গ্রামে প্রতি বৎসর চৈন্ত 
মাসে শিবের গাজন ও চড়ক উৎসব সাড়ম্বরে পালিত হয়। গ্রামের শিব মান্দির দুটও 
বেশ প্রাচীন । 

বাইগণকোল! (১২১৪ কেতুগ্রাম ) £ কাটোয়ার এক কিলোমিটার পাশ্চমে 
অজয় তণরসংলগ্র বৈষুব শ্রীপাট বাইগণকোলা বা বেগুনকোলার অবাস্থিতি। এখানে 
শ্রীনবাস আচাযের শিষ্য ও শ্যালক রামচরণ চক্রবত।“র শিষ্য রামশরণঃ চট্ুরাজের 
ীপাট আছে। “অন:রাগ বল্লভ?”র রচাঁয়তা মনোহর দাস স্বর গরু রামশরণের গৃহে 
1কছকাল অবস্থান করোছিলেন। অতগতে এথানে ফাঁটকে*বর শিবের সেবাপজা হ'ত, 
যা চরাঁক গ্রামে স্থানাস্তীরত করা হয়েছে । শোনা যায় যে, স্ফাঁটক পাথরে নামত 
1শবাঁলঙ্গট রামশরণের জনন কোন এক সাধুর 'নকট পেয়োছলেন॥। অনেকের মতে 
মনোহর দাসের জন্মস্থান ছিল বাইগণকোলা গ্রামে । 

বাকা (১১২ £ গলসী ) £ গোহগ্রামের সলাহত পর্বে বাকতা গ্রামের 
অবাস্থৃতি। গ্রামটির আঁস্তত্ব মেলে ষষ্ঠ শতকে সম্পাদত রাজস্ব ঠববয়ক দলল হ'তে ॥ 
মহারাজাধিরাজ গোপচদ্দ্রের মললসারূল তাম্রশাসনে ডীল্লখত বক্‌কত্তক হ'ল একালের 
বাকতা । বাকতা গ্রামে ২টি পুথক মান্দরে গঙ্গাধর শিব ও কাশীনাথ শিবালস 
প্রতিষ্ঠিত আছে । গাজনের সময় গ্রামস্থ কন্যাশায়র নামক দাঘর তীরে উভয় শিব- 
লিঙ্গের মিলন হয়। 

বাধনাপাড়। (বিশেষ বিবরণ ১৪৮ পচ্ঠোয় দ্ুষ্টব্য ) 

বাদুলিয়। (৭৯৪ খণ্ডঘোষ )ঃ বর্ধমান আরামবাগ বাস-রাস্তায় সেহারা বাজারে 
নেমে বাদ:লয়া গ্রামে যাওয়া যায়। এখানে শিবমান্দর, ধম'রাজ মান্দর ও রাধা- 
গোবিন্দের আটচালা বিশিষ্ট মন্দির আছে। প্রাত বংসর শবের গাজন? রক্ষমাতা 
তাকুরাণণর বাৎসারক পূজা এবং রাধা-গো বিন্দজীর উৎসব উপলক্ষে হরিনাম সঙ্কীত'ন 
ও মহোৎসব অন.ণ্ঠিত হয়। আষাঢ় মাসে অনুষ্ঠিত ক্ষেত্রগালের প;জাটি বহুকাল, 


লোকসংস্কাঁতির বিচিত্র ধারা ২৪৮৩ 


ধরে চলে আসছে। 

বাবলাডিহি (৬৮ $ মঙ্গলকোট ) £ কাটোয়া-বর্ধমান বাস-রাস্তায় গন স্টপেজে 
নেমে পুনরায় পশ্চিমাদের রাস্তা ধরে বাবলাাহ বা শঙ্করপ:র গ্রামে পেশছান যায় । 
গ্রামনামটি সম্ভবতঃ বাবলা বৃক্ষ হ'তে এসেছে । গ্রাত বংসর আষাঢ় মাসের প্রথম 
পণ্চমশতে সাড়ম্বরে মনসা পজা হয় এবং এ মাসের নবমণ তাথতে বাবলক্ষমী দেবীর 
বাংসারক পজা হয় ॥ চৈত্র মাসের গাজন উৎসবাঁটও অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক । গ্রামের 
২ট 'বঞ্চমান্দরের মধ্যে একটি প্রাচখন ও টেরাকোটা অলঙ্করণে সাঁজ্জত । 

শঙ্করপুর বা বাবালাভহি গ্রামের থ্যাঁতর উৎস হ'ল এখানে প্রাতাষ্ঠিত 'ন্যাংট*বর' 
নামক গ্রহের জন্য । িশিবরূপে ন্যাংটা*্বরের [িত্যপূজা অনচ্ঠত হয় এবং 'িব- 
রাত্রিতে বিশেষ উৎসব উপলক্ষে একটি মেলা বসে । কন্তু “ন্যাংটানবর” বিগ্রহ কোন 
হন্দ- দেবতা নন। জৈনদের শ্রয়োদশ তাথ-্কর শাক্তিনাথ শঙ্করপুরে “ন্যাংট।শ্বরে? 
রূপায়ত হয়েছেন । কষ্প্রস্তরে ক্ষোঁদিত 'তিন ফুট উচ্চতাবাশম্ট ও পদতলে মগল'ঞ্ন 
যন্ত দিগম্বর তীথন্কর মূর্তিটি সদানম্দ নামক একজন ব্রাঙ্মণ মঙ্গলকোটের একাঁট 
পুকুরে পেয়োছিলেন । মতিণটর গঠনবৈিন্ত্য দেখে পাল আমলে নামত বলে অনুমান 
করা হয়। জৈন তাঁথ-ক্কর শান্তনাথ বর্ধমানের মাটতে শিবের ধ্যানে পজা পেয়ে 
আসছেন। প্রাচীন মান্দর ভগ্ন হওয়ায় সাঁওতা নিবাসী জমিদার স্বগ'য় রাধাবল্লভ 
কোগঙার নিজ ব্যয়ে দেবগৃহ 'নিমাণি করে দেন। 

বামুনাড়। £ (বিশেষ বিবরণ ৯৫ পস্ঠায় দ্রস্টব্য )। 

বার্ণপুর £ আসানসোল শহর হ'তে বাসযোগ্ে বার্পুর শিজ্প এলাকায় পেশছান 
যায়। বাণপুর শহরাটিকে দু” ভাগে বিভন্ত করা হয়েছে । যথা-বাণ্পুর শিল্প শহর 
ও বাঁহবাণপুর । স্যার রাজেন্দ্ুনাথ মুখোপাধ্যায়ের প্রচেষ্টায় স্থাপিত লৌহ ইস্পাত 
কারখানাটি বাণ্পুরের শেষ সম্পদ । এই কারথানাটি জাতীয়করণ করা হলেও 
পুনরায় কারখানার উন্নাতিকজ্পে নবীকরণের প্রচেষ্টা চলছে। বার্ণপুরে বাভন্ন 
প্রদেশের 'বাঁভম্ন ভাষাভাষণ মানুষ বসবাস করে, তাই এথানে বিভিন্ন দেব-দেবীর বিগ্রহ 
ও মান্দর প্রাতচ্চিত হয়েছে । তন্মধ্ বিশেষ উল্লেখযোগ্য হল শিবমন্দির, মহাবীর, 
মন্দির, িশ্বকমণ মন্দির, রাধাকৃষণ মান্দর, রাম-সীতার মন্দির প্রস্তাীত উল্লেখযোগ্য। 

বারাসত (১৮৪৪ আউসগ্রাম )£ অউসগ্রাম থানার অন্তর্গত পাণ্ড রাজার 
[ঢাবির সাঁল্নকটে রাজারপোতাডাঙ্গা নামে একটি উচ্চভুমি আছে, তার দক্ষিণে বারাসত 
গ্রামের অরবাস্থিতি । এই গ্রামে একটি ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়। সম্ভবতঃ সাম্িকটবতাঁ 
পাণ্ড রাজার 'ঢাঁবর কৃঁণ্টর সঙ্গে বারাসতের যোগাযোগ 'ছিল। স্বগীয় সুরেদ্দ্ুনাথ 
ব্লায়ের একাটি নিবন্ধ হ'তে জানা যায় ষে, বারাসতের ডাঙ্গায় একাঁট সুবর্ণ মন্দা 
আধিচ্কৃত হয়েছিল। মুদ্রার উপর ক্ষোঁদিত মাত ও লিপি সম্পকে রাখালদাস 
বন্দ্যোপাধ্যায় মন্তব্য করেছিলেন মুদ্রার সম্মখভাগে রাজমযুর্তি ও পণ্চাতভাগে লক্ষন? 
দেবীর মুর্তি ক্ষোদিত আছে । রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় আরও মন্তব্য করেছেন যে» 


২৮৪ বর্ধমান £ ইতিহাস ও সংস্কীত 


গুপ্তাক্ষরে ক্ষোদিত 'লাঁপাঁট হ'ল *“নরেপ্দ্রগ-প্* । অনেকে অনুমান করেন যে, অন্তর স্থানে 
একটি প্রালাদ অথবা স্ুবৃহৎ মন্দির 'ছল, যা ধ্বংসস্তূপে পাঁরণত হয়েছে। 

বারুল (9৩ £ জামারয়া ) ৪ জামরিয়ার ৩ কিলোমিটার উত্তরে বার্‌ল গ্রামের 
অবাচ্ছিতি। বধমান জেলার লৌহ শিল্পে ব্যবহৃত আকারক লোহার প্রয়োজন মেটান 
হ'ত বারুলের খাঁন হতে । উনাবংশ ও বংশ শতকের প্রথম ভাগে কুলাঁট ও বার্ণপ:র 
কারখানার জন্য বারুলের খাঁন হ'তে আকারক লোহা সংগৃহগত হ'ত, কিন্তু বর্তমানে 
খাঁন'টি পারত্যন্ত হয়েছে । 

বালিজুড়ি (১৬৪ ফাঁরদপুর )৪ দ্গাপূর হ'তে বাসযোগে ভারত-রাশিয়ার 
সহযোগিতায় 'নিমিত 'ঝাঁঝরা প্রজেক্ট কয়লাখানর সংলগ্র বালিজ-ড় গ্রামের 
অবাস্থৃতি । এই গ্রামে রামকান্ত মুখোপাধ্যায় বধ মানরাজের 'ানকট হ'তে বালিজড়ির 
সংলগ্ন এলাকার জাঁমদারী লাভ করেন। শোনা যায়, রামকান্ত তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র কানাই- 
লালের একজোড়া সোনার বালা ধবান্ত করে সেই অর্থের 'বাঁনময়ে জমিদার লাভ 
করোছিলেন বলে গ্রামের নাম হয় বাঁলজ:ড়। রামকান্ত যোঁদন বর্ধমানে জাঁমদারীর 
ফরমান পেয়েছিলেন সেই 'দিন তাঁর স্ত্রী গ্রামের বাড়ীতে কোন এক সাধকের নিকট 
দুটি শালগ্রাম শিলা প্রাপ্ত হ'ন। গৃহে ফিরে রামকান্ত শালগ্রাম শিলা দুশটকে প্রাতিষ্ঠা 
করেন । রামকান্তের পিতা 'শিশুরাম ও 'পিতৃব্য কাঁবরাম তন্ত্রসাধনায় সিদ্ধি লাভ করে- 
1ছলেন। গ্রামস্থ একটি িজ্ববৃক্ষের নগচে পণ্ম:শ্ডির আসন ও তার তলায় মহাশহ্খের 
মালা প্রাতিষ্ঠিত আছে । এইখানে 'শিশুরামের খ্যাপাকালন' ও নবীনরামের “নবীনা 
কাল?” প্রাতীচ্ঠতা আছেন। রামকান্ত কর্ত'ক প্রাতাচ্চিত এলোকেশগর মান্দির, দগাঁ- 
মান্দর, 'বিষুমান্দর, পণ্চীশব মাশ্দর আজও বিদ্যমান । জমিদার বাড়ীর দৌহন বংশীয় 
বন্দ্যোপাধ্যায় গরিবার 'বাঁড়জ্যে কাল?' মান্দর প্রাতন্ঠা করেছিলেন । শোনা যায়, 
রামকান্তের দেহতা।গের পর মহাযোগীরাজ শঙ্করাচার্য পুরী গোস্বামী নামক এক 
সাধক গ্রামস্থ *মশানকে তাঁর সাধনক্ষেন্ররুূপে গড়ে তোলেন । এই *মশানেই তিনি 
কালণমান্দর ও 'বজ্বমঙ্গল মঠের প্রাতষ্ঠা করেন। যোগটরাজের অলৌকিক ক্রিয়াকলাপ 
ও কৃপায় বহু ব্যন্তি দূরারোগ্য ব্যাধি হ'তে ম্যান্তলাভ করেছিল। নবাপেক্ষা 
আশ্চর্যের বিষয় হল এই সিদ্ধ সাধক তাঁর ইহলোক ত্যাগের প্‌বে গ্রামবাসীদের 
শনয়েছিলেন__“আমি রামকান্ত মুখোপাধ্যায়” । দেহত্যাগ্ের পর কালীমন্দিরের পাশে 
তাঁকে সমাধি দেওয়া হয় এবং এখানে একটি সমাধি মান্দর নার্মত হয়েছিল । কালা 
মান্দরের কিছু দূরে তে"তুলতলায় আছে 'বিজ্ববাসিনী দেবীর মান্দর। গ্রামে এক- 
সময়ে বহ্‌ দ্ধ সাধকের আবিভাব ঘটোছল এবং মনে হয় সেই কারণে কালী পূজার 
এত আঁধক সমারোহ । পূরণ গোত্বামীর আদর্শে অনযপ্রাণিত হয়ে বসন্ত চট্টোপাধ্যায়ের 
পূত্র কালীসাধনায় 'সাঁম্ধলাভ করেছিলেন! শোনা মায়, ইনিও 'ক্ষাপাকালগ'র মান্দরে 
?সাদ্ধলাভ করেন । পরবতা্কালে তান আন্লপূণ্ণ মা'র মতি প্রাতষ্ঠা করেন। 
এখানে অন্যান্য ঘ্ুষ্টব্য বস্তুর মধ্যে অন্নপর্ণা আশ্রম, কালীমাতার মাশ্দির, দ:গামান্দর, 


লোকসংস্কাতির 'বাচন্র ধারা ২৮৫ 


গোপালমশ্দির ও 'শিবমাঁন্দর আছে, যথায় নিত্যপূজা ও বিশেষ প্‌জাগুলি আজও 
অন:ষ্ঠিত হয়ে আসছে । গ্রামের শেষ প্রান্তে একটি প্রাচীন মনসা মন্দির ও একি ?শিব- 
মন্দির গ্রামের উল্লেখযোগ্য পুরাবস্তু ॥ শিবমন্দিরটির গায়ে টেরাকোটা অলঙ্করণ 
সজ্জত আছে। এছাড়া ত্রেলোক্যতারণ শিব মান্দরাটও বহুকাল প্‌বে নিত 
হয়োছল । বধমানের গ্রামণ্লের মধ্যে এই গ্রামটি লোকসংস্কীতির কয়েকটি বিশেষ 
ধারাকে ধরে রাখতে সক্ষম হরেছে। নাধক কাঁবরাম ও রামকান্তকে গ্রামের লোক আজও 
[বিশেষ শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে১_- 

“তুমি কাবিরাম তুমি রামকান্ত 

সবই তোমাদের খেলা । 

তুম মা জনন, তুমি মা সারদা 

বাধতে পারিনা লীলা ॥* 

বাঁদর। (১৬ ঃ কাটোয়া ) £ কাটোরা শহরের সাঁম্নকটে বাঁদরা গ্রামের অবাঁস্থত 
গ্রামনাম হ'তে মনের মধ্যে তাঁচ্ছল্যের ভাব এলেও অত?তে গ্রামাট অজয়ের তরে 
অবাচ্ছিত ছিল। গ্রামের পাশে একটি লপ্ত নদ।খাত রয়েছে । তাই মনে হয় 
অজয়ের তারবত। নদীবন্দর অগম্্রংশে বাঁদরায় রুপাস্তীরত হয়েছে । প্রতি বওসর 
মাঘ মাসে গ্রামদেবতা কালদ্রায়ের বাৎসারক পূজা উপলক্ষে বহুকাল ধরে একাঁট 
মেলা অন্ণাচ্চত হয়ে আসছে । 

বাঁদমুড়া (৩৯ ঃ কাটোর়া ) £ দহিহাট স্টেশন হতে করজগ্রামের পথে বাঁধমূড়ায় 
যাওয়া যার । লুপ্রাসম্ধ পচালাকার দাশরাথ রায় (দাশ রায়) ১২১২ সালের মাঘ 
মাসে বাঁধমড়া গ্রামে গ্রক ব্রাঙ্থছণ পাঁরবারে জন্মগ্রহণ করেন । প্রাতি বংসর মাঘ মাসে 
সাড়ম্বরে পণ্াননের পূজা হয়। : 

[ব্ৰ্যানগর (১৪০ £ পরবস্ছলা )£ জাহুনগর হ'তে ২ ফিলোমিটার দরে 
1বদ্যানগর গ্রামের অবাস্থিতি । ীবদ্যানগরে গঙ্গাদাস পণ্ডিতের টোলে শ্রণচৈতন্যদেব 
ব্যাকরণ অধ্যয়ন করেছিলেন। এখানে মহে*্বর বিশারদের প্র বাসুদেব সার্বভৌমের 
আদ নবাস ছিল। শোনা যায়, সাবভোমের শ্রএপাট ছিল এই স্থানে এবং এ শ্রীপাটে 
?নতাই-গোৌর 'বগ্রহের সেবা-প্রাতিষ্্ঠত আছে। গ্রামের নিকটবত+ ভীঙ্মদেবের িলা 
ও রাক্ষসীপোতার িবিকে নিয়ে অনেক লোককথা গড়ে উঠেছে । রাক্ষসীপোতায় 
রাজা চন্দ্র সিংহের রাজবাড়ী ছিল বলে শোনা যার়। এই স্থানে প্রাপ্ত একটি রৌপ্য- 
ম.দ্রার একাদকে শ্রাশশ্রণচন্দ্রকান্ত সিংহ নরেন্দ্রস্য ও অপরাদকে শক ১২৪৩ লাথিত 
1ছল, ?কল্তু এই মুদ্রার কোন লম্ধান জানা যায় না। 

বিল্বেশ্বর (৭৫ ৫ কেতুগ্রাম )ঃ কাটোয়া হ'তে সরাসার বাসযোগে গ্রামে পৌঁছান 
যায়। ম.কুম্দরামের চম্ডীমঙ্গলে গ্রামটি বেলেড়া নামে ডীল্লখত আছে। গ্রামস্থ 
একটি ধবজ্ববক্ষের নীচে অনাঁদমূর্ত শিব বিগ্রহ প্রাপ্ত হওয়ার পরে তাঁকে সেই স্থানে 
গ্রাতীষ্ঠত করার পর 'িবজ্বনাথ শিব বিগ্রহের নামে গ্রামনাম হয়েছেঃ গবজ্কেম্বর । 


২৮৬ বধধমান ঃ ইতিহাস ও সংস্কাঁত 


ততন্দুচড়মাণ* ও এশবচারত'-এ উল্লেখ আছে যে, 'িল্েশ বা বিজ্বনাথ হ'লেন 
অট্রহাসের ফুল্পরা দেবীর ভৈরব । শবিজ্বনাথের সেবাগজা, পায়সাম্ন ভোগ ও 'দিধারান্ত 
ঘতের প্রদীপ জহালাবার ব্যবস্থা করোছলেন গ্রামের নারায়ণ হাজরা নামক এক ধমপ্রাণ 
বান্ত। তাঁর পত্র রামকেশব 'বজ্বনাথের মাম্দর নিমণণ করেছিলেন । প্রাচীন 
মণন্দর বনষ্ট হওয়ায় নূতন মম্দর গন্মণণ বরা হয়েছে । প্রাতি বৎসর 1শবরান্রতে 
শবশেষ উৎসব উপলক্ষে প্রচুর জনসমাগম হয় ও একাট মেলা বসে। 

বীরভানপুর ( দ:গপুর ) £ দুগ্গপূর স্টেশনের দক্ষিণে দামোদর নদের উত্তরে 
বখরভানপ.র গ্রামের অবাঁস্থৃতি । গ্রামটি অত্যন্ত প্রাচীন, সেকারণে বহু পুরাকণাতর 
[নদশ“নও মিলেছে বীরভানপ:র গ্রামে । এই গ্রামে একটি প্রাচীন কুম মত আঁবত্কৃত 
হয়োছল এবং প্রস্তরানাম“ত একাঁটি রেখদেউলের অস্তিত্ব আজও দেখা যায়। গ্রামের 
মধ্যস্থলে শব মান্দরের পাশে বহু প্রাচীন মর্ত পাওয়া গিয়েছিল। পূুবেণন্ত 
কুম'মৃতিণট বাতীত অপর একি মাঁর্তর পাদপ্পীঠে ৭টি অশ্বের মাত ক্ষোদত 
1ছিল। কম্তু বারভানপ:রে আবিষ্কৃত প্রাচখন প্রস্তরায়ধ আঁবচ্কত হওয়ায় এই স্থানের 
প্রাচীনত্ব কয়েক হাজার বছর 'পাঁছয়ে যায়। ১৯৫৪ শ্রীষ্টাঞ্দে ও ১৯৫৭ খ্রীস্টাদ্দে 
মী ?ব. বং লালের নেতৃত্বে বীরভানপ,র প্রত্বক্ষেত্রের উৎখনন কায” শুরু হ'লে ক্ষ,দ্রাম্মীয় 
মংস্কীতর আঁদপবের ইতিহাস উদ্মোচিত হয় । শ্রী লালের মতে শ্রীস্টপূর্ব ৪ হাজার 
বৎসর পূর্বে ক্ষুদ্রাম্মীয় সংস্কৃতির পাশশিকারী মানবগোষ্ঠী এই স্থানে বসবাস 
করত। (বিশেষ বিবরণ ১ম খণ্ড, পৃচ্ঠা ১২৩-২৬)। 

বুঘবুদ্ধ (১১৫ বুদবুন )৪ গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের উপর অবাস্ছত বুদবৃদ হ'ল 
বুদবৃদ থানার সদর কার্যালয়! ১৮৭২ শ্রীস্টাব্দের এক সরকারি রিপোর্টে জানা যায় 
যে, এ সময়ে বুদবুদ ছিল একট মহকুমা সদর এবং এই মহকুমার অন্তত বৃদবৃদঃ 
আউসগ্রাম ও বাঁকুড়। জেলার সোনাম.থা থানাও 'ছিল। পরবতাঁকালে অথার্ ১৮৯৮ 
শ্রীস্টাব্দের 'রপোর্টে দেখা যায় যে, বুদবদ থানা ও মহকুমার অবলযৃপ্ত ঘটানো হয়েছে । 
গুনরায় ১৯৭১ শ্রীষ্টান্দে গলসণ?ু থানার ৩৫খান মৌজা ও আউসগ্রাম থানার ২৬ট 
মৌজা নিয়ে নূতন বুদবূদ থানা গঠিত হয়েছে। বুদবূদে একি ব্যবসা বাঁণজ্যের 
কেন্দ্রু গড়ে উঠছে এবং বহুকাল ধরে এখানে ধর্মরাজের পুজা প্রচলিত আছে। 

বেড়া (২৭৪ কাটোয়া)৪ দাইহাট রেলস্টেশনের সাম্নকটবত বেড়াগ্রামে 
রামানন্দের শ্রীপাট-এর থ্যাতি থাকলেও একালে তার কোন আস্তত্ব নেই। কাঁথত আছে 
যে, বেড়া গ্রামের শতজ্ঞীব ভট্রাচার স্বীয় পত্বীর বাক্যে দুাখত অন্তরে গৃহত্যাগ করে 
ক্ষ্রগ্রামে যোগাগ্যার মন্দিরে এসে উপাস্থিত হন। শতঙজ্ঞীবের কাতর প্রার্থনায় দেবী 
যোগাদ্যা তাঁকে স্বচ্ছানে ফিরে যেতে 'নদেশ দেন। শতজ্ঞীব বেড়ার পঞ্চমুণ্ডীর 
আসন প্রাতঞ্ঠা করেন এবং তন্নসাধনায় সি্ধিলাভ করে সম্ধপুরুষ রামানন্দ নামে 
খ্যাত হ'ন। সেই পঞ্চমুণ্ডীর আসনে রামানন্দ দেশাচার বাঁহভ্ঘত কালশপজার 
প্রবর্তন করেন। শাম্্রীয় নিদশশ হ'ল এই ষে' দেবীকে অমাবস্যায় আরাধনা করে 


লোকসংদ্কীতির 'বাচিন্ন ধারা ২৮৭ 


পরাঁদন বিসর্জন 1দতে হয় ; গকম্তু রামানন্দের একাঁদনের জন্য দেবীপ্‌জা মনোমত না 
হওয়ায় দু” দিন পূজা করে ভ্রাত্তাছবতীয়ার "দন বিসজন দিতেন । ভাতাড় থানার 
বড়বেল,ন গ্রামে বড় কালীর পূজায় অনুরূপ পদ্ধাত আজও প্রচলিত আছে। রামানন্দ 
মায়ের পায়ে পরমানন্দ লাভ করেছিলেন, সেকথা-তাঁর রাঁচিত 'বখ্যাত শ্যামাসঙ্গীতে 
ব্ক্ত হয়ে আছে,--“তারা রণ মাঝে '্দগম্বর নাচ গো মা” । 

বেড়গ্রাম (৩২ £ জামালপুর )$ বধমান শহর হ'তে বাসযোগে সেহাড়াবাজার 
পেশছানর পর মুলকাটি-আরামবাগ রাস্তা ধরে সগরাইয়ে নেমে কাঁচা রাস্তা ধরে 
বেড়গ্রামে যাওয়া যায় । এই গ্রামে নাটমান্দর সহ একট পুরাতন িবমান্দর আছে 
এবং মান্দরের মধ্যে ৩ ফুট উচ্চ মততাপ্তয় 'িবাঁলঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছেন ; এছাড়া 
সতশমায়ের মাঁন্দর, পণ্চানন্দঃ শরতলাপজা ও মনসা পূজা বৎসরের 'বাভন্ন সময়ে 
অনুষ্ঠিত হয় । তবে গ্রামের সবণপেক্ষা উল্লেখযোগ্য উৎসব হ'ল বৈশাখ মাসে শিবের 
গ্রাজন উৎসব, যা বহুকাল ধরে চলে আসছে । প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায় যে, গ্রাম?ট 
অত্যন্ত প্রাচীন এবং কাঁব ম:কুন্দামশ্র তাঁর “বাসুলীমঙ্গল” কাব্যের বেউড় গ্রামের 
উল্লেখ করেছেন যার বত'মান পাঁরাঁচতি হ'ল একালের বেড়ঃগ্রাম । 

বেতালবন £ বধমান হ'তে বাসে লোয়া পষ-স্ত গিয়ে হাঁটাপথে গলসা থানার 
অন্তর্গত বেতালবন গ্রামে যাওয়া যায় । বেতালে*বর শিবের নাম হ'তে গ্রামের নাম 
হয়েছে । গ্রামের ভূস্বামণ শাঁস্তরামের নামানুসারে শান্তবর শিব প্রাতিচ্ঠিত আছে। 
এই গ্রামে *্বশুর ও জামাতার গৃহে অনুষ্ঠিত দুগেৎিসবের মধ্যে অত্যন্ত রেষারোষ 
আছে। শান্তীনকেতনের সঙ্গে 'বাঁভন্নভাবে জীঁড়ত রামদাস বাউলের বাসস্থান হ'ল 
এই গ্রামে । স্ুপ্রালধ্ধ সাহাত্যক, সমালোচক ও সম্পাদক সজনণকান্ত দাস বেতালবনে 
তাঁর মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন। 

বেনালী (৩১ $ জামিয়া ) $ কাব জয়দেবের স্মৃতি 'বিজাড়ত কেন্দুবিজ্ব বা 
কে"দীল মেলার অনুকরণে বাউল এবং বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মহামিলনের স্থান হল বেনালা 
গ্রাম । গ্রামের একাঁট বটবুক্ষকে কেন্দ্র ক'রে বেনালীতে প্রাত বৎসর মাঘ মাসে ৫&ই 
হ'তে ১০ই তা'রখ পণ ৬ দিনের জন্য বৈষব সম্প্রদায়ের উৎসব উপলক্ষে একট 
মেলা বসে। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের কীর্তন হ'ল এই মেলার আকর্ষণীয় বস্তু । মেলাতে 
বাউল ও বৈষবগণ দলে দলে যোগদান করেন । 

বেলগ্রাম (১২২ £ মঙ্গলকোট )£ শ্রীথণ্ড হ'তে & ফিলোমিটার পশ্চিমে 
বেলগ্রামে জুবদ্ধ মিশ্রের শ্রীপাট আছে । হীন ব্রজের গণচুড়া” সখী নামে খ্যাত। 
এখানে 'নিত্যানন্দ প্রভুর বিগ্রহ প্রাতীষ্ঠত আছে। 'নিত্যানন্দ প্রভুর কন্যা গঙ্গা দেবীর 
বংশের একাংশ এই গ্রামে বসবাস শুর; করেন। বেলগ্রামে নিত্যানন্দ প্রভুর পাঁরকরগণ 
কর্তৃক বলরামজীউর সেবা প্রাতীন্ঠিত আছে । চৈত্র মাসের বারুণন তিথিতে এখানে 
[বিশেষ উৎসব অনষ্ঠিত হয় । 


বেলরুই (৪৯ ঃ কুলাঁট ) £ নিয়ামতপুরের সা্নহিত পূর্বে বেলরুই গ্রামের 


২৮৮ বর্ধমান £ ইতিহাস ও সংস্কাত 


অবস্থিতি। বাংলা ১৩৭৮ সালে সাতারামদাস ওুঙ্কারনাথের আশ্রম এবং আশ্রমের 
রাধাগোবিন্দ 'বগ্রহ সহ অন্যান্য দেবদেব'র সেবা-প্রাতিষ্ঠার পর হ'তে বেলরুই গ্রামের 
খ্যাঁতর কথা জানা যায়। দেবদেবীদের নিত্যপ;জা ব্যতদত সারা বছর ধরে অখণ্ড 
তারকরুদ্ধ নামকীতন হয়। 

বেলাঢ় (১৪৯ £ রায়না ) বধমান হ'তে বংলচন্দ্রপুর স্টপেজে নেমে ৩ 
িলোমটার দরে ম:ণ্ডে*বরণ কদিড় খালের ধারে বেলা গ্রামের অবস্ছিতি । গ্রামের 
মধ্যস্থুলে দাঁ পারবারের প্রতিষ্ঠিত একটি প্রাচখন ?িবমান্দর আছে। মান্দরগাত্রে 
কোন টেরাকোটা তালঙ্করণ নেই । বৈশাখ মাসের প্রথম মঙ্গলবার অথবা শাঁনবারে 
বোঁয়াইচণ্ড] ও ওলাইচণ্ডী দেবীর পূজা হয়। একই 1দনে পঞ্সাননের প্‌জা হয় এই 
গ্রামে । মাঠের মধ্যে ওলাইচণ্ডীতলায় জাতি-ধম নাবশেষে গ্রামের জনসাধারণ 
সমবেত হয়ে গচখ্ড়া মহোতৎসবে যোগদান করেন । চৈত্র মাসে শিবের গাজনাঁটও বহুকাল 
ধরে চলে আসছে । 

বেলার) (১৭৭ £ আউপগ্রাম ) ৪ বনপাস স্টেশনে নেমে ২ কিলোমিটার হাঁটা- 
পথ ধরে পশ্চিম দিকে এাগয়ে গেলে বেলার। গ্রামে পেশছান যায় । এই গ্রামের 1শব 
মান্দরটি বেশ প্রাচখন এবং মান্দরের মধ্যে শিবাঁলঙ্গ প্রৃতীষ্তত আছে। শব হ'লেন 
বেলারখর গ্রামদেবতা । প্রাতি বৎসর শবরান্রতে বিশেষ উৎসব উপলক্ষে মেলা বসে। 

বেলুন (১০৭ বর্ধমান )৪ বর্ধমান শহর হ'তে নাদনঘাটের পথে প্রায় ২০ 
1কলোমটার দূরে খাঁড় নদ।'র তরে অবান্থত একাট ক্ষদ্দ্র গ্রাম। আবার কুড়মূন 
গ্রাম হয়ে এই গ্রামে যাওয়া যায়। গ্রামাটি আত ক্ষুদ্র হলেও এখানে অঙাতের বহু 
স্মতচিহ্ন রয়ে গেছে । এখানে পাঁণ্ডত ব্যান্তগণেরও বসবাস ছল, তার প্রমাণ- 
স্বরুপ দেখা যায়, গ্রাণের প্রাচ।ন টোলের অবাঁন্থুভি। এখানে বেশ কয়েকটি ভগ্র ও 
জঈণদশাগ্রস্ত শিবমাঁন্দর আছে, যা গ্রামের অতীত সমহদ্ধির কথা স্মরণ কারয়ে দেয় । 
দেবী মনসা হ*লেন এখানকার প্রধান গ্রামদেবতা । মন্পার সরাতন মান্দরটি ধ্বংস- 
প্রাপ্ত হওয়ায় একাঁট নূতন মন্দির নামত হয়েছে । কলেরা, বসম্ত, মহামারণর হাত 
হ'তে অব্যাহতি লাভের জন্য চৈত্র মাসে মহাসমারোহে বহুকাল ধরে “দাদি ঠাকর;ণের, 
পূজা অনযচ্ঠিত হয়ে আসছে । গ্রায়ে কয়েকটি শিবাঁলঙ্গের নিতাপূজা হলেও 'গাজ.নে 
[শব নামে পারচিত 1শবালঙ্গাট নিয়ে চৈত্র মাসে গাজনের সময় গ্রাম প্রদার্গিণ করা 
হয়। আতি ক্ষত্রাকার় শিবাঁছলঙ্গটির জ্যোতিময় রুপ দেখে এটকে নি।লাদ্রভূষণ' 
[শবাঁলঙ্গ বলে অনুমান করা হর । এছাড়া গ্রামে ১২ মাসে ১৩ পাবণ লেগেই আছে। 
কোন একসময়ে এই গ্রামে শবাই পাঁন্ডতের শ্রীপাট ছিল বলে শোনা যায়ঃ কিন্তু 
বন্ভমানে এর কোন হাঁদস নেই। 

বৈকুগ্ঠপুর (৯১ £ বর্ধমান) £ বর্ধমান-কালন। পোডে বর্ধমান শহর হ'তে ১৩ 
কিলোমিটার দরে গঞ্জ বৈকণ্ঠপুর-এ নেমে দক্ষিণ মে এক কিলোমিটার হাঁটা পথে 
এ?গয়ে গেলে গ্রামে পেশছান যায় । অতীতের স্তপ্রশস্ত ভল্লঃকা নদীর তারে বৈকুণ্ঠপুর 


লোকসংস্কৃতির 'বাঁচন্র ধারা ২৮৯ 


গ্রাম ও গঞ্জ গড়ে উঠেছিল। বধণমান রাজবংশের আদিপর-ষ সঙ্গম রায় লাহোর হ'তে 
এসে এই গ্রামে ব্যবসা-বাণিজ্য উপলক্ষে বসবাস শর করেন । সঙ্গম রায়ের সুযোগ্য 
বংশধর কশীতিচদ রায় ভল্ল-কা নদশর দাঁক্ষণ তীরে গোপেশবর শিবমান্দর প্রাতচ্ঠা 
করেন। এই খিবগাশ্দিরটি পণড়া-দেউলরখীততে নামত এবং কোন টেরাকোটা 
অলঙ্করণ নাই। মান্দরের সম্মৃথভাগে ক্ষোঁদত প্রাতষ্টালাপি হ"তে জানা যায় ষে, 
1শবমান্দরাঁটি ১৬৫৪ শকাদ্দে বা ১৭৩২ শ্রীস্টান্দে ?নামত হয়োছল। মান্দরের 
িলালাপ হল 'নয়রুপ £ 
"্প্ী্লীরামঃ শকাদ্দা ১৬৫৪ ' 
শাকে গপয়োধ শরষট কামিতে হরায় 
[নমগিপতং সকল ভুপাঁতনাং কতেন। 
বেশমম্টকাময় |মদং 1দ্ধজ ধম্ম" গোপ্তা 
শাস্ত্রা সতাং ন1খল-কণীত্তি স্ুধাকরেন ॥” 
মান্দরে গ্রাথত অপর একাঁট শিলালাঁপ হতে জানা যায় যে, মহারাজা ধিরাজ স্যার 
1বজয়চাঁদ মহতাবের আমলে গোপেন্বর ?িবমন্দিরের সংস্কার করা হয়োৌছল। সংস্কারের 
সমরকালের একাঁট [শিলা লাপ দেখা যায় £ 
“শবাক্ষণ নেত্র রামাথ্জ প্রমাণে বঙ্গ-হায়নে । 
নৃপাঁত শ্লীবজয়চন্দ্র মহৃতাব ভ্রাত বন্ম“ণা ॥ 
কালেন মহতাজীণ শ্লোকো' শম-ফলকাশ্রয়ঃ। 
শ্রীমদগোপেশ্বর (প্রতৈঃ সংস্কৃতা পুনরা্কৃতঃ ॥, 
গোপেশ্বর শিবমন্দির আতক্রম করলেই একটি জঙ্গলের মধ্যে &টি শিবমান্দর দেখা 
যাবে । স্থানীয় লোকে এই স্থানাটকে রাজবাড়ী বংল। রাজবাড়ীর চত্বরের মধ্যে 
একি বৃহদ্দাকার আটচালা শিবান্দরে 1শবালঙ্গ প্রাতা্ঠত আছে। এই মান্দিরের 
সম্মুখভাগ টেরাকোটা অলঙ্করণে সাঁজ্জত। প্রবেশ পথের উপর প্রাতষ্ঠিত লিপি 
হ'তে জানা যায় যে, কশীতি চন্দ্র রাম্ন এর প্রাতষ্ঠাতা ছিলেন । প্রাতষ্ঠালাঁপি হল৮_ 
"্লীন্নীকীতিশ্বর মহাদেব । 
পরলোকগত রায় কাত চন্দ্র প্রাতী্তত ॥” 
উপরোন্ত মান্দরট ব্যতত চত্বরের চার কোণে চারটি আটচালা মন্দিরে শিবালঙ্গ 
রয়েছে, যেগুলি বৃহদাকীতি শিবাঁলঙ্গটির সমসাময়িককালের বলে মনে হয়। গ্রামের 
শেষ প্রান্তে প্রস্ন মুখোপাধ্যায়ের ?শিখরদেউল শিবমাশ্দরটি পুরাতন হ'লেও কোন 
টেরাকোটা অঙ্ককরণ নেই । গ্রমের মধ্যস্থলে একটি মাটির ঘরে রাধাগোবন্দ বিগ্রহ 
প্রীতষ্ঠিত আছেন। প্রাত বৎসর ৩১শে বৈশাখ ও ১লা জ্যৈ্ঠ তারিখে মহোৎসব এবং 
১৬ই বৈশাখ তারিথে রক্ষাকালঈমাতার বাৎসারক পূজা হয়। এছাড়া শিবের গাজন, 
জয়দ-গাঁর বাৎসারক পুজা, মনসা ও পণ্চাননের প্জা 'বাঁভন্ন সময়ে অননাম্তত হয়ে 
থাকে। 
বর্ধমান (৩য়) ১৯ 


২৯০ বর্ধমান £ ইতিহাস ও সংস্কাত 


বৈদ্ভপুর (১২৮ £ কালনা )ঃ বৈশচ রেলস্টেশন থেকে কালনার পথে বাসযোগে 
বেহুলা নদণর তরে অবাচ্ছত বৈদ্যপুর গ্রামে পেশছান যায় । বৈদ্য জাতির বসবাসের 
জন্য গ্রামনাম হ'লেও বতণমানে একঘরও বৈদ্য নেই। বৈদ্য বংশীয় রাজা িংকর- 
মাধব সেনের সঙ্গে এই গ্রামের সম্পর্ক জাঁড়ত আছে। কিংকরমাধব সেন ছিলেন 
মশদকুল খাঁয়ের সমসামীয়ক জমিদার । কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের 'মনসামঙ্গলে' 
বৈদ্যপ-র গ্রামের উল্লেখ পাওয়া যার । রেভারেণ্ড লঙের াববরণে বৈদ্যপুরে এক জোড়া 
রথের বর্ণনা আছে। 
বৈদ্যপুর গ্রামে কয়েকটি মান্দর ও গ্রাম্য উৎসব প্রাচীনত্বের দাবী রাখে। 

পথানকার উল্লেখযোগ্য মন্দির হ'ল বৃন্দাবনচদ্দের নবরত্ব মান্দর। এই মাঁম্দরাঁট 
[শশরাম নম্দী কর্তৃক প্রাতীঞ্ঠত হয়েছিল । মান্দিরে স্থাপিত প্রাতন্ঠাঁলপিাটি হল, 

"শশুরাম নন্দী পন্ত্রানাং ভাগারহানাদ 

দূদরনভরাম নন্দী । গঙ্গাদাস নাশ্দিনা পাঁরবারেন 

কতো দেবালয় অস্যাম জ্রীনিত্যানন্দাম স্ত্রী শ্রীরাম 

চন্দ্রাম স্ত্রী শন ১২৫২ শাল । 
বাস স্ট্যাপ্ড হ'তে মীরহাটের দিকে গাঁগয়ে গেলে অপর একাট নবরতু ?শবমাম্দির ও তার 
পাশে আটচালা শিবমান্দর চোখে পড়বে । নবরত্ব শিবমাশ্দরটি ১৭২৪ শকাদ্দে মাতার 
স্মতিরক্ষার্থে জয়দেব নন্দী কর্তৃক হ্ছুীপত হয় এবং জগন্নাথ নামক কোন ব্যাস্ত 
এই মাশ্দরের স্থপ্পাতি ছিলেন । এখানে একটি জীণ" দশাগ্রস্ত পণ্চরত্ব মান্দর রয়েছে । 
মান্দরাটর শ্থাপতা ও টেরাকোটা অলঙ্করণ দেখে এটিকে প্রাচীন মাশ্দর বলে মনে করা 
যায়। কুণ্ডুপুকুরের পাড়ে জোড়া আটচালা শিবমান্দর আছে। তন্মধ্যে একাঁটিতে 
প্রচুর টেরাকোটা অলঙ্করণ দেখা যায় । এই ?শবমন্দির ২টি ১৫৯৬ ত্রীস্টা্দে নামত 
হয়োছিল ব'লে জানা যায়। এছাড়া নন্দী পারবারের জোড়া ?শবমান্দর, কৃষ্মন্দির, 
[শিবমন্দির (১৭৫৩ খ্রীস্টান্দে ) বিভিন্ন সময়ে প্র1তষ্ঠ। করা হয়েছিল । ১২২২ বঙ্গাষ্দে 
1শশ.রাম নন্দীর পত্ব। দ্রৌপদী দেবী এক পাধুর নিকট রাজরাজে*্বর শালগ্রাম শিলা 
প্রাপ্ত হ'ন। কাঁন্টপাথরে নামত বংশাধারণ শ্রীকষ। ও পিতলের শ্রীরাধিকা মতি“ 
বৃন্দাবনচন্দ্ের মাঁন্দরে প্রাতীষ্ঠত আছে। রাসের সময় রাসমণ্ের উপর রাধাকৃষের 
ছন্দে বড়াইবড়ীর মম্ময়ী মত স্থাপন করা হয়। পঞ্চম দোলে বৃন্দাবনচন্দ্র ও রাজ- 
রাজে*বরের দোল উৎসব হয়। বৈদ্যপুরের বিশেষ প্রসাদ্ধ ছিল ১২০৪ সালে নামত 
২টি কাঠের রথের জন্য / নানাবধ কার.কার্য শো1ভত ১৩ চুড়ায় রথ *ট দূর-দ;রাস্তর 
হ'তে লোকে দেখতে আসত । তন্মধ্যে ছোট রথাঁট নন্ট হয়ে গেছে। 


বৈরাগ্যতলা ( মৌজা-কাশিয়াড়া_-৩৩ ঃ মঙ্জলকোট ) £ মঙ্গলকোট হ'তে আট 
কিলোমিটার পাঁশ্চমে বৈরাগাতলার অবাস্থৃতি । বৈরাগ্যচাদ নামক এক ধমপ্্রণ সাধুর 
1তরোধান উৎসব উপলক্ষে মাঘ মাসে সরস্বতণ পূজার পর একটি মেলা বসে। চ্ছানীয় 
লোকের দাবশ এই ষে, মেলাটি প্রায় ৪০০ বৎসরের প্রাচীন । বৈরাগ্যচাঁদের সমাধিটিও 


লোকসংস্কাতির 'বাঁচন্্ ধারা ২৯১ 


গ্রামের মধ্যে আছে। এছাড়া 'বাভন্ন সময়ে পঞণ্চানন্দ, বাবাঠাকুর, শীতিলা এবং মনসা 
দেবীর পূজা হয়। 

বৈচি ( মৌজা-এলগ্রাম ৫৫ £ কাটোয়া ) ৪ কাটোয়া-মন্তেত্বর বাস-রাস্তা ধরে এই 
গ্রামে যাওয়া যায়। বৈষ্বধমের প্রাধান্যের জন্য অতীতে গ্রামের নাম ছিল 
গোবিদ্দপূর । সম্ভবতঃ বোঁয়াইচপ্ডঠী দেবীর আঁধঙ্ঠানক্ষেব্রংপে গ্রামটি বৈশচতে 
পারণত হয়েছে । এল'গ্রাম মৌজার আদ নাম ছিল বেলগ্রাম, শত; বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের 
লোকেদের বেলগাতা উচ্চারণে আপাঁত্ত থাকায় কোন এক সময়ে বেলগ্রামের পারব্তে 
এল-গ্রামে রঃপান্তীরত হয়েছিল। এই গ্রামে ঘোষাল বাড়ীতে দেবী মনসা-চণ্ডগর 
1নত্যপূজা হয় । দশহরার সময়ে জাঁকজমক সহকারে বাৎসাঁরক পূজা উপলক্ষে একটি 
মেলা বসে। গ্রামের মধ্যে কাদাম্বনী নামে একটি ক্ষুদ্র পঙ্কারণী আছে। চমরোগে 
আক্রান্ত ব্যান্তরা কাদাম্বনী বা কাদাম:নর জল বাবহার করে উপকার হয় বলে শোনা 
যায় । মনসা-চণ্ডীর মিট এই পঙ্কারণশতে পাওয়া গিয়োছিল। সাঁল্লকটবতর্ 
সর গ্রামে ঝঙ্কেম্বর। নামে অপর এক মনসা দেবীর আঁধম্ঠানক্ষেত আছে । ভট্াচার্য 
পারবারে প্রাতিগ্ঠিত আছেন কাঁন্টপাথরের রাধাগোবিন্দ মৃততি। ফাঙ্গুন মাসে 
সাড়ম্বরে দোল উৎসব পালিত হয়। 

বোড়োবলরাম £ বিশেষ বিবরণ ১৭৮ পৃচ্ঠায় দ্রষ্টব্য । 


বোহার (৯৬ ঃ মেমার )ঃ সাতগাছিয়ার পূবভাগে অবাচ্ছিত একট প্রাচীন 
গ্রাম । জতটতে বোহারের মাদ্রাসার যথেম্ট খ্যাতি ছিল। এই মাদ্রাসার অম.জ্য 
গ্ন্রাদজ ও হস্তুলিখিত পশথসমৃহ জাতীয় গ্রন্থাগারে দান করা হয়েছে ও তথান 
রাক্ষিত রয়েছে । মাদ্রাসার সম্মিকটে হিজরা ৯১৮৭ অন্দে ( ১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দে ) একাট 
[তন গম্বুজ 'বাশঙ্ট মসাজদ প্রাতিষ্ঠিত হয়োছল। শসাঁজদের প্রাতিষ্ঠালাঁপ হল» 
“বসামিল্লা হের রহমানের রাহিম 
সৈয়াদে আলণ নেসবেসেদরে দীন 
করদে মরবং চুহারমে থোদা কফতে 
গরুষ আজাতি তাঁরখে আঁওকক্তে 
নামাজ আন্ত দে মাস জেদেব খাঁ 
১১৮৭ হজরা, 
বৌয়াই (৩৫ £ খণ্ডঘোষ ) বধধমান শহর হ'তে সরাসাঁর বাসযোগে বোঁয়াই 
গ্রামে পেশছান যায় । গ্রামদেবী বোঁয়াই চণ্ডীর নামানুসারে গ্রামনাম হযেছে । 
প্রবাদ আছে যে, ব্যাম্ধমন্ত খাঁ নামক জনৈক ব্যান্ত স্বপ্নাদস্ট হ'য়ে কুলে গ্রামে রায়কা- 
দরগীঘর আঁগ্ন কোণে শ্যাওড়া গাছের নীচে বোঁয়াইচণ্ডী দেবীর শিলামৃর্তি আঁবদ্কার 
করেন এবং ?শলামতিণট গ্রামের মধ্যে প্রতিষ্ঠা করেন। বোঁয়াইচশ্ডী বিশেষ জাগ্রত 
* দেব এবং ব্যাম্ধমন্ত খাঁর বংশধরগণ দেবীর প্রধান সেবাইত । আষাঢ় মাসে অধ্য-বাচশীর 
সময় ও মহানবমণতে বিশেষ উৎসব উপলক্ষে মেলা বসে। একাঁট ইস্টক নামত দালান 


২৯২ বর্ধমান £ ইতিহাস ও সংস্কৃতি 


মান্দরে চণ্ডী ও নাীলকণ্ঠেন্বর মহাদেব প্রাতিষ্ঠিত আছেন। মান্দরটি বর্ধমানের 
রাজাদের আনূকুল্যে নামত হয়েছিল এবং তাঁরা দেবোত্তর সম্পাত্ত দান করেছিলেন । 
এছাড়া বৎসরের 'বাভন্ন সময়ে অন্যান্য দেব-দেবীর পূজা অনগ্ঠিত হয়। 

ব্র্মপুর (৪৩ £ কাটোয়া ) £ কাটোয়া-বনকাবাস বাস-রান্তা ধরে এই গ্রামে যাওয়া 
যায়। অতীতে গ্রামনাম বক্কর হলেও একালে বরমপরে পাঁরণত হয়েছে । গ্রামটি 
যে অতি প্রাচান তার দু'এক '্নদর্শন মেলে । গ্রামের মধ্যস্থলে মহত'কাগভে 
সুদশর্থ একট ইস্টক নামত প্রাচীরের সন্ধান পাওয়া যায় । বহুকাল পবে 
সমদ্রগ্প্তের বাণাবাদনরতা 1চহ্ছ ক্ষোঁদত একট জ্ুবণণ মূদ্রা পাওয়া গিয়োছল । 
পুবপাড়ায় একটি পচ্কীরিণখর অভ্যন্তরে দু কূপের সম্ধান পাওয়া গেছে। গ্রামের 
যোগাদ্যাতলায় অন্চবাহ্‌ সমন্বিত একাট দেবার উধণংশকে যোগাদ্যা দেবা জ্ঞানে 
পুজা করা হয়। বুম্ধ পাাীণণমায় সাড়ম্বরে ধম'রাজের বাৎংসারক পূজা ও ৩০শে 
বৈশাখ যোগাদ্যা দেবর পঃজা অন:1চ্চত হয়। প্রাভ বৎসর ভাদ্র মাসের শেষ তাঁরখে 
মনসা দেবগর পূজা হয় ঘটে ও যন্ত্রে । এছাড়া নবম দোল উৎসব ও শাকম্বরার পুজা 
হয়ে থাকে ' 

ব্রহ্গণাতল। ( মোৌজা-জাহুগর ৯১ ৪ প্‌বস্থলী ) ৪ নবঞ্খপের ৬ কিলোমিটার 
উত্তর-পাঁশ্চমে জাহুগর ও মাউগ্নাঁছ এবং এই গ্রামদ্ধয়ের উত্তরে ভাগীরথ৭ নদখর দাক্ষিণ 
তণরে ব্রন্ষণণতলার অবাস্ছাতি। প্রহ্ষণণ দেবর জবস্থান ক্ষেত্ররুপে স্থানাট ব্রহ্ণগতলা 
নামে ?চছিত। এই স্থানে কালী গোস্বামী নামক একজন সদ্ধপুরুষ রামবট নামে 
একট প্রাচগন বটবৃক্ষের নীচে বসবাস করতেন । প্রাত বৎসর শ্রাবণ সংক্রাণ্ততে ব্ঙ্গণন- 
দেবর বাৎসারক পূজা ও ঝাঁপান উপলক্ষে একি মেলা বসে। 

ব্রাঙ্মণীতলার পুজা ও মেলার প্রাসাঁদ্ধ বহুকালের । ভোলানাথ চন্দের “]78৬51১ 
০1917170000? (৬০।, 1,170. 4445) নামক গ্রন্থে বাণতি আছে, ++87217770711016, 
10 01)10-1000561) 15 ৪ 81090 ৬/11616 10117)91) 5201108065 216 0101011 
0166160 10 90 11096 01 10091692100 ৮117০ & & ০1 10001919110 
৪11109119 1)610 11) 5019.” সংবাদপত্রে সেকালের কথায় ত্রহ্ষণ[তলা সম্পর্কে কিছ: 
তথ্য জান। যায় । "ব্রহ্ষণপঞজা ।- চান্দ সওদাগরের ইতিহাস অনেকে জ্ঞাত আছেন 
সেই চান্দ সওদাগরের স্থাপিত ব্রহ্মাণী পূজা প্রাতি বংসর নবছু।পের পশ্চিম মোং জান- 
নগর গ্রামে হইয্না থাকে তাহাতে অন-মান লক্ষ লোক জমা হয় এ 'দিনে সে প্রদেশের 
সকল ভদ্রলোক ও আর সকল ইতর লোকেরাও পূজা দেয় বালদান অনেক হয় এবং 
তদ্দেশীয় অধ্যাপকেরা আপনই২ ছান্র সঙ্গে করিয়া সৈথানে যান ও তধ্যাপকে২ ও ছান্রেই 
?বচার হইয়া জয় পরাজয় 'নশ্চিত হয়। সংগ্রাত সে পজা আগাম রাববারে হইযেক ।” 
[ ১৪ই আগণ্ট ১৮১৯ । ৩১ শ্রাবণ ১২২৬ ] 

বরচ্মাণী পূজা সম্পাকত 1ঘতায় বিবরণ হলঃ “গ:প্র প্‌জা ।--সম্গ্রাতি ২৯ কাতিক 
১৩ নবেম্বর শনিবার রাত্রি যোগে ব্রচ্মাণ তলায় অত্যাশ্চষ রুপ প.জা হইয়াছে তাহার 


'লোকসংস্কাঁতর 'বাঁচন্তর ধারা ২৯৩ 


[বিবরণ এই অল্টোত্তর শত ছাগ ও দ্বাদশ মাঁহষ বাঁদদদান ও চেলীর শাড়ী ও সূতার 
শাড়ী বশ পশচশখান ও প্রধান নৈবেদ্য আটখান তাহার প্রত্যেক নৈবেদো অনুমান 
দুই ২ মোন আতপ তণ্ডুলও তদহপধুন্ত উপকরণাঁদ। এই২ সকল পামগ্রণ 'দিয়া 
গাপ্ত রূপে পুজা কাঁরয়া গিয়াছে কিন্তূ সে রান্রতে কেহই তাহার অনুসন্ধান পায় নাই 
পরাঁদনে প্রাতঃকালে তান্নকটস্থ গ্রামের লোকেরা গিয়া দোখল যে সেই ২ নৈবেদ্য 
ও শাড়ী ও অস্টোত্তর শত ছাগ মৃণ্ড ও দ্বাদশ মাহষ মণ্ড ইত্যাঁদ আবকৃত আছে 
এবং ছ।গ ও মাহষের শরীর নাই কেবল বোঁদর উপরে মুণ্ড মাত্র এবং হাড় না প:ৃতিয়া 
এই সকল বৃহৎ মাহযাঁদি বাঁলদান কারয়াছে। এই আশ যে এত বৃহৎ কম“ এক 
রাতে নিষ্পন্ন করিয়াছে ইহা কেহজানতে পারে নাই। এবং ভাগাবান লোক 
ব]াতরেকে এমত পুজা দিতে অন্যে পারে না এবং সে ভাগাবান ব্যান্ত কিনামত্ত 
অপ্রকাশ রুপে এমত মহাপ্‌জা করিয়াছেন তাহার কারণ জানা যায় নাই । কিন্তু এই 
[বিষয় মোং পবশ্ছিলীর দারোগা এই মান্ত্র সম্ধান কাঁরল যে সেই শাঁনবার আধক রান্রর 
সময়ে এক বান্ত এক মূদীর দোকান হইতে লণ্টন জালাইয়া লইয়া 'গিয়াছল আর 
কিছ কেহ কাঁহতে পারুল না।” [২৭ নবেম্বর ১৮১৯। ১৩ অগ্রহায়ণ ১২২৬ ] 

ভরতপুঝ (২৪ বুদবূদ )ঃ পানাগড় রেলস্টেশন হ'তে - কিলোমিটার দাক্ষিণে 
ভরতপ.ব গ্রামের অবাঁস্থৃতি। এই গ্রামাট অত্যন্ত প্রাচীন, আধবত্কৃত বৌদ্ধস্ত-প হ'তে 
এই কথার স্মর্থন মেলে । ভরতপংরের গ্রামদেবতা হলেন ধম'রাজ। ধমরাজের 
মান্দরের মধ একই সঙ্গে গণেশ, সয্ শিব দগা, ছিমবমন্তাঃ ভৈরব ক্ষেন্তরপাল ও 
বাণাল্গ [ধের প্রস্তরমাতি' অথবা গলা নতা পূঁজত হয় । বদ্ধ পার্ণমায় ধম'রাজের 
গাজন উপলক্ষে একাঁট মেলা বসে। পশ্চিমবঙ্গের প্রত্ব মানচিত্রে ভরতপূর একি 
উল্লেথযোগ্য স্থান আঁধকার করে আছে। রাঢ় তণ্চলে কেবলমান্র ভরতপ.রেই বৌদ্ধ 
স্তুপ আ'বদ্কৃত হয়েছে । কৌদ্রজ বিশ্বাবদ্যালয়ে রক্ষিত প'াথতে “তুলাক্ষেত্র বর্ধমান 
স্তুপ”এর উল্লেখ পাওয়া যায়। ধমর্পালদেবের আমলে “ধমরাজিক স্তুপ” রাচে 
ধনামত হয়েছিল। তাই সঙ্গত কারণে অনুমান করা বায় ষে, ভরতপূরের 
"তুলাক্ষেত্র বর্ধমান স্তুপ” অথবা “ধর্মরাজিক স্তুপ” নামত হয়েছিল। ধ্বংসপ্রাপ্ত 
স্তূপের মধ্যে ভূমিস্পশ মদ্্রায় বজ্রাসনে উপাঁবষ্ট সর্বসাকুল্যে মোট ১৯ট বুদ্ধমাতি 
আ'বচ্কত হয়েছে । স্তুপের 'নিম্নভাগে তামামমীয় সভ্যত।র নিদর্শন মিলেছে । অঙ্গার 
চতুদশ (০-14) পরণক্ষান্তে জানা গেছে যে, সব্বানম্ব স্তরের সভ্যতা ও সংস্কৃতির 
[নদশ“নাবলণ শ্রীস্টপরব ১৫০০ অদ্দের কাছাকাছি কোন সময় কালের । 1কম্তু দ.ঃথের 
বয়য় এই যে, পরাতত্ব বিভাগের সহ-আঁধকতাঁ সুশান্ত মুখোপাধ্যায় ইহলোক ত্যাগ 
করায় এই উৎখনন কারের সামাগ্রক রিপোর্ট এখনও প্রকাশিত হয় নাই । (বিশেষ 
ববরণ, ১ম থণ্ড, প্ঠা ১৪৩-৪৬ দুণ্টব্য )। 

ভাটাকুল (৮২ ঃ ভাতাড়) £ বলগনা স্টেশন হ'তে ৩ কিলোমিটার পর্বে 
ভাটাকুল গ্রামের অবান্থাত । সম্ভবতঃ ভর্টকুলাচার্ধগণের বসবাস হ'তে গ্রামনামাটি 


২৯৪ বর্ধমান £ ইতিহাস ও সংস্কাতি 


এসেছে । জনশ্রুতি আছে যে, এথানে রামচন্দ্র নামক কোন ভূস্বামীর একটি গড় ছিল, 
সেকারণে এই গ্রামটিকে রামচদ্দ্রের গড়ও বলা হ'ত। গ্রামে শাঞ্খন মাতা নামক 
মনসা ও 'দাঁদঠাকরুণের (চণ্ডী) পূজা হয়। উনবিংশ শতকের প্রথম ভাগে 
কাশমবাজারের দানশখলা মহারাণন স্বণ“ময়ণ দেবী এই গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। 


ভাণারটিকুরী (৮৭£ পূুবস্থলী )$ নবদ্ধীপের পরবতর্শ রেলস্টেশন 
ভাণ্ডারাটকুরশতে নেমে পায়ে হে*টে দাক্ষিণ দকে এাঁগয়ে গেলে গ্রামে পেশছান যায় । 
এখানে “কণপলাশ্রম' নামে একাঁট প্রাচীন মণ আছে । একাট 'িবরাট এলাকার মধ্যে আশ্রম 
মান্দরঃ বাগান; কুঙ্জ ও আশ্রীমকদের বসবাসের গৃহ নিমিত হয়েছে । মগের যক্জাগ্নি 
কখনও একেবারে 1নবাপিত হয় না। গঙ্গার তীরে স্বামা নিগমানন্দ পরমহংসদেবের 
মন্ত্রশ্ষ্য প্রেমানম্দ সরস্বতী “শঙ্কর মঠ” নামক একাঁটি স্ারস্বত আশ্রম প্রাতন্ঠা করেন । 
প্রেমানন্দ সরস্বতন ৮২ বৎসর বয়সে ১৯৭৬ খ্রীষ্টাব্দে এইস্থানে দেহত্যাগ করেন । প্রাত 
১২ বৎসর অন্তর ভারতে মোট ১২টি সারস্বত আশ্রমের মধ্যে এক এক স্থানে বিশেষ 
উৎসব পালিত হয় । এর মধ্যে ভাণ্ডারাঁটকুরীর নামও 'নাদ্্ট হয়ে আছে। স্টেশন 
সংলগ্ন স্থানে গাছপূজা এবং মনসা পুজা উপলক্ষে একট মেলা বসে। 

ভাতছাল। (১২৯ ঃ প্‌বস্ছিল ) £ ভাশ্ডার1টকুরী হ'তে ৪ কিলোমিটার দাঁক্ষণে 
ভাতছালা বা ভাতশালা গ্রামের অবাঁস্থীত। নবছ্বপ হ'তেও এই গ্রামে যাওয়া যায় । 
যান্রাগানের অন্যতম পারচালক, আভিনেতা, রচনাকার ও সুরকার মতিলাল রায় ১৮৪২ 
শ্রীস্টা্দে ভাটছালা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন । বধ'মান শহরে ভাটছালা নামক একা 
স্বতন্ত্র পলশনাম পাওয়া গেলেও ম।তলাল রায়ের জন্মস্থান ছিল প:বচ্ুলী থানায় । 

ভাতুরিয়া (১১১ 2 পুবশ্থিলী ) ৪ পরুবস্থলী হ'তে ৬ কিলোমিটার দাঁক্ষিণে 
ভাতুরিয়া গ্রামের অর্বাস্থাতি। হাঁটা-পথ ব্যত?ত এখানে যাওয়ার কোন 'বকল্প ব্যবচ্ছ! 
নেই। “আদিশর ও ভট্রনারায়ণ” নামক গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, ভাতুরিয়া গ্রামে রাজা 
আ'দশ্‌রের অতিথিশালা ছিল। ভাতুরিয়া যে একটি প্রাচীন গ্রাম সেকথা গ্রামের 
মধো ইতস্ততঃ 'বাক্ষপ্ত ধ্বংসাবশের হ'তে প্রমাণিত হয়। হূগলী জেলার শ্রীরামপূর- 
আখনা পল্লী হ'তে ভবানীশঙ্কর ঘোষ পত্বীন লাভ করে এখানে বসবাস শর; করেন । 
গ্রামের মধ্যে টেরাকোটা অলঙ্করণে সাঁজ্জত ও টাল ইটে নামত একাঁট জীণণ্দশান্ন্ত 
চারচালা প্রাচীন 1শবমাঁম্দর রয়েছে । গ্রামের মধ্ান্থলে একটি মন্দিরে সিদ্ধেন্বরণ 
কালী প্রতিষ্ঠত আছেন। পূর্বে দেবীর পাষাণ মতি ছল, কম্তু এ মৃতি 
ভগ্ন হওয়ায় বত'মানে মাটির তৈরী মীতণট পূজিত 'হচ্ছে। ঘোষ পরিবারের দঃ 
মণ্ডপাটিও বেশ পুরাতন | গ্রামে প্রবেশের মুখে ধ্বংসপ্রাপ্ত নীলকীঠর চেম্বার দুটির 
আজও আন্তত্ব রয়েছে। 

ভালকী (১০১ £ আউসপগ্রাম )ঃ গ্ুসকরা অথবা মানকর হ'তে বাসষোগে 
জুয়াতার স্টপেজে নেমে দ:" কিলোমিটার হাঁটা-পথে উত্তর 'দিকে এগিয়ে গেলে ভাঁজ্ক 
গ্রামে পৌৌছান শ্বায় । গোপভুম রাজবংশের অন্যতম শাসন কারালয় 'ছিল ভাজিকতে । 


লোকসংস্কৃতির 'বাঁচন্র ধারা ২৯৫ 


অনেকের মতে ভল্লুপাদ নামক সম্গোপ রাজার নামান্‌সারে গ্রামনাম হয়েছে ভাজিক। 
আবার অনেকে অনুমান করেন যে, এই স্থানের আদিম আধবাপাদের টেটেম ছিল 
ভল্ল.ক, তাই স্থাননাম হয়েছে ভাজ্কি। গ্রামটি প্রাচীন হ'লেও সশ্োোপ রাজাদের 
আমলের কোন পুরাকীতির নিদর্শন দেখা যায় না। এই গ্রামে অন্টাদশ-উনাবংশ 
শতকে নামত কয়েকটি মন্দির আছে। তন্মধ্ো উল্লেথযোগ্য হ'ল উদয়নারায়ণ 
ধমরাজের মাম্দর । এই মাঁশ্দরের মধ্যে ধম'রাজের খাট কুমণমৃ্তি প্রাতান্ঠিত আছে। 
গ্রামের মধাস্থলে টেরাকোটা অলঙ্করণে সাঁজ্জত ও পাতলা ইটে গিনমত একটি দালান 
মান্দরে চতুভূ্জা দরগা? চামুন্ডা ও খেলারাম নামক ধমণীশলা প্রাতচ্ঠিত আছেন। 
একি শিখর দেউলে আরাধত হচ্ছেন মহাদেব! গ্রামস্থ কম“কার পাঁরবার বীরভূম 
জেলার পাথরকচ গ্রাম হতে ভাঙিকতে এসে সাতপুরয ধরে বসবাস করছে । কমককার 
পারবারের প্রাতাঁচ্ঠত দ:গামান্দিরাটর বৌশষ্ট্য হ'ল টেরাকোটা অলঙ্করণের পরিবতে 
রঙয়ের বাবহার এবং এই রও দণর্ঘস্থায়ী। ১২০৮ সালে প্রাতীণ্ঠত শিবের শিখর- 
দেউলি দর্শনীয় বস্তু। এছাড়া বনমালগ*্বর ও শ্রীধরেশ্বর প্রাতীঘ্ঠত আছেন ২) 
শিখরদেউলে। গ্রামের ভাটপাড়ায় ভাট পাঁরবার কর্তক নামত আটচালা 'শিবমান্দিরাট 
টেরাকোটা অলঙ্করণে সাঁজ্জত ॥ প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা বায় যে, ভাট পরিবার বর্ধমান 
রাজবংশের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে এই গ্রামে বসাঁত স্থাপন করোছিল। উদয়নারায়ণ 
ধমরাজের গাজন অনংষ্ঠানাঁটি অত্যন্ত চত্তাকষক । 

ভিটা (৬৩৪ বর্ধমান )ঃ বর্ধঘান-কুস্ুমগ্রাম রাস্তায় বাসযোগে ভিটা গ্রামে 
পেশছান যায় । এই গ্রামের পূর্ব-নাম ছিল বাস্ুদেবপুর ॥ নাম পরিবর্তন সম্পকে 
প্রবাদ আছে যে, ভিটা মৌজাট বর্ধমান মহারাজের খাস তালুকের অধানন্ছ ছল। 
রাজবাড়ীর সন্মিকটাস্থিত কাপড় চক, লাট-বাস্ুদেবপুরের শামল ছল । রাজাদের 
ভিটার সম্পক্যুন্ত হয়ে লাট-বাস্্রদেবপুরের অবাহাঁতর জন্য স্থান।ট ভিটা (বাড়1) নামে 
পারচিত ছিল। সেই কারণে বাস্ুদেবপ্‌র মৌজাটিও ভিটা নামে পরিগাণত হয়। 

[ভা গ্রামে ভুবনেশ্বর শিব, পন্চানন, মনসা, ওলাইচণ্ডা, যোগাদ্যা ও বাস্তুদেবশ 
প্রভীত গ্রাম দেব-দেবা প্রঁতষ্টিত আছেন ॥। টিবের গাজন উপলক্ষে বহুকাল ধরে 
মেলা ও উৎসব অন:ষ্ঠিত হয়ে আসছে । 

ভিরিি ঃ দ:গাঁণুর স্টল প্র্যাণ্ট অঞ্চলের মধ্যে বেনাচীত পল্লীর দক্ষিণে 
[ভারঙ্গি অবাস্থত। এই স্থানের একটি পুজ্কারণী হ'তে সেন আমলের একটি 'বিষু্ 
মূত'র উধ্বাঁংশ আবিচ্কৃত হয়েছিল। দগাঁপুর শিজ্পনগরণর মধ্যে অবস্থিত হয়েও 
স্ানাট স্টীল অর্থারটি এলাকার বাঁহভুত। 

ভুরকুণ্ডা (8৮ £ মন্তেন্বর)  মন্তে*বর হ'তে ৮ কিলোমিটার দূরে ভুরকুণ্ডা 
গ্রামের অবাঙ্ছাীত। এই গ্রামে মজুমদার পারবারে অণ্টধাতুর সংহবাহনী মৃত 
1নত্য পীজত হয়। আম্বন মাসে দেবীর বাৎসরিক মহাপুজা অত্যন্ত আড়ম্বর 
সহকারে পালিত হয় । 'সিংহবাহিনী দেবী সম্পকে" জনশ্রুতি এই ষে, প্রায় ৭০ বংসর 


২৮৮ বর্ধমান £ ইতিহাস ও সংক্কাতি 


অবস্থিতি। বাংলা ১৩৭৮ লালে সাঁতারামদাস ওঙ্কারনাথের আশ্রম এবং আশ্রমের 
রাধাগোবিদ্দ 'বিগ্রহ সহ অন্যান্য দেবদেবীর সেবা-প্রাতিষ্ঠার পর হ'তে বেলরুই গ্রামের 
খ্যাতির কথা জানা যায়। দেবদেবীদের 'নিত্যপূজা ব্যতীত সারা বছর ধরে অখণ্ড 
তারকক্রঞ্ধ নামকীতন হয়। 

বেলা (১৪৯ £ রায়না )£ বর্ধমান হ'তে বলচদ্দ্রপুর স্টপেজে নেমে ৩ 
িলোমিটার দরে মণ্ডেন্বরণ কাঁদড় খালের ধারে বেলা গ্রামের অবস্থিত । গ্রামের 
মধ্যস্থলে দাঁ গাঁরবারের প্রতিষ্ঠিত একি প্রাচখন শিবমান্দর আছে। মাঁন্দরগান্রে 
কোন টেরাকোটা অলঙ্করণ নেই। বৈশাখ মাসের প্রথম মঙ্গলবার অথবা শনিবারে 
বৌঁয়াইচণ্ডী ও গলাইচণ্ডা দেবীর পূজা হয়। একই দিনে পণ্সাননের পূজা হয় এই 
গ্রামে । মাঠের মধ্যে ওলাইচণ্ডীতলায় জাতি-ধম“ 'নাবশেষে গ্রামের জনসাধারণ 
সমবেত হয়ে 1চশ্ড়া মহোত্সবে যোগদান করেন । চৈত্র মাসে শিবের গাজনটিও বহুকাল 
ধরে চলে আসছে। 

বেলারা (১৭৭ £ আউসগ্রাম )£ বনপাস স্টেশনে নেমে ২ কিলোমিটার হাঁটা- 
পথ ধরে পশ্চিম দিকে এগিয়ে গেলে বেলার1 গ্রামে পেশছান যায় । এই গ্রামের শিব 
মান্দরটি বেশ প্রাচীন এবং মাশ্দরের মধ্যে শিবালিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে। 'শিব হ'লেন 
বেলারণর গ্রামদেবতা । প্রাত বৎসর 'শিবরান্িতে বিশেষ উৎসব উপলক্ষে মেলা বসে। 

বেলুন (১০৭ বর্ধমান )£ বরধধমান শহর হ'তে নাদনঘাটের পথে প্রায় ২০ 
গকলোমটার দূরে খাঁড় নদীর তরে অবাচ্ছত একাঁট ক্ষধ্র গ্রাম । আবার কুড়মুন 
গ্রাম হয়ে এই গ্রামে যাওয়া যায়। গ্রামটি আঁত ক্ষুদ্র হলেও এথানে অতাতের বহ্‌ 
স্ম:তচিহু রয়ে গেছে। এখানে পণ্ডিত বান্তিগণেরও বসবাস ছিল, তার প্রমাণ- 
স্বরূপ দেখা যায়, গ্রাগের প্রাান টোলের অবাস্থাত। এখানে বেশ কয়েকটি ভগ্র ও 
জীণ-দশাগ্রস্ত শিবমান্দর আছে, ধা গ্রামের অতীত সমহাদ্ধির কথা স্মরণ কাঁরয়ে দেয়। 
দেবী মনসা হলেন এখানকার প্রধান গ্রামদেবতা । মননার *রাভন মন্দিরটি ধ্বংল- 
প্রাপ্ত হওয়ায় একটি নৃতন মান্দর নামত হয়েছে । কলেরা, বসন্ত; মহামারীর হাত 
হ'তে অব্যাহাতি লাভের জন্য চৈত্র মাসে মহাসমারোহে বহুকাল ধরে ণদাঁদ ঠাকরঃণের” 
প্‌জা অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। গ্রামে কয়েকটি শিবলিঙ্গের নিতাপুজা হলেও 'গাজ.নে 
[শব' নামে পারচিত িবালঙগাট নিয়ে চৈ মাসে গাজনের লময় গ্রাম প্রদর্গিণ করা 
হয়। আঁতি ক্ষ্রোকার শিবালিঙ্গটির জ্যোতিম্'য় রূপ দেখে এ্ঁটকে 'নগলাদ্রিভূষণ, 
শিবলিঙ্গ বলে অনুমান করা হর। এছাড়া গ্রামে ৯২ মাসে ১৩ পারণ লেগেই আছে। 
কোন একসময়ে এই গ্রামে শিবাই পাঁণ্ডতের শ্রীপাট ছিল বলে শোনা যায়, কিন্তু 
ব্ভমানে এর কোন হদিস নেই। 

বৈকুগ্ঠপুর (১১ ঃ বর্ধমান ) ঃ বর্ধমান-কা্ন৷ গোডে বর্ধমান শহর হ'তে ৯৩ 
1কলোমিটার দরে গঞ্জ বৈকণ্ঠপুর-এ নেমে দাক্ষণ মে এক কিলোমিটার হাঁটা পথে 
এগয়ে গেলে গ্রামে পেশছান যায় । অতাঁতের সপ্রশস্ত ভ্লুকা নদীর তারে বৈকুণ্ঠপুর 


লোকসংস্কাতির 1বাঁচত্র ধারা ২১৯৭ 


অলঙ্করণ অত্যন্ত স্ুদ্দর । প্রতি বংসর শ্রাবণ মাসে মনসা দেবর বাৎসাঁরক পুজা 
উপলক্ষে ধাঁপান অনুষ্ঠান হ'ল এই গ্রামের প্রধান উৎসব। 

মন্তেশ্বর (৪১ 2 মন্তেধ্বর ) £ মেমারি, বর্ধমান, কাটোয়া ও কালনা হ'তে সরাসার 
মন্তে*বর থানার সদর কাষণালর মন্তে্বর গ্রামে পেশছান যায় । খাঁড় নদখর প্‌বর্তরে 
অবাঁস্থত মন্তে*বর হ'ল একাঁট প্রাচীন ও বাঁধ্চু গ্রাম ॥ গ্রামদেবতা মন্বরেশবর শিবের 
নামানুসারে গ্রামের নাম হয়েছে মন্তেশ্বর । গ্রামে ধমরাজ পজা ও চামুণ্ডা পজার 
বিশেষত্ব হ'ল এই যে, এই পূজা দ£টর কৃত নিয়বর্ণের লোকেদের হাতেই ছিল ; 
পরবতটকালে উচ্চবর্ণের মানুষেরা ব্রাঙ্মণদের সহায়তায় আধিপত্য বিস্তার লাভে সমথ* 
হয়। গ্রামে হাটি ধমণাকুরের ১টর সেবাইত হঃলেন পরামাণিক বা নাপতেরা এবং 
অপর।টর সেবাইত হ'লেন ব্যগ্র ক্ষান্রয় বা বাপ্দশরা | বৈশাখী প্ঠার্ণমায় ধর্মের গাজনের 
সময় মদের কলস মাথায় নয়ে যখন ধমরাজকে গ্রাম প্রদক্ষিণ করান হয় সেসমস্ 
ধম'রাজের পুজার আদ র:পাট দেখা যায়, 

“মদ্যের পু্করিণন দিব মাংসের জাঙ্গাল” 

মদ্যভাগ্ড মাথার ?নয়ে ভাঁড়াল নাচের দশ্যাট লোকসংস্কৃতির আলোচনার ক্ষেত্রে 
অত্যন্ত অর্থবহ । ধমণপংজায় বলিদান হ'ল পূজার অন্যতম প্রধান অগ্গ। ।ংসের 
জাঙ্গাল' উল্লেখ হ'তে এ কথাটির অর্থ বেশ পারস্ফুট হয় ॥ মন্তেশ্বরের গ্রামদেবগ 
চামুণ্ডার বাংসারক পূজা ও উৎসব অনুচ্ঠিত হয় বৈশাখা শুক্লা অস্টমতে। 
চাম্‌ণ্ডা পুজাকে গ্রামের সাধ্জননীন গ্রামাণ উৎসবও বলা যায়। দেবীর পঞজান্ন 
অব্রার্ধণ জাতর 1বশেষ আঁধকার আছে, তদ্ছারা অন্হামত হয় যে, চামুগ্ডা দেবী 
অতীতে ব্রাঙ্মণ্য ধম্'র আওতার বাইরে ছিলেন । দেবীর পুজা শুরু হওয়ার পুবে 
প্রথমে হয় ঘাট পূজা এবং অস্টমণীর দিন খাঁয়ের পুকুর হতে দেবী মূর্তি তোলা হয় 
এবং বাঁলদান সহ পূজা-অচ্চনা করা হয়। নবমার দিন ধীবর ও বাগ্র ক্ষান্রয়রা 
দেবীকে কাঁধে করে গ্রাম প্রদক্ষিণ করে। গ্রাম প্রদক্ষিণের পর একটি মাটির বেদীতে 
1বগ্রহ স্থাপন করে পংজা ও বাঁলদান হয় । দশমশীর দিন চামুণ্ডা দেবীকে পুনরায় 
?নজ মান্দরে 'ফারয়ে নিয়ে যাওয়া হয় । স্নানপবণট হ'ল ধমরাজ ও শিবের গাজনের 
অনুরূপ এবং ব্রাঙ্গণয সংস্কৃতিতে কোন বিগ্রহকে নিয়ে গ্রাম প্রদাক্ষিণের কোন ব্যবস্থা 
নেই । হয়ত দেবা অতীতে আদম আঁধবাসীদের আরাধতা ছিলেন। 

চামুণ্ডা দেবীর সেবাপুজার জন্য বর্ধমানের রাজারা কিছ ভুসম্পত্তি দান 
করেছিলেন । মন্তে*্বরের চামুণ্ডা পূজা সম্পর্কে বিনয় ঘোষ মন্তব্য করেছিলেন যে, 
“্ধববর ও ব্গ্র ক্ষান্নীয়দের বিশেষ আঁধকারের অর্থ হ'ল, তাঁরা হ'লেন দেবীর আদ ও 
অকীন্রম পূজারী ॥ ব্যাপকভাবে বাঁলদান প্রথার মধ্যেও আ'দবাসী সংস্কাতর প্রভাব 
দেখা যায়৷” গ্রামের মধ্যে একটি মন্দিরে 'সিদ্ধেম্বরী দেবা অধিষ্ঠিতা আছেন। 

ময়দ। (জামালপুর ) £ জৌগ্রাম স্টেশন হ'তে ৩ কিলোমটার পশ্চিমে ময়দা বা 
মৈদা গ্রামের অবাস্থাত। এ গ্রামে প্রত বৎসর ১৬ই চৈত্র তারিখে 'মশানকালীর পজা 


২৯৮ বর্ধমান ঃ ইতিহাস ও সংস্কাতি 


হয়। পূজার বশেষ বৈশিষ্ট হ'ল ১৬ই তাঁরথের অপরাহে প্রাতমা তৈরণ করে এ 
দিনই পূজা হয়। প্রাতিমা তৈরশর মাটির সঙ্গে মদ মিশিয়ে এ মণ্ডপ দিয়ে একমেটে, 
দুমেটে? রও ও চক্ষুদান পরব সাঙ্গ করে গ্রামের প্রান্তে *মশানে সারারাত ধরে পুজা, 
বালদান ও হোম সমাপনান্তে পরাঁদন আত প্রুত্যুষে দেবীকে বিসর্জন দেওয়া হয় । 
*মশানকালখর প্‌জা উপলক্ষে এক দিনের জন্য মেলা বসে। 

মল্পস।রচল (৭৬ 3 গলসী ): গলসী হ'তে ২০ কিলোমিটার দাক্ষিণ-পাঁশচমে 
মল্লসার্‌ল গ্রামের অবাক্থতি। এই গ্রামে মহারাজাধরাজ গোপচন্দ্রের অধীনস্থ রাজা 
[বিজয় সেনের তাম্রশাসন আঁবদ্কৃত হয়োছিল। তাণ্রশাসনখান ৬্ঠ শতকে গোপচন্দ্রের 
৩৩ রাজ্যাঙ্কের সম্পাদিত হয়েছিল । এই তাগ্রশাসন হ'তে ৬ষ্ঠ শতকে বধ মানভুন্তর 
আন্তত্বের কথা ঘোঁষত হচ্ছে এবং সাশ্কটবতর আরও ৯খানি প্রাচখন গ্রামের কথা 
ক্ষোদিত আছে। গ্রামদেবতা মল্লেম্বর শিব ধহ্‌কাল ধরে আরাধিত হয়ে আসছেন । 

মলনদীঘি (৪৮ £ কাঁকসা ) £ দূর্গাপুর হতে বাসযোগে সরার্পার, মলনদশীঘতে 
পেশছান যায় । প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ব্যতীত সেনপাহাড়গ, শ্যামারূপার গড় ইছাই 
ঘোষের দেউল প্রভাতি স্থান দর্শনের ইচ্ছা থাকলে রান্রবাসের জন্য পর্যটকদের নিকট 
আকষ্ণীয় হ'ল ইনস্পেকশন বাংলোটি। বধণ্মান জেলা পারষদ হ'তে পন্রালাপের 
মাধ্যমে রান্রবাসের জন্য আঁগ্রম অনূমাত নেওয়ার প্রয়োজন আছে । 

মল্লিকপুর (১১৯ ঃ গলসা 13 গলসী হাতে ৯০ িলে।মিটার বাস-রাস্তায় গোহ- 
গ্রামে পেশছান যায় এবং আরও ১:& গিকলো'মটার দামোদরের বাঁধ ধরে হাঁটাপথে 
মল্লিকপুরে পেশছান যায় । গ্রামের দাঁক্ষণভাগে প্রবেশ করার সময় মাদার-সাহেব 
পীরের স্থান দেখা যায় ॥। এখানে পোড়ামাটির হাত মানত করা হয়। গ্রামের অপর 
প্রান্তে পাঠানবেড়ায় একাট পারের স্থান আছে । গুমড়া-গোড়ে নামক স্থানাটি মুসল- 
মানদের নিকট পাত্র । কাতিক মাসে িসদ্ধেশবরী কালীর পূজা ও উৎসব হয় 
জকিজমক সহকারে ॥ শিবের গাজনের সগয় 'একার মেলা হয । গাজনের পরের দিন 
অর্থাৎ ১লা বৈশাখ শিবের ভোজ উপলক্ষে সারা গ্রামের লোক একত্রে বসে আহার 
করে। গ্রামের কিছুটা দাঁক্ষণে পৌধসংক্কান্ত উপলক্ষে ৪1৫টি গ্রাম মিলে “গড়দ্বার? 
মেলা অনচ্ঠিত হয়। মাল্রকপুর গ্রামে পুরাকগাতর উল্লেখযোগা নিদর্শন হল 
চক্রবত পারবারের দূর্গামন্ডপ।॥ এরপ সুউচ্চ, সুদূশা ও বিশাল আয়তন 'বাঁশ্ম্ট 
দূগ্গামণ্ডপ ঝড় একটা দেখা যায় না। এছাড়া কাশীনাথ শিবের আটচালা মন্দির, 
নীধরের দালানমাপ্দর ও চোধুরীদের জোড়াশিবের শিখরদেউল পুরাকীতি'র অন্যতম 
1নদর্শন। চৌধুরশপাড়ার একস্থানে সাতটি শিখরদেউল 'নারম্'ত হয়েছিল তন্মধ্যে 
1তনাটি ধ্বংস হয়ে গেছে। মল্লিকপরে কোন মেলা হয় না; তবেচার পাঁচটি গ্রাম 
দনয়ে পৌষ মাসের সংক্রাম্ততে গরম্বার মেলাটি অতাস্ত আকষণ্ণ?য় ॥ 

মসজিদপুর (১২৭ £ রায়না ) ঃ বর্ধমান হ'তে বাসে উচালনে নেমে তিন ফিলো- 
ণমটার পূর্বে এঁগয়ে গেলে মসাজদপূর গ্রামে যাওয়া যায়। জনশ্রুতি এরূপ যে, 


লোকসংস্কাতির 'বাঁচত্র ধারা ২৯১৯. 


বহ্‌কাল পূর্বে শাহ সুফী আলাউদ্দীন নামে একজন ব্যান্ত গ্রামের শ্বৈতগঙ্গা নামক 
দীঘর তারে একটি মসাঁজদ প্রাতিষ্ঠা করেন। শ্বেতগঙ্গার পশ্চিমে দেওড়া গ্রাম এবং 
উত্তর-পুবকোণে মসাঁজদপুর গ্রাম অবাস্থিত। অনেকের মতে এখানে একটি বিশাল 
দেবগৃহ ছিল। দেবগহের অবাস্হতির জন্য স্থানটি দেবগৃহ-দেবহরা হতে অপভ্রংশে 
দেওড়া হয়েছে । শোনা যায় দেবগৃহ ধ্বংস করে এস্হানে মসাঁজদ নিমিত হওয়ায় 
গ্রামীট মসাঁজদপরে র.পান্তীরত হয়েছে । মসাঁজদাঁটর গঠনবৈচিন্রোর সঙ্গে হিন্দ 
মান্দরের স্হাপত্য ও ভাস্কর্ষের নিদর্শন বিদ্যমান প্রাত বৎসর চৈত্র মাসে শ্বেতাগঙ্গার 
পাড়ে বারুণন উৎসব উপলক্ষে প্রচুর জনসমাগম হয় ও একাট মেলা বসে। 

মসাগ্রাম (১৩ জামালপুর )£ কডঃ লাইনে মসাগ্রাম স্টেশনে নেমে ৩ 
[কিলোমিটার পশ্চিমে এগয়ে গেলে গ্রামে পেশছান যায়। গ্রামবাসণদের মতে মহাশয় 
অর্থ সম্ভ্রান্ত ব্যান্তর বসবাসের জন্য মহাশয় গ্রাম হ'তে অপন্ত্রশে মসাগ্রামে পারণত 
হয়েছে । শোনা যায়, মুর্শিদাবাদের দেওয়ান ভায়ারাম চৌধরণী গ্রাম পত্তন করেন। 
এই গ্রামের পাশ্চগভাগে একটি দালান মাশ্দরে বনরায় নামক ধমণ্ঠাকুর আঁধাণ্ঠিত 
আছেন । বনরায়ের গাজন হয় জ্যৈষ্ঠ মাসে । জৈোষ্ঠ মাসের প্রথম মঙ্গলবার ধমঠাকুরের 
ঘট বসে। অতঃপর ১২ দিন পরে মূল গাজন শুরু হয়। ধমঠাকুরের দেয়াস 
হলেন ধীবর গোষ্ঠীর পাণ্ডিত উপাধধার? ব্যাস্ত । ধমেরি গাজনের রান্রে রও-বেরঙের 
ফুলের থাকা তৈরী করে গ্রাম প্রদাক্ষণ করা হয় এবং সেই সঙ্গে সঙ বের হয়। ফুলের 
থাকার সঙ্গে গুল ফুলের ব্যবহার অত্যন্ত আবাঁশ্যক বলে মনে হয়। এই গ্রামে বৈশাখ 
মাসের শেষ মঙ্গলবারে কালীপুজা উপলম্ষে কালীম2্তণট রায়নার সভাকরগণ মৃত 
তৈরী করে পৃজার দন সম্ধ্যাবেলায় মসাগ্রামে ানয়ে আসেন। রান্রে সাড়ম্বরে পুজা 
ও বাঁলদান পর্ব সমাধা হয় । পরাঁদন সকালে প.জার পর সভাকরেরা দেবাকে বিসর্জন 
দয়ে রারনায় ফিরে যান। গ্রামের মুসলমান পাড়ায় এক বিরাট ইদ-গাহ আছে যথায় 
বছরের 'বাভিন্ন সময়ে মুসলমান সম্প্রদায়ের লোকেরা ঈদের নামাজ পড়ে। গ্রামে 
উল্লেখষোগা পুরাকীতির নিদর্শনগুলির মধ্যে গ্রামে প্রবেশের মুখে একদ্থানে একাট 
আটচালা ও দ-শট রেখদেউলে 'শিবাঁলঙ্গ প্রাতী্ঠিত আছে । চৌধূর পাড়ায় গ্রাণেনবর- 
তলায় এক সময়ে দ্বাদশাঁট িবমান্দর নামত হয়োছিলঃ 1কন্তু বত'মানে মান্ &াট 
অবাঁশম্ট আছে । নবশাখ পাড়ার একই স্থানে ৭টি শিবের মান্দর দেখা যায়। গ্রামে 
একটি বৃহৎ পু্কীরণনর উত্তরভাগে &ট মান্দিরে শিবাঁলঙ্গ প্রাতষ্ঠিত আছে? তন্মধ্যে 
১ট চারচালা, ১টি আটচালা, ২টি অগ্টকোণাকৃতি আটচালা ও একটি পঞন্চরত্ব মান্দর 
রয়েছে । পণ্চরত্ব মান্দরাটর সম্মুথভাগের টেরাকোটা অলঙ্করণ সাঁজ্জত আছে। এই 
পঞ্চরত্ব মান্দরের মধ্যে এক ক্ষুদ্র বৃষম্যাতি স্থাপিত আছে । 

মহর। (১১০ ৪ গলসী ) ৪ মল্লিকপুরের পাম্ববিতাঁ মহরা গ্রামে মাঠের মধ্যে 
সতীডাঙ্গা নামক একটি স্থান আছে। সতাঁডাঙ্গার় বহুকাল প্‌বে পুরুলিয়া জেলার, 
মৃন্সেফডাঙ্গা হ'তে সবেশ্বর বাবাজী নামক এক সাধক এখানে আশ্রম প্রতিষ্ঠ করেন ॥ 


হিঃ বর্ধমান £ ইতিহাস ও সংস্কাঁত 


সবেশ্বির একজন িম্ধপুরুষ 'ছিলেন। শোনা যায়, সবেশ্বর ভক্তদের সন্দেহ দূর 
করার জন্য শীতকালে আমশোল ভোজন কারয়েছিলেন । মহরা গ্রামে কোন মহিলাকে 
সহমৃতা হ'তে দেখে সবেশ্বির বাবাজীর হৃদয় ব্যাথত হয় এবং এইিই ছিল মহরা 
গ্রামের শেষ সতাঁদাহ । আশ্রমের মধ্যে সবেশ্বির বাবাজী ও সত মায়ের সমাধি আছে। 
বত'মান আশ্রামক দেবীপ্রসাদ গোস্বামশর নিকট হ,তে এসকল তথ্য পাওয়া গেছে । 

মহিন্দর (১০৪ £ জামালপুর )£ জৌগ্রাম স্টেশন হ'তে ৩ িলো'িটার পশ্চিমে 
পাশাপাশি অবস্থিত আছে শীতিলপ:র ও মাহন্দর নামে দ্‌শট গ্রাম । মাঁহন্দর গ্রামে 
উল্লেখযোগ্য উৎসব হল প্রাতি বংসর ১৬ই চৈন্ন তাঁরথে *মশানকালীর পূজা উপলক্ষে। 
*মশানকালনর পূজায় পৌরোিতা করেন রায়নার সভাকর বংশের লোকেরা । পূজার 
বিশেষ বৈচিত্র্য হল 'একাঁদণের মধ্যে বিগ্রহ ানমণি করে, রাম্ে প্‌জা-অন্তে পরাদিবস 
পসযেদয়ের সঙ্গে সঙ্গে গ্রামের সীমানার বাইরে দেবীকে নিরঞ্জন করা হয় । গ্রামের 
বারোয়ারীতলার মত 'নমণি করে কোন িবশেষ তালের বাজনা বাঁজয়ে দেবকে 
শাতলপরের 'মশানে নিয়ে যাওয়া হয়। ভর্রাচা' বংশের লোকেরা দেবীর পুজার 
এবং বতম।ন * 'জারণ বসন ভট্টাচা মহাশয় নারীবেশ ধারণপূর্ক বিশেষ পদ্ধাঁততে 
দেবীর পূজা করেন। পুজা উপলক্ষে একদিনের জন্য একটি মেলা বসে। গ্রামের 
মধ্যস্থলে জোড়ামান্দিরে দহটি [শিবলিঙ্গ প্রাতিষ্ঠত আছে । মান্দর দশট উনাঁবংশ 
শতকে [ন।মত বলে অনুমান করা হয়। 

মহপুর (৯০ £ পুনস্থিলী )£ পবস্ছিলীর ৩ িলো'িটার দাঁক্ষিণে ভাগীরথীর 
ত।রে অবাস্ছত একট প্রাচীন গ্রাম ॥ অনেকের মতে এই গ্রামের নাম ছিল মাধাইপুর । 
ভীন্তরত্বাকর গ্রন্থে দ্বাদশ তরঙ্গে বাণত আছে ষে+ এখানে 1িনতাই-গৌর সেবা প্রাতাচ্ঠত 
হয়োছল। প্রাচীন মান্দর ধ্বংস হওয়ার একটি নূতন মান্দর ?নমাঁণ করা হয়েছে। 

মহা প।তপুর £ যশোহর-খুলনার ইতিহাসে ( ২য় খণ্ড, পঙ্ঠা ৫৩২) টীল্লাখত 
আছে যে, ভুষণার জমিদার উদয়নারায়ণ রায় বর্ধমান জেলার কাটোয়া মহকুমার 
অন্তগত মহীপাতপর গ্রামে দয়াময়ী দেবীকে বাহ করেন এবং তাঁদের পনৃতর সুপ্রাসম্ধ 
সীতারাম রার এই গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছিলেন । 'কিম্তু একালে এই নামে কোন গ্রামের 
আস্তিত্ব পাওয়া না গেলেও পূবস্থিল। থানার অধশনচ্ছ মহৎপুর নামে একটি গ্রাম আছে। 
সম্ভবতঃ ঞট 1ছল রাজা সাতারাম রায়ের মাতুলালয় ৷ 

মাজিগ্রাম (৯১ ঃ মঙ্গলকোট ) $ কাটোর়া অথবা বর্ধমান হ'তে সরাসাঁর 
মাজগ্রামে পেশছান যায়। অনেকে মনে করেন যে, মাঁঝ গোষ্ঠীর প্রাধান্য হেতু 
অতাতে গ্রামের নাম ছিল মাঝিগ্রাম ঘা অপন্রংশে মাজিগ্রামে পাঁরণত হয়েছে । এই 
গ্রামের 'বশেষ প্রীসাদ্ধি হ'ল মাকণণ্ডেয় পুরাণে বার্ণত দেবী শাকগরশীর আঁধগ্ঠানক্ষেন্ু 
রূপে । প্রতি বংসর আধাচ় মাসে শংক্লা নবমী 'তাঁথিতে দেবীর াবশেষ পূজা হন । 
এই দিন দেবীকে গ্রাম প্রদাক্ষণ করান হয়। মদন চতুদশীর ।দিন শাকচরশীর বিবাহ 
উৎসব উপলক্ষে গ্রামদেবতা দেউলেমবর শিব ও দেবীকে নিয়ে গ্রাম প্রদাক্ষণ করান 


লোকসংস্কাতর 'বাঁচন্ত ধারা ৩০১ 


হয়। এই বিবাহ উৎসবাঁট দেখে অনুমান করা যায় ধে, এখানে শ্রাঙ্গণা সংস্কাতি খুব 
সহজে প্রবেশাধিকার পায় নাই । প্রাচীন স্মাতটুকু বজায় রাখার জন্য পান্ন ও কন্যা 
পক্ষের বিবাদের ?িকছু মহড়া চলে, তারপর 'বয়ের আসরে পান্রপক্ষ গণ্ডগোল পাকিয়ে 
তুলে বলতে থাকে- কালো মেয়ের সঙ্গে এই পান্রের বিবাহ দেওয়া যাবে না।' 
কন্যাপক্ষও সমধিক গণ্ডগোল তুলে চিৎকার করতে থাকে--বুড়ো বরের সঙ্গে 
তারা মেয়ের বিয়ে দেবে না”_-এইভাবে কছ.ক্ষণ বাদানবাদর পর সমস্ত শোভাযাত্রায় 
অংশগ্রহণকারণগণ এক সঙ্গে চিংকার করতে থাকে». 
“কালো কনে বড়ো বর। 
1বয়ে হল না চল ঘর ॥” 

পুজার বাহরঙ্গে পৌরাণিক আচার আচরণের ছাপ থাকলেও দেবা পজজায় 
উগ্ক্ষান্্রয় ও বাগ্দশী সম্প্রপায়ের প্রাধান্য দেখে মনে হয় ইন ছিলেন মাজগ্রামের লৌগকক 
দেবা । হরগ্পায় প্রাপ্ত একটি শীলমোহরে দেখা যায়, দেবর গুভদেশ হ'তে একট 
লতা 'নগত হচ্ছে । শীলমোহরের দহশ্য ও চণ্ডীতে শাকন্ভরখর পূজা প্রচারের ক্ষেন্তে 
প্রাক-আর্ধযুগের মানুষেরা আহাষ বস্তুর জন্য এই দেবার পূজা প্রচলন শুর করে- 
[ছল। ব্রাঙ্মণ্য সংস্কৃতিতে সিংহবাহিন। চতুভূ্জা মূতিএট পীজত হলেও আন.যাঁঙ্গক 
[ক্রয়াকলাপের মধ্যে আর্নঅনাধ সংঘাতকে স্মরণ করিয়ে দেয় । 

[ববাহ উৎসব পণ্ড হ'লে ছিব দেউলেশবর মাঁন্দরে ও দেবী বটব্যালদের গৃহে গমন 
করেন। গ্রামের শাকন্তরী বিগ্রহ আঁধাত্ঠত থাকায় দ:গাঁপুজার সময় মুন্ময়ী মৃত 
গড়া হয়না । পূজা হয় নবপান্রকায়ঃ ঘটে ও যন্নে। দেউলেমবর 'শবের গাজন 
উৎসবাঁটও বহূকাল ধরে চলে আসছে । মাঁজিগ্রামে ভারতবষে'র বখ্যাত চম রোগ 
1বশেষজ্ঞ ডাঃ গণপাতি গাঁজা ও ধনপাতি পাঁজার জ্গ্মস্থানর পে প্রাসিষ্ধ। 

মাড়েো। (৯৪ বুদবুদ )৪ মানকর রেলস্টেশন হতে দক্ষিণমুখা রাস্তায় গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক 
রোডে 'গিয়ে পাশ্চম দিকে কিছুটা এগিয়ে গেলে মাড়ো গ্রামে পেশছান যায় । অতাঁতে 
গবদ্যাচচাঁর জন্য মাড়ো গ্রামের প্রপিদ্ধি ছিল। সুগ্রাসম্ধ পাঁণ্ডিত ও সংস্কৃত ভাবায় 
বহ্‌ গ্রন্থ প্রণেতা রঘুনন্দন গোস্বামী এই গ্রামের আধিবাপী ছিলেন । আডামস 
লাহেবের রিপোর্টে জানা যায় ষেঃ তান সংস্কৃত ভাষায় ৩৫খানি সংগ্কৃত ও বাংলা 
ভাষায় ২ থান গ্রন্থ প্রণয়ন করেন । তাঁর সুাবথ্যাত বাংলা গ্রচ্ছের নাম 'রামরসায়ন” । 
এই গ্রামের বিভিল্ন মান্দরে গোৌরাবগ্রহ, চণ্ডী ও খডেগম্বরী দেবীর মন্দির আছে। 
পোঁষ-সংক্রাম্ততে সাত 'দিন ধরে খড়েগম্বরশর পূজায় অনন্ঠিত মেলায় জনসমাগম হয় । 


মাড়ো গ্রামের প্রাসাদ্ধর মলে আছে গোস্বামণ বংশের এক শাখার বসবাসের স্ছান 
রূপে । নিত্যানন্দ প্রভুর পৌর গোপণজনবল্লভ নিত্যানন্দপরে ( থানা- ভাতাড় ) 
বসবাস শুর করেন এবং এ বংশের একটি শাখা এখনও তথায় বসবাস করছেন। 
গোপণজনবল্পভের পৌন্ত কিছুকাল পুরখতে বসব।স করার পর বর্ধমান জেলার ইছাপুর 
গ্রামে (থানা ফরিদপুর ) বসবাসের নিমিত্ত আসেন । রামেশ্বরের পত্র নাসংহদেব 


৩০২ বধণমান £ ইতিহাস ও সংস্কৃতি 


ইছাপুর ত্যাগ করে মাড়ো গ্রামে বাস করেন । রঘুনন্দন গোস্বামণ হলেন নিত্যানন্দ 
প্রভুর অধপ্তন দশম পুরুষ । ১১৯৩ সালে বধ মান জেলাচ্ছিত মাড়ো গ্রামে রঘুনম্দনের 
জন্ম হয়। ৪৬ বৎসর বয়ঃক্রমকালে তিনি এই 'রামরসায়ন' রচনা করেন। গ্রন্ছকার 
আত্মপায়চয় প্রসঙ্গে রামরসায়নে'র উত্তর্কাণ্ডের শেষভাগে লিখেছেন £- 


“দোঁথয়া কলর রখাত, 1শিখাইতে কৃষ্ণগ্রশীতি, 
কৃপাময় প্রভু বলরাম । 
অবতার কার লোকে, [নস্তা 14৮) সব লোকে, 
ধার নিজে নত্যানন্দ নাম। 
বরভদ্দু তরি সত, তার পন্ত্র গ্‌ণযুত, 
গোপীজনবল্লভ 'িদ্বান্‌ । 
তাঁর পত্র গুণধাম, শ্রীরাম গোবিন্দ নাম, 
তর প্র ?ব*্বন্তরাখ্যান। 
রামে*বর তাঁর সুত, নুসংহ তাহার পুত, 
তাঁর পত্র বলদেব নাম । 
তন পুন্ত হল তাঁর, স্ব গণ ভাণ্ডাগার, 
জগৎ মাঝারে অনুপাম | 
শীলালমোহন আর, শ্রীবংশীমোহন তাঁর, 
কাঁনষ্ঠ শ্রীকশোরশমোহন । 
শীমধ্যম প্রভু তায়, কৃপা কার সোম রায়, 
করাছেন মন্ত্র সমপণ ॥ 
কাঁনচ্ত সংগুণধাম' ভুবন বিখ্যাত নাম, 
বেদ শাস্তে পরম পণ্ডিত । 
আঁদ্বতায় ভাগবতে, নিক ৮৩৭)-মতে, 
কারলা যে গ্রন্থ স্রাবাদত ॥ 
সেই প্রভু মোর পিতা, উধা নাম মোর মাতা, 
গবমাতা শ্রীমতণ মধুমতা । 
মোর জ্যেন্ঠ 1তন জন, বশ্বরূপ সঙ্কণ, 
হ্বীমধূস্‌দন মহামতি ॥ 
চার ভাতা বৈমান্রেয়, শ্রীরাম মোহন 'প্রয়, 
নারায়ণ গোঁবন্দ আখ্যান । 
সকলের কনীয়ান, বরচশ্দ্র অভিধান, 
[তন ভগ্ন সদগুণ িনধান ॥ 
সহোদর ভগ্নীপাতি, দীপচদ্দ্ু মহামতি, 
চট্টরাজ বংশ অগ্রগণ্য । 


লোকসংস্কাঁতর 'বাঁচন্ত্ ধারা ৩০৩ 


শ্রীরাম গোঁবন্দ প্রাজ্ঞ, শীদোলগোবিশ্দ বিজ্ঞ, 
বৈমান্রেয় ভগ্রীপাত ধন্য ॥ 

পিতা রাশ অন:সারে, আর এক নাম মোরে, 
ভাগবত বাঁলয়া আলা 

কৃপাকণা প্রকাঁশয়া নানা শাচ্তু পড়াইয়া? 
যাক জ্ঞান জন্মাইলা । 

বদ্ধমান সাম্নধান, গ্রাম “মাড়ো” অভিধান, 
তাহাতেই আমার 'ীনবাস 

সন্তোষিত বন্ধজন, এই গ্রন্ম বিরচন, 


করিলাম পাইয়া প্রয়াস ।” 

মানকর (৩৭ £ বুদবন্দ )£ বর্ধমান হ'তে বাস অথবা রেলপথে মানকরে যাওয়া 
যায়। বধণ্মান জেলার সাংস্কীতক মানাচত্রে মানকর হ'ল একাঁটি প্রাসদ্ধ স্থান। 
অতাঁতে গোপভুমের রাজধানী অমরারগড়ের সাল্নকউবতণ মানকর গ্রাম বিদ্যাচচাঁ ও 
ব্যবসাবাঁণজোর জন্য বিশেষ খ্যাতি লাভ করোঁছিল। কনৌজ হ'তে আগত ব্রাহ্মণেরা 
এখানে বসবাসের পর হ'তে মানকরের থ্যাতি চারাদিকে ছাঁড়য়ে পড়ে। এখানকার 
টোলে ন্যায় ও স্মতিশাচ্তরের বহু স্পাণ্ডত অধ্যাপনা করতেন ॥ মানকরের ব্রাহ্মণদের 
সঙ্গে বধমান রাজবাড়ীর যোগসন্র অতান্ত প্রবল ছিল। ভন্তলাল গোস্বামী, কীতিচিন্দ্র 
ও তাঁর পত্র চিন্রসেন রায়ের দীক্ষাপ্গুর 'িলেন। এছাড়া মধুসূদন গোস্বামণ, 
শ্যামজুন্দর গোদ্বামী ও হিতলাল 'মশ্র ছিলেন 'বদ্যাচচরি ক্ষেত্রে মানকরের গৌরব । 
[হতলাল 'মিশ্রের গহে অসংখ্য পথ সংগৃহীত 'ছল। মানকর গ্রামনাম সম্পর্কে 
যে প্রবাদ আছে, তা হ'ল মানই যার কর তার ন'ম মানকর। মনে হয়ঃ এই উীন্তাট 
ভন্তলাল গোস্বামীর উদ্দেশ্যেই করা হয়েছে। কালীপ্রস্মন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
রাচত ধ্যবূগের বাঙ্গালা” নামক গ্রচ্ছে উল্লেখ আছে যে, স্ুপ্রাপম্থ ন্যায়শাস্ত্ের 
অধ্যাপক রঘুনাথ 1শরোমাঁণ কোটা-মানকর গ্রামে এক রাঢ়ীয় প্রাঙ্গণ বংশে জন্মগ্রহণ 
করোছলেন। আঁত শৈশবে পিতৃহীন হয়ে রঘুনাথ শিরোমণি 'বদ্যাশিক্ষা জন্য 
নবহ্বীপের এক আত্ম।য়ের নিকট চলে আসেন । মানকরে কয়েকটি প্রাচীন শিবমন্দির 
আছে, তন্মধ্যে মাগনকে*বর, মল্লিকে*বর ও বুড়ো শিবের মান্দর বিশেষ উল্লেখযোগ্য 
পুরাকীর্তর নিদর্শন । বাংলা ১১৩৫ সালে ভন্তলাল গোস্বামশ রাধাবল্পভ জীউর নবরতু 
মান্দর প্রাতঠা করোছিলেন। তন্্রসাধনায় একসময়ে মানকরের বিশেষ প্রাসাদ্ধ 
গছিল। অমরারগড় হ'তে মানকর প্রবেশের মূখে একটি এক বাংলা মান্দর দেখা যাবে । 
এই মাঁন্দরে প্রন্তরানামত আনন্দময় কালী পাথরের শ্বেতপচ্মের উপর স্থাপিত 
আছেন। উন্ত মন্দিরের কাছে অপর একটি মন্দিরে হংসেশ্বর শিব [বিরাজিত। 
আনন্দময় কালার প্রাচীন মাশ্দির ধ্বংস হওয়ায় মহারাজ কুমার অভয়চাঁদ মহতাব 
(মহারাজাধিরাজ উদয়চাঁদ মহতাবের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ) নূতন মান্দর 'নমণ করে দেন। 


৩০৪ বর্ধমান ঃ ইতিহাস ও সংস্কাতি 


এই মাম্দিরের প্রাতঘ্ঠাঁলিপিতে আছে,-- 
“পাষাণময়ী কালমাতার মন্দির মহারাজ কুমার শ্্রীষস্ত অভয়চাঁদ মহতাব 
বাহাদুর কর্তৃক পুননিমা্ণ সন ১৩৪৮ সাল।” 
উত্ত মাঁন্দর প্রাঙ্গণে কোন সাধক ও দাধকার সমাধি আছে। 
গ্রামাট যেরূপ বৃহৎ তেমান বারো মাসে তের পাব্ণ লেগেই আছে। বৎসরের 
1বভিন্ন সময়ে রথযান্রা, ভাদ: পরবঃ লক্ষ? পা, দ:গাঁ পুজা, কাল পূজা, জগদ্ধান্রী 
পূজা, কাতিকি পূজা, অন্নপূণাঁ পূজা, সরস্বতখ পূলা ও বাসন্তী পুজা অন:ষ্ঠিত 
হরে আছে। ভাদ্র মাসে ভাদ উৎসব সাড়ম্বরে পালিত হয় এবং পৌষ মাসে তুসু 
গরব উএলক্ষে মেয়েরা খাঁড় নদীতে “তসল্লা; ভাঁস্য়ে পুণ্য স্নান করে ।॥ তন্ত্র পরব 
উপ্ণলশ্মে ষে মেলা'ট হয় তা “খাঁড়র মেলা" নামে পাঁরাঁচিত । একাট প্রাচীন ছড়া হ'তে 
মানকরের ৩ট বংশের সমযাদ্ধর কথা জান। যার,-- 
"গাল, ভট্টাচার্? খাঁ | তিন নয়ে মানকর গাঁ ।” 
মানকরের তাঁতিরা একসময়ে তসরের চোঁল প্রস্তত করত । বাঙলা ও বাঙলার 
বাইরে এই চেৌঁলর খুব কদর 1ছল । মানকরের অত।ত সমবঘ্ধর সামান্য অংশ আজ 
[কে আছে। 
মাথরুন (৯৩ £ মঙ্গলকোট ) কৈচর গ্রামের দু কিলোমটার উত্তরে মাথর;নের 
অবাস্থাত। বাশষ্ট িক্ষান:রাগনী ও দানবীর মহারাজ মণন্দ্রন্দ্র নন্দীর পোন্রক 
বাসম্ছান হ'ল মাথর-ন গ্রামে । ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে তান পিতা নবীনচন্দ্রের নামে এখানে 
একাট উচ্চ ইংরাজশ বিদ্যালয় প্রাতচ্ঞা করোছিলেন যার আন্তত্ব আজও আছে । 
মামগ্াছি ঃ পূ্‌বচ্ছলশ থানার অন্তত মামগাছি বা মাউগাছি যেতে হ'লে 
ভাণ্ডারাটিকুরণ স্টেশন হ'তে ১০ ফিলো?মটার পথ আঁতক্রম করতে হয় । বৈষ্ণব সাহত্যে 
নবন্বাপমণ্ডলের অন্তগত এই হ্থানাটি “মোদদ্রুম” দ্বীপ নামে পারচিত। এখানে 
বাসুদেব দত্ত ঠাকুরের শ্রীপাট ও তাঁর সোবিত রাধামদন ও গোপালদেবের সেবা প্রাতীষ্ঠিত 
আছে। এই শ্রীপাটে একটি গ্রাচীন বকুল বৃক্ষ আছে যা বিশ্রামতলা নামে পাঁরচিত। 
বাসুদেব দত্তের শ্রীপাটের অনাতিদুরে শারঙ্গ মরার প্রভুর শ্রীপাটে 'রাধাগোপীনাথন 
1বগ্রহের সেবা আছে । এছাড়া মাগলন? দেবার জীপাটে নিতাই-গোর, রাধাকষ, বলরাম, 
জগন্নাথ ও গোপাল সহ ৫&টি 'শলা সৌবত হচ্ছে। শ্রীবাস পণ্ডিতের ভ্রাতুষ্পৃত্রী 
নারায়ণ দেবী ও তাঁর পত্র বৃন্দাবন দাস বানুদেব দত্ত গাকুরের আশ্রয়ে বসবাস 
করতেন । ব্দাবন দাস বাসুদেব দণ্ডের তত্বাবধানে থেকে শাস্মাদ অধ্যয়ন করেন । 
প্রেমাবলাস” হতে জানা যায়, 
“পণ্ম বৎসরের শিশু বন্দাবন দাস। 
মাতা সহ মামগাছি কারলা 1নবাস ॥ 
বাসুদেব দত্ত প্রভুর কপার ভাজন । 
মাতা সহ বৃন্দাবনে করেন ভরণপোষণ ॥* 


লোকসংস্কাঁতির 'বাঁচন্র ধারা ৩০৫ 


মাহাতো (৩৩ £ ভাতাড় ) £ গুসকরা রেলস্টেশন হ'তে ১২ কলোমিটার প্‌বে 
অবাচ্ছত একট প্রাচীন ও বাঁধঞ্ণু গ্রাম । অতীতে এখানে সংস্কৃত শিক্ষার জন্য বিশেষ 
প্রাসদ্ধি ছিল । গদাধর পাঁণ্ডিতের শাখা ভুবানন্দের বংশে গোস্বামী উপাধিধারণ বৈষব 
ভন্তুগণ এই গ্রামে বসবাস করেন । শোনা যায়, তাঁরা কোন এক সময়ে আঁভরাম পূর 
গ্রাম হ'তে এখানে এসেছিলেন । গোস্বামীদের গহে গোবন্দদেবের সেবা গ্রাতাজ্চত 
আছে । এছাড়া রাধাকৃষ্ণ, পঞ্চানন্দ ও মনসা দেবীর পূজা হয়। বৈশাখ মাসের 
ভদ্রকালীর পুজা ও মাঘ মাসে গোবিন্দদেবের বশেষ পূজা উপলক্ষে মেলা ও উৎসব 
অনুচ্ঠিত হয়ে থাকে । 

মার্জাপুর (৬৬ £ বর্ধমান ) £ বর্ধমান কুস্ুমগ্রাম বাস রাস্তায় দেওয়ানাদাঘ পার 
হ'য়ে মীজপি:র গ্রামে যাওয়া যায়। গ্রামের একাঁট দালান মাম্দরে 'জয়দ-গা” দেবীর 
প্রস্তরময়ী মত” প্রাতীষ্ঠত আছে ও ?নত্য পজা হয়॥। প্রাত বৎসর আষাঢ় মাসে 
জয়দ-গাঁর বাংসারক পূজা সাড়ম্বরে অন্া্ঠত হয় রথবান্রার ১৫ [দন পর এবং এই 
পূজা উপলক্ষে বহৃকাল ধরে একটি মেলা অন:ষ্ঠত হয়ে আসছে । 

মুলগ্রাম (২৫ ৪ মন্তে*বর ) £ মন্তে*বরের সান্নিকটে অবাঁস্থুত একা প্রাচীন গ্রাম । 
এই গ্রামের সঙ্গে রাট়ীয় ব্রাঙ্মণগণের বসবাসের সম্পক“ ছল সেকথা রায় কুলপাঁঞ্জকায় 
উল্লেখ আছে । এই গ্রামে লক্ষমনারায়ণের আটঢালা মান্দর1ট প্রাচখন হ্থাপতাকাতর 
[নিদর্শন । মাঁন্দরের প্রাতিষ্ঠাঁলাঁপ হ'তে জানা যায় যে, ১৬৯২ খ্রীষ্টাব্দে এই 
মাশ্দর1ট প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এখানে শতাধিক বৎসর ধরে বৈশাখ মাসে ৪ দন 
ব্যাপ মহোৎসব উপলক্ষে একটি মেলা অন:্ঠিত হয়ে আসছে । 

মুলটি (১২৭ £ কাটোয়া ) ঃ কাটোয়া বা দাঁইহাট হ'তে বাসে ওকড়সা স্টপেজে 
নেমে এক কিলোমিটার এগিয়ে মূলটী কৃষ্ণনগর গ্রামে যাওয়া যায়! গ্রামের একাংশ 
হ'ল মৃলটী ও অপরাংশ সাগরপুর নামে পারচিত। প্রাত বংসর অম্বুবাচশতে একটি 
বক্ষতলে সাড়ম্বরে দেবীর প্‌জা হয় ও একটি মেলা বসে। অম্ববাচা পূজায় হাস, 
মোরগ, ছাগ্, মেষ ও শকর বালদান হয়। গ্রামে খাটি মসাজদের মধ্যে ১ট মখরে 
পাড়ায় ও অপরটি সাগর পুরে প্রাতিষ্ঠিত হয়েছিল । 

মেজভাহু £ দুগপূর শিল্পাঞ্চলের মধ্যে এই গ্রামটি অবাস্থুত, যার বত'মানে 
কোন পৃথক আন্তত্ব নাই। ইস্পাত কারখানা স্থাপনের ফলে মেজাঁডাহর আঁধবাসীদের 
গোপাল মাঠে পুনবাসিন করা হয়েছে । মেজাডাঁহ গ্রাম পত্তনের সঙ্গে নদীয়া জেলা 
হ'তে আগত নয়নস্্থ মুখোপাধ্যায়ের নাম জাঁড়ত। বিশিষ্ট প্রবণ শ্রামক নেতা 
লাবণ্য ঘটক এই বংশের সম্তান। নয়নস্ুখের পাত্র ফাঁকরচাঁদ বাঁকুড়া জেলার ভুল্‌ই 
গ্রামের আঁধবাপী ও অদ্ভুত রামায়ণ গ্রচ্ছের রচায়িতা, কাব জগন্রাম রায়ের প্রভাবে 
এখানে সবপ্রথম দুগপিজা প্রচলন করেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায় যে, এখানে 
দুগপিজায় প্রতিমা নামত হয় না, পুজা হয় নবপনত্র্িকায় । জগংগোরী নামে মনসা 
দেবীর পূজা বহুকাল ধরে চলে আসছে। 

বধমান (৩য়) ২০ 


৩০৬ বর্ধমান £ ইতিহাপ ও সংস্কাতি 


মীর্জাপুর (৭৬ ঃ রায়না ) ঃ সেহারাবাজার হ'তে মাজাঁপ্‌র গ্রামে যাওয়া ষায়। 
অনেকের মতে মর আলি নামক এক মোগল সৈনাধ্যক্ষের নামানুসারে গ্রামনাম হয়েছে 
মীজাঁপুর । গড় মান্দারনের ২০ ?িকলোমিটার উত্তরে বাদশাহ সড়কের ধারে অবাচ্ৃত 
এই গ্রামে মোগল আমলে একটি অগ্রবতর্ঁ ঘাঁটি ছিল বলে শোনা যায় । এখানে একাট 
প্রাচীন মসাঁজদের ধ্বংসাবশেষ লাক্ষত হয় । জনৈক পীরের উরস উৎসব উপলক্ষে 
বহ্‌কাল ধরে একটি মেলা চলে আসছে । 

মেড়তল! (৩৩ £ প্‌বস্থলণী ) £ নবদ্বীপ হতে কাটোয়া যাবার পথে প.বস্থুলীর 
পরে মেড়তলা হজ্ট স্টেশনে নেমে উত্তরম:খে হাঁটা-পথ ধরে ভাগনরথণীর তারে মেড়তলা 
গ্রামে পেশছান ধায় । গ্রামাট প্রাচান হলেও এই গ্রামের প্রাসাম্ধ শুর হয় রাজশাহণ 
জেলার গুড়নই নিবাসী রাজারাম ঠাকুরের আগমনের ফলে। রাজারাম কোন 'সম্ধ 
সাধকের নিকট সাধন মার্গের গড় রহসা অবগত হন এবং তাঁর নিকট হতে গোপাল, 
ও “যাদংয়া" মত“ লাভ করে মেড়তলায় প্রাতচ্ঠা করেন । রাজারামের বংশধরগণ মেড়- 
তলার ভট্রাচার্ বংশ নামে প্রাসদ্ধ । এই বংশের রামচন্দ্র তকলিঙ্কার বধধমানের রাজার 
1নকট হতে মেড়তলা গ্রামের জমিদার? ও ঝাউডাঙ্গা হতে মাথাপুর পর্ধস্ত জলকরের 
বন্দোবস্ত লাভ করেন। জলকর বন্দোবস্তের জন্য তাঁরা 'জলকর ঠাকুর” নামে খ্যাত 
ছিলেন । কালঈশঙ্করের সময়ে (রাজা চন্রসেনের সমপামায়ক ) যাদংয়ার মান্দর 1নামত 
হয়ৌছল এবং কালীপ:জার সময়ে মহাসমারোহে পূজা ও ছাগ, মেষ, মাঁহষ ইত্যাঁদ 
বাল হত, যা আজও চলে আসছে । 

গ্রামস্থ একাঁট সুউচ্চ 'ঢাঁব হতে যে শবলিঙ্গটি আঁবম্কৃত হয়েছিল সৌঁট বুৃড়ো?শিব 
নামে প্রাসদ্ধ । এই গ্রামের রায়চৌধুরী পাঁরবার শিবের মাঁম্দর শনমাঁণ করেন। 
দুরারোগ্য ব্যাধি হতে ম্ন্তলাভের আশায় শিবের নিকট 'ধন্বা, [দিতে বহু লোক 
মেড়তলায় আসে । চৈন্র মাসের গাজন উৎসব উপলক্ষে এখানে একাঁট বিরাট মেলা 
বসে। গাজনের প্রধান অঙ্গ হল কাঁটাভাঙ্গা ও ফুলখেলা পর্ব । চেত্রুসংক্রান্তর ৪ দিন 
পৃবে সন্ব্যাসীরা গঞ্গাস্নান করে বৈশচী, কুল, কাঁণ্কার প্রভৃতি কাঁটাগাছ সংগ্রহ 
করে গণ্গার জলে ডবয়ে রাখে এবং পূনরায় ভোর রান্রে গঞ্গাঙ্গনান করে কাঁটাগাছগীল 
বক্ষে ধারণ পূ:বক মাটিতে গড়াতে গড়াতে বুড়ো?শবের মান্দরে উপস্থিত হয়। এ দিন 
আঁধক রানে প্রচুর কাত জড়ো করে আগ্সংযোগ করা হয় এবং ভন্তরা গঞ্গাস্নানান্তে 
জলন্ত অগ্গার হাতে 'িনয়ে লোফালুঁফ থেলা করে দশকদের স্তানতত করে। এই 
অন.ষ্ঠানাটির নাম ফুলথেলা । এই দিন আতস বাজ। পোড়ানো ও ফুলখেলা হল 
এখানকার গাজনের বৈশিষ্টা। বুড়োশিব অত্যন্ত জাগ্রত দেবতা । তাই বহু লোক 
দুরারোগ্য ব্যাধ হতে 'নিদ্কীত লাভের আশায় সম্ন্যানী হওয়ার জন্য মানত 
করেন । 

মেড়তলায় একসময়ে বহু কবি ও গ্ৰায়কের আবিভর্বি হয়েছিল। ভ্রাচার্থ 
'শারিবারের দৌহন্ত বংশে জন্মেছিলেন পাহাড়ী সান্যাল, খানি বাংলা সনেমাজগতে 


'লোকসংস্কাতির 'বাঁচন্র ধারা ৩০৭ 


প্রবাদ-পুরুষ ছিলেন। এখানকার তন্তুবায় ও সান্ত্রধর গোষ্ঠীর প্রাসাম্ধ ছিল নিজ 
নজ গোম্ঠীভুন্ত শিক্পকমের জন্য । 

মেদ্গাছি (৩৪ $ কালনা ) £ সমদ্রগড় অথবা ধাব্নীগ্রাম রেলস্টেশন হ'তে বাসে 
মেদগাছি গ্রামে পেশছান যায় । বৈষব-তীথ পাঁরক্রমায় মেদগাছির উল্লেখ আছে। 
প্রীতি বংসর মাঘ মাসে ধম রাজের জাত উৎসব উপলক্ষে ৩০০ বছর ধরে মেলা 
অন.1ষ্ঠত হ'য়ে আসছে । সানম্বকটবত মানকহার গ্রামে মোদক পারবারে আরাধিত 
ধমরাজের 'শিলাম.তি একটি মান্দরের মধো প্রাতাঙ্ঠত আছে । এই মেলাট মেদগাছি- 
মানকহারের মেলা নামে পারচিত। 

মেমারি (১৫২ ৫ মেমাঁর ) £ বর্ধমান জেলার যে কোন স্থান হ'তে মেমার থানার 
সদর কাষালিয় মেমারিতে পেশছান যায় । গ্রামাণুলের মধো মেমার স্থানাট নো'টিফায়েড 
এাঁরয়াভুন্ত শহরে গাঁরণত হয়েছে । যোগাযোগ ব্যবস্থার স্রুবধার জন্য মেমারির 
গঞ্জের প্রাসাঁম্ধ আছে । মেমার নামকরণ নিয়ে কয়েকাঁট মত প্রচালত আছে । অন্তর 
স্থানের দত্ত পারবারের লোকেরা মনে করেন যে, বহু উচ্চ বাড়ী (মেঘধুত্ত মার ) 
[নর্মিত হয়েছিল বলে স্থানের নাম হয়েছিল মেমার। আবার রেভিনিউ সাভের 
মানচিন্তরে নলাহ পরগণার অন্তর্গত লাট মহবতপূর মৌজার নাম হ'তে মহবতপ.রের 
উল্লেখ পাওরা যার । কাবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্ুবতাঁ মামড়ি বঙ্গের উল্লেখ করেছেন। 
সন্তবতঃ বৃক্ষনাম হ'তে গাঙ্গুর নদীর তীরে মেমার গ্রামের পত্তন হয়েছিল । অতীতে 
মেমারি থানার সদর কাষণলয় ছিল সাতগাছয়া গ্রামে এবং সেসময়ে মেমারতে একটি 
শুদলশ চৌকি ছিল। বতর্মান শতকের ছিতীয় দশকে থানা কাষণালয় মেমারতে 
স্থানান্তরিত হয় এবং ১৯৩২ শ্রীষ্টাত্দে থানার গৃহ নিমিত হয়েছিল। এখানে 
প্রাচীন শুরাকীতর নদর্শন না পাওয়া গেলেও সোমে*বরতলায় আটচালা 
শিবমান্দরে সোমেন্বরর শিবালঙ্গ প্রাতীচ্ঘত আছেন এবং এ মান্দরের সম্ম.খভাগে কম্টি- 
পাথরের একটি নন্দী ধষ স্থাপিত আছে। সোমে*বর শিবমনন্দিরের উত্তরে একাঁট 
মান্দরে ?সংহবাহনগ দেবীর নিতাপুজা হয় এবং জগদ্ধান্রী পুজার বিশেষ পূজা ও 
উৎসব অন্ান্ঠত হয় । $সংহবাঁভিননর দালান মান্দরাট ১৩২২ সালের ২রা অগ্রহায়ণ 
নামত হয়েছিল । শীতলা মান্দরাঁটর স্থাপনকাল হ'ল ১৩২৫ সাল এবং মাঘ মাসের 
পাণণমা তিথিতে শাতলা দেবার বাৎসারক পূজা অনুন্ঠত হয়। এছাড়া 
মালগদাম পাড়ায় আষাঢ় মাসে মনসা দেবর ঝাঁপান উৎসব হয়। সন্ত শোভিত, 
প্রস্তরানীমতি দেবী মাঁতিট অত্যন্ত স্রন্দর। দত্ত পাড়ায় একটি দালান মান্দিরে 
শলীধর [গ্রহ নিত্য সেবাপুজা পাচ্ছেন। আটপুকুর পাড়ায় গৌরাঙ্গ মন্দিরে প্রাত 
প্যার্ণমায় বিশেষ পূজা ও ভোগ আরতির ব্যবস্থা আছে। তালপাতা পাড়ায় মল্লিক 
পারবারের মসাঁজদট বেশ পুরাতন । 

মোগলমারী ( ৫৯ $ রায়না ) £ বধমান হ'তে আরামবাগের পথে সরাসার বাস- 
যোগে মোগলমারণ গ্রামে পেশছান বায় । “মারণ” শব্দের অর্থ হ'ল পথ এবং প্রাচীন 


৩০৮ বর্ধমান £ ইতিহাস ও সংস্কৃতি 


বাদশাহাঁ সড়কের ধারে এই হ্ছানের অবাশ্থিতি ছিল। ১৫৭৫ স্রীস্টান্দে দাউদ থাঁয়ের 
বিরুদ্ধে অভিযানের সময় মুনিম খাঁ ও রাজা টোডরমল এখানে শাঁবর স্থাপন 
করেছিলেন । ঘনরাম চক্রবতীঁ“র 'শ্রীধম মঙ্গলে? এই স্থানের উল্লেখ আছে । 

মোবারকগঞ্জ (৮০ ঃ কাঁকসা )ঃ রাজবাঁধ স্টেশন হ'তে গ্রাণ্ড ্রাঙ্ক রোড ধরে 
মোবারকগঞ্জে যাওয়া যায় । এথানে ৩টি শিলামুতকে চণ্ডশর ধ্যানে পূজা করা হয । 
প্রতি বংসর দোলযান্রা উপলক্ষে দামোদরের তারে বহূকাল ধরে একটি মেলা চলে 
আসছে । জনশ্রুতি যে? এই গ্রামের পূর্ব নাম 1ছপ শুভরাজপূর । বাংলা ১২৩১ 
সালের বন্যায় গ্রামটি সম্প্রূপে বিধ্বস্ত হয় এবং পরে নূতন গ্রাম পত্তনের সময় 
মোবারকগঞ্জ নামকরণ করা হর়োছল । 

মোস্থলী (৭৮ ঃ কাটোয়া )£ দাইহাট স্টেশন হতে ৩ ছিলোমিটার দাঁক্ষিণে 
মোস্থল। বা ম.স্থল? গ্রামের অবাস্থাত। এই গ্রামে চৈতন্যভাগবতের রচািতা বন্দাবন 
দাসের শিষ্য সনাতন দাসের শ্্রীপাট আছে এবং এই শ্রীপাটে তাঁর সমাজ আছে । 
গ্রামনাম সম্পকে" জানা যায় যে, মুস্থুল শব্দের অর্থ ঘোল বা দাধ--তাহলে সঙ্গত 
কারণে অনুমান করা যায় ষে, অতীতে গোপ জা'তর বসবাসের জন্য গ্রামনাম হয়েছে 
মোম্ছলী । 

মৌখিরা। (১৪ আউসম্রাম )ঃ পানাগড় হ'তে ইলামবাজারের পথে অজয় নদের 
দাঁক্ষণ তখরে নেমে প.বমুখে রাস্তা ধরে এগিয়ে গেলে মৌখরা গ্রামে পেশছান যায় । 
মৌঁখরার বিশেব প্রসিদ্ধি শর হয়োছল সম্গোপ জাঁমদার পরমানন্দ রায়ের আমলে। 
গ্রামের সমস্ত মান্দর সদ্গোপ জাঁমদারেরা িমাণি করোছিলেন। এত আধক সংখ্যক 
মান্দর কোন একট বিশেষ গ্রামে বিরল । এখানে সবসাকুল্যে ২০টর জাধক মান্দির 
আছে। তন্মধ্যে এখনও ১২টি মন্দিরে বিগ্রহ প্রাতীশ্ঠত আছে। আঁধকাংশ মাম্দিরই 
টেরাকোটা অলঙ্করণে স্ুসাঁজ্জত। একই স্থানে ৪ট রেখদেউল রয়েছে । জাঁমদার 
পরমানন্দ রায় ১৭৬১ শকাদ্দে প্রাসাদতুল্য বিশাল দুগাঁমণ্ডপ নিমাণি করে মহাসম।রোহে 
দুগপিজা প্রচলন করেন। দ:গা্মণ্ডপের সংলগ্ন জোড়া শিবমন্দিরের টেরাকোটা 
অলঙ্করণ 1শজ্প-রাঁসকগণের দুষ্ট আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছে । পরমানন্দের পুত্র 
কৈলাস রায় আ্ীবশাল জলাশয়, চাঁদাীঁন ও তার পাশে প্রাসাদতুল্য রাধাবল্লভজশউর মন্দির 
নমণ করোছলেন । কিন্তু পারিবারিক কলহের জন্য 'বগ্রহ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয় 
নাই। রাধাবল্লভের মতণট কবি নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়কে দান করা হয় এবং ধবণণ 
গ্রামে আজও রাধাবল্লভজাীর সেবাপঞ্জা চলে আসছে । 

যােশ্বরডিহি (১১১  মঙ্জলকোট ) £ বধণমান কাটোয়া বাস-রান্তায় যাগেম্বর- 
দডাহ স্টপেজে নেমে বাঁদিকে তাকালে একট হুদাকাতি সুধৃহৎ পুত্কারণ? দেখা যাবে, 
যোঁট বধধমানের জাঁমদার কণীতিচাঁদ রায় বর্তৃক খাঁনত ও প্রাতঙ্ঠিত হরেছিল। 
পুদ্কারণন খননের জন্য “কাঁতি চাঁদ রাজার গীতের* সঙ্গে যাগেম্বর দী?ঘর লাম স্মরণীর 
হয়ে আছে । বধণমান রাজবংশান-চাঁরত নামক" গ্রন্থে বার্ণত আছে যে, ম:শদাবাদ 


'লোকসংস্কৃতির 'িচিন্ত ধারা ৩০৯ 


যাওয়ার পথে অনুচরবহন্দসহ কীতি“চাঁদ এই হ্ছানে অবস্থানের সময় জল পিপাসায় 
কাতর হ'ন, তাই পরবতাঁকালে জনসাধারণের জলকম্ট নিবারণের জন্য এই সুবৃহং 
পুম্করিণীটি খনন করান। গ্রামের মধ্যে যজ্জেশবর শিবের মন্দিরটি বহুকালের। 
গ্রামদেবতার নাম হ'তে গ্রামের নাম হয়েছে একথা 1নঃসন্দেহে বলা যায়। শিবরান্রিতে 
[বিশেষ উৎসব উপলক্ষে এখানে একটি মেলা বসে। 
যাজিগ্রাম (১৭ £ কাটোরা) £ কাটোয়া শহর হ'তে দু* কিলোমটার দক্ষিণ-পাশ্চিমে 
শ্রীনিবাস আচাষে'র প্রতিষ্ঠিত শ্রীপাট যাজিগ্রামে ষোড়শ শতকের 'দ্বিতীর়াধে" বঙ্গদেশে 
এমন কোন বৈষ্ণব সাধক বা মহান্ত ছিলেন না ধান সেখানে পদাপ'ণ করেননি । 
শনীনবাস আচার্ষের পোঁ্রক বাসস্থান ছিল নদ৭য়া জেলার চাকুন্দি গ্রামে । যাজিগ্রামে 
ছল তারি মাতুলালয় ও পরবতাঁকালে *বশুরালয়। নরহরি সরকার ঠাকুরের নিকট 
শলীচৈতন্যদেবের জীবনবৃত্তান্ত শুনে গ্রীনবাস তাঁকে দর্শনের জনা শ্রীক্ষেত্রের উদ্দেশ্যে 
যাত্রা করেন ; কিম্গু পাঁথঘধ্যে মহাপ্রভুর তিরোভাবের কথা শুনে শ্রীখন্ডে প্রত্যাবত'ন 
করেন। পরে নরহাঁর সরকার কর্তক আ'দঘ্ট হ'য়ে ষাঁজগ্রামে বিবাহ করে বসবাস 
শর: করেন। গিকছুকাল এখানে বসবাসের পর তিনি বৃন্দাবন ষাল্তা করেন। 
বন্দাবনে তাঁর সঙ্গে শ্যামানন্দ ও নরোত্তমের সখ্যতা জন্মে । প্রচুর গ্রস্থাদিসহ 
বন্দাবন হ'তে প্রত্যাবর্তনের পথে 'বিষ্গুরের সা্নিকটে উত্ত গ্রন্থাদ চুর ষায়। গ্রন্থ 
চুরির সূত্র ধরে 'বষুণ্পুরের রাজা বীর হা্বরের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ ঘটে এবং বশর 
হাম্বর শ্রীনিবাস আচার্ষের শিষ্ত্ব গ্রহণ করেন। বীর হাঁম্বর ও জাহুবা দেবী 
যাঁজগ্র।মে শ্রীনবাসের নিকট এসোঁছলেন । 
শ্রীনবাস আচারের সাধনচ্ছলের গনকট শ্রীচৈতন্যদেব ও গনত্যানন্দ প্রভুর 
দারুমার্ত প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এছাড়া এ একই মাম্দরে ষড়ভুজ গৌরাঙ্গ ও কাঁন্টি- 
পাথরের গোগাল মৃত প্রাতান্িত আছে এবং শোনা যায়, এই মাম্দির ও 'জলঢালা' 
নামক পজ্কীবুণ।টি বীর হাঁম্বর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন । জিলঢালা' পুকুরের নামকরণ 
প্রসঙ্গে জানা যায়ঃ মহোৎসবের সময় জাহুবা দেবী এই পুকুরে জল ঢেলোছিলেন। বীর 
হাঁম্বরের মান্দর ধ্বংস হয়ে যাওয়ায় ১৩২৪ বঙ্গাষ্দে কাঁশমবাজারের মহারাজা নূতন 
মান্দর নমাঁণ করে [দয়োছিলেন। কিন্তু এই মাম্দিরের অবস্থাও জীণ: হ'য়ে এসেছে । 
মান্দরের পাশে তমালতলার ছল শ্রীনিবাস আচাষেরি ভজনস্থল। ভজন কুটিরের 
মধ্যে একটি পাথরের উপর শ্রীচৈতন্যদেবের চরণাঁচহ্ন, ক্ষোঁদত আছে। এর পাশে 
অবাস্ছুত বোদাটর নাম হ'ল “মলনস্থলী” থাপ গোবিন্দদাস কবিরাজের অগ্রজ রামচম্দ্ু 
কাবরাজ আচার দেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন । তাঁর পুত্র গাঁতগোবিন্দ এই গ্রামে 
মদনগোপাল বিগ্রহ ও একটি শালগ্রাম শিলার সেবা প্রতিষ্ঠা করেন। ধাজিগ্রামে সিষ্ধ- 
বকুল বৃক্ষের নীচে বীরভদ্র গোস্বামী ও নরোত্বম ঠাকুরের আসন 'ছিল। কার্তিক 
মাসের গোহ্ঠঅঞ্টমশী তাথতে শ্রীনবাস আচার্ধের তিরোধান উৎসব উপলক্ষে 
অন্ন মহোৎসব ও নামকণত“নাঁদ হয়ে থাকে । এই বৈষব শ্রীপাটে চৈত্র মাসে শিবের 


৩১০ বধণমান £ ইতিহাস ও সংস্কাতি 


গাজন উৎসবাঁটও লক্ষণণয় বস্তু; । 
রঘুনাথবাটি (সালানপুর ) £ আসানসোল হ'তে গ্রাণ্ড ট্রীঙ্ক রোড ধরে এথোরা 
যাওয়ার পথে রঘুনাথবাটির অবাস্থীত। শোনা যায়, কাশীপরের রাজারা গ্রামদেবতা 
রাধাশ্যামের মাশ্দির নিমাণ করে 'দয়োছিলেন ৷ রাধাশ্যাম বিগ্রহ অন্তর স্থানে রঘ:নাথ 
নামে প্রাসাঁম্ধি এবং বিগ্রহের নামানুসারে গ্রামনাম হয়েছে রঘুনাথবাটি। রাধাশ্যাম 
বগ্রহের নিত্যপুজা ব্যতশত বৎসরের কয়েকাঁট বিশেষ 'তাঁথতে উৎসব অন.চ্ঠিত হয় । 
পাতলা পোড়া ইটের তৈরণ মন্দিরটি মধ্যযৃগের মাঁম্দর ভাস্কযের একট অনাতম 
1নদশ“ন | 
রন্থই ('বিজ্বে্বর রক্গুই ৭৫ £ কেতুগ্রাম )ঃ কাটোয়া শহর হ'তে সরাসার 
কেতুগ্রাম থানার অন্তর্গত রম্ুই গ্রামে পেশছান যায়॥। গ্রামের 1শবগড়ে নামক 
পূছ্কাঁরণণ হ'তে দেড় ফুট উচ্চ একাঁট 'শবালঙ্গ আবজ্কৃত হয়োছল এবং শিবাঁলঙ্গীটকে 
সাধারণ কোন পাথর মনে করে বাটনা বাটার কাজে ব্যবহার করা হ'লে বাটনার রঙ 
লাল হয়ে যায় । এ বংতান্ত গ্রামস্থ জমিদারের কর্ণগোচর হ'লে তিনি একট মান্দর 
মণি করে শিবলিৎ্গাটিকে প্রাতিষ্ঠা করেন। পরবতাঁকালে জাঁমদার বংশ লোপ 
পাওয়ায় গ্রামচ্থ একজন না1পত দেবসেবার ভার গ্রহণ করে । ১৬৭৩ শবাব্দ বা ১১৫৮ 
সালে 'ছুজ কাশণম্বর রাঁচত রসুই গ্রামের জাঁমদার বংশের ইতিহাস আছে । চৈন্র মাসে 
মহাসমারোহে দন:জেম্বর খিবের গাজন হয় এবং গাজনের প্রধান আকষণণ হল বোলান 
গান। 'বিগ্রহের সেবাগুজার জন্যে বধধমানের মহারাজা ছু ভুসম্পাত্ি দান করে- 
1ছলেন। রস্সই-এর রামনারায়ণ ভট্টাচাষের গৃহে আ্পঞ্চমণতে যে সরস্বতণ পা হয় 
তা নানরের বাস্ুলী পূজার অনুরূপ । রস্গুই ব্যতগত সগস্বতী পূজায় কোথায়ও 
চণ্ডীপাঠ হয় না। গ্রাম সম্পর্কে চৈতন্যভাগবতের ডীন্ত হল, 
“রস ওই রসোই বলেন বারবার । 
সেই হেতু রসোই নাম জগতে প্রচার ॥।৮ 
এই গ্রাম সম্পর্কে কাশনীম্বর উল্লেখ করেছেনঃ- 
“রমোই এর দন:জেম্বর, বিল্লনাথ । 
বিশব পজে 'ত্াবক্রম নারায়ণ সাথ ।” 
রাইগ্রাম (৯৩ £ মন্তেম্বর ) ঃ মন্তেশবর হতে পাকা-রাস্ত। ধরে রাইগ্রামে পেশছান 
যায়। এই গ্রামা১ আত প্রাচীন। বহুকাল পূর্বে এই স্থানে বিষ্র বরাছ অবতারের 
একাঁটি মাত" আঁবচ্কৃত হয়োছল। রাইগ্রামে প্রস্তরানাম“ভ মান্দরের ধ্বংসাবশেষ দেখে 
অনেকে অনুমান করেন যে উত্ত মাঁন্দরাটি বরাহদেবের জন্য নামত হয়োছিল। এখানে 
গোরাচাঁদ পীরের মাজার আছে। উত্ত মাজারের সমাধিলাপ হ'তে এই তথ্য জানা 
যায়। প্রতি বংসর ফাল্গুন মাসে গোরাচাঁদ পীরের উরস উৎসব উপলক্ষে একটি 
মেলা বসে। 
রক্ষিতপুর (৪২ £ কাঁকসা )? দগাঁপুর হ'তে পাকা রাস্তা ধরে রক্ষিতপ;র গ্রামে 


লোকসংস্কাঁতির 'বিচন্র ধারা ৩১১ 


পেশছান যায় । মনে হয়, অততে আড়া গ্রামের সঙ্গে রক্ষিতপুরের নাবড় যোগাযোগ 
ছিল। গ্রামে একটি পুরাতন শিবমান্দরে 'শবালঙ্গ প্রাতীন্ঠিত আছে। বৈশাখ মাসে 
ধম'রাজের গাজন উপলক্ষে একটি মেলা বসে। এছাড়া এখানে বার মাসে তের পাবণ 
লেগে আছে । 

রাজকুন্্ুম (০২ £ কাঁকসা )ঃ রাজবাঁধ স্টেশন হ'তে কাঁচা-রাস্তা ধরে রাঞকুন্থম 
গ্রামে যাওয়া যায়। এই গ্রামে জীণ দশাগ্রস্ত তিনাঁট িবমান্দর আছে । মনসা ও 
ধম'রাজের পূজা সাড়ম্বরে পালিত হয় । প্রায় ২০০ বছর ধরে প্রাত বৎসর বৈশাখ 
মাসে ৭ দিন ব্যাপী মহোৎসবের মেলা চলে আসছে। 

রাতুদ্ধাপ ( পূবস্থলী ) ঃ ভিন্তিরপ্রাকর, গ্রচ্ছে চ্ছানটি খাতুহ্বীপ নামে উল্লীথত। 
রাতুপুর ৰা রাহৃতপুর ও িদ্যানগর নিয়ে খাতুদ্ধীপের বিস্তৃত । বৈষ্ণব গ্রন্থ অন,সারে 
ষড় খাতু কর্তক অন স্থানে গৌর আরাধনা করা হ'য়ে থাকে বলে স্থানটি খাতুদ্বাপ নামে 
আখ্যা পেয়েছে । 

রাধাকৃষ্ণপুর (২৯ ঃ কাটোয়া) ঃ দহিহাট স্টেশনের সান্নকটে রাধাকৃফপ-র গ্রামের 
অবাস্থীত । এখানে খাঁদম বাব নামক জনৈক ধমণপ্রাণ মাহলার সমাধি আছে, যা হন্দ 
মসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোকেরাই মানা করেন । প্রাতি বৎসর ফাল্গুন মাসে 
খাঁদম গিবির তিরোধান উৎসব পালিত হয় সমাধি সংলগ্ন মাঠে এবং এই উপলক্ষে 
একাঁট মেলা বসে। 

ব্লাণীগঞ্জ (২৪ £ রাণগগঞ্জ ) £ দামোদর নদের উত্তর তারে অবস্থিত শিল্পাণলের 
মধ্যে একটি সমহ্ধশালী স্থান । রাণীগঞ্জ ও তার পাশ্ববত এলাকার কয়লাখাঁন 
হতে উতকম্টমানের কয়লা উত্তোলন করা হয় এবং এই কারণেই রাণাগঞ্জে শিল্পাঞ্চল 
গড়ে উঠেছে । মাটির বাসনপন্ত্র, টাঁলর কারখানা॥, তেলকল ছাড়াও এখানে বহু, 
ইঞ্জনীয়ারং শিল্পের কারখানা স্থাপিত হয়েছিল । রাণনগঞ্জের করলা কাঁলকাতার 
1শজ্পাণুলে পাঁরবহণের নামত্ত ১৮৫৪ খ্রীস্টাব্দের ফেব্রুয়ারী] মাসে হাওড়া হতে 
রাণখগঞ্জ পযন্ত প্রথম রেলপথ স্থাপিত হয়েছিল । আসানসোল শহর পত্তনের পৃবে' 
রাণশগঞ্জ ছিল বর্ধমান জেলার পশ্চিম অঞ্চলের একটি উল্লেখযোগ্য মহকুমার সদর 
কাধণলগ্ন । এই মহকুমার সদর কাষণলয়ের ফৌজদারণ আদালত ছল মঙ্গলপ,রে 
এবং মৃন্সেফ আদালত ছিল উথড়ার । উনাবংশ শতকে খ্রীস্টান িশনা'রগণ কর্তৃক 
প্রতম্ঠিত ওয়েস্ট লিয়ন মেথাঁডস্ট মিশনের অধীনে অনাথ বালক-বালিকাদের 
আবাসস্থল ও তাদের জন্য একটি 1বদ্যালয় গড়ে উঠোছল। রাণণগঞ্জের গাঁজাঁটিও 
উনাবংশ শতকের প্রথমভাগে নামত হয়েছিল। এখানে সত্যনারায়ণ মাঁন্দরে 
সত্যনারায়ণ 'বগ্রহ ও সীতারাম মান্দিরে রাম+ সীতা ও মহাবীর প্রতিষ্ঠিত আছেন। 
১৮২৯ শ্রীস্টাব্দে ফরাসী পক ভিন্তর জ'"কমো এখানে এসেছিলেন এবং এই শহর 
সম্পকে" তান একটি সুদ্দর বিবরণ 'লীপবদ্ধ করে গেছেন । 

রাণীবন্দ (২৮২ কালনা ) £ ধান্রীগ্রাম রেলস্টেশন হ'তে পাকা-ান্তা ধরে 


৩১২ বর্ধমান £ ইতিহাস ও সংস্কাত 


রাণীবন্দ গ্রামে পেছান যায়। গ্রামের উত্তর-পাশ্চম প্রান্তে চণ্ডীর দেউল আছে । 
অতাতে জঙ্গলের মধ্যে জনৈক তাশ্বিকসাধক পণ্মুশ্ডির আসন স্থাপনপহবর্ক দেবকে 
জাগ্রত করেন। প্রস্তরানমিত প্রাচীন দেবীমূর্তি অপহৃত হওয়ায় ক্ষুদ্রাকার একটি 
পিতল নাত চতুভূজা দেবমতিকে মাণ্দিরে প্রাতষ্ঠা করা হয়েছে। এই দেব 
আরথাই চণ্ডী নামে খ্যাত ॥ শোনা যায়, দেবীর ?িনিকট অতগতে নরবাঁল হ'ত । আষাঢ় 
মাসের শক্রা নবমণীতে দেবীর বশেষ পুজা উপলক্ষে একাটি মেলা বসে । অন্টমশর 
দিন অনুষ্ঠিত হয় সয়লা পরব । 


রামবাটা (১২১ ঃ রায়না ) ৪ রায়ন্গর স্টেশনের (বি. ভি. আর.) অনাতদুরে 
রামবাটা গ্রামের অবাস্থীত ! অনেকের মতে, এখানে রামসঈতার মতি“ প্রাতিষ্ঠিত ও 
পাঁজত হওয়ার জনা গ্রামনাম হয়েছে রামবাটনটী। একাঁটি আটচালা মাঁশ্দরে দেবী 
1সদ্ধেশবরা এবং অপর একটি মাম্দরে রামচন্দ্রের প্রস্তর মৃর্তি ও সীতাদেবীর [তলের 
মার্ত প্রাতীন্ভত আছে । প্রাত বংসর ১৬ই মাঘ গিসদ্ধে*বরী কািকার বাৎসাঁরক 
উৎসব উপলক্ষে একাট মেলা বসে। 

রায়রামচন্দ্রপুর (মৌজা রামচন্দ্রপুর ৮০ ভাতাড়) ৪ গুসকরা স্টেশনের 
৪ কিলোমিটার প্‌বে রায়রামচন্দ্রুপুর গ্রামের অবাস্থাত। এই গ্রামের একটি পুকুর 
পাড়ে দক্ষিণ দ-য়ারশ মন্দিরে কটারার, ময়নারায়, মেঘরায়স ও পোড়ারায় নামে ৪টি 
কুমাকিতি ধর্মীশলা আছে। এই ধরশীশলাগীলর পূজার ব্রার্শশ হলেও তাঁদের 
দেয়াস। হলেন মচরা । বৈশাখ। পঠীণমায় ৩ দন ধরে গাজন উৎসব হয়, 'কিম্তু 
গাজনের পূজা শর হয্স অক্ষয় ততীয়া থেকে । বিগ্রহের আবভবি উৎসব উপলক্ষে 
পৌধসংক্রান্তির দিন মুচরা পুজা করে । কম্বদন্ত। এই যে, কয়েকটি মাচ পাঁরবারের 
ছেলে মাটি খুস্ডতে গিয়ে প্রবালের মত একটি ?শলাখণ্ড পেয়োছল এবং ছেলেরা এ 
মল্যবান পাথরটির পারবর্তে ময়রার দোকানে মন্টান্ন প্রার্থনা করে, 'ৃকন্তু দিডতে 
চাপানর পর দেখা গেল এঁ পাথরের ওজন ময়রার সমস্ত মণ্টান্নের ওজন অপেক্ষা 
আধক । ময্নরা ভীত হয়ে গ্রামের মাতদ্বর ব্যান্তদের কাছে ঘটনাটি ব্যস্ত করেন। এ 
1দন ভোর রান্রে অম্বারড় এক দেবমর্তি সকলকে স্বপ্নাদেশ দয়ে বলেন যেঃ “আঁভনব 
বাঁলদানে তুষ্ট করে আমাকে প্রাতিষ্তা কর'। এরপর রায়রামচন্দ্রপুরে আঁভনব বাঁলদান 
প্রথা চালু হয়েছে । 

একাঁট লম্বা খুণ্টায় পর পর ৯ট ছাগ্ রেখে এক কোপে বালদান কার্য করা হয়, 
অতঃপর এক কোপে ৫টি, ৩ট, খাট ও ১ট এইভাবে বাঁলদান কার্য চলে। 
পূব" রাত্রে একটা বড় কাঠের ঘোড়ার পিঠে দুজন ব্রাহ্মণ রূপার সিংহাসনে বিগ্রহ নিয়ে 
বসেন এবং গ্রামবাসীরা ঘোড়াঁটি টানতে টানতে লারা গ্রাম প্রদাঁক্ষণের পর ভোর 
রান্রে বগ্রহকে মান্তস্নান কাঁরয়ে মান্দরে প্রত্যাবতন করেন। পযার্ণমার 'দন সকাল 
থেকে শুর হয় 'ভাঁড়ার? নাচ। মধ্যান্থের পর পূর্বকথিত প্রথায় বলিদান শুরু হয় । 
এই বাঁলদান দর্শনের জন্য পাম্ববত?' গ্রাম হতে হাজার হাজার লোক হাজির হয়। 


লোকসংস্কাতির 'বাঁচত্র ধারা ৩১৩ 


পূজার পরাঁদন নবখণ্ড অর্থাৎ ধম“মঙ্গলের পশ্চিম উদয় পালা গান হর । ১লা বৈশাখ 
গ্রামস্থ একটি বটবক্ষতলে মহাকাল ভৈররের পূজায় রন্তুপান ও তাণ্ডব নৃতা হ'ল 
উল্লেখযোগ্য উৎসবের অঙ্গ । মৃহানবমণীর 'দিন এ স্থানেই ভদ্রুকালণ দেব?র পূজা হয়। 

রায়না! (১০৪ £ রায়না )ঃ বধর্মান হ'তে বাসযোগে সরাসরি রায়না গ্রামে 
পেশছান যায় । অতীতে রায়না থানার সদর কাযণলয় এই গ্রামে অবাস্ছিত ছিল ; 
[কিন্তু বতমানে শামসূন্দরে থানার কার্ধালয় উঠে এসেছে । রায়না গ্রামের 
ইতিহাসের সঙ্গে দলপত রায় ও গজপত রায়ের নাম জীঁড়য়ে ?কম্বদন্তী প্রচালত 
থাকলেও তাঁদের সম্পকে গিশেষ কিছ জানা যায় না। শোনা যায়, গ্রামের পাশে 
রায়খাত নামক দীঘিটি তাঁরা খনন করোছিলেন ! এছাড়া ঘোড়াঘারা দীঘি ও 
রায়নার গড় সম্ভবতঃ তাঁরাই 'িমাণ করেছিলেন। ডাকবাংলোর কাছে প:রশ্দর খাঁ 
কর্তৃক পানা নামে একটি দীঘ প্রাতষ্ঠা করার কথা জানা ষায়। স্থানীয় লোকের 
দাবী এই যে, থানা-ডাঙ্গার কাছে পুরাতন সমরশাহী পরগণার কাধণালয় ছিল। 
পাঁণ্ডত ঈশ্বরচন্দ্রু বিদ্যাসাগর শাকনাডায় প্রেমচন্দ্র ন্যায়রত্বের গনিকট যাতায়াত করার 
সময় রায়নার মগ্গলাচরণ ঘোষের আ'তিথা গ্রহণ করতেন এবং 'বদ্যাসাগর এখানে একটি 
বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ করেছিলেন । রায়না গ্রামের ইংরাজী বিদ্যালয়টি 
বঙ্গবাসী কলেজের প্রতিষ্ঠাতা স্বগীণয় 'গারশচন্দ্র বসূর (বেড়গ্রাম ) প্রচেষ্টায় 
স্থাপিত হয়েছে । 

গ্রামটি অত্যন্ত প্রাচীন তার গরমাণস্বরপ ইতস্ততঃ 'বাক্ষপ্ত প্রস্তরানীমতি দেব- 
দেবীর মএতর্গতীল দেখলে বোর্ধা যায়। দেবীমাতর একটি মুখমণ্ডল প2ঁজত 
হচ্ছে শীতল রায় নামক ধম'ঠাকুরর্‌পে ॥ হাটতলায় একটি দালান মাঁশ্দরে সগ্তবতঃ 
বৈশ্রবণ মতিধট ছিল কোন বৌদ্ধ দেবতার । পাশ্ববিতৰ রায়নগরের রুইদাস 
পাড়ায় একাঁট প্রাচীন বিঙ্চুমর্ত রয়েছে । গ্রাত বৎসর ১৫ই ফাল্গুন *মশানকালার 
পুজা উপলক্ষে একদিনের জন্য মেলা বসে। গ্রামন্থছ সোম পরিবার এসেছেন ক্ষীর- 
গ্রাম হতে এবং তাঁর। প্রাতি বংসর ২৯শে বৈশাখ যোগাদ্যা পূজা করেন । বৈশাখ 
মাসে তাঁদন ধরে অনষ্ঠিত হয় অন্টপ্রহর । গ্রামে 8ট 'শখর দেউলে শিবালৎ্গ 
প্রীতন্ঠিত আছে । এছাড়া একাঁটি আটচালা মান্দরে শ্রীধর 'ীবগ্রহ আছেন । এই 
মাশ্দরট সম্ভবতঃ অন্টাদশ শতকে নামত হয়োছল এবং এর টেরাকোটা অলঙ্করণ 
অত্যন্ত উচ্চমানের । 

রায়ান (৬৮ £ বর্ধমান )৪ বধমান হ'তে দহ? গকলোিটার দুরে বাসযোগে 
সরাসার রায়ান গ্রামে পেশছান যার । এই গ্রামে শিবস্থান নামক পুকুরের পাড়ে 
দক্ষিণে*্বর শিবের একটি প্রাচখন নবরত্ব মান্দর আছে। মন্দিরটি প্রায় ২৫০ বছরের 
প্রাচীন এবং সম্মহথভাগে টেরাকোটা অলঙ্করণে সাঁজ্জত 'ছিল। দাঁক্ষিণে*বর শিব 
অত্যন্ত জাগ্রত দেবতা । গ্রামের আঁধবাসীগণের বিশেষ বৈচন্ত্য হল এখানে গোয়ালা 
ও মুসলমান বসবাস করে না। চৈত্র মাসে মহাসমারোহে গাজন উৎসব অনশ্ঠিত হয় । 


৩১৪ বধণমান £ ইাতহাস ও সংস্কৃতি 


আষাঢ় নবমতে বাস্তুদেবতা বসম্তচণ্ডীর শিলামর্তি আছে এবং বাৎসারক পূজা 
সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয় ও একি মেলা বসে । শবরান্রর মেলাটি ৬০৭০ বৎসর পূবেই 
বন্ধ হয়ে গেছে। দক্ষিণে*্বর শিবের ১০০ 'িঘা দেবোত্তর সম্পাত্তি থাকা সত্ত্বেও এই 
জীর্ণ মন্দিরাটির সংস্কারের কোন বাবচ্ছা নেই ৷ যাত্রাগানের বহ্‌ পালা-গ্রন্থের রচাঁয়তা 
ও ব্রজেন দে-র মানসাঁশষা ভোলানাথ কাব্যশাম্ত্রীর জন্ম হয়েছিল রায়ান গ্রানে। 
“জরাসম্ধ” নাটক রচনা করে বংশ শতকে 'নরশের দশকে, হইনি রাজরোষে পাঁতত হন 
এবং এই নাটকাঁট বাজেয়াপ্ত হয়োছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই ষে, গ্রামে তাঁর কোন 
স্মৃৃতাঁচহ্ নেই । “ময় ব্রপত্খী” গানের রচনাকার চারণকাঁব 'বাপন বাইত এখানে 
জন্মোছিলেন। সম্প্রীতকালে পশ্চিম পাড়ায় িতলাল নম্দী কর্তৃক একাঁট ধম'রাজের 
মান্দর [নামত হয়েছে । 

বূপনারায়ণপুর  চিত্তরঞ্জনের সা্নিকটে অবাঁস্থত একাঁট শিল্পপ্রধান ও স্বাস্থ্যকর 
স্থান। এখানে 'ৃহন্দস্থান কেবল-সং ফাক্টরশ স্থাপিত হওয়ায় পূর্ঝ ভারতের অর্থ- 
নশীতিতে এই স্থানের যথেন্ট গুরুত্ব বাঁদ্ধ পেয়েছে । কারখানার নাম অনুসারে 
শহরাট “হম্দ-গ্থান কেবল-স: টাউনাঁশপ” নামে পারচিত । 

লাউদ্হ £ ২১৪ ফাঁরদপ্র )$ ফরিদপুর থানার সদর কার্ণালয় ফাঁরদপুর 
গ্রামাট দুগরপির শপাণ্ুলভুত্ত হওয়ায় বতর্মানে থানার সদর কার্যালয়াট লাউদহ 
গ্রামে স্থাপিত হয়েছে । পূর্বে মোট ১৯২ট মৌজা এই থানার অধীনস্থ গল? এক্ষনে 
৪২টি মৌজা দগপির নোটফায়েড অর্থারাটর অণ্চলভুন্ত হওয়ার একালের ফাঁরদপুর 
থানার মৌজা সংখ্যা হল ৫০াট। 

লোয়। (৫৬ £ গ্রলসী )৪ বর্ধমান হ'তে সরাসাঁর বাসে লোয়া গ্রামে পেশছান 
যায়। এই গ্রামের একটি মান্দরে রাধাকৃষ্ণ শবগ্রহ প্রাতিত্ঠিত আছে। মান্দর ও 
রাসমণট উনাবংশ শতকে [নামত হয়োছিল। রাস উৎসব উপলক্ষে ৭ দন ধরে 
অন:ম্ঠিত মেলায় প্রচুর জনসমাগম হয় । গ্রামের 'শিবমান্দির দ-”টও বেশ পূরাতন। 


শক্ষরপুর (১৬৫ ৪ মেমারি )£ মেমাঁর মন্তেশ্বর বাস-রাস্তায় শঙ্করপুরের 
বটতলায় নেমে গ্রামে যাওয়া যায়। শঙ্করপুরে আষাঢ় মাসে শা দশমী 1তাথতে 
দশহরা পুজা উপলক্ষে একাঁট মেলা বসে। এই গ্রামে অন্যান্য উৎসবগরীলর মধ্যে 
চৈন্ন মাসের শিবের গাজন উল্লেখযোগ্য । অতীতে চৈত্র মাসে অন্লপর্ণো গ্‌জা হত, 
বতমানে এই প্‌জাটি বন্ধ হয়ে গিয়েছে । একাঁট পণ্চমণ্ডীর আসনের উপর রক্ষা- 
কালণ দেবন প্রাতীন্ঠত আছেন ।! বৈশাখ মাসের কৃষপক্ষের শাঁনবারে দেবীর বিশেষ 
পূজা হয়। আতি সম্প্রাতকালে এই স্থানে একটি দালান নাঁন্দর নামত হয়েছে। 
শঙ্করপ-র গ্রামটি কলকাতার বাগবাজারের চৌধুরশী পাঁরবারের জমিদারণর অন্তর্গত 
1ছল। 'এবং এই গ্রামের রাজস্ব স্বত্ব রাধা-মদনমোহন দেবোত্তর এস্টেটে জমা পড়ত । 
উন্ত দেবোত্তরের আয় হ'তে ১০০ বছর পূর্বে দুশট শবগান্দর ীনমাণ করা হয়েছিল 
যথায় ?শবাঁলগ্গ প্রাতিচ্চঠিত আছে। 


লোকসংস্কাতির 1বাঁচন্ত্র ধারা ৩১৫ 


শক্তিগড (১৫৫ £ বধমান ) বধধধমান হ'তে ১০ কিলোমিটার দূরে শান্তগড় 
রেলস্টেশনে নেমে দক্ষিণ-পাঁশ্চমমখী রাস্তা ধরে গ্রামে যাওয়া যায় । শাল্তগড় গ্রামের 
প্রধান আকষণীয় বস্তু হল শীন্তগড়ের ল্যাংচা”। প্রাসম্ধ গাঁতাভিনয়ের রচনাকার 
ধনকৃষ্ণ সেনের পৌন্তক বাসভূঁমি ছিল শান্তগড়ে । গ্রান্ড ্রাঙ্ক রোডের উপর পাশাপাশ 
দ-টি মান্দর» একট স্ুবৃহৎ পুচ্কারণণ রয়েছে । এই মন্দির চত্বরটি বানের 
রাজাদের তৈরী । বামভাগ্ের একবাংলা মান্দরে কাণলকাদেবীর প্রস্তরমর্ত প্রাঁতীচ্ঠিত 
আছে। থালমান্দরের 'াবপরণগত দিকে রয়েছে রাধাবল্লভের পণুরত্ব মান্দর ৷ গ্রাণ্ড 
্াঙ্ক রোডের উপর একি দালান মান্দরে িদ্ধেশবরী কালা প্রতিষ্ঠিত আছেন । জৈোহ্ঠ 
মাসের শেষ মঙ্গলবারে দেবর বাৎসারক পূজা 'অনাষ্ঠত হয় । 

মল শান্তগড় গ্রামাটি ১৩৫০ সালের বন্যায় সম্পণ্র্পে ধ্বংস হয়ে যায় এবং 
পরবতী“কালে দামোদরের পাল সাররে নতন করে গ্রাম পত্তন হয় । গ্রামের আঁধকাংশ 
মানষ হলেন মুসলমান সম্প্রদায়ের । পীরতলা পাড়ায় একটি দালান মসাঁজদ আছে । 
গবদাশিক্ষার বাপারে এই গ্রাম যথেত্ট অগ্রসর । এখানে একটি পাকা মণ্ও আছে। 
গ্রামের প্রবেশপথের উপর “হছজরৎ বনো পীরের” আস্তানাটি ১৩৮০ সালে পুনানিণমত 
হয়েছে। 

শাকনাড়া (১১৭ ঃ রায়না )£ রায়না হ'তে ৪ কিলোমিটার দক্ষিণে শাকনাড়া 
গ্রামের অবাস্ছিত। কিকাতার সংস্কৃত কলেজের অলংকারশাস্ত্রের অধ্যাপক প্রেমচদ্দ্র 
তর্কবাগীশ ১৮৪০৬ খ্রীস্টাব্দে এই গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জননী কুড়ন) দেবী 
একজন াবদৃষী মহলা ছলেন। স্বামীর মৃত্যুর পর তান সংসার নবাহের জন্য 
গ্রামে একটি টোল স্থাপন করেছিলেন এবং 'নজেই অধ্যাপনা করতেন। 


শকাই (১২২ ৫ কেতুগ্রাম ) £ অজয় নদের উত্তর তীরে অর্থাৎ কাটোয়ার বিপরগত 
দিকে শাঁকাই-এর অবাঁস্থতি। এই ম্ছানের ন'মোৎপাত্তর সম্পক প্রবাদ আছেষে, 
গঙ্গাদেবী কোন শাঁখারির নিকট শঙ্খ পারধান করোছিলেন, আব।র অনেকে মন্তব্য করেন 
যে, শাঁকাইচণ্ডন ও শহ্খেশবর মহাদেবের অধিষ্ঠান ক্ষেব্ররুপে স্থানাটি শাকাই-এ গারণ্ত 
হয়েছে । শাঁকাই গ্রামের প্‌বে ভাগণরথন ন্দশ ও দাক্ষণে অজয় নদ প্রবাহিত । নদ 
প্রবাহের পাশ্বে স্ুপ্রশস্ত উচ্চ ভুথণ্ডে এতদণ্চলের নিরাপত্তার জন্য ও রাজধানণ 
মুশদাবাদকে রক্ষাকজেপ অগ্রবতণ ঘাঁটিরপে মৃশিদিকীল খাঁ এই হ্থানে গড় বা দু 
1নমাঁণ করোঁছিলেন । ১৭৫৭ শ্রীস্টাম্দের ১৭ই জুন অথাৎ পলাশশর যুদ্ধের ৬ দিন 
পৃবে কর্ণেল ক্লাইভ এই দগ্গ আঁধকার করে বিপুল খাদ্যশস্যের ভাণ্ডার আধকার 
করেন। প্রায় ১০ হাজার লোকের এক বছরের জন্য স্চিত খাদ্য ইংরেজদের হস্তগত 
হয়। ১৭৬০ শ্রীস্টা্দে নবাব মীরকাঁশমের সঙ্গে যৃখ্ধের সময় কর্ণেল কুণে দ্‌গণট 
আধকার করে ধ্বংস করেন এবং ১৪ কামান 'ানয়ে কলিকাতায় ফিরে আসেন। 
উনাঁবংশ শতকে এডিস নামক এক নাঁলকর সাহেব এখানে নগলকুতি স্থাপন করেন। 
কিছকাল আগেও কুঠিপাড়ায় নীলকৃির হৌস ও অট্রালিকার ধ্বংসন্তপ দেখা যেত।, 


৩১৬ বধধমান ঃ ইতিহাস ও সংস্কাঁত 


১৯৭৮ গ্রীস্টাব্দে অজয়ের বন্যায় দগণাটর শেষ চিহুসমৃহ 'বিনম্ট হ'য়ে যায়। শোনা 
যায়, হোসেন শাহের কোন এক বাবর সমাঁধ গছিল এখানে, কিন্তু তার কোন পরিচয় 
মেলে না। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায় ষে, জুগ্রাসদ্ধ পাঁচালীকার দাশ] রায় প্রথম জীবনে 
এাঁডস্রে নশলকুঠিতে চাকুরশ করতেন । 

শশাকারা (৭০৪ খণ্ডঘোষ )£ খণ্ডঘোষ থানার উত্তর-পূর্বাংশে অবাস্থত 
শকারণ একটি প্রাচ্ন ও বাঁধ গ্রাম ॥ ধমমিঙ্গলের কাব নরাসংহ বসু তাঁর পৌত্রুক 
বাসস্থান বস্ুধা গ্রাম ত্যাগ করে দক্ষিণ দামোদর অগ্চলে কৃষ্ণপুরের সীম্নকটে শাঁকারী 
গ্রামে বসবাস করেন । এই গ্রামে তিনাঁট প্রাচীন মান্দরের মধ্যে মজুমদার পাঁরবারের 
পণ্চরত্ব শবাঁশস্ট গোবিন্দ জউর মান্দিরীট ১৬৭৩ খ্্রীস্টা্দে নামত হয়েছিল। 
1সংহবাহনগ মাম্দরের িনমাণিকাল হ'ল ১৭৬২ শ্রীস্টাষ্দ এবং দাঁক্ষিণপাড়ার টেরাকোটা 
অলঙ্করণে সাঁজ্জত শিবমান্দরাটর প্রাতিষ্ঠাকাল হ'ল ১৭৬১ খ্রীস্টাথ্দ। শাঁথারীর 
বাসুদেব মর্তর ভাস্কর্য ও টিজপনৈপণ্য মৃতিশশজেপর একটি শ্রেষ্ত 'নিদর্শন। 
মহেম্দ্রলাল দত্ত একসময়ে এই মঠত“ট দেখে চমতকৃত হয়োছিলেন । 

শিখরভুম £ সম্ধ্যাকর নন্দীর 'রামচরিত, কাব্যে সবর্প্রথম শিখরভুমের উল্লেখ 
পাওয়া যায়। রামচরিতের ট৭কার শিখরভুমের আঁধপাত রূদ্রুশিথর ও রাজধানী তৈল- 
কম্পের উল্লেখ আছে । অধ্যাপক বকম্যানের মতে *১1007810110 01 ১116716911) 
117৩ 70817911100 1010 1২817168171] ০০1০৪৪১, প্রাচটীন ছ্বাদশভুমের মধ্যে শিখরভূমের 
প্রাসাদ্ধ ছিল। শ্রীজীব গোস্বামীর লঘ বৈষ্বতোষণগ গ্রন্থশেষে শিখরভুমের উল্লেখ 
আছে । প্রকৃতপক্ষে িখরভুমের বিস্তুতি ছিল একালের আসানসোল মহকুমা ও 
পণ্টকোট জনপদ নিযে । িখরভূমের মধ্যে প্রাসদ্ধ দেবস্থান বরাকর ও কল্যাণেম্বর? 
শবদামান । িখরভূমের আঁধপাঁতি হারনারায়ণ বরাকরের ১নং ও ২নং মান্দরের 
প্রতিষ্ঠাতা ঠছিলেন। প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব কাঁব গোকুল কবিরাজ ও মাধব সঙ্গীতের রচারতা 
পরশ.রাম রায় ?শিখরভূমের অধিবাসী ছিলেন । 

শীমডি (৬০ সালানপুর )£ সশতারামপুর স্টেশন হ'তে বাসযোগে শামি 
পেশছান যায় । অতঃপর পায়ে হেটে ম.ড়াইচণ্ড? বা মনস্তাইচণ্ডী পাহাড়ে যাওয়া যাবে । 
মুড়াইচণ্ড। শব্দাঁট সম্ভবতঃ আদতে মূড়া বা মুণ্ডা জাঁতর বাসস্থান বা তাদের কোন 
দেবচ্ছান ছিল বলে মনে হয় এবং ব্রাঙ্মণ্য সংস্কীতর সংমশ্রণে স্থাননামের রূপান্তর 
ঘটেছে । এখানে শিব, কাঁলকা ও শীতলা দেব প্রাতান্ঠত আছেন এবং মাঘী প্া্ণমাক 
৪ দন ধরে উৎসব হয় ॥ শ্যামীডর সুউচ্চ শিখর দেউলাটি বহু দূর থেকে দর্শনাথণর 
দুন্টি আকষণণ করে। 

শিবলুন (৯৩ ঃ কেতুগ্রাম )£ কাটোর়ার পরবত রেলস্টেশন শিবলুন হজ্টে 
নেমে গ্রামে পেশছান যায় । গ্রামাটর প্রাচীনতা সম্পকে" কোন প্রামাণিক তথ্য জানা 
যায় না। গ্রামের কয়েকাঁট শিবমন্দির রয়েছে, কিন্তু প্রাতিগ্ঠাঁলাপর অভাবে এগীলর 
প্রাচীনতা বিষয়ে সংশয়ের অবকাশ থাকলেও মাঁম্দরগলর গ১নবোঁচন্র্য ও ইটের 


লোকসংস্কীতর 'বাচন্র ধারা ৩১% 


ব্যবহার দেখে অনুমান করা যায় ধে? মান্দরগুলি মোটামুটিভাবে ২০০ বছরের 
প্রাচীন । গ্রামে পৃজা ও উৎসবগূঁলর মধ্যে আকর্ষণীয় হ'ল ভাদ্র সংরাঁস্ততে মনসা 
পূজা উপলক্ষে ঝাঁপান গান, কার্তক মাসে জগদ্ধান্রী পুজা ও চৈত্র মাসে শিবের গাজন 
উৎসব যা উত্তর রাছের বিশেষ বোশন্টযের অধিকারী । বৈশাখ মাসে রাধকফের যগল 
1মলন উৎসব উপলক্ষে নগর সঙ্কীতন হয়। 

শিলামপুর (৯০ £ কাঁকসা ) £ পানাগড়ের অনাঁতদ্‌বে শিলামপুরের অবাস্থিতি | 

কলা বর্ধমানের অন্তর্গত শিলামপুর পরগণার সদর কাষালয়রূণে অষ্টাদশ শতকের 

প্রথম ভাগ হ'তে শিলামপুরের পরিচয় জানা যায়। এখানে বরাখাঁ ও তাঁর একান্ত 
সুহৃৎ জনৈক ধমপ্রাণ ভ্রাঙ্মণের পাশাপাশি সমাধি আছে। প্রাত বংসর পোষসংস্তান্তিতে 
দুই বন্ধুর িতরোধান উৎসব উপলক্ষে সকল সম্প্রদায়ের মানুষ উভয়ের সমাধিতে 
শ্রদ্ধার্ঘয নিবেদন করতে আসেন । গাজন উৎসব উপলক্ষে বহুকাল ধরে ?শবের মেলা 
অনম্ঠত হয়ে আসছে । অনেকের মতে, বরাখাঁ বা বঙ্গবারাখাঁ 1ছলেন সম্রাট 
শাহজাহানের আমলে কোটাঁশমূল দর্গের অধিপাতি। 

শীতলগগ্রাম (১১৫ ৪ মঙ্গলকোট ) £ কৈচর স্টেশন বা বাস স্টপেজে নেমে উত্তর- 
প্‌র মুখে অগ্রসর হ'লে 1নত্যানন্দ প্রভুর ছাদশ গোপালের অনাতম ধনঞ্জয় পাঁণ্ডতের 
শ্রীপপাট শঈতলগ্রামে যাওয়া যায় । অনেকের মতে, এই গ্রামের পূবনাম ছিল 'সিম্ধল 
গ্রাম। কিন্ত এ সম্পকে কোন প্রাচীন প্রমাণ মেলে না। নত্যানন্দ প্রভুর আদেশে 
চট্টগ্রামবাসণ ধনঞ্জয় পণ্ডিত প্রেমধম প্রচারের উদ্দেশ্যে এখানে আগমন করেছিলেন 
এবং একটি শ্রীপাট স্থাপন করেন ॥। ধনঞ্জয় পাঁণন্ডত শ্রীচৈতন্যদেবকে সব দান করে 
কেবলমান্র জলপানের ভাণ্ডাঁট রেখেছিলেন । দেবকীনন্দনকৃত “বৈষ্ণব বন্দনায়* আছে,-- 

“বলাসণ বৈরাগী বন্দো পাণ্ডিত ধনঞ্জয় । 
সব্বস্ব প্রভুরে দয়া ভাণ্ড হাতে লয় ॥” 
আবার “পাটাঁনণপ্র” গ্রন্থ হ'তে জানা যায়, 
সাঁচড়া, পাঁচড়া, করন্দা, শীতলগ্রাম । 
ধনঞ্জয় পাণ্ডতের সেবা অনেক বিধান ॥ 

শীতলগ্রাম ব্যতদত তিনি সাঁচড়া, পাঁচড়া ও করন্দা গ্রামে শ্রীপাট স্থাপন 
করেছিলেন । শীতলগ্রামে ধনঞ্জয় পাঁণ্ডতের সমাধি আছে । প্রাত বংসব ১৪ই মাঘ 
তাঁর তিরোধান তিথিতে বিশেষ উৎসব, মেলা ও অন্নমহোৎসব হয়। গ্রামের মধাস্থলে 
গ্রামদেবী ?লম্ধ*্বরণ প্রাতিষ্ঠিতা আছেন ও তাঁর 'নত্য সেবাপংজা হয় । 

শশুর (২৪3 মন্তেত্বর )£ মন্তে*বর থেকে মালডাঙায নেমে দ্‌+ িলোমিটার 
দক্ষিণে এগিয়ে গেলে শুশৃনি গ্রামে যাওয়া যায়। দেবী তারা বা তারাক্ষ্যামার 
আধিষ্ঠানের জন্য গ্রামটি তারাক্ষ্যাতলা বা অপন্রংশে তারিক্ষ্যেতলা নামে পরিচিত । 
তারাক্ষ্যা অত্যন্ত জাগ্রত দেবী এবং দেবীর স্নানজল চক্ষুতে লেপন করলে সবপ্রকার 
চক্ষুরোগের 1নরাময় হয় বলে লোকাঁব*্বাস আছে । চক্ষুরোগের নিরাময়ের জন্য. 


৩১৮ বধণমান £ ইতিহাস ও সংস্কাতি 


আত মানুষেরা দলে দলে নৈবেদ্যের ডাল সাধজয়ে দেবীর নিকট উপাঁঞ্ছত হয়। 
কম্টিপাথরে ক্ষোদিত তিনয়নী ও চতুভূর্জা দেবী মাতট মহাপদ্মের পাপাঁড়র উপর 
উপাবিষ্টা। দাক্ষণ চরণ ঈষং মূড়ে িংহপৃচ্ঠের উপর ন্যন্ত এবং বাম চরণাঁটি 
প্রস্ফুটিত পদ্ধের উপর রাক্ষত আছে । দেবী বাম ভাগে উধধর্ববাহ্‌ দ্বারা মহাদেবকে 
বেষ্টন করে স্বীয় অঙ্কে স্থাপন পূর্বক স্তন পান করাচ্ছেন এবং নম্বর হস্তাঁট ঈষৎ উরে 
উখত । দাক্ষণ ভাগের উধ্ব বাহুটি নিয়ে প্রসাঁরত এবং নিম্ন বাহুভে গদা ধারণপূ্বক 
ঈষৎ উধের্ব উঁখত আছে। দেবীর কিদেশ রক্তবস্ত্র ধারা আচ্ছাদিত হ'লেও উধ্বাংশ 
উদ্ন্ত। তর দই পাশ্বে জয়া ও বজয়ার দণ্ডারমান মাৃর্তি দেখা যায । পিছনের 
চালাচত্ে ব্্ধা, বঞ্ু্জ ও মহেশ্বরের মার্ত ক্ষোদত আছে।, সমগ্র মৃতিণট প্রায় ৭ ফুট 
উচ্চ। অনেকে এই স্রন্দর দেবী মৃতিটিকে পাল যুগের শিল্পকলার 'নদর্শন বলে 
অনুমান করেন। গ্রামস্থ একটি পুঙ্করিণশর পঙ্কোদ্ধারের সময় এই মাতিশট আঁবিজ্কৃত 
হয়েছিল। 

জনশ্রুতি আছে যে, কালাপাহাড়ের ভয়ে মৃতিশটকে জলে ডুবিয়ে রাখা হয় এবং 
কালক্রমে দেবীর কাহিনী ও সেবাপুজার কথা লোকশ্রাতর অন্তরালে চলে ধায়। 
নিতাযপ্‌জা ব্যতীত জ্যৈষ্ঠ মাসে শুক্লা চতুর্দশী ( চদ্পক চতুদশ'ী ) তিথিতে বাৎসরিক 
মহাপ্‌জা উপলক্ষে মেলা ও উৎসব পালত হয়। মহাপ্‌জার দিন দেবীর ষোড়শো- 
পচারে পুজা ও বাঁলদান হয়, ?কম্তু শুদ্র ও মহিলারা এই মৃর্তি স্পর্শ করতে পারে 
না। তারাক্ষ্যা মান্দরের মধ্যে পদ্মাসনে উপ্পাঁবন্টা চতুভুজা ও 'ন্রনয়নী অপর একটি 
প্রস্তরানামত দেবমযর্তি বিরাজত আছে । দেবীর দুই পাশ্বে দ:ট হস্তী শংড় দিয়ে 
তাঁকে জল 'ীসণ্ন করছে । এই কমলেকাঁমিন] মযাতিণট গজলক্ষমী নামে পৃঁজত হয় । 
শুশন গ্রামে টেরাকোটা অলঙ্করণে সাঁজ্জত একাঁট শিবমান্দর আছে। বধ'ম।নের 
রাজারা দেবার স্বোপুজার জনা ভূসম্পান্তির বন্দোবস্ত করলেও একালে দেবসেবার 
পারবর্তে এ্গু।ল ব্যান্তুগত সম্পার্তিতে পরিণত হয়েছে । 

শু ড়েকালন! (৪৩ £ জামালপূর ) £ জামালপুর থানার দাক্ষিণ অংশে অবস্থিত 
শহ্ড়েকালনা গ্রামে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোক বসবাস করে। এই গ্রামে মদনগোপাল 
বগ্রহ প্রাতাচ্চত আছে । ভাদ্র মাসে মদনগোপালের 'নৌকাবলাস” উৎসব উপলক্ষে 
বহুকাল ধরে “নৌকাবলাস” মেলাটি চলে আসছে । মদনগোপালজাীউর মাঁম্দরে 
মদনগোপাল, রাধকা ও লালতা সখাীর দারূমত" প্রাতষ্ঠিত আছে । গ্রামের মধ্যে 
মদনগোপাল জাঁউর মন্দির ব্যতত, রাসমণ্ দোলমণ্ ও কয়েকটি শবমাঁন্দর আছে। 
শংড়েকালনার পশ্চিম পাশ দিয়ে প্রবাহত দামোদরের একাঁট মজা খাতকে 'মদন- 
গোপালের দহ* বলে উল্লেখ করা হয়। জনশ্রুতি এইরূপ যে, এ দহে কালনাগণনর 
আবাসম্ছল ছিল বলে গ্রামটি কালনা নাদে পাঁরাচিতি লাভ করেছিল, কিন্তু কালনা 
নামক অপর একটি প্রসম্ধ স্থান এই জেলায় অবাঁস্থত হওয়া সম্ভবতঃ আলোচ্য গ্রামটি 
শংড়েকালনাতে রূপান্তারত হয়েছে । 


লোকসংস্কাতির 'বাঁচন্র ধারা ৩১৯ 


শুরনগর ২ মন্তে*্বর থানার সুরা গ্রামীটকে অনেকে আদিশরের রাজধানী শর 
নগরর্‌পে সনান্ত করতে চেয়েছেন । স্ুুউরা গ্রামে আদিশ:রের রাজপ্রাসাদের 'ভীঁত্তিচিহ্, 
প্রাসাদের মধ্যে কয়েকাঁট কুগা ও একটি হনুমান 'বিগ্রহের ভগ্মাংশকে আঁদশ[রের 
কাীঁতি“ বলে দাবী করা হয়। গ্রাম হ'তে কিছটা দুরে অবাচ্ছত একাঁটি ধ্বংসস্তৃপকে 
আদশরের কীর্ত বলে ঘোষণা করা হয়, কিন্তু প্রাচীন প্রমাণের অভাবে এই সকল 
ইতিকথাকে 'নান্বধায় মেনে নেওয়া যায় না। 

শীকষ্ণপুর (৩৬ £ জামালপুর )8 সৌলিমাবাদের নিকট দামোদর পার হয়ে 
৪ কিলোমিটার হটাপথে দক্ষিণমখে এাঁগয়ে গেলে শ্রীকফ্পূর গ্রামে পেশীছান যায়। 
এখানে প্রস্তরাঁনামতি রাধারমণ ও পিতলের শ্রীরাধকার মাত” একট মান্দরে প্রাতষ্ঠিত 
আছে। গ্রামের ঝাঁপানতলায় শ্রাবণ মাসে মনসাদেবীর পজা হয় এবং ফাজগ,ন মাসে 
রাধারমণের পণ্চমদোল উপলক্ষে একটি মেলা হয় । 

শ্রীখগ্ড 2 িশেষ গববরণ ১৩১ পচ্ঠায় দ্ুষ্টব্য । 

শ্রীধরপুর (১০৪ £ মেমারি ৪) মেমারি হ'তে বাসে কমলপর স্টপেজে নেমে 
পূরবমখে ৩ িলোমিটার হটাপথে শ্রীধরপঃর গ্রামে পেশছান যায় । শ্রীধরপরের 
[বিশেষ বোশঘ্ট্য হ'ল যে, একাঁটি গ্রামের মধ্যে ৪০টি ধমণশলা পৃজিত হয়, তম্মধো ২টি 
কুর্মমৃতি“। ধর্মরাজের পুরাতন মাশ্দরচি ধ্বংস হয়ে গেছে । প্রাতি বংসর বৈশাখ 
মাসে ধরাজের গাজন অন্ঠিত হয়! সরকার পরিবারের আটচালা গশবমান্দর ও 
মখোপাধ্যায় পারবারের জোড়া 'শিবমাশ্দির গ্রামের উল্লেখযোগ্য পুরাকাতির নদশশন | 

শ্রীপুর (৩৬ £ কেতুগ্রাম )£ কাটোয়া-আমদপুর রেলপথে রামজীবনপুর 
স্টেশনে নেমে দ কিলোমিটার উত্তরে এাগয়ে গেলে শ্রীপুর গ্রামে যাওয়া যায়। 
কিদ্বদন্তা আছে যে, ৪০০-৫০০ বছর পূর্বে আ।পুর একটি সমৃদ্ধশালী ও জনবহুল 
গ্রাম ছিল। গ্রামের সান্নকটে বাননাগরার মাঠে বান নামে এক ভূত্বামীর নগর-পত্তন 
করেছিলেন! বাননাগরার জঙ্গলে একটি প্রাচীন মন্দিরের ধ্বংসস্তূপ আবিচ্কৃত হওয়ায় 
অনমান করা যায় যে, স্থানটি বেশ প্রান । অনেকে মনে করেনঃ ধ্বংসপ্রাপ্ত মন্দিরটি 
ভৈরব অথবা ধম'রাজের মন্দির ছিল। উক্ত ধ্বংসস্তুপের সন্নিকটে রাণ1 ভবান? ২টি 
মান্দর নমাঁণ করোছিলেন, ষার একটিতে শিব ও অপরাঁটতে কালকাদেবণ প্রাতান্ঠত 
আছেন। আধাঢ় মাসে অন:ঞ্ঠত হম্স ধমরাজের পূজা । শবের গাজন উপলক্ষে 
২৭শে চৈত্র বোলান গান হয় এবং চৈন্রসংক্রান্তর দন অনেকে সও সেজে ন:ত্য করতে 
করতে গ্রাম পরিক্রমা করেন। গ্াজন উপলক্ষে অন:্ঠিত মেলাট বহকাল ধরে চলে 
আসছে । 

শ্রীপুর (৩০ ঃ ভাতাড় ) ঃ বলগনা হ'তে গ্‌সকরার পথে বাসযোগে শ্রীপুর গ্রামে 
পেশছান যায় । বাংলার ইতিহাসের বহু অনাবিদ্কৃত তথ্য আজও ইতিহাসের 'নারখে, 
যাচাই করা হয় নাই। আবার তথ্য আঁবচ্কৃত হ'লেও 'বশ্লেষণের ক্ষেত্রে ্রীতহাসিক 
বা পুরাতত্ববদগণের কোন আগ্রহ দেখা যায় না। প্রায় ৩০ বৎসর প্‌বে শ্রীপুরে ৰহ: 


৩২০ বধমান £ ইতিহাস ও সংস্কাতি 


প্রতুতাঁত্বক নিদর্শন আবিস্কৃত হলেও এগ্ীল কোন মর্ধাদা প্রাপ্তি বা স্বীকৃতি লাভে 
বণ্চিত 'ছিল। আবিষ্কৃত প্রত্রসামগ্রা ও কয়েকটি ভাস্কযের 'নদর্শন হ'তে অনুমান 
করা যায় যে, অন্ততঃপক্ষে পাল আমলে এট একাঁট সম্বাপ্ধশালণ স্থান ছল । কলিকাতা 
[বন্ববিদ্যালয়ের আশ.তোষ সংগ্রহশালার কয়েকাঁট নিদর্শন রাক্ষিত আছে । 

শ্রীবাটী (১২৬ ঃ কাটোয়া )ঃ কাটোয়া হ'তে 'সীঙ্গর পথে বাসযোগে সরাসাঁর 
এই গ্রামে যাওয়া যার। ইন্দ্রাণ? পরগণার অন্তর্গত এই গ্রামটি একসময়ে প্রীতহ্যপ্ণ 
ছিল। শ্রী অথাৎ সম্পদ যেখানে-তাই লক্ষমার আবাসস্থলরপে গ্রামনাম হয়েছে 
ভ্রীনাটী। শ্লীবাটশর প্রাচীন ইাতিকথা হ'তে জানা যায় যে? গুজরাত হ'তে আগত 
একাঁট বাঁণক পাঁরবার িছ-কাল সগ্তগ্রামে অবস্থান করেন। সগ্তগ্রামের পতনের পর 
তাঁরা কাটোয়া থানার কৈথন গ্রামে অবস্থানরত সময়ে বর্গ হাঙ্গামার সমর স্থান ত্যাগ 
করেন। এই বংশের শোভারাম চন্দ শ্রীবাটন গ্রামে বাসগৃহ 'নিমণিপূৰক বসবাস শ্‌রু 
করেন। অতাঁতে ভন্তি খাঁ রোডের সঙ্গে ইন্দ্রাণাসহ শ্্রীবাটী সমদদ্রগড়ের যোগাযোগ 
1ছল। 

শ্রীবাটখর চন্দ বংশীয়গণ য্যবসাবাণজ্য ও নেখ.পড়ায় অগ্রগণ্য ব্যান্ত ছিলেন সেই 
বয়ে কোন সন্দেহ নাই । এই গ্রামের খ্যাঁতর অন্যতম কারণ হস্ল, পাশাপাশি তিনটি 
টেরাকোটা অলঙ্করণে সাঁজ্জত ভোলানাথঃ চন্দ্রে'বর ও শঙ্কর শিবের মন্দির প্রাতিষ্ঠার 
জন্যে । এছাড়া আরও ৩ট শিবমান্দর আছে যেগুলিতে 'বগ্রহ নাই। একাঁটি 
দোতলা দালান মাম্দরে রঘুনাথ শিলা প্রাতচ্ঠিত আছেনঃ যার 'নমাঁণকাল হল 
বাংলা ১১১২ সাল। রঘ্‌নাথ বিগ্রহ হলেন চন্দবংশের গৃহদেবতা । চৈত্র মাসের 
চড়ক ও ফাল্গুন মাসে শিবরান্র উপলক্ষে বিশেষ উৎসব হয় ও একটি মেলা বসে। 
পূবোস্তি তিনটি িবমান্দিরের মধ্যস্থলের মান্দরটি হল পণ্রত্ব এবং তার দুই পারবে 
২ রেখদেউল নিত হয়েছে । মান্দরগান্রে গ্রাতগ্ঠিত িলালাপ হ'তে মান্দর 
প্রাতত্ঠার সময়কাল জানা যায়, 

শ্রীশ্রী ৮াবশ্বেবর । শ্রীশ্রঁৎ ভোলানাথ । শ্রীশ্রশঙ্কর স্মরণঃ | 

শকাধ্দ ১৭৫৮ শক সন ১২৪১ মাল তারিখ ৩১শে জ্যৈষ্ঠ। 

৬চুড়ামাঁণ চন্দ্র এরপচন্দ্ চন্দ্র এলোহারাম চন্দ্র একল্যাণচন্দ্ু চন্দ 

৬শোভারাম চন্দ্র গোবন্দহার চন্দ্র এভোলানাথ চন্দ্র পতা ॥। মাতা 

শীমত্যা 'দিবামাহ দাস্যা প্রণতারতৌ ৬্গুরূচরণ চন্দ্র তস) পত্ব* শ্ীমত্যা 

অন্নপূণণ দাস্যা শ্রীমত্যা শশিমাঁণ দাস্যা 

হ্ীগুর চরণে আশ শ্ীরামকানাই দাস 

খোদাইকর শ্রীবদনচন্দ্রু মিস্ত্রী সাকিম বনপাস। 

খ্যামনুল্দর (৭২ 2 রায়না )8 বর্ধমান হ'তে সরাসার বাস যোগে এই গ্রামে 
যাওয়া যার । ১২৮৬ সালে ভুদেব ম:খোপাধ্যায়ের সম্পাদিত “এডুকেশন গেজেটে” 
প্রকাশিত একটি নিবন্ধে জান। যায় ষেঃ এই গ্রামের প্‌বনাম ছিল “আহার বেলমা। 


লোকসংস্কাঁতির 'বাঁচন্্ ধারা ৩২১ 


গ্রামের পশ্চিমে দেড় গকলোমিটার লম্বা একটি 'বিল বা জলাভূমি আছে, যা 
আহার নামে খ্যাত ছিল এবং গ্রামাটও আহার হ'তে “আহার বেলমায়” রূপান্তরিত হয় । 
আহারের পশ্চিমভাগে পাঁরখা বে্টিত একট রাজবাড়ীর গ্ববংসাবশেষ হ'তে অনূমান 
করা যায যে, মধ্যযুগে কোন রাজপুরষ আহারের খাতাঁট খনন করেন । গ্রাচখন 
রাজবংশ ল-প্ত হওয়ার পর গ্রামটি জাহারের পবভাগে স্থানাস্তীরত হয়। আহারের 
উত্তর সীমায় “রাজমাতার দশীঘ” নামক প্রায় ২০০ বিঘা আয়তনের একাঁটি পুদ্কারণণ 
আছে এবং দাঁঘর পুব্পাড়ে একট মসাঁজদও নামত হয়োছিল। অতাতের বাদশাহৰ 
সড়কের নিকট অবাঁস্থত হওয়ায় এই স্থানের ষথেস্ট গুরুত্ব ছিল বলে মনে হয় । 

আহার বেলমা গ্রামাট বর্তমানে শ্যামসূম্দরে রূপান্তীরত হয়েছে । বশালাক্ষ 
বসু কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত শ্যামসংন্দর বিগ্রহের নামে গ্রামের নাম আহার বেলমার 
পাঁরবতে শ্যামসূন্দর হয়েছে । ধিশালাক্ষ বস প্রাতাষ্ঠত শ্যামসুম্দরের মান্দর 
চত্বরের মধ্যে কয়েকাঁট মান্দরে শ্যামসুম্দর, জগন্লাথ-বলরাম-স-ভদ্রা, সাঁবন্রী-সত্যবান, 
রাম-সীতা, শ।তলা, শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা, প্রস্তরানামণ্ত দগামার্ত প্রাতচ্ঠিত 
আছেন । টেরাকোটা অলঙ্করণের পরিবতে" স্টাকো পদ্ধাতিতে অলঙ্করণ স:ঘ্টি করা 
হয়েছে । গ্রামের মধ্যে টেরাকোটা অলঙ্করণে সাঁজ্জত লক্ষরী-জনাদ“নের মন্দির ও 
একাঁটি দোলম৪ আছে ॥ প্রাতি বৎসর ২১শে পৌষ গ্রামদেবী রক্ষাকালণর বিশেষ 
পৃজা অনুষ্ঠিত হয়। রাস ও দোল উৎসবও দর্শনীয় । রথধাল্া উপলক্ষে রথের 
মেলায় প্রচুর জনসমাগম হয়। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায় ষে, গ্রামের মধ্যে বহুকাল 
পূবে বশালাক্ষ বস কর্তৃক প্রাতীচ্চত 'শ্যামসুন্দর কলেজ” হ'ল এই গ্রামের 
গোরবের নিদর্শন । 

ম্যামারূপাঁর গড় (মৌজা বিষুপুর ৪৪ ৪ কাঁকসা) ও দুগগাঁপূর হতে মলনদশীঘ 
যাওয়ার পর উত্তর-প্‌ব্মিখে হাঁটাপথে বা নিজস্ব যানে বিঞ্ুপুর গ্রামে যাওয়া যায়। 
ধিঞ্ুপুর গ্রাম হতে দু” ?িকলোমটার পূ এবং গৌরাঙ্গপুর হতে ১৫ কিলোমিটার 
দাক্ষণে শ্যামারগার গড়ের অবাস্থাতি। এতদণ্ল পাঁরদর্শনের ইচ্ছা থাকলে ৩/৪ 
জন একত্রে যাওয়াই আবধাজনক । 

বঞুপুর গ্রামের দক্ষিণে ঘন জঙ্গলের মধ্যে উশ্চু ঢাবির উপর শ্যামার্পার গড়ের 
মধ্যে দেবী শ্যামার্পর মন্ময়) মত্ত আছে। কথিত আছে ষে, দেবী শ্যামারূপা 
ছিলেন ইছাই ঘোষের আরাধ্যা কুলদেবী। শ্যামার্‌পা ও ইছাই ঘোষ সম্পকে বহু 
গকম্বদন্তী শোনা যায় । দেবীর আদ মতি ছিল স্বণ“ নিমিত এবং পরবত“কালে 
& মত অপহৃত হওয়ায় মহম্ময়শ মৃতিতেই দেবীর নিত্যপ্‌জা হয়। বধধমানের 
রাজারা সেনপাহাড়ী পরগণা আধকার করার পর শ্যামারূপার সেবাপ্‌জার জন্য 
দেবোত্তর সম্পাত্তর ব্যবস্থা করেন । বাংলা ১৩৬০ সালে প্রাচীন মাম্দর ভেঙ্গে ফেলে 
নূতন দালান মাঁন্দরে দেবীকে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। প্রাচীন মন্দিরের নিদর্শন- 
স্বরূপ নক্সাকাটা ই'ট আজও জঙ্গলের মধ্যে দেখা যায়। ধর্মমঙ্গলে বাঁণত কোটাল- 

বধশমান (৩য় ) ২১ 


৩২২ বধণমান $ ইতিহাস ও সংস্কাঁত 


পুকুর, চৌকগড়, লোহাটারপুরণ, গড় গোপালপুর-এর অবাস্ছাতি এই জঙ্গলের মধ্যে 
1ছিল এবং এই সকল স্থানে ইছাই ঘোষের সেনানবাস 'ছিল বলে কাঁথত আছে । অক্ষয় 
ততশয়ার দিন দেবীর 1বশেষ পূজা উপলক্ষে সাল্নকটবত অগ্চলের লোকেরা মান্দির 
প্রাঙ্গণে উপস্থিত হয় । মনম্কামনা পৃণেরি জন্য ভন্তেরা মান্দরের পাণ্ববত গাছের 
ডালে ঢেলা বে*ধে দের | স্থানীয় লোকের নিকট শোনা যায যে, মহাম্টমখর সাঁম্ধক্ষণের 
পূৰরমিহৃতে" গভখর জঙ্গল থেকে এখনো ভীষণ শন্দে যেন কামান গর্জন করে উঠে 
এবং এই শখ্দ শোনার পর স্থানীয় অগুলের পুজামণ্ডপে সাঁম্ধপ্‌জার বাঁল দেওয়ার 
প্রথা আছে। 

সগড়ভাজ। । দহগাপির ) দ:ঃগাঁপুর নোটিফারেড এলাকার মধ্যে অবাচ্থত 
সগড়ভাঙ্গা-গোপদনাথপুর একটি প্রাচ।ন পল্লী । বাঁকুড়া জেলার জগন্নাথপুর গ্রাম 
হ'তে গোপশনাথ চট্রোপাধ্যার এখানে বসবাসের পর হ'তে স্থানট৷ গোপীনাথপুর নামে 
পারচাত লাভ করে । প্রমোদ চট্োপাধ্যায়ের মতে, পূবে কাঠের গীড় কেটে গরঃর 
গ্রাড়ীর চাকা তৈরী করা হত। এই চাকাকে সগড়চাকা বলা হ'ত। এতদণ্চলে জলার 
কাদায় কাঠের চাকা আটকে গিয়ে অনেক সময় ভেঙে যেত ; তাই জলা'টিকে সগড়ভাঙ্গার 
জলা বলা হ'ত। কালক্রমে গ্রামীটও সগড়ভাঙ্গা় রূপান্তরিত হর। গ্োপখনাথ 
চট্টোপাধ্যায় অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগে এখানে আগমন করেন এবং তিন এতদণলের 
জমিদারী লাভ করেছিলেন। তাঁর পত্র দূগাচিরণ ১৭১৫ শকাদ্দে 'শবের মন্দির 
1নমণ করে িবাঁলঙ্গ প্রাতিষ্ঠা করেন । এছাড়া কাঁলকাদেবীর মান্দরে প্রস্তরানাঁমত 
কালী মার্তর প্রাতষ্ঠাতা ও সেবাইত হলেন চট্টোপাধ্যায় পাঁরবার ॥ একসময়ে দেবীকে 
কেন্দ্র করে একি আধ্যাঁত্মক কেন্দ্র গড়ে উঠোছল। 


সমুদ্রগড (১৮০ £ প্‌বস্হলী )$ সমঃদ্রগড় স্টেশনের অনতিদরে ভাগীরথার 
তরে গ্রাম্ীট অবাঁস্হত ॥ অতীতে গঙ্গার প্রবাহের বিশালতার জন্য সম্ভবতঃ স্হানণট 
সম.দ্ুগড় নামে আখ্যা পেয়োছল । যাঁদও অনেকে সমদদ্রগ-প্ডেঞ নামের সঙ্গে জাঁড়য়ে স্থান- 
নাম ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন তথাপি এর কোন এতিহাসিক ভিদ্তি নেই । আবার 
সমদদ্রসেন নামক এক চ্হানীক় জমিদারের কথা শোনা যায়। বৃন্দাবনদাসের চৈতন্য- 
ভাগবত ও মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলে সমনদুগড়ের উল্লেখ আছে । সাতশইকা পরগণার 
জাঁমদার রপ্ত ভট্ঠাকুর নদীয়ার রাজা রামকৃষ্ষকে অর্থ সাহাধ্য করে বাঁক থাজনার 
দায় হ'তে তাঁকে উদ্ধার করেন। কিন্তু নবাবের রোষে তাঁকে ইসলাম ধম" গ্রহণ করতে 
বাধ্য করা হয়। এই জামদার বংশে 'হন্দু মুসলমান দুই ধারাই বর্তমান । রাজবাড়ীর 
বাহভণগে দালান মন্দিরে লক্ষমীনারায়ণ, বুড়োশিব ও সিদ্ধেনবরর মত প্রাতণ্ঠা 
করা হয়োছিল ও সেবাপুজার ব্যবস্হা আছে । অনুরূপভাবে রাজবাড়ীর মধ্যে মহরম 
উৎসব পাঁলত হয়। আজও সমদ্দ্রগড়ে বৃড়োমা নামে দশভুজা মন্মরী। মতি 
রাজবাড়ীর বাইরে দ-গাঁদালানে প্‌জা করা হয় । 
সমদদ্রগড়ের ?বশেষ প্রাসণ্ধি হ'ল ন্যায়শাচ্দ্রের বিখ্যাত অধ]াপক বুনো রামনাথের 


'লোকসংস্কাতির 'খাঁচন্ত্র ধারা ৩২৩ 


বাসস্হান ও তাঁর চতুস্পাঠশর জন্য । পঞ্চদশ-যোড়শ শতকে নবত্ীপ মণ্ডলের অন্তর্গত 
সম.দ্রগড়ের বিশ্ষে খ্যাতি ছিল। এথানে গ্রীটৈতন্যাবিগ্রহ ও লছমনজীউর সেবা- 
পুজা বহুকাল ধরে চলে আসছে । নবাবী আমলে প্রধান সড়ক পথের উপর অবস্হিত 
হওয়ার জলপথ ও স্হলপথে বাবসাবাণিজোর জন্য সম,দ্রগড়ের গুরহত্ব [ছল । 
সম.দ্রগড়ের উল্লেখযোগ্য পুরাকীতর মধ্যে বাবরহাটে তিন গম্বুজ বিশিষ্ট মসাঁজদাটি 
ইছামৎ খাঁর জননী িনমাণি করেছিলেন । মসাঁজদ সংলগ্ন পূহ্করিণীটিও এই ধমশীলা 
রমণ'র বায়ে খাঁনত হয়েছিল। মুসলমান পাড়ায় একি প্রাচীন মাদ্রাসা আছে। 
গ্রামের একি প্রাচঈন মান্দরে বুড়োশিব আঁধান্ঠত আছেন। আর বৈষব সম্প্রদায়ের 
জন্য নিমিত হয়েছে গৌড়ীয় মঠের মান্দর । সমদ্রণড়ে রাজবাড়ীর সুযোগ্য সন্তান 
মুকুল খান-এর নিকট এখানকার প্রাচীন এাতিহায ও জামদার বংশের কথা জানা যায়। 
মুকুল খান-এর গৃহের সাল্নকটে তাঁত প.কুরের পাড়ে একটি কাঁঠাল গাছ আছে। 
বৈশাখী পণর্ণমার দন এঁ গাছে একাঁটমান্্ কাঁঠাল ফলে এবং পরাঁদন এ কাঁঠালাট 
মুকুল খান কত্ততক দেবী িম্ধেশবরশর পুজার জন্য প্রেরিত হন ॥। সম.দ্ুগড়ের ১-৫ 
কিলোমিটার পৃকে ভাগীরথীর প্রাচীন খাতের সন্নিকটে একটি নীলকুঠির আস্তত্ব 
রয়েছে এবং এই নীলকুর বত“মান মাঁলক পাঁচুগোপাল রায়চৌধুল্ল)। নদীয়্ারাজের 
দেওরান দগাপ্রসাদ ঘোষের দৌহত্র বংশ এখনও এথানে বসবাস করছেন এবং এই 
বংশের নবম পুরুষ ভব রায়ের সাহাষা পেরে সম.দ্রুগড় দর্শন ও তথা সংগ্রহের সুযোগ 
ঘটেছে । বিশ্বাস ও পালিত বংশ বহুকাল ধরে এখানে বসবাস করছেন । 

সর (৯৫ £ আউসগ্রাম ) £ গলসী হ'তে ৩ কলো'মটার উত্তরে সর বা সরবন্দাবন 
গ্রামের অবাঁস্থতি। এখানে শ্রীচৈতন্যদেবের সমসামায়ক সারঙ্গমরা'র প্রভুর শ্রীপাট 
আছে । সারঙ্গদেবের শিষা ম-রারিমোহন এই শ্রীণট স্থাপন করেছিলেন । সরগ্রামের 
গোস্বামীরা তাঁর বংশধর । এই গ্রামে সারঙ্গদেবের প্রতিষ্ঠিত রাধাবল্পভ মাত 
আজও সেবাপূজা পাচ্ছেন । প্রাত বৎসর কোজাগরশ পার্ণমার গদন থেকে ১০ "দন 
ধরে সারঙ্গদেবের আবভবাতাথ উপলক্ষে রাধাবল্লভ মাশ্দির প্রাঙ্গণে মহোৎসবের সমস্ন 
দূর-দরান্তর থেকে বৈষবগণ নমাগত হ'ন। এছাড়া এই মন্দির প্রাঙ্গণে স্নানষান্রা 
উৎসব ও দোল উৎসব পালিত হয় । রাধাবল্পভের দালান মন্দিরটি খ-ব প্রাচীন বলে 
মনে হয়। উত্ত মাঁশ্দরের উত্তর পাশ্বে অবাঁস্থৃত প্রাচগন মান্দরাটি ধ্বংস হয়ে গেছে। 
গ্রামে প্রবেশের মূখে এক 'বরাট পম্কারণার তারে একজোড়া শিখরদেউল রয়েছে । 
আনলকুমার চট্যোপাধ্যার়ের বাড়ীর সান্নকটে একজোড়া শিখরদেউল ও দ:শট আট- 
চালা মান্দিরে শিবাঁলঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে । সেন পাঁরবারের দ.গাঁমান্দরটি প্রায় ধ্বংসের 
পথে ; আর নারায়ণ মন্দিরটি হীতমধ্যেই ধ্বংস হয়ে গেছে । গ্রামের উত্তরভাগে ৬০ 
ফুট উচ্চ শিখরদেউলের মধ্যে গ্রামদেবতা সরেশবর নামে অধিষ্ঠিত আছেন । 

সরেম্বরনাথের মান্দর সাল্নকটে অন্টকোণাকীতি 'বিশিন্ট পণড়াদেউলে শিবালঙ্গ 
প্রতিষ্ঠিত আছে। এছাড়া রায় পরিবারের প্রাতষ্ঠিত ৭টি মাণ্দরের মধ্যে ৪ট রেখ- 


৩২৪ বধ'মান ঃ ইতিহাস ও সংস্কাত 


দেউল ও ৩টি পণড়াদেউল প্রাতাচ্ঠিত হয়েছিল। উনাঁবংশ শতকের প্রথমভাগে 
ধশবমান্দরের চত্বরের মধ্যে ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে বৈদ্যনাথ রায় তাঁর মাতার নামে একটি 
দগামপ্ডপ 'নমাণ করোঁছলেন। বহ্‌কাল ধরে সরেশ্বরনাথের গাজন উৎসবাঁট চলে 
আসছে । মাঘ মাসে শাহা ফাঁরদ পীরের আঁবিভণশবাঁতাঁথ উপলক্ষে একাটি মেলা হয় । 
অক্ষয় তৃতীয়ার পরের মঙ্গলবারে জাঁকজমক সহকারে রক্ষাকালীর পূজা হয় । রক্ষাকালা 
প্‌জার 'বাচন্র প্রথা হল এই যে, পূজার দিনের মধ্যেই মহ্ময়শ দেবী মহীর্তি নমশাণ 
করে রান্রে পজা হয় এবং পরাঁদন ভোরে দেবীকে 'বস্জন দেওয়া হয়। প্রাত বংসর 
বৈশাখী প্যার্ণমায় ধম রাজের গাজন অন্যান্ঠিত হর । 

সরডাজ। (৬৫ 2 প:বস্থল' ) £ পবস্ছিলী স্টেশনের সাম্বকউবত” অঞ্চলে, সরডাঙ্গা 
গ্রামের অবাচ্ছিতি। এই গ্রামে 'ইীরয়া '্টবামাইসিন” নামক কালাজহরের ওযধের 
আঁবন্কার কত স্যার উপেন্দ্রনাথ ব্রঙ্ষচারশীর পৌন্রক বাসঙ্ছান। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা 
যায় যে, উপেন্দ্রনাথ ছিলেন কেশব ভারতার ভ্রাততবংশের লোক । 

সরগ্গী (৩৪ £ ফারদপূর ) $ উখরার দুশিকলো মিটার উত্তর-পৃবে অবাচ্ছিত সরপণ 
গ্রামে দুর্গাপুর হ'তে সরাসার পেশছান যায়। অতাতে জঙ্গলমহলের মধ্যে 
এতদণ্চলের জাঁমদার রায়চৌধরীরা এখানে বসাঁতি স্থাপন করেন। জাঁমদার অজ€ন 
রায়চৌধৃরণ নবাব সরফরাজ খানের নিকট জমিদারণ বদ্দোবস্ত নিয়ে সরফপ:র গ্রামের 
পত্তন করেন, যা অপনভ্রংশে সরফ হ'তে সরপীতে রূপান্তরিত হয়েছে । অজ্ঞন 
রায়চৌধুরশর 'ছ্বিতীয় পত্র রামেশ্বর গ্রামের পৃবভাগে “রামসায়র; নামে দীঘি খনন 
করেন এবং দশীঘর পাড়ে ল্যাটেরাইট পাথরের দহশট শিবমন্দির মণ করোছিলেন। 
রামে*্বরের সপ্তম পত্র কল্যাণচন্দ্র লক্ষীজনার্দন মান্দর 'ন্মাণ পূর্বক 'বগ্রহ 
প্রীতষ্ঠা করেন । এই গ্রামের উল্লেখযোগ্য পুরাকী1তর নিদর্শন হ'ল, রামেশ্বরের 
অপর এক পত্র ইন্দ্রনারায়ণ কর্তৃক ১৬৭৭ শকাদ্দে প্রাতাঁণ্ঠত গোপালজীউর নবরত্ 
মাম্দর । মাঁন্দরের সম্মুখভাগে উন্নতমানের টেরাকোটা অলঙ্করণ আছে । 

সাতগাছিয়া (৮১ ৪ মেমার )৪ বর্ধমান শহর হ'তে ৩২ দিলোমটার দরে 
মেমার-কালনা বাস-রাস্তার ধারে অবস্থিত সাতগাছিয়া একটি প্রাচীন ও বাঁধ গ্রাম । 
বহুকাল প্‌বে" বল্প;কা নদী এই গ্রামের পাশ 1দয়ে প্রবাহত হ'ত এবং বল্প;কা নদশর 
চড়ার উপর সম্ভবতঃ গ্রামটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সাতগাছিয়া গ্রামের প্রাকীতি'র 
অন্যতম নিদশশন হ'ল ১৭৩২ খ্রীষ্টাব্দে নামতি দোলমণ্াট । এছাড়া সংহবাহনগর 
আটচালা মান্দরাঁটি অষ্টাদশ শতকে নামত হয়োছল বলে মনে হয়। শিবের 
গণ্গরত্র মান্দিরটিও বেশ প্রাচীন । অতাঁতে এই গ্রামের চতুষ্পান্ণীতে বহু পণ্ডিত ব্যন্তি 
অধ্যাপনা করতেন এবং তাঁরা গ্রামে গৌরব বৃদ্ধি করোছলেন॥ এই গ্রামের সামিটে 
কালনা ষাবার পথে ১৭৫৩ শকাদ্দে মহারাজা তেজচন্দ্ু একটা শিবমান্দর ও আজ্ডাবাটণ 
গনর্মাণ করেছিলেন । 

সাতদদেউলিয়। (মৌজা-আবাপ্‌র ২০ ঃ জামালপুর ) ৪ মসাগ্রাম স্টেশন হ'তে 


'লোকসংস্কীতির বিচন্ ধারা ৩২৫ 


'দ* কিলোমিটার উত্তর-পূর্বে সাতদেউালয়া গ্রামের অবাস্থাত। সাতদেউীলন্না 
গ্রামে শ্রীস্টীয় নবম শতকে যে শিখরদেউলাট [নামত "হয়েছিল তার স্থাপত্য ও 
ভাস্কযে'র জন্য দুর-দরাস্তর হ'তে পাণ্ডত ও গবেষকরা এখানে উপাস্থত হ'ন। 
বাঁকুড়া জেলার বহুলারা ও বর্ধমান জেলার সাতদেউালরার ইস্টক নামত দি প্রাচীন 
[শখরদেউল ব্যতীত সমগ্র বঙ্গদেশে অপর কোন মন্দিরের দর্শন জানা যার নাই। 
প্রাচীন বাঙলার চ্ছাপতা ও ভাস্কর্যের স্মারক চিহস্বর:প শিখরদেউল দু” বিখ্যাত । 
ও'ড়িষার রেখদেউল রীতিতে শবন্যস্ত এই মাঁন্দরটি অলগ্কৃত ইন্টক নামত ও 
পণ্ট-রথাকাতির মান্দরের প্রবেশছ্থারে ক্রমবর্ধমান থিলানের ব্যবহার, অপর কার:কার্য 
এবং বাহ্গণত্রে চৈত্য-গবাক্ষের মনোরম বন্যাস উল্লেখযোগ্য ॥ মাঁন্দরাট প্রায় ৮০ ফুট 
উচ্চ ও দেওয়াল প্রায় ৯ ফুট চওড়া । 

নবম শতকে নামত এই জৈন দেবালয়াট সম্ভবতঃ কোন তাঁথক্করের উদ্দেশ্যে 
আপ“ত হয়োছল। দেউলের উপরিভাগে একথণ্ড প্রস্তরের উপর ১৪১ট তাঁথণ্করের 
মতি ক্ষোঁদিত আছে, যার উপ্ব্বভাগে উপাবষ্ট আছেন বৃযভবাহনসহ স্বয়ং খষভ- 
নাথ। বত্মানে ক্ষোর্দিত প্রস্তরথণ্ডটি বেহালার সরকার মিউঁজয়মে রক্ষিত আছে । 
সাতদেউালিয়ায় একটি উৎসর্গ মন্দির সহ বহ্‌ জৈন মৃতি পাওয়া গিয়োছিল যার 
একটা অংশ 'বাভন্ন যাদহঘরে রক্ষিত থাকলেও আঁধকাংশের কোন সম্ধান জানা যায় 
না। শোন! যায়, অতীতে এই স্থানে ৭ট দেউল ছিল, সেকারণে স্থাননাম হয়োছিল 
সাতদেউলিয়া। বর্তমানে একিমান্র দেউল অবশিম্ট আছে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায় 
যে অন্র স্থানের বাঁসন্দারা সকলেই ম.সলমান, "কিন্তু মাঁন্দরাঁটর রক্ষনাবেক্ষণের 
ব্যাপারে তাদের আন্তীরকতার সীমা নাই। 

সাতসৈক। £ মন্তেষ্বর থানার উত্তর-পূবাংশ ও শুরস্ছিলখ থানার দাক্ষণাংশ নিয়ে 
সাতসৈকা পরগণা গঠিত হরোছিল। “আইন-ই-আকবর*'তে সরকার সুলেমানাবাদের 
অন্তর্গত সাতসৈকা পরগণার উল্লেখ আছে । এই পরগণার নামকরণের পশ্চাতে রয়েছে 
সভভবতঃ সূর্য উপাসক সপ্ুশতা বা শাকদ্ববীপ বা গ্রহবিপ্র নামক আচাষ" ব্রাঙ্ধণগণের 
বসবাসের জন্য । 

সাদ্দিপুর (৭ £ জামালপুর ) $ মসাগ্রাম রেলস্টেশন হ'তে বামে ৪ কিলোমিটার 
দূরে বটতলামোড়ে নেমে সেখান হ'তে দামোদর নদের পূবর্তীরের বাঁধ বরাবর 
এক িলোমটার হেটে গেলে থেয়াঘাটে পেশছান যায় । অতঃপর দেশশ নৌকায় 
দামোদর পার হ*য়ে পাশ্চম তারে অবাঁস্থত সাঁদপুর গ্রামে যাওয়া যায়। সাঁদপরের 
প্রাচান নাম ছিল অনভ্তব্ট । বাঁড়শা হ'তে আগত মিত্র বংশীয় কার়চ্ছ নম্দরাম ও 
কষ্তপ্রাণ নামক ভ্রাতৃদ্বয় এই গ্রামে আগমন করেন এবং তাঁদেরই আমলে এই গ্রামের 
প্রাসাষ্ধথ। প্রায় ৪০ বিঘা জগির উপর অরবাস্ছুত মদনমোহনের মান্দর, ধা একালে 

ংসম্তুপে পরিণত হয়ে জঙ্গলাকীর্ণ হয়ে গেছে । মাঁন্দরের উত্তরভাগে জাঁমদারের 

গৃতনতলা অদ্রালিকার ধ্বংসাবশেষও রয়েছে । প্রধান প্রবেশপথ আঁতক্রম করে দ্বিতাঁয় 


৩২৬ বধধমান £ ইতিহাস ও সংস্কৃতি 


প্রবেশপথের উপর পধ্খের কাজ করা স্থন্দর একজোড়া ময়্‌র রয়েছে । এর উপর 
বাবহৃত নীল রগ ময়র দুটিকে আরও ল্পম্দর করেছে । প্রবেশপথ দুটি আতব্ুম 
করলে মল মাঁশ্দরের ধ্ৰংসাবশেষের 'নকট যাওয়া যায় । মান্দর গানের দেওয়ালের 
একাংশ ভিন্ন আর কিছুই দেখা যায় না। এ দেওয়ালের কারৃকাষ* অতাব সূন্দর 
ছিল । লম্মখভাগে ৪ জোড়া থাম ও ১০ ফুট দূরে আরও ৪ জোড়া থাম 'ছল। 
মূল মশ্দিরের আক্নতন ছিল ৩৫ ফুট ৩০ ফুট। মন্দিরের বাঁহভণগে আয়তাকার 
& ফুট গভীর তিনটি চৌবাচ্চাপ্ন মদনমোহনের ৫২ ভোগের প্রসাদ ঢালা হত, তন্মধ্যে 
একটি বাদে অবাশষ্টগুীল বম্ধ হয়ে গেছে । মূল মাঁন্দরের প্‌বভাগে ৫০ ফুট ৮ ৩০ 
ফুট আয়তনের 'বশাল নাটমাম্দরের ধ্বংসাবশেষ দেখা যায় যার উচ্চতা ছিল ১৫ ফুট। 
নাটমান্দরের পোড়ামাটির তৈরশ কয়েকাঁট ভেন-াটলেটর-এর আস্তত্ব রয়েছে । নাট- 
মান্দরের পাশে ঘঁড়ঘরের উপারভাগে একটি ক্ষুদ্র কক্ষে একটি ঘাড় 'ছিল। 
ঘঁড়াট বতমানে রাসমণ্ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে । মল মন্দিরে বটকৃষ্ মদনমোহন, 
নারায়ণাঁশলা ও শ্রীরাধকার মত" প্রাতান্ঠিত ছিল ৷ মান্দরের অবস্থা জীণ" হওয়ায় 
বগ্রহগলি ১৯৭৪ গ্রীস্টাব্দে রাসমণে স্থানান্তরিত করা হয়। ঘাঁড়ঘরের সম্ম.খে ৬ ফুট 
ব্যাস বিশিষ্ট একটি কুপের অস্তিত্ব আছে। রাসমণ্ডে গ্রাথত মদনমোহন মান্দিরে 
1শলালাপ হ'তে মাম্দরের 'ির্মাণকাল জানা যায়ঃ-- 

“্রী্নীরাধামদনমোহন সদা জয়াতি | 

শৃভমস্তু শকান্দাঃ ১৬৮৮ ॥ 

বছ্বস্ট রসচন্দ্রান্দে শকে শ্রীমান্দার হাবঃ ॥ 

সাম্ধং শ্লীনন্দরামেন কৃষ্ণপ্রাণেন ব্রত কৃতং ॥ 

তাহলে মান্দর 'িনম!ণের কাল পাওয়া যাচ্ছে 
বন্গ-৮ অস্ট-৮ রস-৬ চন্দ্র -১ 
অঙ্কস্য বামাগাতি ধরে ১৬৮৮ শকাম্দ বা ১৭৬৬ এ্স্টাব্দে এই আমান্দর নিম হরে- 

ছিল। নম্দরাম ও কৃষ্ণপ্রাণ দুই সহোদরের নাম মন্দিরলিপিতে ক্ষোদিত আছে । কৃষ্ণ- 
প্রাণের কোন পুত্র সন্তান খিল না এবং বতমান বংশধর নরেন্দ্রমোহন 'মিন্ু নন্দরামের 
শাথা। বতমানে মদনমোহন মান্দরের উতদ্ভরাংশে এক বিশাল উম্মান্ত প্রাঙ্গণে প্াসমণ্ডে 
বিগ্রহ প্রাতাঞ্ঠত আছেন। রাসমণ্চের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে মোহনদঘ নামক সুুবৃহৎ 
পুজ্করিণী এবং পাড় হ'তে পুজ্কারণর মধাস্থুল পর্যন্ত একটি লোহার শিকল রয়েছে । 
প্রবাদ যে, বগী হাঙ্গামার সময় ধনরত্ব লুকিয়ে রাখার জনা এরূপ ব্যবচ্থা করা 
হয়োছিল। গ্রামের পূব্পাড়াক্র গোপালজীর আটচালা মান্দর এবং গোপাল মান্দিরের 
নিকট রাধাবল্পভজীউর পণ্চরত্ব মন্দিরে কম্টিপাথরের রাধাবল্লভের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত 
আছেন। মন্দিরে প্রতিষ্চিত লিপি হতে জানা যায় যে? ১৩৬৭ বঙ্গাব্দে এককাঁড় লাহা 
কর্তুক মাঁন্দর?ট সংস্কৃত হয়োছল এবং এর মিষ্ত্রী ছিল বর্ধমানের রামধন দাশ । 
গ্রামের উত্তরভাগে নাটমান্দরসহ একটি প্রাচীন আটচালা অন্দিরে শিবালঙ্গ নিত্য 


লোকসংস্কাতর 'বাচন্ত্ ধারা ৩২৭ 


পূজা পাচ্ছেন। এই মন্দিরটি পাতলা ইটের তৈরশী। মন্দিরের শিলালাপ হ'তে 
জানা যায়, ১৩৩৮ বঙ্গাম্দে মান্দরাটর সংস্কার সাধন করা হয়েছিল । 
ঙ 

এমহাদেব জীউ 

সন ১৩৩৮ সাল, ২৪শে ভান্বু 

শীষুন্ত মোহনগীমোহন মত 

মেরামত করিয়া দিয়াছেন । 

এতদ্বাতত সাঁদপুরে রাধারমণ, 'সিংহবাহিন”, শ্রীধর, পণ্চানন, শশীতলা, মঙ্গল- 
চণ্ডী, মনসা, কালশ, রক্ষাকাল?, রুপঠাকুর, লক্ষী, নৃসিংহ, লক্ষমী-জনার্দন, 
কাশীনাথ শব, ভুবনেশ্বর শিব, ধমরাজ প্রীত দেবদেবীর মার্ত 'বাভন্ন মাম্দরে 
প্রাতঙ্ঠিত আছেন। প্রাত বৎসর পৌষ মাসে স্নানযান্্রা উৎসব এবং চৈত্র মাসের 
মাঝামাঝি হ'তে ১লা বৈশাখ পর্যন্ত শিবের গাজন অন:ষ্ঠিত হয় । গ্াজন উৎসবটি 
সার্বজনীন ও প্রাচীন । 
সারগাডুয়া ( €&৩ £ কালনা ) ঃ ধাত্রীগ্রাম রেলস্টেশন হ'তে বাসযোগে সারগাঁড়য়। 

গ্রামে পেশছান যায় । এই গ্রামে একটি মনসাবক্ষ বা সজব্‌ক্ষের নীচে পাকা বেদীতে 
বার মাস শীতলাদেবীর নিত্যসেবা ও মানাীসক পূজা হয়। এখানে বহ্‌ পুর্ব হতে 
শীতলাদেবীর পূজার প্রচলন আছে । বৈশাখ মাসে শুক্লা চতুদর্শী তাঁথতে দেবগর 
বাৎসারক পূজা হয । মৃম্ময়ী মৃতিট হ'ল গদভ পৃ্ঠের উপর সমাসীনা চতুভজা, 
রন্তবসনা উগ্ন মতি এবং তাঁর ডান দিকের ধনগ্নহস্তে সম্মার্জনী ধৃত আছে । বাৎসারক 
পূজার দিন বালদানসহ সাড়ম্বরে দেবীর পূজা অনক্ঠিত হয় । 


সারগ্াছি (৪$ মেমার ) £ মণ্ডলগ্রামের দ-” ?কিলোমিটার পাশ্চমে সারগাছি 
গ্রামের অবাঁস্হতি । এই গ্রামে রাঁঞ্গলা ফাঁকর সাহেবের কবরস্হানের উপর ইছ্টক 
[নামত বেদী আছে। গ্রামস্হ হিন্দু মুসলমান সকলেই পণীরের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা 
জানায় ॥ প্রার ৬০1৭০ বছর ধরে প্রাত বৎসর ২৪শে চৈত্র তা'রথে রা্গলা ফকিরের 
1তরোধান উৎসব পালিত হয়। 

সারুল (১৯৬ 2 গলসী ) £ গলসী হ'তে ৩ কিলোমিটার পূবে সারুল গ্রামের 
অবাচ্ছিত। সারুল গ্রাম-নাম সম্পর্কে ডৰ্কর সত্যনারারণ দাস মন্তব্য করেছেন যে, 
জলবাচক শব্দ হ'তে সারুলে রূ;পান্তরত হয়েছে । গ্রামটি প্রাচীন ও বধু । গ্রামেল্র 
প্রবেশপথে ভট্টাচা পারবারের আরাধিত ধমরাজের 1শলামচর্তি আছে । একটু দুরে 
একটি দালান মান্দরে বিশালক্ষী দেব? প্রাতিষ্ঠতা আছেন । একাঁট িলাখপ্ডের উপর 
দেবীর চোথ আঁকা আছে । বৈশাখী পযার্ণ মাক দেবার বিশেষ বাংসরিক পুজা হয় এবং 
এই সময়ে শ্রীধরপুরের চি রায় ধমঠাকুরের 'নকট হ'তে পোড়ামাটির ঘোড়া আনার 
পর বিশালাক্ষী দেবীর পূজা শুরু হয়। গ্রামের উল্লেখযোগ্য পুরাকীতর 'নিদশন 
হ'ল মুখোপাধ্যায় পরিবারের নামত সুউচ্চ শিখরদেউলাটির । অপ.ব” এই নাম্দিরের 


৩২৮ বধমান £ ইতিহাস ও সংস্কাঁত 


স্থাপত্যরীতি 1! মনে হয় মান্দরটি অস্ততঃপক্ষে ৩০০ বছরের প্রাচখন । এই মাশ্দরের 
পশ্চাংভাগে বেশ খাঁনকটা উপরে একজোড়া টেরাকোটা মিথুন মতি আছে। এই 
মন্দিরের 'ভিক্তিম্থল এরূপভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে গেছে যে, আশ সংস্কারের ব্যবঙ্থা গ্রহণ 
করা না হলে প্রান 'শিখরদেউলি আঁচরেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা অধিক। 
এ বিষয়ে গ্রামবাসীগণের ও কর্তৃপক্ষের দুষ্ট আকর্ষণ করা উচিত। রায় পাঁরবারের 
কুলদেবতা রাধাকৃষ একট দালান মন্দিরে প্রাতীন্ঠিত আছেন । সমস্ত বৈষ্ণব উৎসবগীল 
এখানে পাীলত হয় । গ্রামের মধাস্থলে অপর একাঁট প্রাচীন শিখরদেউলে শিবালঙ্গ 
প্রতিষ্ঠিত আছে। এছাড়া জোড়া শিবের পাঁড়াদেউলে তারকেম্বর ও জগদণ*্বর 
[শিবলিঙ্গ প্রাতিষ্ঠিত আছেন । এই মাঁন্দর দ:”টর সম্মখভাগে টেরাকোটা অলঙ্করণ 
রয়েছে । গ্রামের মধ্যচ্ছলে চাটুজ্যে পরিবারের প্রতিষ্ঠিত একজোড়া পণ্চরত্ব মন্দিরে 
[শবালঙ্গের নিত্যপঞজা হয় । উন্ত মাণ্দরদ্বয়ের বিপরশত দিকে একজোড়া িখরদেউলে 
1শবালঃগ প্রাতীচ্তত আছেন । কালিকা দেবীর মান্দরাট ধ্বংস হয়ে গেছে। 


সালালপুর (সাঁচড়া ১৯ £ জামালপুর )£ মসাগ্রাম অথবা পাল্লারোড স্টেশনে 
নেমে রিক্সাধোগে ৪ 'িলো:মটার পশ্চিমে এগিয়ে গেলে সালালপর গ্রামে পেশছান 
ষায়। অনেকের মতে শ্যালকপর হতে গ্রামনাম হয়েছে । মনে হয়, এই গ্রাম পত্তনের 
সময় সালাল নামক কোন ব্যান্তর নাম জাঁড়ত থাকায় গ্রামনামটি সালালপ-র হয়েছে। 
সালালপ:র গ্রামে উল্লেখযোগ্য উৎসব হল বৈশাখ মাসের 'দ্বিতীক্ন মগ্গলবারে অন:ক্ঠিত 
কালগ্‌জা। গ্রামস্থ ডোম সম্প্রদায়ের কোন ব্যন্তি কাল+পূজার প্রথম প্রবর্তন করেন। 
আড়াই কোদাল পাঁরাঁমিত মাট 'নযে দেবর মত গড়া হয় এবং রাত ১২টা থেকে 
সর্ষোদয় পযন্ত পুজা চলে । এথানে ধমণতাকুরঃ মনসা, চণ্ডী ও শীতলার পূজা 
হয় । নাথ বা ষুগী সম্প্রদায়ের লোকেরা শতলা গপজার প্রবর্তন করোছলেন' ?কন্তু 
তরা স্হান ত্যাগ করার এট সাবজনীন পুজার রূপ নিয়েছে । অগ্রহায়ণ মাসের 
সংক্রান্ত হ'তে পোষসংক্রান্ত পর্যস্ত ঘরে ঘরে টু পূজা হয £ নানা রকমের ফুল ও 
অন্যান্য উপাদানে মালসা সা'জয়ে টুস্থু গান গাওয়ার রীতি আছে । ১লা মাঘ গ্রামের 
পাঁশচমভাগে দামোদর নদাতে টুন্থ ভাসানের উপলক্ষে একটি মেলা হয়, ধা টুস্্ মেলা 
নামে পারচিত । গ্রামের পাশ্চম সীমানায় বাঁধের কাছে পীরতলা নামক স্হানে একটি 
আস্তানা আছে এবং এই পরের সম্পর্কে বহু অলৌফিক কাহিনী শোনা যায় । হিন্দু 
মসলমান সকল সম্প্রদায়ের মানুষেরা পীরের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা জানার । 

সাহেবগঞ্জ (ভাতাড় ) £ বর্ধমান হ'তে গুসকরা যাবার বাস-রাস্তার সাহেবগঞ্জের 
অবাঁস্হীত। একালের ভাতাড় থানা ১৯১০ সালে প্রকাঁশত বর্ধমান জেলা 
গৈজেটিয়ারে সাহেবগঞ্জ থানার্‌পে পাঁরাচিত ?ছিল এবং সাহেবগঞ্জ ছিল থানার সদর 
কার্ধনলগ ! শোনা যায়, এখানে চিপ সাহেবের নীলকুতি ও বািজ্য কুত্তির থাকায় অত 
চহানাট সাহেবগঞ্জ নামে খ্যাত লাভ করে। লুপ লাইনে রেলপথের প্রচলন হলে 
গৃসকরার প্রাধান্য বৃষ্ধ পার । এ সময় হতেই গুসকরার গঞ্জ? ধারে ধারে প্রসার 


লোকসংস্কাতির 'বাঁচন্ন ধারা ৩২৯ 


লাভ করে এবং যাতায়াতের অসাবধার জন্য সাহেবগঞ্জের গুরুত্ব একেবারেই কমে 
যায়। 


সাকে। (১৫৪ £ গলসী ) 2 গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড ধরে বধমান-গলসী বাস-রাস্তায় 
সাঁকো স্টপেজে নেমে গ্রামে পেশছান যায় । সাঁকো গ্রামের নামকরণ সম্পকে মতবাদ 
এই যে, অতাঁতে শঙ্খবাঁণক সম্প্রদায়ের বসবাস 'ছিল। ম.কুন্দরামের চণ্ডামঙ্গলে 
“সাঁকো হইতে আইসে বেণে নামে শ্খ দত্ত" উল্লেখ হ'তে অনুমান করা ষায় যে, 
একসময়ে এই গ্রামট অত্যন্ত সমৃধ্ধশালী 'ছিল। অতাঁতে একটি নদী-খাত 'দিগে 
দামোদবের সঙ্গে সাঁকোর যোগাযোগ ছিল, বর্তমানে এ খাতের কোন আঁন্তত্ব নেই। 
1কন্তু গ্রামের লা-ঘাটা বা নৌকা বাঁধার ঘাটাঁট অতাঁতের বাঁণক বসাঁতির স্ম:তিচিহ 
স্বরপ রয়ে গেছে । এখানে আষাঢ় মাসের পঞ্চমী তাঁথতে শখ্খে*বরী নামক মনসা- 
দেবর প্‌জা হয়। উনণবংশ শতকে 'বশ্ব্বের চৌধুরণ প্রাঁতান্ঠিত িখরদেউলে ?শবাঁলঙ্গ 
1[নতাপংজা পাচ্ছেন। এছাড়া গ্রামের মধ্যে দুশট আটচালা 'শিবমান্দর আছে । পঞণ্চরত্ু 
দোলমণ্াঁট একালে জাণ“ দশাগ্রস্ত হলেও একসময়ে এটি আকর্ষণশপ্ন ছিল বলে মনে হয়। 
গ্রামের সবাসেম্ষণ উল্লেখযোগ্য বস্তু হ'ল হ্বাবকেশ চট্টোপাধ্যায় কর্তক প্রাতিষ্ঠিত একটি 
সৃষ* মতি । বাংলা ১২১২ সালে চট্টোপাধ্যায় মহাশয় দক্ষিণ ভারত হ'তে এই মতি 
1নয় এসোছলেন এবং বর্ধমানের মহারাজার অর্থনকুলো বিগ্রহের জন্য একাঁট দালান 
সন্দির নামত হয়ে।ছল। এই সূর্ষ বিগ্রহাট সাঁকো গ্রামে উিষাপদিত্য' নামে প্রসিদ্ধ | 
সম্ভবতঃ রাট়ে কেবলমান্র সাঁকো গ্রামে এখনও সূর্ধ পঞজা হচ্ছে। মাঘ মাসের 
শ্রীপণ্মখর গর শ.ক্লাসপ্তমী তিথিতে “উধাদিত্যের” ?বশেষ বাৎসাঁরক পূজা উপলক্ষে 
হোম, 'বগ্রহ সহ গ্রাম প্রদাক্ষিণঃ পরমান্ন বিতরণ ও অন্যান্য উৎসব অন্ণ্ঠিত হয়। 
গ্রামের ষে কোন মাগগাঁলক অনষ্তঠানে উষাঁদতোর পসাদ [নে যাওয়ার রীতি আছে। 
মৃত্তকা গহ্বর হ'তে প্রাণ বিষ বাসুদেবের মটীতট ভাস্কর্য শিজেপের অপুর 
দন ! অতাতে সাঁকো গ্রামে সংস্কৃত 5৮1র জন্য বিশেষ প্রাসাঁদ্ধ ছিল এবং কয়েকাঁট 
টোলের মধো ধমদাস পণ্ডিতের চতুষ্পাঠীর খ্যাত ছিল সবাধিক। সাঁকো গ্রামে 
মহাভারতের ইংরাজী অনুবদক স্যার প্রতাপচন্দ্র রাষের জন্মস্হান । মহাভারতের 
ইংরাজী অনুবাদের জন্য তান ম্যাক্সমুলারের 'নিকট হ'তে আভনন্দন পেয়োছিলেন 
এবং তাঁকে এনসাইক্লোপাডিরা ব্রিটানকায় স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে । 

ঈচড়া (১৯ ৪ জামালপুর ) £ মসাগ্রাম স্টেশন হ'তে ৩ িলোমিটার উত্তর- 
পাশ্চমে সাঁচড়া গ্রামের অবস্হিতি । শ্রীপাট নিণপ্ল” গ্রন্থ হ'তে জানা যায় যে, এথানে 
ধনঞ্জয় পাণ্ডতের শ্রণগাট ছিল। এই গ্রামে ১৯৫ শ্রীস্টাত্দের গরাপ্রল মাসে একটি 
লোকেন্বুর বিক্কুমর্ত আঁবদ্কৃত হয়েছিল। বেলে পাথরে "নামত এই মযার্তট 
দ্বাদশ বাহু সমান্বত ও মাথায় আটটি সর্প ছন্তু শোভিত ; মাঁতণটর দুই পাশে দুটি 
দন্ডায়মান মত্ত ও দুইদকে হস্তীর উপর উপাঁবষ্ট সষ্ভবতঃ দুটি ষক্ষ মতি । 
পাদপসঠ হতে সপছত পর্ধস্ত উচ্চতা হল ৬ ফুট ৪ হী এবং ৩ ফুট ৪ ইট প্রজ্ছ। 


৩৩০ বধণমান £ ইতিহাস ও সংস্কৃতি 


পাণ্ডিতেরা এই ভাস্কষণট নবম শতকের তৈরী বলে অনুমান করেছেন । তবে মঠাতটি 
অত্যন্ত বিরল পধাঁয়ভুন্ত ভাস্কষের অন্তভূক্ত সে বিষয়ে সন্দেহ নাই । 

সশড়ী (৯৫ £ মগ্গলকোট ) $ কাটোয়া হ'তে মাজিগ্রাম বাস-রাস্তার উপরে সাঁড়ী 
গ্রামের অবাস্হিতি । এই বাঁধ গ্রামটি অজয় নদের দাক্ষণে অবস্থিত । এখানে গ্রাম- 
দেবতা ক্ষেত্রপালের আধষ্ঠানক্ষেত্র । ঝুলন প্যাঁণমায় ক্ষেত্রপালের বাৎসারক পৃজা ও 
এ উপলক্ষে মেলায় বহু জনসমাগম হয় । 

দা ওতভা (১২৩ £ মঙ্গলকোট ) £ বর্ধমান-কাটোয়া ছোট রে লপথে সাঁওতা স্টেশনে 
নেমে দু' কিলোমিটার পূর্বে অবাঁস্হত এই গ্রামে যাওয়া যায়। গ্রামনাম সম্পর্কে 
স্হানীয় আধবাসীদের দাবী এই ষে, গ্রামস্হ শাকতাই চণ্ডীর নাম হ'তে অপন্রংশে 
সাওতা নামকরণ হয়েছে । গ্রামে অন্যান্য দেবদেবীর পূজা এবং জ্যৈষ্ঠ মাসে 
ধ্‌মধাম সহকারে সাঁওতা চণ্ডশর বাংসাঁরক পূজা হয় । এখানে প্রাচীন কোন মাম্দিরের 
আঁন্তত্ব না থাকলেও আনন্দমোহন কোঁয়ারের প্রাতীণ্চিত একটি মান্দর আছে। 


সিঙ্গারকোন (১৩৯ $ কালনা )$ কালনা-বৈশচ ও পা'্ডুরা-সিঙ্গারকোন রাস্তা 
দটর সংযোগস্থলে সিঙ্গারকোন গ্রামটি অবাচ্থিত। কালনা ও বৈশচ উভয় স্থান 
হ'তে এই গ্রামের দূরত্ব ১০ কিলোমিটার | গ্রামের নামকরণ সম্পকে" িম্বদস্তা আছে 
যে, সিঙ্গা জাতীয় বাদ্যযন্ত্র যে কোনায় (স্থানে ) নামত হ'ত তা 'সিঙ্গারকোনা; যার 
পরিবীতিত রূপ হ'ল 'সিঙ্গারকোন । এই গ্রামের গোস্বামী পাঁরবার হ'ল বৈষব 
ধমে দীক্ষিত ও বাঁধ পরিবার । তাঁদের আদ নিবাস ছিল মঙ্গলকোট থানার 
অন্তর্গত ষবগ্রামে । গোষামী বংশের কমললোচন ভট্টাচার্য ছিলেন শান্তর উপাসক 
ও শহাসাধক । প্রবাদ যে, তরি আরাধ্য দেবী কা?লকা তাঁকে কন্যারূপে সেবা করার 
িিজেকে মহা-অপরাধৰ ভেবে দেবীমাত" বিসজ'ন 'দয়ে বৈষব ধর“ গ্রহণ করেন । 
কমললোচন শ্যামাদাস ও মোহনানন্দ নামে দই শিশু পূত্রকে শাম্তপুরে অন্ধৈত 
আচাষের গৃহে রেখে আসেন । আসাধপঙ্স। মোহনানম্পকে স্বীয় ভন-দগ্টে 
লালনপালন করেন । জোন্ঠ শ্যামাদাস পাঠ সমাপনান্তে বৈঝব ধর্মে দশাক্ষিত হয়ে 
শ্যামাদাস আচার্য নামে বধধমান জেলার মাতশ্বর গ্রামে বসবাস করতে থাকেন । 
কালক্রমে শ্যামাদাসের বংশ ভৈটা, পাল[সিটঃ বজ.ড় নবগ্রাম, ময়নাগড় প্রভৃতি স্থানে 
[বস্তার লাভ করে । 'সিঙ্গারকোনের গোস্বামী বংশ হ'ল মোহনানদ্দের শাখা! ভান 
কাষ্টপাথরের রাধাকান্ত 'বিগ্রহের সেবা প্রাতষ্ঠা করেন। পরে তাঁর পনর গোপালাচার্ 
রাঁধকা মৃত স্থাপন করেন । একট জোড়বাংলা মান্দরে রাধাকান্ত বিগ্রহ প্রা তাচ্ঠিত 
আছেন। মাম্দির গানে টেরাকোটা অলঙ্করণের কাজ রয়েছে, যদিও বহ্‌ অংশে 
অলঙ্করণগ:লি নন্ট হয়ে গেছে। ম্দিরের গঠনপদ্ধাত ও টেরাকোটা অলঙ্করণ 
দেখে অনুমান করা যায যে, অন্ততঃপক্ষে ২৫০ বৎসর প্‌বে এটি নিমিত হয়েছিল । 
রাধাকান্তের জন্মান্টমন, নন্দোতসব, গোষ্ঠযাত্তা, ঝুলন, রাস, ফুলদোল ও দোলযান্রা 
উৎসবে ম.খাঁরত হয়ে থাকে সমগ্র গ্রামটি ॥ সঙ্গারকোনের দোলযান্া হ'ল এ অণ্লের 


লোকসংস্কীতর 'বাচন্তর ধারা ৩৩১, 


সবশ্রে্ঠ উৎসব এবং তিন সপ্তাহব্যাপণ একটি মেলা বসে। দোলের দিন বিগ্রহকে 
দোলমণ্ে নিয়ে যাওয়া হয় এবং সম্ধ্যার প্রাক্কালে তান মল মন্দিরে ফিরে যান । 
দোলের দিন দুপুরে অন্নভোগের পাঁরবতে ফল মিষ্টান্ন সহযোগে ভোগ দেওয়া হয় 
এবং এ দন রান্রে তাঁকে অন্নভোগ দেওয়া হয়। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা ধায় যে, দোলের 
মেলার ?ছুতীয় 'দনে অপরাহু পর্ধন্ত মেলায় পুরুষদের প্রবেশ নিষেধ। মাঘ মাসের 
অমাবস্যা তিথিতে মোহনানন্দের তিরোভাব উপলক্ষে তমালতলায় চার দনধ্যাপ? 
মহোৎসব অনষ্ঠত হয়। 

শান্ত সাধনায় এই গ্রাম 'পাঁছয়ে নেই ॥ চক্রবত? বংশের তিন সহোদর তা'দ্তুক 
পদ্ধাততে পণ্চমুণ্ডীর আসনে উপাসনায় 'সাঘ্ধলাভ করে তিনাঁট দেবশীবগ্রহ প্রাতিষ্ঠা 
করেন, যাঁরা একত্রে বুড়ীমা নামে খ্যাত । লক্ষয়ী, সরস্বতী সহ দেব দুগগাঁ একক্রে 
ব্‌ড়ীমার প্রতীক । গ্রামে পথেরকালী ও দিম্ধেবর। দেবী আঁধাচ্চতা আছেন । 
গ্রাম-প্রান্তে পণ্চমণ্ডীর আসনে রয়েছেন শমশানকালগ । আঘাঢ় মাসে অমাবসা 
?তাথতে দেবীর বিশেষ বাৎসারক পূজা ও উৎসব অন:ষ্ঠিত হয়। গ্রামের পশ্চিম প্রান্তে 
সতাপীরের থান ও পূবভাগে রয়েছে বড়োশিবের মন্দির । হিন্দ;, মুসলগান 
উভয় সম্প্রদায়ের লোকে সত্যপখরের নিকট মানত করে ও স্ব চড়ায় । চৈত্র মাসে 
বুড়ো শিবের গাজন উৎসব হয়॥। শিবমান্দররূপে কাঁথত একাঁটি পারিত্ন্ত পণরত্ 
মান্দরের টেরাকোটা অলঙ্করণ দেখে এর প্রাচীনত্বের কথা স্মরণ কাঁররে দেয়। 
এছাড়া এখানে দ£শট মসাঁজদও মাছে । ধবদ্যাশিক্ষার ক্ষেত্রে 'সঙ্গারকোনের খাত 
বহ্‌কালের । কলিকাতা 'বিশ্বাবদ্যালয় সাষ্টর এক বৎসর পূর্বে অর্থাৎ ১৮৫৬ খ্রীস্টাম্দে 
একাঁট উচ্চ ইংরাঁজ 'বদ্যালয় স্থাঁপত হয়োছল। গ্রাম সম্বন্ধে প্রচালত প্রবাদাঁটও 
আত স্রন্দর।,__ 

“গান, বাজনা, সুজন 
এই নিয়ে িঙ্গারকোন |” 

সিজি (১২১ £ কাটোরা ) £ কাটোয়া হ'তে সরাসার বাসযোগে "সাঙ্গ গ্রামে 
যাওয়া ষায়। এই গ্রামের প্রসিদ্ধির প্রধান কারণ হ'ল পয়ার ছন্দে মহাভারতের 
রচনাকার কাশীরাম দাসের পৈল্লিক বাসভুমির জন্য । কাশীরাম দাসের পৈত্রিক 
বাসস্থানের অবস্থান িবষয়ে তাঁর অনুজ গ্রদাধর দাসের উল্লেখ হ'তে জানা যায় যে, 
এই উত্তরবাঢ়ীয় কায়স্থ বংশটি অন্ততঃপক্ষে দশ পুরুষ ধরে এখানে বসবাস করতেন । 
গদাধর “জগ্রতমঞ্গল' কাব্যে তার স্পন্ট উল্লেখ করেছেন-্- 

“অগ্র্ধীপে গোপণনাথ বাম পদতলে । 
1নবাস আমার সেই চরণ কমলে ॥” 

গ্রামের মধ্যে একটি পুরাতন গৃহকে কাশশীরাম দাসের 'ভিঠে বলে আথ্যা দেওয়া 
হয়। গ্রামের মধাস্থলে একসময়ে ছাদশটি শিবমন্দির স্থাপিত হয়োছিল। 'শিবমান্দির- 
গুলি ধংস হলেও মাঁশ্দরের 'ভাত্বিস্ছল হ'তে এই প্রমাণ মেলে এবং শিবলিঙ্গ, 


৩৩২ বধ'মান £ ইতিহাস ও সংস্কৃতি 


পুরোহিতের গৃহে একন্রে রেখে নিতা সেবাপ:জা করা হচ্ছে । এখানে বৃড়োশিবের 
নবরত্ব মন্দিরটি বাংলা ১২৩৫ সালে গঞ্গানম্দ শম কর্তক নামত হয়েছিল। অতীতে 
গাজনের সমর আক্রা-বিষুণ্পুর হ'তে একাঁট 'শবাঁলঞ্গ এনে মান্দিরে প্রতিষ্ঠা করা হত ; 
পরে দহিহাটের ন্বীন ভাস্কর কর্তক বুড়ো গিবলিঞ্গ নামত হয় এবং গাজনের 
সময় বুড়োশবকে গ্রামের মধ্যে নিয়ে যাওয়া হয় । এছাড়া রত্বেশবর শিবের চারচালা 
মান্দিরট ১৮৬৪ শকাদ্দে নামত হয়োছল। বতর্মান মাঁন্দরের প্রতিষ্ঠালাপ হ'তে 
জানা যায় যে, প্রাচখন মান্দর ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ায় এই ন্‌তন মান্দরাঁট নামত হয়েছিল । 
গ্রামের মধো রামতন চট্রোপাধ্যায় কর্তৃক নিমিত একাঁটি দালান মান্দরে আনদ্দময়ী 
কালকার মতি প্রাতীগ্ঘত আছে। আনম্দমর্লনর মান্দরের বাঁহভাঁগে একটি ভগ্ন 
বিষুমূর্তিকে যন্ঠীদেবীজ্ঞানে গ্রামবাসীরা পূজা করে। গ্রামের উত্তর-পূব ভাগে 
একট প্রাচীন ও গবশাল বটবৃন্ষ রয়েছে । এই বাক্ষা্ট ক্ষেত্রপাল-বক্ষ নামে পারচিত 
এবং বূক্ষের নীচে বহ্‌্কাল ধরে ক্ষেত্রপালের পৃজা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। শ্রীত বৎসর 
আমাঢ় মাসে কৃষণপক্ষের নবমণ তাঁথতে ষোড়শোপচারে জাঁকজমক সহকারে ক্ষেত্রপালের 
বাৎসাঁরক পূজা হয়। বালদান হল ক্ষেত্রপাল পুজার অনাতম অঙ্গ । ক্ষেত্রপালের 
কোন বিগ্রহ নেই--পজা হয় ঘটে ও যন্নে। বুড়োশিবকে কেন্দ্র করে প্রাত বৎসর 
[শিবরাত্িতে বিশেষ উৎসব ও চৈত্রসংক্রা্তিতে গাজন ও চড়ক উৎসব অনুষ্ঠিত হয় । 
সিজনা (২৬৪ মন্তেত্বর ) £ কুলুমগ্রাম হ'তে ৩ িলোমিটার দাক্ষিণ-পাশ্চমে 
1সজনা গ্রামের অবাস্থতি। গকছকাল পূর্বে এইখানে একটি 'ন্িভগ্গ ভঙ্গিমায় 
দণ্ডায়মান 1বঙ্ু:ত আবচ্কৃত হয়োছিল। এই প্রস্তরাঁনামত 'বষু্মতিণট একাদশ- 
দ্বাদশ শতকে নামত হয়োছিল বলে অনুমান করা হক এবং বর্তমানে মৃতণট বর্ধমান 
[বম্থাবদ্যালয়ের যাদঘরে রাক্মত আছে । প্রসঞ্গতঃ উল্লেখ করা বার যে, কাশিম- 
বাজার রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা কান্ত নন্দীর আদি বাসস্থান ছিল [সজনা গ্রামে । 
সিরিয়া (৭৮ হ মগ্গলকোট ) £ কৈচর ও 'নগনের মধে) টাসমুলিয়া স্টপেজে 
নেমে এই গ্রামে যাওয়া যায় । অনেকে দাবী করেন যে, ধম মঞ্গলে বাঁণতি 'সিমঃলাগড় 
হ'ল একালের ?সমলিয়া গ্রামঃ কিন্তু উত্ত মন্তব্যের গ্রহণযোগ্য কোন প্রমাণ পাওয়া 
যায় না। িমহীলয়া গ্রামে গণ্ধেশ্বরী দেবীর নিত্য সেবাপজা হয় ॥। মনে হয়, 
নিকটবত” উজান গ্রামে গন্ধবাঁণকদের গৃহে গন্ধেশ্বরী দেবী পাীজত হতেন এবং 
উজান।র পতনের পর দেবীর কোন সম্ধান জানা যায় না। বহকাল পরে ?সম:লিয়া- 
বাসা কাশ্প গোত্রায় ব্রাহ্মণ উপানন্দ চট্রোপাধ্যায় দেব কর্তৃক স্বপ্নাঁদন্ট হয়ে 
কেশেদীঘি হতে দেবীকে উদ্ধার করেন। এই মাহষমাদ“নী মহরত বিশেষ 
বৈশিষ্ট্য হ'ল এই যে, দেবীর দক্ষিণ পদ মাহষের উপর এবং বাম পদ সিংহের উপরে 
স্থাপত। দেবীমর্ত সারা বছর জলের মধ্যে রাথা হয়, কেবলমান্র আষাঢ় নবমন 
ও মকর সপ্চম। 1তাথতে জল হতে তুলে পূজার পর পনর জলে রাখা হয় । প্রায় ২৫ 
রছর পূব জল"নমাজ্জত অবস্থায় মঁতট চুর স্নায় এবং পুনরাস়্ প্রন্তরনামত 


লোকসংস্কাতর 'বাঁচন্ত ধারা ৩৩৩, 


নূতন মতি নমাণ করা হয়েছে । দেবী গণ্ধেন্বরণ ও চন্দ্রনাথ ভৈরবের সেবাপ্‌জার 
জন্য বধ মানের রাজা কিছ চাকরান জামর বন্দোবস্ত করেন । প্রাতি বৎসর আষাঢ় নবম 
ও মকরসংক্রাম্ততে ষোড়শোপচারে হোম ও বাঁলদানসহ দেবর বিশেষ পূজা অন-ষ্ঠিত 
হয় এবং এই উপলক্ষে আষাঢ় মাসে একটি মেলা বসে । 

সিয়ারশোল (১৭ £ রাণীগঞ্জ )£ রাণখগঞ্জ রেলস্টেশন হ'তে পাকা-রাস্তা 
ধরে অথবা গ্রাণ্ড ট্রাপ্ড রোড হ'তে রাণঈগঞ্জের পথে এই গ্রামে যাওয়া যায় ॥ গসয়ার- 
শোল গ্রামের প্রপা্ধ শুরু হয় কাম্মীর হ'তে আগত গোবিন্দগ্রসাদ প্ণন্ডতের 
আগমনের পর হ'তে । ব্যবসাধাণিজোর দ্বারা গোবিন্দপ্রসাদ প্রভূত সম্পা্তর 
আঁধকারণ হ'ন।॥ এই অর্থের দ্বারা বঞ্গদেশের 'বাঁভন্ন স্থানে জামদারশ রুয় করেন। 
গোবন্দপ্রসাদ স্বগৃহে দামোদরচদ্দের মান্দর ও কয়েকটি শিবমান্দর প্রতগ্ঠা 
করেছিলেন । তাঁর সময়েই জগন্নাথদেবের রথযান্রা শুরু হয় । এখানে চড়ক উৎসব বাদ 
দিলে বারমাসে তের পার্বণ লেগে আছে। তন্মধ্যে মহাসমারোহে অনহণ্ঠত দ:গণেংসব 
উল্লেখযোগ্য । দেবার নামগ্ীলও বড় ববাচন্র--ষথা, হাজরাবূড়, চাটুজোবুড়, 
হারাব)ড়, খাঁজিবুড় ইত্যাঁদ । নাম-অন্তে বাঁড় শন্দ থাকায় অন:মান করা যায় 
যেঃ এখানে একসময়ে চণ্ডী পূজার ব্যাপক প্রচলন 'ছিল--তাই দেবর নামের পরে 
বুড়ি শখ্দ যুভ্ত হওয়ায় চণ্ডীপুজার প্রাচীন ধারাকে স্মরণ করিয়ে দেয় । সিয়ার- 
শোলে রথের সময়ে পূর্বে কান্ঠানীমত রথ 'ছিল। ১৩৩৩ বগ্গা্দে পাঁণ্ডত 
জিয়নলাল মা'লিয়া একাঁটি পিতলের বথ নিমণণ করেন এবং এর নিমণতা ছিলেন 
কাঁলকাতার প্রসাদচন্দ্র দাশ। এখানে বছরের বাঁভন্ন সময়ে ধম“রাজ, গণেশ জননগ, 
[বদ্বকমণ, কালা, রক্ষাকালী, জগম্ধান্রী প্রভাতি দেবদেবীর পুজা অনথ্ঠিত হয়ে 
থাকে । শোনা যার, সাধক বামাক্ষ্যাপা কাঁঞ্জলাল পারবারের দু্গামণ্ডপে কিছাঁদন 
অবস্থান করোঁছিলেন। বর্ধমানের কাঁব কাজী নঙ্জর:ল.ইসলাম সয়ারশোল বিদ্যালয়ের 
ছাত্র ছিলেন । 

সিংহুপাড়। (মৌজা-ফরিদপূর ও করুর £ বধধমান ) £ বধধমান হ'তে কাণ্ঠ- 
কুর.ম্বা যাওয়ার পথে বর্ধমান হ'তে ২১ কিলোমিটার দূরে সংহপাড়া স্টপেজে নেমে 
গ্রামে যাওয়া যায় । এই গ্রামে মোরাইচণ্ডী দেবী অধাষ্ঠিতা আছেন, 'কম্তু মোরাই- 
চণ্ডীর পূজা হ'ল মনসা পুজার নামান্তর । প্রতি বংসর আষাঢ় নবমণতে মোরাইচগ্ডন 
দেবীর বাৎসরিক পূজা অন্যাম্ঠত হয়” পুনরায় শ্রাবণ মাসে এ স্থানেই মনসা 
দেবর পূজা হয় । গ্রামে কোন একসময়ে আধাঢ় মাসে কলেরার প্রাদ-ভাঁব হওয়ায় 
আষাঢ় নবমণীতে পুজা শুরু হয়েছিল। রামনবমশতে অন্যনষ্ঠত হয় রাম রাজার 
পূজা । প্রাত বংসর ফাজ্গুন মাসে অমাবস্যায় *মশানকালীর পূজা হয়। এমশান- 
কালনর পূজার সঙ্গে মনসা দেবীর পূজার কোন যোগসূত্র আছে, কারণ এ সময়ে 
পৃজার বেদীতে একটি সপণ্মততি রাখা হয়। *মশানকালীর বেদীর পাশে যে 
পুকুরটি রয়েছে তার জল গ্রামের কোন লোক ব্যবহার করে না- শ্রাবণ মাসে মনসা' 


৩৩৪ বধমান £ ইতিহাস ও সংস্কৃতি 


পূজার সময় সারা গ্রাম ঘুরে গৃহস্ছের বাড়ী হ'তে চিষ্ড়া সংগ্রহ করা হয় । পুজার "দিনে 
অরম্ধন পালিত হয় এবং এ দন গ্রামের সকল লোক একত্রে বসে িশ্ডা আহার করে। 

সিংহারী (৩৮ £ পূব্থিলশ ) £ পবশ্ছিলপর পাঁচ কিলোমিটার দরে দিংহারণ 
গ্রামের অবাচ্থতি। অতাঁতে এই গ্রামটি 'সিংহলদশী নামে পারিচিত ছিল। একালে 
অথ্যাত গ্রামর্‌পে গণা হলেও চতুদ্শ শতকে সংস্কৃত চচার জন্য গ্রামের প্রসাদ্ধ ছিল। 
যশোহর জেলার সরশনা বাস আচাষ" কাণ্চন পাকড়াশশ অধ্যাপনার নামত্ত এই 
স্থানে আগমন করেন এবং চতুষ্পাঠী স্থাপন পুরি স্থায়ীভাবে বসবাস শুর করেন। 
কাণ্চন আচাষের পভ মহাযোগা বাস্দেব ভট্টাচা মা ভবানীর কৃপা লাভের নিমিত্ত 
ভাগখরথীর তণরে সাধনস্থান প্রাতিষ্ঠা করেন। বাস্সদেবের পৌন্র সার্বানন্দ তন্ত্রশাস্্ 
ও শান্ত সাধনার উচ্চমার্গে প্রতিষ্ঠিত হয়োছলেন এবং তান বাংলা দেশের অন্তর্গত 
[ন্রপুরা জেলার চাঁদপুর মহকুমার মেহারগ্রামে সাধনপনঠ স্থাপন করেছিলেন । 

সীতাহা'টী (১১৬ এ কেতুগ্রাম ) ঃ নৈহাটির সাঁম্নীহত উত্তরে সীতাহাটপ গ্রামের 
অবাঁস্থীতি। সাঁতাহাটপ গ্রামে বর্তমান শতকের প্রথমভাগে প্রাপ্ত একটি তাম্রশাসনে 
সেন বংশীয় রাজা বল্লালসেন ও তাঁর মাতা 'বলাস দেবীর নাম উল্লেখ আছে । উত্ত 
তাম্রশাসন হ'তে জানা যায় ষে, বল্লালসেন মাতা বিলাসদেবীর পুণ্য কমের জনা সূর্ধ 
গ্রহণ উপলক্ষে হেমাম্ব মহাদানের দাচ্ছিণাস্বরপ বধমানভূক্তির অন্তঃপাতশ উত্তর 
রাঢ মণ্ডলে বল্লাহট্ বা বতমান বালটিয়া গ্রামটি বরাহদেব শর্মার প্রপৌন্র ভদ্রেম্বর 
শমঠর পৌোঁন্র বাস্থদেব শমঁকে ভূমিদান করোছিলেন। সেই রাজবংশের বিখ্যাত ভূমি- 
দানের দাঁলল আঁবচ্কৃত হওয়ার জন্য সীতাহাট? গ্রামের প্রা্সাম্ধ। 

স্থগীছি (১১৭ 3 কাটোয়া ) ঃ কাটোয়া হতে বাসষোগে ৬নং রাজ্য সড়ক ধরে 
দেরাসিন স্টপেজে নেমে দক্ষিণ-প্‌ৰমুথে হাঁটা-রাস্তা ধরে সুগাছি গ্রামে যাওয়া যায় । 
এই গ্রামে বন্দ্যোপাধ্যায় পারবার কর্তৃক প্রাতষ্ঠিত মান্দিরে শিবলিঙ্গ ধম“রাজ নামে 
প্রসিদ্ধ । মায়েরা লোকপ্রচলিত ধিশ্বামের ফলে সন্তানের লম্মের পর ধর্মরাজের 
পৃজা দিয়ে ও মানত করে ওষধ গ্রহণ করলে আরোগ্য করে থাকে । বৈশাখ মাসে 
1বশেষ উৎসব উপলক্ষে একাঁদনের জন্য মেলা বসে। 

স্ববলদ্দহ ( ১৯৪ £ রায়না )  দামোদরের পশ্চিমভাগে অবাশ্থিত স্থবলদহ গ্রামে 
পেশছাতে হ'লে বধণমান-্দামন্যার বাস-পথে যাওয়াই শ্রেয়ঃ। এই গ্রামে ১৮৮৫ 
স্বীস্টান্দের ২&শে মে তারিখে বিনোদবিহারণ বসুর পত্র বিপ্লবী রাসাবিহারশী বসু 
জন্মগ্রহণ করেন । যাঁদও তাঁর বংশধরেরা বতমানে এই গ্রামে বসবাস করেন না, 
তথাপি রাসাবহারশ বসুর পৌঁন্রক বাসচ্ছান'টকে স্থানীয় লোকেরা অত্যন্ত শ্রম্ধার চোখে 
দেখেন। 

স্ুয়াত। (৯০ £ আউগপগ্রাম )£ মানকর-গ£সকরা বাস-রাস্তার উপর জুয়াতা গ্রামের 
অর্বান্ছ্ীত ॥ শুয়াতার স্থাননাম সম্পর্কে 'িম্বদস্তী আছে । অনেকের মতে, জাতকের 
'জনপদকল্যাণন* সুজে বাঁণত রাঢ়ের অস্তগ্গত শ্বেতক নগরীর সঙ্গে এই স্থানাট আভিত্ব 


লোকসংস্কাঁতর 'বাঁচত্র ধারা ৩৩৫ 


মনে করেন, 'কিম্তু উত্ত মন্তব্য সম্পরকে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। সুম্নাতার 
সঙ্গে গোপভুমের সদ-গোপ রাজাদের সম্পক* স্ুদীর্ঘকালের । এই গ্রামের খ্যাতির 
মলে বহমন শাহ নামক একজন ধমপ্রাণ পরের কারহনই জাঁড়ত আছে। জনশ্রুতি 
এই ষে, সৈয়দ বহমন শাহ চতুর্দশ শতকে রাঢে ধমপ্রচারের উদ্দেশ্যে এসোঁছলেন। 
সুয়াতার সাশ্নকটবত+ অমরারগড়ে িবাখ্যা মাঁন্দরে দেবীর সম্মুখে নরবাঁল হ'ত 
এবং তান এই প্রথা বম্ধ করতে সচেষ্ট হ'লে সদগোপ রাজাদের সঙ্গে তাঁর বরোধ 
আনবার্য হয়ে ওঠে । যুদ্ধে বহমন শাহ নিহত হন। স্ুয়াতা গ্রামের পাশে বহমন 
শাহের মাজার আছে। বহমন শাহ এতদণ্চলের 'মধ্যে জাগ্রত পনর । প্রাতি বৎসর তাঁর 
আবভবি ও তিরোভাব উপলক্ষে গৌবসংক্রান্ত ও উত্তরারণের দন 1বশেষ উৎসব 
অনপ্ঠিত হয় । উরস উৎসবের মেলায় 1হম্দু মুসলমান নাবশেষে দলে দলে লোক 
সুয়াতায় আগমন করেন । কেহ কেহ মন্তব্য করেন যে, বহমন শাহের মাজারাট একটি 
বৌদ্ধ স্তুপের উপর নামত হয়েছিল, 1কম্তু এ ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত । 

গ্রামের উত্তরভাগে মাঁসদডাঙ্গা নামক স্থানে একাঁট মসাঁজদ 'িমাঁণের কথা জানা 
যায়॥। সম্ভবতঃ মসজিদডাঙ্গা ম1সদডাঙ্গায় পরিণত হয়েছে । মঙ্গলকোটের মসাঁজদের 
অনুরূপ কোন ধ্বংসপ্রাপ্ত মসজিদের ৩টি প্রস্তরশুস্ত আজও স্মুয়াতায় দেখা যায়। 
গ্রামের মধ্যে ঘোষ পরিবারের শিবমন্দির ও লক্গঘ্ন-জনাদরন মন্দির আছে। বাৎসাঁরক 
উৎসবের মধ্যে চৈত্র মাসে শিবের গাজন ও শ্রাবণ মাসে মনস। পূজা অনুষ্ঠিত হয় । 
বহমন শাহের মাজারের মধ্যে সর্থপেক্ষা উল্লেখযোগ্য এাঁতিহাসিক দালল হ'ল, 
আলাউীদ্দন হোসেন শাহের নামাঙ্কত কোন মসজিদের ৩াট প্রাতজ্ঠালিপি। 
প্রাতষ্ঠালাপগ্ীল মাজারের মধ্যে গাঁথা আছে । মসিদডাঙ্গার মসাজদটি ধ্বংসপ্রাপ্ত 
হ'লে প্রাতষ্টালাপিগুীলকে মাজারের মধ্যে সংর'ক্ষত করা হয়। প্রস্তরথণ্ডেধ উপর 
ক্ষোঠদিত হিজরা ৯০২ অন্দে একাঁটঃ অপরটি হিজরা ৯০৮ অন্দে দুটি প্রাতিষ্ঞালিপি 
ক্ষোদিত হয়েছিল । গ্রাতিষ্ঠালাপগীলর বিষয়বস্তু নিপল বণত হল £ 

(১) কুঁলল্লাহমা সালেকাল সুলকে তুতিল মুলকা মান তাশা-ও ওয়া তানজে-উল 
ম.লকা মন্মান তাশা-ও ওয়া তুয়েজ মান তাশা-ও বে ইয়াদিকাল্‌ থায়ের ইন্নাকা 
আলা কুল্লে শাইরেন্‌ কাদির । তুলেকুল লায়লা 'ফিন নাহারে ওয়া তুলেজ.ন 
নাহারে ফিল. । 

(২) লায়লে ওয়া তুমরেজ্‌ল হাইয়ে মিনাল মাইয়্যেড়ে ওগ্পা তুথরেজ.ল মাইয়োড়ে 
[নাল হাইয়ে ওয়া তারজ.কু মান তাশা-ও বে গ্াক্নরে হিসাব'-আসূসুলতানোল 
আদেলেল বাজেলো সাইয়েদস সাদাত আব্‌ল মোজাফফর আলাউদ্দণন হোসেন শাহ 
আসূসুলতান কাতেকহ্‌ কাজী 'মনাজ সানাতা এস্‌না ও তেসআ মায়াতেন। 

আল্লাহ্‌মা তুলাল আমারেস সুলতানেল আহাদে ওয়াজ জামানে বেল আদালে 
ওয়াল এহসানেল মাওইয্নাদে বে তায়েদেল মিনানেল মোজাহেদ- ফি সাঁবাঁলর রাহমানে 
খালিফাতুল্‌ লাহে বেল হিজ্‌জাতে অল বোগহানোস সুলতানে। 


৩৩৬ বর্ধমান £ ইতিহাস ও সংস্কাতি 


(৯) কালাল্লাহো তায়ালা মান জা'আ বেল হাসানাতে ফালাহ আশরো 
আমছালোহা বুনেআ হাজোহ সাকাইপ্লাতোস সুলতানোল সংয়াজ্জাম আলবোকাররাম ॥ 

(২) আলা উদ দুনিয়া ওয়াদ: দান আবুল মোজাফফর হ্‌সেন শাহ আস 
সুলতান এবনে সাইয়েদ আশরাফ আল্‌ হোসারনী খালাদা আল্লাহ মালাকাহ ওয়া 
সলতানাহ 1ফ লানাতেন সেত্তা আশরো ওয়া তেসয়া মাইয়াতেন । 

সুহ।রী (১৫০ £ বর্ধমান ) £ শান্তগড় স্টেশন হ'তে ৪ কিলোমিটার উত্তরে স্ুহারশ 
গ্রামের অবস্থিতি । গ্রামের পৃবপাডায় মাটির চালাঘরে কাল.রায় নামক ধশ“ঠাকুরের 
কুমমৃর্তি আঁধাচ্ঠত আছেন । কালুরায়ের পব আঁধিষ্ঠানক্ষেন্্ ছিল হিকটবত 
কাঁশয়াড়া গ্রামে । জ্যৈষ্ঠ মাসের প্ণমায় কাল.রায়ের গাজন হয় ॥ গাজনে ২০/২৫ 
জন সম্্যাসী বা ভক্ত হ'তে দেখা যায় । ৪ দিন ধরে কোর নিয়মান:বাতিতার মধ্য 
গ্দয়ে কাল্‌রায়ের গাজন অনচ্তিত হয় ॥। নন্দলাল পণ্ডিত ও এই বংশের অন্যান্যের! 
ধর্মরাজের দেরাসশ। শেষ দিন অর্থাৎ চড়কের দন কাল_রায্জের সম্মখে ধম মঙ্গলের 
নবখণ্ড পালা গাওয়া হয় । বৈশাখ মাস বাতীত তান্যান্য সময়ে বিগ্রহের নিতাসেবা ও 
শ-তল হয়, কিন্ত বৈশাখ মাসে বৈকালে ক্ষীর, ছানা, ফলমল 'দয়ে প্রত্যহ গা-তোলানগ 
হ'য়ে থাকে । চৈন্্ মাসের কৃষ্ণণক্ষের শেষ মঙ্গলবারে রক্ষাকালর পূজা হয় ॥ গ্রামের 
মান্দরগুীলর মধ্যে সবাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হলঃ কোগার পরিবারের রাজরাজেশবরের 
আটচালা মান্দর ! মান্দরের সম্মমখভাগে অপ ঢেরাকোটা অলঙ্করণের দ্বারা 
মাম্দরটকে সাজান হয়েছে । তবে সংস্কারের অভাবে অষ্টাদশ শতকের মধাভাগ্গে 
নামত এই মান্দরটি জার্ণদশ।গ্রও হতে শুরু হয়েছে । রাজরাজে*্বর মান্দরের 
অনাতিদরে লক্ষ) জনার্দন 'ীবগ্রহ একটি আট্চ।লা মান্দরে প্রাতচ্ঠিত আছে । এছাড়া 
কোগার পারবারের শিবমন্দির টির টেরাকোটা অলঙ্করণ দেখার মত। 

জনপাহাঁড়া £ কাঁকসা থানার উত্তরাংশ ও অজয় নদের দাঁক্ষণভাগে অবাস্থুত 
1বস্তন“ জঙ্গলাক1ণ“ ভূভাগাট সেনপাহাড়ী পরগণা নামে খ্যাত। কোন কোন নববরণ 
হতে জানা যার ষেঃ অজয় নদের উভরতাঁর সেনপাহাড়। গরগণার অন্তভুন্ত ছিল। 
আইন-ই-আকবরঈ (২য় খণ্ড )-তে ডীঁল্লথত আছে যে, সেনপাহাড়। পরগণা সরকার 
মান্দারনের অন্তভুক্ত ছিল। সম্মট আওরঙ্গজেব কর্তৃকি বর্ধমানের জাঁমদার কৃষ্ণরাম 
রায়কে প্রদত্ত ফরমানে সেনপাহাড়া গড়ের উল্লেখ আছে । মহিমারঞ্জন চকবতর মতে 
'ত্রধান্ঠগড় বা ঢেকুরগড় সেনপাহাড়ী গড়ের নামান্তর । কাঁকসা থানার গোরাঙ্গপুর 
গ্রামের উত্তরে অজয় নদ সংলগ্ন উচ্চ ভ্‌খণ্ডের মধ্যে বধমানের রাজা চিন্রসেন রায় 
দেনপাহাড়ীর দুর্গা সংস্কার করোঁছলেন । “বধমান রাজবংশান/চারত, গ্রন্থ হ'তে 
জানা যায় যে, রাজা চন্রসেন গে।পভমের সচ্গোপ জমিদারদের পরাস্ত করে গোপভম 
প্রগণা স্বায় অধিকারে আনতে সক্ষম হয় ছেলেন। ইস্ট ইপ্ডিয়া কোম্পানীর সঙ্গে 
1বরোধের সময় রাজা ন্রিলোকচাঁদ রায় িছ,কাল এই দগ্গে আশ্রর গ্রহণ করেছিলেন, 
1কল্তু ৯৭৬০ খ্রীস্টাষ্দে কোম্পান কর্তৃক দ:গট (বাজত হ'লে আঁধকৃত কামানগ্দাল 


লোকসংস্কাতির 'বাঁচন্ত ধারা ৩৩৭ 


কলিকাতা ও বধণমানে নিয়ে আসা হয় এবং দগণটকে ধ্বংস করা হয়। 
সেলিমাবাদ (৩০ ঃ জামালপুর ) মসাগ্রাম রেলস্টেশনে নেমে পশ্চিমে 
তারকেম্বরগামী বাসযোগে সোঁলমাবাদে যাওয়া যায় । জামালপুরের উত্তর-প্চমে 
অবাঁস্থছত সেলিমাবাদ গ্রামে মোগল আমলের একটি গুরুত্বপুণ শাসন কার্যালয় ছিল। 
“আইন-ই-আকবরী"তে ডীল্লাখত আছে সরকার স্রুলেমানাবাদের সদর কাযণলয় ছিল 
এই স্থানে । অধ্যাপক হেনতর ব্লকম্যানের মতে স্ুলেমানাবাদ হ'তে স্থানটি শাহজাদ। 
সোৌলমের নামানসারে সোৌলমাবাদে রূপান্তরত হয়েছে । অতাঁতে জামালপ-রের 
পারবর্তে সৌঁলমাবাদে থানা কাষলয় অবাস্থত ছিল। এখানে মোগল আমলে 
একাঁট মসাঁজদ নামত হ'লেও বত'মানে তার কোন চিহ্ন নেই । সৌঁলমাবাদের 
অতাতি গৌরবের ?কছুই অবাঁশস্ট নাই ; কিম্তু মকুন্দরামের বর্ণনায় অন্রস্থানের খ্যাতি 
আজও পাঠকের দান্ট আকর্ধণ করতে সক্ষম । 
সেহাড় (৫৫ ৪ রায়না )৪ বধমান হ'তে আরামবাণের পথে বাসযোগে 
সরাসার সেহাড়া গ্রামে পেশছান যায় । ধমণনঙ্গলের কাঁব রামকান্ত রায়ের জন্মস্থান 
ছল সেহাড়া গ্রামে এবং তিনি ১১৯৭ বঙ্গাব্দে ধর্ম মঙ্গল রচনা করেন । কবির মতে, 
গ্রামদেবতা বুড়োরায় বাঞ্চারাম সরকারের বাড়ীর নিকট একটি বাবলাতলায় অধিষ্ঠিত 
ধছলেন। বুড়োরায় কর্ত“ক স্বপ্লাদণ্ট হয়ে রামকান্ত গ্রচ্ছ রচনা করেন। কবির নিজস্ব 
উীন্ত হ'তে কয়েকাঁট কথা জানা যায়,--" 
শনবাস সেহাড়া গ্রাম পুরুষ বিস্তর | 
সামিল সমরশাহ পরগণা ভিতর ॥ 
জয় জয় বুড়োরায় বাবলা দেহারা । 
রাজ-রাজেনবর প্রভু রাখেন সেচাড়া ॥ 
এগার শ সাতানয় সালের আপ্যিনে। 
আরগ্ত কঁরিনু শুক্লা একাদশশর দিনে ॥” 
সোমাইপুর ( ১৫২ £ আউসগ্রাম ) £ আউসগ্রামের সা্মীহত পূবে সোমাইপুর 
গ্রামের অবাস্থতি । এই গ্রামে সোমে*বর নামক শিবলিঙ্গ আধম্ঠিত আছেন এবং শিবের 
নামানুসারে গ্রামটি সোমগ্রাম বা সোমপুর নামে পারচিত ছিল মা অপন্রংশে সৌয়াই-এ 
রপান্তারত হয়েছে । সপ্তদশ শতকের শেষভাগে এই গ্রামে হটা 'বিদ্যালঙ্কার নামে এক 
বদ্‌ষী মাঁহলা জন্মগ্রহণ করেন। অল্পবয়সে পিতৃহারা ও স্বামীহারা হ'য়ে শাস্ত্র 
অধ্যয়নের জন্য কাশশতে চলে যান। সেথানে 'তাঁন অসাধারণ পাশ্ডিত্য অ্জন করে 
একটি চতুষ্পাঠী প্রীতঘ্ঠা করেন। সেধুগে হটী বিদ্যালঙ্কার 'ছলেন বর্ধমানের 
তথা বাঙালশর গব“। ১৮১০ খ্রীস্টাম্দে এই 1বদুষী মাহলা কালশধামে পরলোকগমন 
করেন । 
হাটগোবিন্বপুর (১৩৬ বর্ধমান) £ বর্ধমান হ'তে কালনা রোড ধরে 
এই গ্রামে পেশছান যায়। গ্রামটি আত প্রাচীন ও বাধঞ্চু। এখানে শ্রাবণ মাসে 
বর্ধমান (৩য়) ২২ 


৩৩৮ বধধধমান £ ইতিহাস ও সংস্কাতি 


মনসা পৃজা উপলক্ষে মনসার ঝাঁপান অনাষ্ঠত হয় ও এই সময়ে একটি মেলা বসে। 
গ্রামের উল্লেখষোগা পুরাকীতি নিদর্শনের মধ্যে সপ্তদশ শতকে নামত শ্রীধরের 
আটচালা মান্দরটি উল্লেখযোগ্য । এই মাঁন্দরাঁটর সম্মৃখভাগে টেরাকোটা অলঙ্করণ 
আছে । অম্টাদশ শতকে নিমি“ত অন্টনায়িকা দুগা্র আটচালা মন্দিরটির স্থাপতাযরশীতি 
অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য । এছাড়া একটি পণ্রত্ব মান্দরে শিবাঁলঙ্গ প্রাতাচ্ঠিত আছে । 

হালাড়া (৫০ ঃ জামালপুর )£ মসাগ্রাম রেলস্টেশন থেকে তারকেন্বরের পথে 
বাসযোগে হালাড়া গ্রামে যাওয়া যায় । উনাবংশ শতকে প্ণনিন্দ সেন নামক জনৈক 
ব্ন্তি পাথরয়াঘাটার রাজা প্রসন্নকূমার ঠাকুরের জমিদারীতে দেওয়ানের কাজ 
করতেন। তান স্বীয় বু্ধবলে ব্যবসাবাণজ্যের দ্বারা প্রচুর অর্থ উপাজন 
করোছলেন। প.ণানন্দ এই গ্রামে একটি মন্দির প্রতিষ্ঠা করে তন্মধ্যে অম্টধাতু 
[নামত িপদভঞ্জনী 'িগ্রহ স্থাপন করেন। পু্ণনিন্দের প্রাত্ঠিত মান্দর ধ্বংস হয়ে 
গেছে এবং বিগ্রহটিও সম্ভবতঃ অপহ্থত হয়েছে । এঁম্থানে একটি নূতন মাশ্দর নিমণ 
করে দেবীর মহম্ময়ী মৃর্ত প্রাত বংসর আষাঢ় মাসে সাড়ম্বরে প্‌জিত হয় ও এই 
উপলক্ষে একটি মেলা বসে। 

হিজলগড়া (৪০ ও জামরিয়া ) 2 জামএীরয়ার ৪ কিলোমিটার পূর্বে হিজলগড়া 
গ্রামের অবশ্থিতি । গ্রামের মধ্যে একটি প্রাচীন মাশ্দরে অনাদিনাথ, বুড়োশিব, 
আবালেম্বর শিব, ধম"রায়, বৃড়োরায় ও বাণেম্বর শিবের 'শিলাখণ্ড পণজত হয় । শেঠ 
উপাঁধধারশ ধীবরেরা 'বিগ্রহগুলর দেয়াসী এবং ঘোষাল ব্রাম্মণেরা হলেন পূজারী । 
ডন্তর অমলেম্দ্‌ মিত্র রচিত “রাঢের সংস্কীত ও ধমঠাকুর গ্রন্থে ?হজলগড়ার ধমণঠাকুর- 
গুলর গাজনের উল্লেখ আছে । বৈশাখের নাঁসংহ চতুর্দশীতে পুজা শ;রু হয় এবং 
ব্রয়োদশীর দিন হ'ল ধমে ঠাকুরের বারের দন । ভন্তেরা মাঁন্দরের সাল্নকটে কালাপকুরে 
স্নান সমাপন করে নিকটস্থ শিব ও হনুমানজীর পূজা করেন। সেখান হ'তে তারা 
এক পায়ে দৌড়ে গাজনতলা পর্যস্ত আসে এবং 'শবমাঁন্দরে গিয়ে দ.1১ লোহার দণ্ডে 
পা ঝুলিয়ে অধোমুখে শিব পুজা করে । এ দিন রানি দু” ঘটকার সময় বাঁশের ঝাড়ে 
বাঁশে হাত 'দয়ে জাগরণ হয় এবং সেই বাঁশের তৈরী ঢোকায় পুজোর দিন ভোর রাত্রে 
ধম“রাজকে স্নান করান হয় । এই অন:চ্চানাঁটর নাম হ'ল “মৃকতোলা” । চতুদশীর দন 
প্‌জা ও হোম হয়। এই 'দিন পার্বতী গ্রাম হ'তে উপবাস করে বহু ভন্ত হাজির হন 
এবং মানাঁসক অনষাক্নী “হোলাবাণ” অথবা দণ্ডী দেয়। আবার অনেকে শীশবকুঁড়' 
নামক স্থান হ'তে গড়াগাঁড় দিতে 'দতে ধমের মান্দর পর্ষস্ত আসে। এ'দন ভোরে 
পুনরায় ম.কতোলা" হয় । ভন্তেরা কাঠে আগুন ধারয়ে এ অঙ্গার নিয়ে লোফাল:ফ 
খেলা করে । এই দিন “সগড়বাণ” নামে বাণ আসে। একজন ভস্তা ঠশবকাঁড় থেকে 
উপর দিকে পা বেধে অধোমুখে আগুনে আহাীত দিতে দিতে মান্দরে আসে। 
পূর্ণিমার দিন কোন পৃজা হয় না। দোলায় ধম'রাজকে চাঁড়য়ে স্নান করাতে "নয় 
যাওয়া হয় এবং »নান শেষে বিগ্রহগ্গীলকে বাণ্*্বেরে চাঁড়ক্ে আনা হর। একাদশনর 


লোকসংঙ্কাতর বিচিত্র ধারা ৩৩৯ 


দিন পূজা ও বাঁলদানের পর 'বিগ্রহগ-লকে স্বস্থানে স্থাপন করা হয় । 

হিজলন। (৩৩ £ রায়না) £ বধধমান থেকে সদরঘাটে দামোদর পার হয়ে 
দামোদরের দক্ষিণ ত]রের বাঁধ ধরে ৪ ?কলো মিটার প্‌বে এাগয়ে গেলে হিজলনা 
গ্রামে পেশছান যায়। সম্ভবতঃ হিজল বক্ষ হ'তে গ্রামনামের উৎপাত্ত হয়েছে। 
গ্রামের মধ্যে একই স্থানে ৫টি প.রাতন শিবমান্দর ছিল, তন্মধ্যে একাটি ধ্বংসপ্রাপ্ত 
হয়েছে ও অপরগল জীণ“দশাগ্রন্ত । টেরাকোটা অলঙ্করণগ.লি মান্দির-গান্ন হ'তে খসে 
পড়ছে । এছাড়া গ্রামের মধ্য একাঁট ধম“রাজের মন্দির ও অপর একটি নারাম্নণ মাম্দর 
আছে । জৈষ্ত মাসে ধমরাজের গাজন উৎসব উপলক্ষে একটি মেলা বসে। 

হারাপুর (৯৮ £ হীরাপুর ) £ হীরাপুর থানার সদর কাধণলম্ন হীরাপুরে 
পেশছাতে হ'লে আসানসোল হ'তে বাসে যাওয়াই শ্রেয়ঃ । এখানে শ্রীনবাস আচারের 
বংশধর মা?ণকচাঁদ ঠাকুর মদনগোপাল বিগ্রহকে একটি মান্দরের মধ্যে প্রীতষ্ঠা করে- 
ছিলেন । মদনগোপাল মান্দরের সম্মুখে মাণিকচাঁদ ঠাকুরের সমাধিমান্দর আছে । 
প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায় যে, তান ছিলেন শ্রণঁনবাস আচার্ষের অধস্তন যণ্ঠ পুরুষ | 

হীজুয়া (৬ £ বুদবুদ ) ৪ বুদবুদের ৪ কলোমটার পাশ্চমে নং গেট হ'তে 
দাঁক্ষণম-খে সেনানবাস্রে মধ্যে হাঁসুয়ার অর্বাচ্ছীত । মনে হয় রাজার কালশ হংস্ম্বেরশ 
দেবার নামানসারে স্থাননাম হয়েছিল হাম্তিয়া । সমগ্র অণ্চলাট সেনানিবাসের এলাকাধশন 
হলেও ক্ষেত্রপাল 'িগ্রহের জন্য এই স্থানটি সেনানবাসের আয়ত্তাধীন নক্ন। একাঁট 
দালানগান্দরের মধ্যে দুটি পাশাগাশ কক্ষে গাষাণমরী হংসেম্বরী কালিকাদেবশর 
মতি ও হংসে*বর শিব বহ্কাল ধরে প্রাতাষ্ঠত আছেন ॥। মাঁন্দরাট কতকাল প্‌বে 
নামত হয়েছিল সেকথা জানা যায় না। তবে একটি 'লাঁপ হ'তে জানা ষায় যে, মহারাজ 
কুমার অভগ্রচাঁদ মহতাব ১৩৪৮ সালে এই মাঁন্দর পুনানমাণ করোছলেন। হাঁস্ুয়ার 
সবাপেক্ষা উল্লেখষোগ্য হ'ল ক্ষেত্রপালের পুজা । একাঁট তেতুল বাগানের মধ্যে কাণের 
বেদীর উপরে ভৈরব মতশট ক্ষেত্রপালরূপে পজত হন। ভৈরবের পাশে ভগ্ন 
দেবীমএ্তকে চণ্ডীর ধানে পূজা করা হয়। প্রাতাঁদন বহু নরনারী ক্ষেত্রপালের 
কাছে সন্তান কামনা ও শিশদের রোগমটীস্তর আশা নরে পূজা দিতে আসেন । মানত 
পূর্ণ হ'লে পূজা ও ছাগ বালর ব্যবস্থা আছে। 

মানত শোধের জন্য একটি 'বাচন্র প্রথা ক্ষেত্রপালতলায় দেখা যায়। নরনারীর 
মনস্কামনা পর্ণ হ'লে গিতলের ঘণ্টা বেধে দিয়ে আসা হয় । এগদল ৪০ গ্রাম হ'তে 
শুরু করে ৫ [িলোগ্রাম পর্যন্ত ওজনের হয়। এই স্থানে বিভিন্ন আকাতির ঘণ্টা 
অন্ততঃপক্ষে ৭|৮ হাজার ঝোলান আছে । স্থানীয় সেনাবাহিনীর হীঞ্জনীয়ররা ঘণ্টা- 
গুলিকে সুসাঁজ্জতভাবে টাানর ব্যবস্থা করেন। ক্ষেত্রপালের নিকট পোড়ামাটির হাতা 
ও ঘোড়া মানতের প্রথা আজও দেখা ষায়। ক্ষেত্রপালের পুজা প্রবত'ন সম্পকে” জানা 
যায়, হ্থানীয় সদগোপ সম্প্রদায়ের কোন ব্যান্তি স্বপ্নাদণ্ট হয়ে পূজা শুরু করেন 
এবং কোটা নিবাসী ম্ধুসংদন চক্রবতণ” স্প্নাদস্ট হয়ে পৌরোহিত্য করতে স্বীকার করে- 
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ছিলেন । দ্ষেন্রপাল ভৈরবের মাথার উপর আছে তিনটি সর্প ছন্র। ভৈরবের পা্বে 
ভগ্র শিলামূর্তি চণ্ডর ধ্যানে পাঁজত হন। ক্ষেত্রপালের দুই পাশে রাঁক্ষত আছে 
একজোড়া বড় আকারের সাদা ঘোড়া ও একজোড়া ষাঁড়। প্রাতাঁদন বহু নরনারণ 
সন্তান কামনা ও শিশুদের রোগ মণীন্তর কামনায় এখানে পূজা দিতে আসেন। মানত 
পূণ্ণ হলে মানত শোধের পূজা ও ছাগ বাল দেওয়া হয় । 'নিত্যপূজা ব্যতণত প্রাত 
শণনবার ও মঙ্গলবারে বিশেষ গজা হয় এবং প্রত বংসর দশহরার 'দিন ও ১লা মাঘ 
ক্ষেন্রপালের বিশেষ পূজার দিন বহু জনসমাবেশ হয় । বাঁলদান সম্পকে কোন বাঁধ 
ণনষেধ নাই । বৎসরের যে ফোন দিন মানত শোধের পূজায় ছাগ বাল দেওয়া যায়। 


সপ্তম অধ্যায় 
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বর্ধমান জেলার সদর শহর বধমানের অবাস্হাতি হল ২৩: ১৪' উত্তর অক্ষাংশ রেখা 
ও ৮৭ ৫১ পর্ব দ্রাধমা রেখায় । জেলা সদর ব্যতশত দ”ট মহকুমার কাষলিয়ও এই 
শহরে অবাস্হত আছে । শহরের উত্তরভাগে চাঁদা নদন, দক্ষিণভাগে দামোদর নদ এবং 
পাঁশ্চম ও মধ্যভাগ দিয়ে বাঁকা নদ প্রবাহত । অততে শহর এলাকার বিস্তাত আঁধক 
না হলেও একালে ২৪ বগ্রণকলো মিটার এলাকা নিয়ে বধ'মান পৌরসভা গঠিত হয়েছে । 
এই পৌরসভার অধীনে ২৯টি ওয়াডে ২৪৪, ১৪১ জন লোক বসবাস করে । মোট 
২১টি মৌজা নিয়ে বর্ধমান শহরাণুল গাঁঠিত হয়েছে ; যথা»_- 


আলমগঞ্জ (৩১) ইছলাবাদ (৭৫) ইদলপর (২৪) 
কানাইনাটশাল (৭৬) খাজা আনোয়ারবেড় (৩৫) গোদা (৪১) 
গোপালনগর 1৭৮, জগংবেড় (৩৪) ফাকরপুর (২৫) 
বধমান !৩০) বাবুর বাগ (৪০) বাঁলডাঙ্গা (৩৫) 
বাহর সবমঙ্গলা (৪২) বেচারহাট (৭৯) ভাতছালা !৩৭) 
মীরছোবা (৩৩) রাধানগর (৩৯) লাকুর্ড (২৯) 
শশ্করীপকুর (৩৬) সাধনপুর (৬৯) কাগ্চননগর (২৬) 


1কত্ত; ১৮৬৫ শ্রীস্টা্দের চিত্র ছিল অনার.প অর্থাৎ প্রথম বধ'মান পৌরসভা প্রাতিশঠত 
হওয়ার সময় ম:রাদপ,র, রাধাগঞ্জঃ শ্যামবাজার, ?টকরহাট, লাকাড, কাণ্ননগর, খাজা 
আনোয়ারবেড়, নাঁ্কিরবাজার, নীলপূর ও রাঁসকপর পল্লী নিয়ে পৌর এলাকা গঠিত 
হয়োছল । 
বধমান শহরের পল্লশি পাঁরাঁচাত ছিল হাট বা গঞ্জের নামে, যা আজও সনান্ত করা 
যায়। ১৮৫৪ হ্রীস্টাব্দের রেভেনিউ সাভে মানচিত্রে রাজবাড়ীর পূর্বভাগের অঞ্চলাঁট 
মোরাদপুর নামে পাঁরাঁচিত ছিল। কাণ্চননগর পল্লী সবাঁপেক্ষা প্রাচীন পল্ল এবং 
কাণ্চননগর হল প্রাচীন বর্ধমান শহর । কাণ্ুননগরের কাচ্ঠগোলা ঘাট ও রেনেলের 
সাভে" মানাচত্রে চিহিত রান্তাগুীলর সংষোগস্হল দেখে একথা অনুমান করার যথেষ্ট 
কারণ আছে । এ প্রাচীন পথাঁট সদরঘাটে বাদশাহ লড়ক হতে বাম ভাগে কাণ্চননগর 
ও তাঁলতগড়কে পাশে রেখে আলমপূর ও বনপাস হয়ে দিগনগর পর্যন্ত 1ব্তৃত 
ছিল। বতমানে সদরঘাটে কৃষকসেতু 'িমাঁণের ফলে সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে বর্ধমান 
শহরের যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছে । অতশতে বধমান ছিল একাঁট জনবহুল শহর । 
বৃকানন হ্যামিলটন বধণমানকে বাম“ংহাম অপেক্ষা আঁধক জনবহল শহর বলে মস্তব্য 
করেছেন । আবার ওয়াল্টার হ্যাঁমল্টনের বর্ণনা হতে জানা ধায়ঃ_ | 
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1কন্তু রেভাঃ লঙের ববরণে জানা ধায় ষে, এই শহরের গৃহসংখ্যা ছিল ৯৭০০ এবং 
মোট ৪০১০০০ লোক বসবাপ করত । ভোলানাথ চন্দ্রের ০18৮০] 9৪. 1010000+ 
গ্ন্থে উল্লেখ আছে) 7119৬611619 118৮০ 1081015 0০06 10511006 10 73070/21)5 [106 
16911 01 %/11011 ০০০9৫$ 211 01015 ০1091015011 1091190 017 50176. 1010 211 
01176001013 (1)6 30610615 [0115 00501665105 21)016101 00০01091 2090911910101) 
06 /0005%777017007 07 116 0140) 0/ /51070.৮ অতঃপর শহরটি একাঁট অস্থ্বাস্থা স্থানর-পে 
পারগাঁণত হতে শুরু হয়॥। উপযূ্পারি দামোদরের বন্যা, বধণমানজহর) মহামারণ ও 
দুভক্ষের ফলে ক্রমশঃ শহরাঁটর অতাঁত গৌরব একসময়ে ল:প্ত হয়ে যায়। উনাঁবংশ 
শতকের শেষভাগে জনসংখ্যা ব্যাপকভাবে কমে গেলেও একালের বধ'মান 1কস্তু 
ক্লমবর্ধমান ; বধমান শহরের জনসংখ্যা হতে একথা প্রমাণিত হয় । 


সময়কাল (গ্রীস্টাব্দ ) জনসংখ্যা সময়কাল । শ্রীপ্ঠান্দ ) জনসংখ্যা 
১৮১৪ ৫৩,৯২৭ ১৯৩১ ৩৯,৬১৮ 
১৮৬৯ ৪৬,১২১ ১৯৪১ ৬২,৯১০ 
১৮৭০ ৪২১০০০ ১৯৫১ ৭৫১৩৭৬ 
১৮৭২ ৩২,৩১২ ১৯৬১ ১১০৭১৮৮১ 
১৯০১ ৩০, ৫২২ ১৯৭১ ১,৪৩,৩১৮ 
১৯১১ ৩৫৯২১ ১৯৮১ ১,৬৭১৩৬৪ 
১৯২১ ৩৪, ৬১৬ ১১৯১ ২৪৪,১৪১ 


শহরের মধ্যে ষোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে প্রধানতঃ গ্রাণ্ড দ্াঙ্ক রোড, বাইপাস, 
রোড ও 1বজয়চাঁদি রোডকে কেন্দ্র করে । এই শহরের প্রধান প্রধান রাস্তাগলর মধ্যে 
রাসাবহারী ঘোষ রোড, কালনা রোডঃ সদরঘাট রোড, আসমগঞ্জ রোড, তেজগঞজ রোড, 
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নঈলপুর রোড, আর. বি. চ্যাটা্জ রোড, ডি. ডি- তেওয়ারশ রোড, মহম্মদ ইয়াসিন 
রোড, শ্যামলাল রোড, নলীনাক্ষ বসু রোড, সুভাষ পল্লী রোড ইত্যাদ উল্লেখযোগা । 
বাঁকানদী শহর!টিকে প্রায় দু'ভাগে িভন্ত করেছে, তাই উত্তর ও দাক্ষণভাগে দ্রুত 
যোগাযোগ ব্যবস্থার জন্য কয়েকটি সেতু 'না্ত হয়েছে । ভন্মধো উল্লেখযোগ্য হলঃ 
গোবিন্দ সেতু ( লাকুর্ডি ), রাজগঞ্জ সেতু, রাধাগঞ্জ-আলমগঞ্জ সেতু' সবমঙ্গলা সেতু, 
বীরহাটের সেতু, নূতনপল্লীর সেতু, ইছলাবাদের সেতু ইত্যাঁদ । ইছলাবাদ ও শাঁথারন- 
পুকুর হাউাসং এস্টেটে দুটি কাঠের সেতু আছে। অতাঁতে বাঁকানদী ছিল বধমান 
শহরের প্রাণস্বর্‌প+ তাই নধর তরে জনসাধারণের ব্যবহারের নিমিত্ত কয়েকটি থাটও 
[নামত হয়োছল যথা,__ময়ূরমহলে অপণণ ঘাট, শ্যামবাজারে গড়গড়া খাট ও সর্ব- 
মঙ্গলা ঘাট প্রাচীনত্বের দাবীদার | 

বর্ধমান শহরের অবাস্থাতি হল একট 1বরাট কীঁষ অঞ্চলের মধো । উনাঁবংশ শতকের 
প্রথমভাগের মানাঁচন্ত্র লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, কষ অঞ্চলের মধো তিনটি ?বশ্দুতে 
বধ মান, কাটোয়া ও কালনা শহর গড়ে উঠোছল। তাই শহর ?তনাটতে কাঁষ অঞ্চলের 
বৈশিম্টাগ্ীল আধক পারমাণে লাক্ষত হয়। গ্রান্ড ট্রাঙ্ন রোড ও রেলপথ সম্প্রসারণের 
ফলে বর্ধমান শহরের অর্থনীতি ও ব্যবসাবাণিজ্যে মৌলক পরিবর্তন এসোছল। 
যাঁদও এ সময়ে বধমানের মহারাজার হস্তে শহর নিয়ন্ত্রণের ভার ছিল। মহারাজা 
তেজচন্দ্রের আমলে বধমান শহরে ব্যবসাবাণজ্যের উন্নাতির জন্য একাঁট পারিকজ্পনা 
নেওয়ার কথা সমসামায়ককালের সংবাদপন্রে সেসকল তথ্য প্রকাঁশত হয়েছে। 

“নূতনগঞ্জ- শ্রীশ্রীূত মহারাজ তেজচন্দ্রু রাম বাহাদ্‌র আপন বাটীর পশ্চিমে এক 
নূতন গঞ্জ কাঁরয়াছেন সেখানে দোকান পসার অনেক২ লোককে দোকান করিবার 
কারণ ছয় মাস সুদ ব্যাতরেকে টাকা কর্জ দিতেছেন ইহাতে প্রাতাঁদন দোকানি 
বাড়তেছে এবং [তিনি আপন দেশে যেই দ্রব্য পাওয়া যাইত না তাহাও কলিকাতা 
মোকাম হইতে আনাইয়া তাহার দোকান করাইয়াছেন। এ গঞ্জের নাম রাধাগঞ্জ এ 
গঞ্জের দাঁছিণে বঙ্কেম্বরঈ নামে নদী আছে সেই নদ পার হইবার কারণ পাকা এক পুল 
প্রস্তৃত করাইতেছেন অদ্যাপি প্রস্তুত হয় নাই 1” (১০ জ.লাই ১৮৯৯ )। 

বর্ধমান শহরে ব্যবসাবাণজ্য বৃদ্ধর জন্য মহারাজা তেজচন্দ্ের অপর একটি 
পারকজ্পনার কথা জানা যায়, “নদী মিলন-_মহারাজ শ্রীধংত তেজশ্চন্দ্র রায় বাহাদুর 
এই বাসনা করিয়াছেন যে আপনার নূতন রাধাগঞ্জ বাঢ়াইবার কারণ খড়ী নদী কাটাইক্সা 
গৌর নদীতে আনাইয়া পশ্চাৎ এ গোর নদ? কাটাইয়া আপন গঞ্জের 'নিকটবতাঁ 
বঙ্কেশ্বরণ নদীতে 'মাশ্রতা করাইবেন""*সে কর্ম সিম্ধ হইলে 'দিন২ তাঁহার রাজধান? 
শহরের বাম্ধ হইবেক । (২১ আগন্ট ১৮১৯ )। 

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায় যে, ১৭৭০ ও ১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দে দামোদর নদের ভয়াবহ 
বন্যার ফলে বর্ধমান শহর ব্যাপকভাবে ক্ষাতগ্রস্ত হয় এবং শহর রক্ষাকজ্গে বেলকাশের 
কাছে বাঁধ ?দয়ে বাঁকা নদীকে দামোদরের মূল ধারা হতে 'বাচ্ছিত্ব করা হয়োছল। 
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পরবতখকালে বাঁকা ন্দখর জলধারা হাস পাওয়ায় গলসন থানার গৌর নদীর সঙ্গে বাঁকা 
নদীকে ষুন্ত করা হয়োছিল। দ্বধমান রাজবংশানূচাঁরত' গ্রন্ছ হতে জানা যায় যে, 
মহারাজা বধমান শহরে ২৩ট রাস্তা নম্মাণ করোছিলেন । ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে মহতাব- 
চাঁদের আমলে রাজবাড়ী "নামত হলে রাজবাড়ীর প:বভাগে জহ্‌রণপটী ও কাপড় 
পটনতে দোকান বসান হয়োছিল। 

বধমান হল কাঁষ অণুলের মধ্যে বাঁণজ্যকৌন্দ্ুক শহর ॥ হুগলী, বীরভূম, বাকুড়াঃ 
ও বর্ধমানের এক বিস্তুত অঞ্চলের উপর নিভ'র করে বাঁণজ্যকেন্দ্র বা গঞ্জ গড়ে 
উঠেছে । এই শহরে ক্ষুদ্র শিল্প ব্যতীত কোন বড় কলকারখানা নাই। উৎপাদনের 
ক্ষেত্রে তেল কল; চাল কল ও কোল্ড স্টোরেজগ্ীলর গুরুত্ব অসীম । পরিবহন ও 
ক্ষুদ্বুশিজ্প শহরের অর্থনাতিতে প্রাধান্য পেয়েছে । চাকুরঠজীবী মানুষের সংখ্যাও 
কম নয়। শহরের বিস্তাতি দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে-ফলে গৃহ সমস্যা ও রাস্তাঘাটের 
সমস্যা বেশ প্রবল আকার ধারণ করছে । জেলা পাঁরষদ ও পৌরসভা তাঁদের সীমিত 
আর্থিক সামথেণর হারা সমস্যাগৃণীল পুরণের চেস্টা করে যাচ্ছেন। কম্তু প্রধান 
সমস্যা হল কেন্দ্রীভূত বাজার নিয়ে । শহর এলাকার বিস্তাঁত প্রার ২৪ বর্গকিলোমিটার 
হলেও মূল বাজারাটি রয়েছে স্টেশন সংলগ্ন স্থান হতে বড়বাজারের মধ্যে ; তাই এই 
অগ্চলের গৃহ সমস্যা, দোকান, রাস্তাঘাট ও যানবাহনের সমস্যা অন্যান্য এলাকা হতে 
প্রবলতর | শিক্ষার ক্ষেত্রে পণ্গাশের দশক অপেক্ষা বতণমানে শিক্ষায়তনের সংখ্যা বাঁদ্ধ- 
প্রাপ্ত হলেও উত্তরোত্তর জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে স্কুল-কলেজের সমস্যা থেকেই যাচ্ছে। 
এই শহরে একটি বিশ্বাঁবদ্যালগ একাট মোৌডকল কলেজ, একাঁট হোমিপ্যাঁথ কলেজ, ট 
কলেজ, ৩৮ট উচ্চ বিদ্যালয় (মাদ্রাসা সহ) ও ১০৬1ট প্রাথীমক 'বদ্যালয় স্থাপিত হলেও 
শহরে বহরাগত ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা দিন দিন বেড়ে চলেছে । অনভ্ততঃপক্ষে আরও 
দশট কলেজ প্রাতিষ্ঠা করা আশ. প্রয়োজন । 

নগরজীবনের স্বাচ্ছন্দ্য মানুষকে শহরমন্থ) করে । শহগে কম সংচ্ছানের সুযোগ, 
শক্ষা, স্বাস্থ্য, যোগাযোগ, বাসগৃহ ও প্রাত্যাহক জাঁবনের স্ুযোগন্বিধার জন্য পল্লী 
অণ্চল হতে মানুষ পৌর আকর্ষণের প্রাঁত আকৃম্ট হয়। পাঁশ্চমবঙ্গের অন্যান্য শহরের 
ন্যায় বধ'মানের পৌর আকর্ষণ জেলার ও পাণ্ববতাঁ জেলার মানুষের কাছে ব্লমশঃ 
প্রবল হচ্ছে ৷ পৌর জীবনের স্বাচ্ছন্দ্য আশানর:প না হলেও পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য শহর 
অপেক্ষা নান নয় এবং সেকারণেই ১০০ বছরের মধ্যে এই শহরের জনসংখ্যা প্রার ৬ 
গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে । জনসংখ্যার [বিচারে বর্ধমান হল পাঁশ্চমবঙ্জের মধ্যে ( কলিকাতা 
বাদে) ৬চ্ঠ বৃহত্তম শহর । 

(২) 

বধমান শহরের সংস্কৃতি ও প্রীতহা আলোচনা করার পূর্বে এই শহরের প্রাচীনত্ 
গবষয়ে ইতপুবেই বিশদভাবে (প্রথম খণ্ড, পূভ্ঠা ১৯৭-১০১ ) আলোচনা করা হলেও 
বত'মান ক্ষেত্রে দুই এক কথা বলা বার। প্রাচীন ভারতের এীতহাসক-ভুগোল- 
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এর পযণলোচনা করলে দেখা ধায় ষে, সাধারণতঃ রাজধানশর নামে জনপদের পাঁরচিতি 
ছিল। স্থাননামের ক্ষেত্রে এরপ বহ্‌ নিদর্শন দেখা যায়। হুয়েন সাঙের বিবরণে 
রাজধানগর নামে জনপদ পাঁরচিতি আছে । বধণমান জনপদের প্রাচখনতম পাঁরাঁচাত 
পাওয়া যায় মাকণ্ডেয় পরাণ, দেবীপুরাণ, স্কম্দপুরাণ, বৃহৎ সংাহতা, ভীবষ্যপরাণ 
ও বরাহামাহরের বৃহৎ সংহতায়। বর্ধমানপুরের সবপ্রথম উল্লেথ আছে হর্ষ বর্ধনের 
বাঁশখেরা লিপিতে। এই ছাড়া 'আধষণমঞ্জশ্রীমলকল্প? নামক গ্রন্থে বর্ধমাননগর ও 
হপকেলরাজ কাঁন্তদেবের চট্টগ্রাম তাগ্রশাসনে বধমানপুরের উল্লেখ পাওয়া যায়। 
্বীস্টগয় প্রথম শতকে রোমান তিহাসক প্রিনির 1াববরনে আছে, গঙ্গারিডি-কাঁলিঙ্গের 
রাজধানা ছিল পার্খেলস। সেন্ট মাঁটিনের মতে অত।তের পাথেণলস শহর হ'ল 
একালের বধমান। টলোমর “7151 ০£ 060818)75/ গ্রন্থে উল্লোখত ্রঙম্যান 
নামক স্থানকে অনেকে বর্ধমান নামে উল্লেখ করলেও এ বিষয়ে যথেণ্চ সন্দেহ আছে। 
যাঁরা এই শহরকে ঈ“বরপুর বলে অনূমান করেছেন তাঁরা কোন প্রাচন প্রমাণ উল্লেখ 
করেন নাই । কু্রমপ,র নামেরও কোন প্রাচীন প্রমাণ মেলে না। কম্পসন্রে আঁশ্থক 
গ্রামের উল্লেখ আছে এবং টণকাকার উন্ত স্থানাটকে বধণমানের স্বপক্ষে 'চাহুত করেছেন। 
প্‌ণম চন্দ বৃদ্ধ চন্দ ঢঢংটা কৃত কঙ্পসত্রের 1হাশ্দি অনুবাদে আছে-_-“অট্রঠয় গাম 
_বথমান বঙ্গাল মে" হৈ” । কথাসারৎসাগরে বধমান স্থাননামের উল্লেখ কয়েকাঁট ক্ষেত্রে 
দেখা যায়, তন্মধ্যে কলঞ্গ হ'তে পাটলিপা্্ যাওয়ার পথে অবস্থিত বধমান হ'ল 
আলোচ্া শহর । 

মোগল ষগে বধনমান শহরের উল্লেখ আছে আব্ল ফজলের “আকবরনামা গ্রচ্ছে। 
“আইন-ই-আকবরৰ" গ্রন্থে সরকার শারফাবাদের অন্তর্গত মহাল বর্ধমানের সদর 
কাষণলয় ছিল এখানেই । বাংলার ইতিহাসের বহু উত্থানপতনের সাক্ষী হ'ল বধমান 
শহর । তবে এই শহরের শ্রীবৃদ্ধ শুরু হয় বর্ধমানের রাজাদের আমলে । রিয়াজ 
উস-সালাতিন গ্রন্থ হ'তে জানা যায়, বত'মান রাজবাড়িটি ছিল অতাঁতের বধ মান 
দুর্গ । শাহজাদা আগজম-উস-শান বর্ধমান শহরের তিন বৎসরকাল বসবাসের সময় 
দুর্গের মধ্যে একটি মসজিদ নিম্ণাণ করোছলেন। শের আফগান ও মেহেরউন্িসার 
কাহনব বর্ধমানের লোকেরা অত্যন্ত আগ্রহ সহকারে জানতে চায়। শের আফগান 
ইছলাবাদে বসবাস করতেন বলে অনেকে মনে করেন। মধ্যযুগে বাঁকা নদাঁর 
পাশ্চমাংশে হিন্দুদের বসবাস ছিল আঁধক সংখ্যায় এবং প্লাজপ;র-ষ ও তাঁদের কম চারী- 
বৃন্দ বসবাস করতেন বর্ধমান দংর্গ ও তৎসাল্হিত অগ্লে। রাজবাড়ীর পুব ভাগের 
পল্লাটির নাম ছিল মোরাদপুর । বর্ধমানের রাজারা বৈকুণ্ঠপদর হতে প্রথমে 
কাণননগরে বারা নামক স্থানে বসবাস করতেন। উন্ত স্থানে জামদার কগীতচাঁদ 
রায় বিঞ্ুুপূর বিজয়ের স্মারক চহ্নর;পে একটি তোরণ [নমণি করোছিলেন? যার আস্ুত্ব 
একালেও আছে। স্জশবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের “জাল প্রতাপচাদ' গ্রন্থে রাজাদের কার্চন- 
নগরে বসবাসের উল্লেখ আছে। 


৩৪৬ বর্ধমান £ ইতিহাস ও সংস্কৃতি 


১৭২২ শ্রীস্টাত্দে চাকলা বধ'মানের সদর কার্ধালয়রুপে বধমান শহরের গুরুত্ব 
বৃদ্ধি পায় । পলাশীর যুদ্ধের পর ইংরাজেরা বর্ধমান শহরে কালেক্রের অফিস 
স্থাপন করে । পরবতাঁকালে প্রশাসন ও রাজত্ব আদায়ের কাষণালয় ব্যত*ত বিচার 
কাষে'র জন্য জেলা জজের আদালত স্থাপিত হয়। রাজা 'ন্রলোকচাঁদ রায় ও মহারাজা 
তেজচদ্দ্ের আমলে বধমান দুগেরে একাংশে তাঁদের বাসভবন নমাঁণ করেন। 
মোটাম:টিভাবে বলা যায় ষে, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী ও বর্ধমানের রাজারা আধুনিক 
বর্ধমান শহরের গোড়াপত্তন করেন। সেই সময়ে কোম্পানার ইংরেজ কমণচারীরা 
প্রধানতঃ বতমান কোট এলাকা, বাঁকা নদীর উভয় তরে বীরহাটের সন্নিহিত অণুলে 
ও নীলপুরে বসবাস করত । আধুাীনক সংজ্ঞায় শহররূপে বধমানের বিকাশ ঘটে 
১৮৬৫ সালের ৯লা এাপ্রল তারখে। তবে প্রকৃতপক্ষে পৌর প্রাতিষ্ঠানের কাজকম 
শর হয় ১লা মে তারখে। বর্ধমান পৌরসভার গৌরবোজ্জল স্মরণয দিনট হ'ল 
১৮৮৪ সালের ২৯শে িসেম্বর ॥। নবগঠিত পৌরসভা ছিল জনসাধারণের ছারা 
নির্বাচিত সবপ্রুথম পৌরসভা পাঁরচালনার নূতন কাঁমটি এবং রায় বাহাদুর নাঁলনাক্ষ 
বস্তু হলেন প্রথম ানবণাঁচিত পৌরপাতি । 

বধমান শহর মধ্যযুগের ইতিহাসের বহু স্বাক্ষর বহন করছে । দায়ূদ খাঁর 
পরাজয়, মোগল বাহনীীর বধধমান আঁধকার, নবাব কতল খাঁর বর্ধমান আঁধকার, 
মানাসংহ কর্তৃক পূুনরা'ধকার, শাহজাহানের 'বদ্রোহ, মেহেরডীন্নসা ও শের আফগানের 
প্রণয় কাহন+, বর্ধমান রাজবংশের প্রীতঘ্ঠা, শোভা 1সংহ ও রাঁহম খাঁর বিদ্রোহ, 
রাজকন্যা সত্যবতীর বাঁরত্ব কাণহন), আজম-উস-শানের বধমানে ৩ বৎসর অবস্থান, 
জ.্মা মসাঁজদ নমণ, কাঁলকাতা হস্তান্তরের দালল সম্পাদন, ফারুক সায়র-এর ভাগ্যের 
পারবর্তন ও বন মসাঁজদ 'নমাঁণ, বণ“ হাঙ্গামা এবং পলাশীর যুদ্ধের পরবত 7 ঘটনা- 
গুল এই শহরের বুকে সংঘাঁটত হয়েছিল। সাধক ও সুফি পীর বহরাম ও ভন্তপ্রবর 
কমলাকান্ত বধ'মানের সঙ্গে একাত্ম হয়ে আছেন ॥। একালের বধমান শহরকে দেখে 
শহরের অতণত অবস্থানের কথা 'চন্তা করা যাবে না। দামোদর, বাঁকা, বেহলা নদী 
এই শহরটর প্রাকতক প1রমণ্ডল্‌ রচনা করোঁছিল। অন্টাদশ শতকের মধ্যভাগে 
বর্ধমান ছিল একট বাণজাকেন্দ্রু। ভারতচন্দ্র রায়গৃণাকরের শবদ্যাস্ুন্দর' কাব্যে 


বাণ আছে, “আট হাট ষোল গাঁল বান্রশ বাজার |” 
মনে হয়, উন্ত বণ“নায় কিছ অসঙ্গাত থেকে যাচ্ছে । কোন কোন ছাপা গ্রন্থে 
পাওয়া যায়ঃ-- “আট হাট সোর গোল বান্রশ বাজার ।+ 


বধমান শহরের উত্তর-পশ্চিম ও দক্ষিণ ভাগের পল্ল? নামগ্ীল অনুসম্ধান করলে 
“আট হাটের সম্ধান মিলবে, যথা,_-টিকরহাট, কোটালহাট, কাজিরহাট, নবাবহাট, 
পোদ্দারহাট, গোলাহাটঃ বীরহাট ও বেচারহাট । পোদ্দারহাট হল একালের থাজা 
আনোয়ার বেড়, আর বোরহাট হ'ল কোঢালহাটের অপর নাম । সপ্তদশ-অন্টাদশ শতকে 
বধমান শহর এই পল্লশগুলির মধ্যে বিস্তূত 'ছিল। বতমান রাজবাদ়্ট হল অতীতের. 


দেখ পূরখ বধমান ৩৪% 


বধমান দরগ্গ? একথা গোলাম হোসেন সাঁলমের “শরয়াজ-উস-সালাতিন গ্রন্থে পাওয়া 
যায়। ১৭৫৭ শ্রীষ্টাব্দে সিরাজদ্দৌলার পরাজয়ের পর ফৌজদারের কাষণালয়াটর কোন, 
গুরুত্ব না থাকার বধধমান দং্গ পারত্যন্ত হয়োছিল। বর্ধমানের জাঁমদার একাধারে 
স্থানীয় শাসক ও রাজস্ব আদায়ের কার্য পারচালনা করতেন। মহারাজা 'নরলোকচাঁদ 
পাঁরত্যন্ত দুগ্ঁট অধিকার করে স্বীয় বসতবাটি ও লক্ষযীনারায়ণজীর মান্দর প্রাতষ্ঠার 
উদ্যোগ গ্রহণ করেন । কিন্তু মহারাজা তেজচন্দ্রের সময়কাল পর্যস্ত তাঁরা যে কাণ্চন- 
নগরে বসবাস করতেন, সেকথা ইতিপূর্বে বলা হয়েছে । বর্ধমান দগ্গের আশে-পাশে 
কয়েকটি বাজারের উল্লেখ পাওয়া যায় । যথা, রেকাব বাজার, মোগলট্রুল, বহরাম 
বাজার, মহাজনটুলি । বদের্শা বাঁণকেরা এই সকল বাজারে মাল ক্লয় বিক্রয় করত এবং 
মহাজনছটঁলতে শেঠেদের গদিতে হীপ্ড ভাঙান হ'ত । 

১৭৬০ শ্রীস্টাব্দের নভেম্বর মাসে বাংলার নবাবীর 'বাঁনময়ে নবাব মীরকা1শম খান 


ইস্ট ইশ্ডিরা কোম্পানশকে বধমান, মেদিনখপুর ও চট্টগ্রাম উপঢোৌকন দেওয়ায় বধমানে 
একজন রোঁসডেণ্ট নিষ-ন্ত করে পাঠান হয়। রোঁসডে্ট ও কোম্পানীর ইংরেজ 
কমণ“চারীরা [হম্দু ও ম:সলমান অধযাঁষত এলাকা থেকে একটু দুরে বসবাস করতেন। 
রাজবাড়ীর পৃবভাগের এলাকার নাম ছল মোরাদপুর এবং মোরাদপুরের পর্ব 
প্রান্তে বদেশখরা বাসস্থান নমণি করোছল । রেভারেপ্ড লঙের বিবরণে জানা যায় যে, 
গোলাগবাগের সানম্নকটে একাঁট গাজা নগমত হয়োছল। বধমান শহরের গুরদত 
বদ্ধ পায় নিউ ?মাঁলটার। রোড গদমণের পর, যা পরবতর্ঠকালে গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড 
নামে চিহৃত হয়েছে । স্টেশন সংলগ্ন রাস্তার ধারে ছিল একট 'মলিটারী শাবির বা 
এনক্যাম্পিং গ্রাউণ্ড । বত“মানে ক্যাম্পিং গ্রাউণ্ড হল “স্পন্দন” নামে ফুটবল খেলার 
মাঠ ॥। নবাবী আমলে বধ মান-কালনা, বর্ধমান-কাটোয়া, বর্ধমান-দিগনগর ও বর্ধমান 
মেদিনীপুরের যোগাযোণ ব্যবস্থার প্রমাণ পাওয়া যায় রেনেলের মানচিত্রে । বর্ধমান 
শহরের আশেপাশে কয়েকটি স্থানে নীলকুঠি ও রেশমকুঠি স্থাপিত হয়েছিল । কোন 
স্থানকে জানতে হলে তার ইতিবৃত্ত অনুসম্ধানের সঙ্গে সঙ্গে নগর পরিক্রম করে একালের, 
অবস্থার পর্যবেক্ষণের গুরুত্বের কথা স্মরণ করে নগরদশ'ন শুর করন । 


(৩) 


শহরের দ্রষ্টব্য স্থান 


দূর থেকে বধধমান শহর দশনে আঁভলাষীদের প্রথমে রেলস্টেশনে পেশছাতে 
হ'বে। ১৮৫ শ্রীস্টাঙ্দের ওরা ফেব্রুয়ারশ ছিল একাঁট স্মরণীয় 'দিন ; হাওড়া হ'তে 
রাণীগঞ্জের পথে গুরত্বপূণ এই রেলস্টেশনটির যোঁদন শুভ উদ্বোধন হয়েছিল । ৩াট 
মানত ছোট ছোট ঘর নিয়ে রেলস্টেশনের সচনা॥ বিংশ শতকের প্রথম ভাগে নূতন 


৩৪৮ বর্ধমান 2 ইতিহাস ও সংস্কতি 


রেল ইয়া কমণচারীদের বাসস্থান ও স্টেশন ভবন নিমণি করা হয়। স্টেশন পার হয়ে 
গ্রাণ্ড দ্রীঙ্ক রোডের ডানাদকে দেখা যাবে ক্যাম্পিং গ্রাউণ্ড খেলার মাঠ। গ্রান্ড ট্রাঙ্ক 
রোড ধরে দাঁক্ষণ দিকে এগিয়ে গেলে রাস্তার বশ 'দিকে একাঁট গরদ্বার চোখে পড়বে । 
প্রায় ৫০1৬০ বৎসর পূর্বে বর্ধমানের জনৈক সিভিল সাজেন শিথ সম্প্রদায়ের জনা 
একাঁট গুরুদ্বার 'নমাণ করেন। অত+তে এই স্থানে একাঁট অনাথ আশ্রম ছিল। 
গরদ্বার থেকে দাক্ষণমুখে অগ্রসর হওয়ার পর বধমান পৌরসভার কাষণলয়ট দেখা 
যায়। ১৮৬০ শ্রীষ্টান্দে কালেক্টারের আঁফসের মধ্যে পৌরসভার কাষযণলয় ছিল। 
১৮৮০ শ্রীষ্টাঞ্পের মে মাসে গীঁজরি একাংশ ২৫ টাকায় ভাড়া নয়ে কাষণালয় 
স্হানাভ্তুরত করা হয়। গপন্বতকালে পুরাতন পোস্ট আফসের বাড়ীতে স্হানাস্তীরত 
করা হয়োছিল এবং এ স্হানেই একি বাজার ছিল । শোনা খায় ১৮৮৪ হ্রীস্টাব্দের ১লা 
মে পৌরসভার কোন পদস্হ কমচারার সঙ্গে ফোগসাজসে আঁগ্রসংযোগ করা হ'লে সমস্ত 
আঁফসাঁট ভম্ম7ভূত হয়ে যায় ! পৌরসভার প্রাতাঁনাধ লালা নম“লপ্রকাশ নন্দের অথ" 
সাহায্যে নন পোর ভধন নত হয় এবং আজও সেখানেই পৌরভবনের সদর 
কাষণালয় অবাস্হত আছে। 

গ্রান্ড দ্র্যাঙ্ক রোডের বামভাগ্গে রয়েছে একটি সুউচ্চ মান্দর এবং এই মন্দিরে 
কাঁলিকা দেবার মৃত প্রাতগ্ঠিত আছে । কালামান্দরের [পিছনে রয়েছে বিশাল বাস 
স্ট্যা্ড। বাস স্ট্যাপ্ডটর নাম 1তিনকোনয়া বাস স্ট্যান্ড । পাঁশ্চমবঙ্গ ও বহারের 
[ব1ভন্ন অগ্লে বাসযোগে যাওয়ার জন্য এথানে অপেক্ষা করতে হয়। বাসস্ট্যাপ্ড 
ছাঁড়য়ে কিছুটা এগরয়ে গেলে কেবলমাত্র কালনাগামশ বাসের জন্য রাস্তার উপর আর 
একটি বাস স্ট্যাপ্ড চোখে পড়বে । এই স্থান হতে গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড ধরে দাক্ষণমহখে 
যাওয়ার সময় দেখা যাবে একটি সুউচ্চ তোরণ । ১৯০৩ খ্রীস্টাঙ্দের ১০ই ফেব্রুয়ারী 
মহারাজাধধরাজ বজয়চাঁদ মহৃতাবের রাজ্যা।ভষেকের সময় বাংলার লেফটেন্যান্ট গভর্ণর 
বোঁদিখিলয়ন বধণমান শহরে উপাচ্থিত ছিলেন। পরবৎসর জানুয়ারী মাসে? বিজয়- 
চাঁদের আমন্ত্রণে বড়লাট লর্ড কাজনের আগমন উপলক্ষে একাঁট সুউচ্চ জুদৃশ্য তোরণ 
[নমণণ করা হয়োছিল। এই তোরণের নাম ছিল 'স্টার অব ইপ্ডিয়া”। পরে কোন 
একসময়ে বড়লাটের নামান্‌সারে তোরণাঁট “কার্জন গেট” নামে আভাহত হয়। 
ভারত স্বাধীন হওয়ার পরে নিমতার নামানসারে তোরণাঁটর নামকরণ করা হয় 
ণ্বজয় তোরণ”। বিজয় তোরণ্রে সম্মখভাগে একটি বিশাল প্রাঙ্গণের মধ্যে রয়েছে 
জেলা পাঁরষদ, ম্যাজিস্ট্রেট, জেল জজ ও অন্যান্য সরকারী কাযালয়। আর তোরণের 
পণ*চমভাগে গিজয়চাঁদ রোড ধরে সোজাম্াজ রাজবাড়ীতে পেশছান যায় । 

[বজয়চাঁদ রোড ধরে পশ্চিমমথে রাণাঁগঞ্জ মোড় পার হয়ে রাস্তার ডানদিকে 
বধমানের সদর থানা কারণলয় দেখা যায় । থানার 'বিপরশত ভাগে রয়েছে উদয়- 
চাঁদ জেলা গ্রস্থাগার । ১৯৫৩ হ্রীস্টাঞ্দে মহারাজা উদয়চাঁদের নামে এই গ্রন্থাগারাঁট 
প্রীতাণ্ঠিত হয়েছে । উনাবংশ শতকের শেষভাগে মহারাজা আফতাবচাঁদ রাজ লাইব্রেরী 
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প্রীতিত্া ররেন। বতর্মানে যেস্থানে রূপমহল সিনেমা রয়েছে তার পিছনেই ছিল 
রাজ লাইব্রেরী । জমিদারী প্রথার বিলযপ্তর পর রাজ লাইব্রেরীর আস্তত্বও বিল-প্ত 
হয়েছে । উদয়চ1দ জেলা গ্রচ্থাগারের প্রাঙ্গণের মধ্যে জেলা গ্রন্থাগার আধিকারকের 
কাষণলয় আছে । থানা হ'তে একটু পাঁশ্চমাঁদকে এাঁগয়ে বামভাগের গাঁলতে কিছ-টা 
অগ্রসর হলে দেখা যাবে, ১৭১৬ খ্রীস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত তিন গম্ব:জ বিশিষ্ট ন-রানগ 
মসাঁজদ । নরানশ মসজিদের সামনেই ছিল নবাব-দোস্ত কায়েম লেনে মহি দেবেশ্দ্র- 
নাথ ঠাকুর ও মহারাজাধরাজ মহৃতাবচাঁদের প্রাতীম্ঠত ব্রাক্ম সমাজ মাঁশ্দর । বড়- 
বাজারে রাস্তার উপরে রয়েছে উনাবংশ শতকের তৈরশ এক গম্বুজ বিশিষ্ট বড়- 
বাজারের মসাঁজদ | বর্ধমানের শখ সম্প্রদায়ের লোকেরা ১৬০৫ খ্রীস্টাম্দে গর: নানকের 
বর্ধমান আগমনের কথা বলেন । গড়গড়ার 'নকটে [িখদের প্রাচীন গ্‌র:দ্বারে লাখ 
1ববরণ হতে এ তথ্য জানা যায়। বধ্মান শ্হরের 'বদ্যালয়গ্রলির মধ্যে খ্রীস্টান 
মিশনা'র স্কুলাটির প্রাচ্ন এতিহ্য আছে । খোসবাগানের 'নকটে একথণ্ড জাম ক্রয় 
করে ১৮৩২ সালে ইংরাজণ শিক্ষা প্রচারের জন্য এই জানয়ার ইংরাজী 'বদ্যালয়াট 
স্থাপিত হয়েছিল ; অবশ্য শিক্ষা “বস্তারের সঙ্গে সঙ্গে মিশনারিরা সুকৌশলে ধর্মীভ্তর- 
করণের কাজাটও সম্পন্ন করায় সেকালে বিদ্যালয়াট তেমন জনপ্রিয়তা অর্জন করতে 
সক্ষম হয় নাই । 


খোসবাগানে 'ছিল রাজাদের জুপ্দর সুন্দর ফুলের বাগান এবং এতদণ্চলে বাঈজি ও 
গঁণকারা বসবাস করত। পরবত“কালে খোসবাগান একাঁটি ব্যবসা প্রধান এলাকার:পে 
গড়ে ওঠার ফলে গাঁণকাদের মহাজনট্ুলিতে স্থানান্তারত করা হয়োছল । এই পল্লীর মধ্যে 
ম-সলমান সম্প্রদায়ের এক গম্ব:জ বাশিঘ্ট একি পুরাতন উপাসনালয় আছে । বর্ধমান 
শহরের আকষণণণয় দুপ্টব্যগুলির মধ্যে রাজবাড়। হ'ল অন্যতম । দূর হ'তে একটি 
টাওয়ারের উপর স্থাপিত বড় ঘাঁড়ীট নজরে পড়ে, কিন্তু ঘাঁড়ীটি বন্ধ হয়ে গেলেও 
রাজবাড়ীর অধন্তত্বকে ঘোষণা করছে । জহূরীীপাঁটিকে বাঁ ?দকে রেখে উত্তর-পশ্চম- 
মৃখে এগিয়ে গেলে রাজবাড়ীর উত্তর ফটক চোখে পড়বে । রাজপ্রাপাদের প্রবেশের 
মুখে সুউচ্চ তোরণঘ্বারাঁটির জন্য এলাকাটি উত্তর ফটক নামে পাঁরাচিত। তোরণদ্বার 
পার হয়ে সম্ম-খে অবাস্ছত যে 'বশাল অট্রাঁলকাটি চোখে পড়বে তা ১৮৫১ শ্রীস্টাব্দে 
মহারাজাধিরাজ মহতাবচাঁদ কর্তক নামত, মহতাব মধজিল” নামে প্রসিষ্ধ । মহৃতাব 
মঞ্জলের পূরৰভাগে আছে “মৃবারক মাঁঞ্জল'। বত'মান রাজপ্রাসাদচি যে অতাঁতে 
বর্ধমান দৃর্গের মধ্যে নির্মিত হয়েছিল সেকথা পূবেই বলা হয়েছে । ইটালীয় 
স্থাপত্যরপাঁতিতে নামত “মহৃতাব মাঁঞ্জল” একসময়ে দর্শকদের নিকট বিস্ময়ের বস্তু 
ছিল। বর্তমানে রাজপ্রাসাদে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় প্রাতষ্ঠার জনা মহারাজাধিরাজ 
1বপুল ভুসম্পা্ত সহ রাজপ্রাসাদাটিও দান করেছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের পোস্ট অফিসের 
প্রবেশপথের মাথায় শ্বেত পাথরের উপর ক্ষোঁদত 'লাপ হ'তে “মহতাব মালের, 
প্রাতচ্ঠার তারিখ জানা বায়। 


৩৫০ বর্ধমান £ ইতিহাস ও সংস্কাত 
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1বজয্নচাঁদ রোডের পাশ্চম প্রান্তে কাগড়গট ও সোনাপাটি পার হয়ে আুউচ্চ তোরণ 
চোখে পড়বে । তোরণের সম্মুখে রাজা বনাঁবহার) কাপুরের আবক্ষ ম্মর মৃতি 
স্থাপিত আছে । তারপর অজ্জমান কাছারণ বাড়ণ? এবং তার পাশ্চমে বসত বাড়ী এবং 
সবশেষ ভাগে প্রসাদ নামত হয়োছল। বতমান রাজপ্রাসাদ নিমণণের পবে রাজা 
'ভ্রলোকচাঁদ রাজবাড়ী ও লক্ষম্নারায়ণ মাশ্দরের নিমণাণকার্য শুরু করেছিলেন, 'কিম্তু 
তাঁর অসমাপ্ত কার্য তেজচন্দ্র ও মহৃতাবচন্দ্রের আমলে সম্পূর্ণ হয়। সোনাপটী পার 
হয়ে একট সুউচ্চ তোরণদ্বার আঁতক্রম করে লক্ষরনারায়ণ মন্দিরে প্রবেশ করা বায়। 
মান্দর চত্বরের উত্তরভাগের গৃহে রাজবাড়ীর বতণমান সুযোগ্য বংশধর উতর প্রণয়চাঁদ 
মহ্‌তাব বর্ধমান শহরে অবস্থানকালীন সময়ে বসবাস করেন । লক্ষমানারায়ণ মান্দরের 
প্রবেশপথের সামনে ধ্বংসপ্রাপ্ত রাসমণ্াটর আস্তত্ব রয়েছে । একটি সুউচ্চ ও সুদৃশ্য 
দালান মাঁন্দরে লক্ষতীনারায়ণজীউ আধাঁচ্ঠিত আছেন। লক্ষযীনারায়ণজণী বা কেশব রাঃ 
হ'লেন রাজপাঁরবারের গৃহদেবতা । এই মাম্দর চত্বরের মধ্যে একাঁট ক্ষুদ্র কক্ষে রাজ- 
পাঁরবারের কুলদেবী চ'শ্ডিকামাতার 'শলামূ্তি রক্ষিত আছে । ঝুলন পার্ণমার পূর্ব 
1দন চতুর্দশী 'তাথতে চাণ্ডকামাতার মহেচ্ছা পূজায় বর্ধমানের ক্ষান্রয়গণ অংশগ্রহণ 
করেন। মল মাম্দরের পশ্চাম্ভাগে ভুবনেশ্বর শিবালঙ্গ প্রাতষ্ঠা করেছিলেন রাজা 
ন্রলোকচাঁদ । এই মান্দির্টির বিশেষ বৌশিম্ট) হ'ল এই যে, মাঁন্দরের 'নয়ভাগ ভূগভে' 
অবাস্ছিত এবং সিশড় দিয়ে নেমে শিবাঁলঙ্গ দর্শন করতে হয় । পূবরর্তন রাজবাড়র 
মধ্যে বাঁলকা '1বদ্যালয় ও উইমেনস কলেজ স্থাপনের জন্য রাজপাঁরবার গৃহাট দান 
করেছেন । মহারাজা তেজচদ্দ্রের একমান্র পনর প্রতাপচাদিকে বর্ধমানের রাজবাড়ী হ'তে 
স্ুকোঁশলে বিতাড়িত করে তাঁকে জাল রাজা প্রাতিপন্ন করেছিলেন পরাণবাবু । পরাণ- 
চাঁদ কাপুর 'ছিলেন মহারাজাধরাজ মহৃতাবচাঁদের তা । পরাণবাবূর বসত বাড়া 
বা দেওয়ানের বাড়ী ছিল আমড়াতলা গ্রালতে। দেওয়ান বাড়ীতে ১২৩২ সালে 
শীশ্রীঞ৬মদনমোহনজউ ঠাকুরবাড়? স্থাপিত হয়েছিল, যার প্রাতষ্ঠাতা ছিলেন পরাণ- 
চাঁদ কাপুর । এই সাবশাল প্রাসাদোপম গৃহে পুরাতন বাণীপাঠ বিদ্যালয় ছিল ও 

বতমানে পোস্ট অফিস আছে । 

রাজপারবারের অপর একাঁট বিগ্রহ রয়েছে নূতন্গঞ্জে। এই মশ্দিশ্বিবাঁড়াটি 
রাধাবল্লভ জউর মান্দর নামে খ্াাত। “১৭৪২ শকাষ্দে মাহষী কমলকুমারীর সহিত 
মহীপতি তেজচন্দ্র শ্রীমনভগবৎ-প্রঁত্যর্থে-স্বশান্ত রাধাবল্লভ মৃত স্থাপন কারয়াছেন।” 


দেথ পুরী বর্ধমান ৩৫১ 


উত্ত মাঁন্দরের পৃবভাগে ১৭৪১ শকাদ্দে কমলকুমারশীর সাহত নংপাঁতিকুলমান্য 
বর্ধমানাধরাজ দানবীর শিবভন্ত ভুপাঁত তেজচন্দ্র মহাদেব-প্রীত্যথে সশান্ত 
রাজরাজে*বর নামক শিব স্থাপন কাঁরয়া ১৭৪২ শকাব্দে সব্বশুভ বিধান্র-অন্বদাতরী- 
অশ্পর্ণ স্থাপন করিয়াছেন।” রাধাবল্লভ মান্দর দশ নান্তে প্রত্যাবতণনের সময় 
সম্মুখভাগে ইতালীয় স্হাপত্য রীতিতে নামত এক প্রাসাদোপম গৃহ দেখা মায়। 
এই গ্ৃহে বর্ধমান রাজ কলোঁজয়েট স্কুল স্হাঁপত হয়োছল। রাজ কলেজের 
পশ্চাদ্ভাগে আঁহরী-মহলে ১৩০৬ সালে মহারাজা িজন্নচাদের আমলে “বজয় 
চতুষ্পাঠ+'র প্রতিষ্ঠা হয়। বতমানে এই চতুষ্পাঠীটি সরকার অন-দানে পাঁরচালিত 
হচ্ছে। অধ্াক্ষ কমলাকান্ত ভট্াচার্য সহ ৩ জন অধ্যাপক ও ১৪ জন আবাসক ছাত্র 
সহ ৭০ জন ছান্র অধ্যয়নে রত আছেন। মহারাজা তেজচদ্দ্ের আমলে প্রতিষ্ঠিত 
হয়েছিল “ভারত চতৃষ্পা্” । শোনা বাক্স, পায়রাখানা গ্রালতে এই চতুষ্পাঠীর গৃহ 
ছিল। বর্ধমানের রাজারা ভারত চতুষ্পাঠীর পাণ্ডতবর্গের হ্বারা মহাভারত, রামায়ণ, 
চাহার দরবেশ, কমলাকান্তের পদাবলী? প্রভৃতি গ্রন্থ প্রকাশের ব্যবস্থা করোছিলেন । “সতা- 
প্রকাশ' নামক ম:দ্রণ কার্ধালয়াট লক্ষমণ-নারায়ণ মান্দর বাড়ীতে স্থাপিত হয়োছল। 
রাজবাড়ীর চত্বরের মধ্যে পায়রাখানা গুঁলতে খকর সাহেবের মাজারে হশ্দু 
মুসলমান সকলেই শ্রদ্ধা জানান । এই মাজারটি দেখে স্বাভাঁবকভাবে কৌতুহল জাগে 
যে? রাজবাড়ীর মধ্যে মাজার নমশাণের কারণ দি? বাভন্ন তথ্যসূত্র হ'তে জানা যায় 
ষে, পীর খন্কর সাহেব পণীর বহরামের পূর্বে বর্ধমানে এসোঁছিলেন এবং তাঁর দেহত্যাগের 
পর দুগের একাংশে তাঁকে সমাধিস্থ করা হয়োছল ; সেকারণেঃ নূতন রাজবাড়ী 
1নমাঁণের পর সমাধিস্থলটি উচ্চ প্রাচীর দ্বারা বেন্টন করে দেওয়া হয়। থক্কর সাহেব 
কাবুল হ'তে ধমপপ্রচারের উদ্দেশ্যে বর্ধমানে এসোছিলেন। প্রাতি বসর ১৭ই ফাঙ্গুন 
বাৎসরিক উর উৎসব পালিত হয়। এই আস্তানট দেখাশোনার জন্য ওয়াকফ কমিটি 
আছে । বধমানবাসী নূরুল ইসলাম ও আরো অনেকে এর পাঁরচালনা করেন । 
পাররাখানা গ'্লর জাক্ষণভাগে রাজা বনাবহারী কাপ:রের কন্যাশান্তদের়ণ ১৩৩৭ 
সালে রাধারমণজীডউ ও শাল্তদুলালজীউর মতি“ সহ একটি সুবৃহৎ মান্দর প্রাতষ্ঠা 
করেন। সাধারণের নিকট এই দেবগৃহ'টি শান্তুবাবির মন্দির নামে খ্যাত। পায়রাখানা 
গলির দাঁক্ষণভাগের পল্লীটর নাম 'ময়রমহল'। মনে হয় আদিতে এই পল্লীটির 
নাম ছিল মেহের মহল । মেহের মহল নামকরণের সার্থকর্তা এই যে, হয়ত বধধমানে 
অবস্থানকালীন সময্নে মেহেরডীন্নসা ও তাঁর স্বামী শের আফগান এতদগুলে 'বসবাস 
করতেন। পা্নরাথানা গলির মধ্যে পশ্চিমম:থে এগিয়ে গেলে বধ'মানের প্রসিম্থ 
এীতহাসিক জুম্মা মসাঁজদ দেখা যাবে । শোভা সিংহ ও রাঁহম খাঁর বিদ্রোহ দমনের 
সময় সম্রাট আওরঙগজ্েধের পৌন্র শাহাজাদা আগজম-উস-শান বধণমান শহরে [তিন বৎসর 
অবন্থানকালীন সময়ে ১৬৯৯ শ্রীষ্টান্দে দুগের মধ্যে একাটি মসাঁজদ নমণ 
করোছিলেন। তন গম্বূজ বিশিষ্ট এই মসজিদাটি জুম্মা মসাঁজদ নামে খ্যাত। 


৩৫২ বর্ধমান £ ইতিহাস ও সংস্কৃতি 


মসাঁজদ 'লিপিতে সম্রাটের নাম ক্ষোদিত আছে । এই রাস্তা ধরে একটু এগিয়ে গেলে 
রাজবাড়ীর পশ্চিমভাগে অবাস্থত একাটি মসাঁজদ দেখা যায় । শোনা যায়, এই মসাজদটি 
রাজবাড়ীর মধ্যে ছিল এবং রাজাদের ব্যয়ে মসাঁজদাঁটর স্থানাস্তারত করা হয়েছে। 
শিলালিপি হতে জানা যায় যে, হজরা ১২৮০ অন্দে হাজীবুদ্ধু নামক একধমপ্রাণ 
ব্যন্তি এই মসাঁজদ নিমণি করেছিলেন । 

জহুরীপটন পার হ'য়ে ডানাঁদকের গাঁল-রাণ্ায় মিঠাপকুর যাওয়ার পথ ॥ 
মঠা-পুকুরে নারায়ণণ শান্তবাড়ীতে ( মহারাজাধিরাজ মহতাবচাঁদের 'ছিতীয়া পত্বী) 
১৩০৬ সালে ৩০শে ফাল্গুন সোনার কাল। মৃর্তি প্রাতীণ্ঠিত হয়। অন্টধাতুর 
ভুবনেশ্বর কালকামীত“ ও মহাদেবের মতি: দু1ট পৃথক মন্দিরে প্রাতীষ্তিত আছে । 
দেবীম:তর পাশে একটি পণ্চমণ্ডির আসন দেখা যায়। 1মঠাপুকুর পল্পশর মধ্যে 
আছে হাতিপুকুর । এই পুজ্কারণখতে রাজবাড়ীর হাতিদের স্নান করান হ'ত। 
উত্তর ফটকের সামনে শুলী পুকুরের পাড়ে রাজার ঘোড়াশালা 'ছিল এবং ফটনের 
ঘোড়াগীল এ আন্তাবলে রাখা হত । অতীতে কোম্পানির আমলে শুলীপুকুরে একটি 
জেলথানা ।ছল। জহূরনপির আন্তাবলে অশ্বারোহী সৈন্যদের ঘোড়া রাখার জায়গা 
ছিল। রাজবাড়ীর পশ্চিম দিকে ছিল ভেরীখানা । এখানে নানা ধরনের বাদ্যযন্ত্র 
সহ বাদ্যকরদের সাক্ষাৎ পাওয়া ষেত। আরও দক্ষিণ দিকে বাঁকা নদীর উপর 'নার্মত 
সেতুটি তেজচন্দ্রের আমলে তৈর হয়েছিল বলে দাবণ করা হয়, কিন্তু সেতুটি দেখে মনে 
হয় যেঃ এট পূর্বে নাঁমিতি কোন সেতুর সংস্কার করে তেজচন্দ্রের নামে প্রাতিষ্ঠাফলক 
লাগান হয়েছে । 

রাজবাড়ীর দাক্ষণ দকের রাস্তা ধরে পুরাতন চক এলাকায় যাওয়া যায়। জ.ম্মা 
মস)জদ দেখে চক এলাকার 'দকে এাঁগয়ে গেলে চোখে পড়বে কালমসাজিদ । মসাঁজদের 
রঙ কালচে ধরনের হওয়ায় এরূপ নামকরণ হয়েছে । মসাঁজদের ক্ষো দিত শিলা লাঁপ 
হ'তে জানা যায় যে, শের শাহের আমলে এই মসাজদাটি নিমিত হয়োছল। পুরাতন 
চক এলাকার দাক্ষণভাগে অবাঁস্থছত আছে এক 1বশাল সমাধক্ষেন্ত । স্থানায় লোকের 
[নিকট এই সমাধিক্ষেত্রীট পীর বহরাম নামে খ্যাত । সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে পারস্য 
দেশীয় এক ধমরপ্রাণ মুসলমান সিংহল ান্রার উদ্দেশে বধধমান শহরে আসেন । সেই 
সময়ে উত্ত স্থানে যোগ জয়পাল নামক এক 'হন্দ; সাধকের সাধনভজনের স্থল 'ছিল। 
জযপাল আশ্রয় দিলেন পগর বহরামকে । পার বহরামের দেহত্যাগের পর জয়পালের 
বাগানেই তাঁকে সমাধিস্থ করা হয় এবং তাঁর দেহত্যাগের সংবাদ পেয়ে সম্রাট আকবর 
সমাধ গৃহাঁট নিমাণ করে 'দিয়োছলেন। সমাধি ভবন। রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সম্রাট 
পুরাতন চক, ফকিরপুর ও মজাঁপুর মৌজা দান করেন। সম্রাট জাহাঙ্গীরের আমলে 
শেখ বাস্তয়ারকে সমাধি ভবনের ম.তওয়াল িষুক্ত করা হয় ॥ সমাধি ভবনের প্রতিষ্ঠা- 
'লাঁপ হ'তে এ সকল তথ্য জানা যাবে ( ইক খণ্ড, পৃন্ঠা ৮৬-৯০)। পীর বহরামের 
সমাধিক্ষেত্রে দু'জন ইতিহাস প্রাসম্ধ বাস্তর লমাধি অবাস্থত আছে। এদের মধ্যে 


দেখি পুরী বধমান ৩৫৩ . 


প্রথমজনের পরিচয় হ'ল--ভারত সম্রাজ্ঞী নূরজাহানের প্রথম স্বামী শের আফগান 
এবং 'ছ্িতণয় ব্যান্ত হলেন বাংলার সুবেদার কুতুবদ্দন কোকা, যিনি সম্নাটের আদেশে 
নূরজাহানকে জোর পূবকি আগ্রায় নয়ে যেতে চেয়োছিলেন এবং এর ফলশ্র-ৃতিস্বরুপ 
দুজনেই সাধনপ্ূরের মাঠে নহত হ'ন। কিন্তু দ:ঃখের বিষয় এই যে, সমাধির উপর 
কোঁদিত 'িপিতে যে সাল, তা'রথের উল্লেখ আছে সোঁটি ভুল। জাহাঙ্গীরের আত্মজীবনী 
“তুজ-ক-ই-জাহাঙ্জীর” গ্রন্থে আছে যে, ১৬০৭ গ্রীস্টাব্দের ৩০শে মে উভয়েই নিহত 
হুয়োছলেন। সমাধি চত্বরের বাইরে একটি পাঁরত্যন্ত কুপ দেখিয়ে বলা হয় যে, এট 
ভারতচন্দ্র রায়গুণাকরের পবদ্যাসুম্দর* কাব্যে টাল্লাথত সুড়ঙ্গপথ । 

রাধাগজের পুল পার হয়ে আলমগঞ্জের রাস্তা ধরে দাঁক্ষণ পৃবমথে এগিয়ে গেলে 
থাজা আনোয়ার বেড় নামক পল্লী অবাস্থত । বেড়ের প্রাসাদ্ধ হ'ল নবাববাড়ীর জন্যে । 
শোভা সিংহের দ্রোহের সময় পরবতরঁ পষণায়ের নেতৃত্ব 'দয়োছলেন ডীঁড়ষ্যার 
রাহম শাহ। রাঁহম শাহ সাঁম্ধর শত“ 1নয়ে আলোচন। করার সময় আঁজম-উস- 
শানের উজীর খাজা আনোয়ার এই স্ানেই [ানহত হ'ন এবং তাঁকে বেড়ের নবাব- 
বাড়ীতে সমাধিস্থ করা হয়। এই সমাধি ভবনটি সম্রাট ফারক শায়র নমণণ 
করোছলেন। সমাধি ভবন রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব খাজা আনোয়ারের কন্যা বংশের 
উপর আঁপ্ত হয় এবং তাঁরা বেড়ের নবাব বলে পাঁরচাতি লাভ করেন । সমাধ 
ভবনের মধ্যে 'নাম“ত মসাঁজদ, অনট্রাঁলকা ও একাট সুন্দর বাগান ছিল । নবাব-বাঁড়র 
[ভিতর একাঁটি পুকুরের মধাস্থলে রয়েছে মনোরম জলটুর্গ, যা একাঁট সেতুর দ্বারা 
পশ্চিম-পারের সঙ্গে যুক্ত আছে। নবাব-বাড়ীর শৌখন মানুষেরা প্ার্ণমার রাতে 
এখানে জলসা বসাতেন এবং এই কাহনীী কিদ্বদন্তী হয়ে আছে । বেড়ের উত্তরভাগে 
রয়েছে একটি কালীমাশ্দর । ভারত দেবগ নামে এক 'সিম্ধ সাধকা এই মন্দিরটি তাঁর 
মাতামহর নামে উৎসগ* করেন । স্থানীয় মানুষের কাছে এট ভারতগ দেবীর 
কালীবাড়ী নামে প্রণসম্ধ। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায় যে, তিনি অত্যন্ত বিদ্যোৎসাহন 
মাহলা 'ছিলেন। বোরহাট পল্লীতে তাঁর প্রাতান্ঠিত বালিকা বিদ্যালয়টি এই কথাই 
ঘোষণা করছে । 

আলমগঞ্জের দাক্ষিণভাগে একটি নির্জন স্থানকে সতীর মাঠ নামে চিহৃত করা হয়। 
অতগতে এই স্থানে সতখদাহ হ'ত বলে হ্থানাটি এই নামে পাঁরাচিত । কোন দু'জন সতার 
দাহস্থলের উপর স্মারকচিহ্নম্বরপ দশট ইন্টক 'নারম্ঘত সমাজ রয়েছে । সত 
মান্দরের উত্তরে একটি দাক্ষিণমৃখী মাশ্দরে কালিকা দেবী অধিচ্ঠিতা আছেন। 
বধধমান শহরে আরও একটি সতা মাঠের সন্ধান পাওয়া যায় । বীরহাটা 'ররুজ থেকে 
পুব'ম্‌খে ইছলাবাদের পথে একটু এাঁগয়ে গেলে বাঁকা নদঈর তারে সতীদাহ হ'ত এবং 
এই স্থানাটকেও সত মাঠ বলে। এখানেও একাট স্মারক চহ্ু রয়েছে । 

তেজগঞ্জ রোড ধরে চালকল এলাকার মধ্যে (ফাঁকরপুর ) বধ মানেশ্বর 1শবালঙ্গ 
প্রীতান্ঠত আছেন । ১৩৭৯ সালে ২৫শে শ্রাবণ বাঁকা নদীর দক্ষিণে আলমগঞ্জ পল্লীর 

বধ'মান (৩য়) ২৩ 


৩৫৪ বর্ধমান £ ইতিহাস ও সংস্কীতি 


ভিথারী-বাগানে স্বগয় চারুচদ্দ্র দে-র কৃষিক্ষেন্ত সংলগ্র উচ্চ ভূথণ্ড খনন করার সময়ে 
৩৫০ মন ওজনের একটি শিবালঙ্গ আ'বদ্কৃত হয়েছিল । এই শিবালঙ্গট বধ মানেন্বর 
নামে বিখ্যাত । শিবালঙ্গের উচ্চতা ৫ ফুট ৯ ইণ্চি ও ব্যাস প্রায় ৬ ফুট এবং গোৌর- 
পের পাঁরাঁধ হ'ল প্রায় ১৮ ফুট ॥। কয়েক বৎসর পূর্বে নিম্মল ঝিলের কাছে বাঁকা 
নদীর খাত সংস্কার করার সময় এক টন ওজনের একাঁট কালো পাথরের বাঁড় আবম্কৃত 
হয়েছে । অনেকের মতে দেবাদিদেব ও তাঁর বাহন ছ্বাদশ শতকের িজ্পকমের 
[নদর্শন । এই স্থানে শিবরান্রতে বিশেষ উৎসব অনচ্ঠিত হয় । 
গ্রাশ্ড ট্রাঙ্ক রোড বাইপাস আঁতিক্রম করে তেজগঞ্জের দাক্ষণ অংশের একট দালান 
মান্দরের মধো আঁধান্ঠতা আছেন প্রস্তরানামত একটি কালীমূরতি। এই মান্দরাঁট 
মহারাজা তেজচন্দ্রু ানমাণি করেছিলেন । মাঁন্দরের সম্ম:খভাগে সামান্য টেরাকোটা 
অলঙ্করণ রয়েছে । কালী মাঁন্দরের দক্ষিণে নাটমন্দির ও নাটমান্দিরের দক্ষিণে একটি 
চারচালা মান্দরে কালভৈরব মাত প্রাতীত্ঠত আছে। একটি প্রস্তরথণ্ডের উপর 
বষভবাহন গহ কালভৈরব মা্তি ক্ষোদত আছে । কালামান্দর দেখে তেজগঞ্জের মধ্যে 
একটি জঙ্গল অধ্াষত স্থানে গড়ের চিহ্ন দেখা যায়; তবে গড়ের খাতের কিরদংশ 
ব্যতত আর কিছ লাঁক্ষত হয় না। বাইপাস রাস্তা ধরে উত্তরমখে দু কিলো'মটার 
্াগ্রয়ে গেলে কাণ্চননগরের রথতলা দেখা যাবে । রথতলা হ'তে পশ্চমমুখে ইডেন 
ক্যানেল পার হয়ে কাণ্চননগর ও উদয়পল্লশতে বারছ্বার দেখে (বিশেষ বিবরণ ২১৩ 
পৃন্তায় দ্ুণ্টব্য ) পুনরায় রথতলায় ফিরে আসতে হ'বে। রথভলা হ'তে একটু এগিয়ে 
গেলে বামভাগে লাকাঁড" পল্লীতে যাওয়া যাবে । লাকুর্ডর মশানে আঁধাম্তত আছেন 
দূললভাকালী। পাঁরব্রাজক ভোলানাথ চন্দ্র ১৮৬২ শ্রীস্টান্দে বর্ধমান ভ্রমণের সময় 
দুল“ভাকালণকেই 'বদ্যাস্তন্দর কাল বলে উল্লেখ করেছেন । লাকুঁডতে সবপ্রথম 
২২০০০০ টাকা ব্যয়ে ১৮৮১ গ্রাস্টান্দে প্রথম জলকল প্রাতা্ঠত হয় । মহারাজা আফতাব- 
চাঁদ এই কাষে'র জন্য ৫০০০০ টাকা দান করোছিলেন। দারধ্ধ [দনের প্রচ্*োর পর 
ভুগভে পাইপ বাঁসঙ্সে রাস্তায় ও গৃহস্থের বাড়ীতে জল সরবরাহ করার ব্যবচ্ছা হর । এই 
সময়ে পৌরপিতা ছিলেন বর্ধমান কোটের উাঁকল রায় বাহাদুর নালনাক্ষ বস্তু । জল- 
কলের জন্য এত আঁধক আবেদন পন্ত্র জমা পড়োছিল ষে, একাঁদন বার লাইব্রেরীতে বসে 
নাঁলনাক্ষ বস্তুকে চাস্তত দেখে ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় একটুকরো কাগজে লিখলেন, _ 
পাক হল উপস্গ, ঘরে ঘরে সংসগ' 
জল যোগান হ'ল বাঁঝ দার । 
রায় বাহাদুর ঢাক ফুরফুর 
গাড় গামছা হাতে নিয়ে ভাবছেন উপায় ॥ 
ইম্দ্রনাথের কাঁবতা শুনে উকিল মহলে সোঁদন খুব হাঁসর ধূম পড়োছল। 
লাকুড” দেখে গ্রান্ড ট্রীঙ্ক রোডের দিকে এাগয়ে বামভাগ্ের রাস্তা ধরে বগা 
হাঙ্গামার সময় বর্ধমান শহরকে রক্ষা করতে একটি গড় নামত হয়েছিল। এই গড়ের 
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নাম ?ছল তালিতগড় বা মহব্বতগড় । গড়াটি ধংস হ'য়ে গেলেও মাটির প্রাচীরের 
কিছু কিছু অংশ এখনও দেখা বায়। এখনও দুই একটি জায়গায় ৫০ ফুট চওড়া ও 
৩০ ফুট উচ্চ প্রাচীরের আন্তত্ব রয়েছে ! বধমান “রাজবংশান.চরিত' নামক গ্রন্থে 
উাল্লাথত আছে যে, ১৭৬৭ খ্রীস্টাম্দে এই গড় পাহারা দেওয়ার জন্য ১৩ জন অশ্বারোহী 
ও ৪৯ জন পাইক নিষুন্ত ছিল। তালিতগড় হ'তে প্রত্যাবত“নের পথে নবাবহাটে 
১০৯1৪ 1শবমাঁন্দর দেখার জন্য 1সউীড় রোডের দিকে গাঁগয়ে যান। ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দে 
মহারাণ। বিষণকুমার দেবন নবাবহাটে ১০১ট ?শবমান্দর প্রাতম্ঠা করেছিলেন (বিশেষ 
বিবরণ ২৫৯ পঞ্ঠায় দ্রষ্টব্য )। 1শবমান্দরগরীল দর্শন করে গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড ধরে 
স্টেশনের 'দিকে প্রত্যাবর্তনের পথে কমলসায়র চোথে পড়বে । মহারাঙা তেজচন্দ্ তাঁর 
পণ্চম মাহষণ কমলকুমারীর নামে এক সুবৃহৎ সায়র ও একট মান্দর গনম!ণ করোছলেন, 
তবে মাঁন্দরাটর কোন আস্তত্ব নাই । এই পল্লীতে মহারাজার ব্যয়ে একাঁট ?তন গম্বুজ 
[বিশিষ্ট সুদ্দর মসজিদ নামত হয়েছে । স্থানীয় জনসাধারণের নকট হ'তে জানা 
গেল যে, মহারাজা গোলাপবাগ প্রন্তুত করার সময় উন্ত স্থানে মুসলমান আঁধবাসণদের 
কমলসায়র পল্লগতে বসবাসের ব্যবস্থা করেছিলেন এবং মহারাজের অথ্ানকুল্যেই 
মসাঁজদ1ট নামত হয়োছিল। পল্লীবাস আব্দুল কারমের ?নকট হ'তে জানা গেল 
যে, বতর্মানে এখানকার মুসলমান বাঁসম্দদের অথ সাহাম্ে মসাঁজদের ব্যরভার 
বহন করা হচ্ছে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায় যে, রমনার বাগানের পূর্বে হাঁজপোতা 
নামক পল্লীর মুসলমান বা?সম্দারা কমলসায়রে এসোঁছল, 'কিম্তু হাঁজিপোতার পুরাতন 
মসজিদের আস্বত্ব এখনও আছে । কমলসায়র দেখে গ্রান্ড ট্রাঙ্ক রোড ধরে স্টেশনের 
পথে লক্ষ্পূর পল্লীতে জোড়। মান্দর চোখে পড়বে । প্রথম শিবমান্দরের প্রাতষ্ঠাতা 
হলেন কৃপাময় চৌধুরী এবং "দ্বিতীয় মান্দরাঁট [নর্মাণ করোছিলেন পাণ্ডত নাথ,ন 
চতুবেদী। তান এই মাশ্দরে রাম+ লক্ষমণ, সীতা, হনুমান, রাধাকৃষ। [শব ও 
মহাকাল ভৈরব 'বগ্রহ প্রাতঘ্ঠা করেন। তাঁর পত্র পাঁণ্ডত রামাঁবলাস চতুবেদী এই 
স্থানে ?বম্বকল্যাণ আশ্রম ও লক্ষন সংস্কৃত মহাবিদ্যালম্ন পারচালনা করেন। 

শহরের উত্তর-পাশ্চমে গ্রান্ড ট্রাঙ্চ রোডের দাঁক্ষণভাগে এক সুবিশাল রমণীয় উদ্যান 
চোখে পড়বে । এই উদ্যানটি গোলাপবাগ নামে খ্যাত । গোলাপ্বাগের মধ্যে রন্েছে 
একটি স্থবহৎ প.্কারণী ও বশাল অভ্রালকা । মহারাজা উদয়চাঁদ বর্ধমান বি*ব- 
বিদ্যালয়কে এটি দান করেন এবং এই স্থানেই বিশ্বাবদ্যালয়ের শিক্ষায়তনগূলি গড়ে 
উঠেছে । গোলাপবাগের পূর্বে রয়েছে একটি রমণীয় উদ্যান, যা রমণার বাগান নামে 
খ্যাত। বর্তমানে এই উদ্যানাট রাজ্য সরকারের বন দপ্তরের হাতে আছে। রমনার 
উদ্যানে প্রাতীষ্ঠিত হয়োছিল “বজগ্নানশ্দ বহার? । উদ্যানাঁট দেখে একটি আশ্রমের 
কথা মনে হয়। মহার্ধ দেবেন্দ্রনাথের সংস্পর্শে এসে মহারাজা মহতাবচাঁদ এক 
সময়ে ব্রাঙ্ছ ধমের প্রতি অন:রন্ত হন এবং আশ্রম স্থাপনের পারকজ্পনা ছিল তাঁরই । 
মহাষ'ও মধ্যে মধ্যে বধমানে এসে রমনার বাগানে উপাসনা করতেন ; তৰে আশ্রম'টির 


৩৫৬ বধমান £ ইতিহাস ও সংস্কাত, 


নূতন রপদান করেছিলেন মহারাজা বিজয়চাঁদ । আশ্রম মধ্যচ্ছু একট স্তভালাপ হ'তে 
জানা যায় যে, ১৩২২ সালে এই আশ্রমাট নূতনভাবে সাজান হয় । 'বিজয়্ানন্দ বহার বা 
1বজয়মঞ্জলের মধ্যে মহারাজা 'িজয়চাঁদ ও মহারাজা উদয়চাঁদের সমাধি রক্ষিত আছে । 
রমনার বাগানের মধোই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এশিয়ার অন্যতম শ্রেষ্ঠ মেঘনাদ সাহা! 
তারামণ্ডল | বর্ধমান বিশ্বাবদ্যালয়, কেন্দ্রীয় সরকার ও জাপানের “ণেটো অপঁটি- 
ক্যাল 'ম্যানুফ্যাকচারং কোম্পানীর সহযোগিতায় পুরোপীর কম্পিউটার চালিত 
তারামণ্ডলির উদ্বোধন হ'ল ১৯৯৪ সালের ৯ই জানুয়ার। তাঁরথে । একসঙ্গে ৯০ জন 
দশকের বসার উপযন্ত আসন আছে । তারামণ্ডলের অনাতদূরে গড়ে উঠেছে একাঁট 
সবাধীনক 1বজ্ঞান কেন্দ্র । এই বিজ্ঞান কেন্দ্রে প্রায় ৫০০ রকমের ছোট বড় সবাধীনক 
বিজ্ঞানীভাত্ক প্রদর্শনার আয়োজন করা হয়েছে । রসায়নের উপর এত আধূ?নক 
প্রদর্শনের ব্যবস্ছা আছে যা ভারতবর্ষের অন্ন্র দেখা যায় না এবং জঈবাবদ্যা সম্পাঁকণত 
কেন্দ্রাট বিশেষদ্তের দাবী রাখে । এই ধরনের বিজ্ঞান কেন্দ্র অন্যান্য স্থানে তৈরী হ'লে 
বিজ্ঞানপ্রেমী মানুষদের বিজ্ঞানমনস্কতা বাঁড়য়ে তুলবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। 
রমনার বাগানের দক্ষিণ অংশের নাম আনন্দবাগ ; আর গোলাপবাগের দাঁক্ষণভাগে 
তারাবাগে গড়ে উঠছে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও কমবৃম্দের আবাসস্থল । 
তারাবাগের আরও দাক্ষণে রয়েছে রবীন্দ্রভবন নামে একটি সাংস্কৃতিক মণ্চ এবং এই 
অঞ্চলেই আছে মোহনবাগ।ন নামক একাঁটি ফুটবল খেলার মাত । প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা 
যায় যে, অতাঁতে জেলা স্তরে বর্ধমানের ফুটবল দলাটর নাম ছিল বনাঁবহারশ একাদশ । 

এবার কৃষ্ণসায়রের তারে ফেরা যাক । বধমানের অতীত তাহের সঙ্গে 
সায়র ও বাগ (বাগান ৭এর সম্পর্ক নিবিড়ভাবে জাঁড়য়ে আছে । ভারতচন্দ্র উল্লেখ 
করেছেনঃ 

“বধমান মহান্থান 
চৌদকেতে পুজ্গবন |” 

হয়ত সেকারণেই অনেকের মতে বধধমানের নাম হ'ল কুস্ুমপংর ॥ বধর্মানের ৪1ট 
শবখ্যাত সায়রের মধ্যে গোলাপবাগের সমিকটে অবস্থিত কৃষ্সায়র হ'ল সবপ্রধান। 
কষধসায়রের তীরে গড়ে উঠেছে একাঁট মনোরম উদ্যান। ১৬৯১ শ্রীস্টাম্দে বর্ধমানের 
জামদার কৃষ্ণরাম রায় হৃদতুল্য এই পুজ্কারিণণাঁট খনন করান । এই স্থানে ১৭০২ খ্রীষ্টাব্দে 
তাঁর পত্র জগংরাম রায় আততায়ণর হস্তে ছহরিকাহত হয়ে ?নহত হন । খোসবাগানের 
উত্তরভাগে কৃষ্ণরামের ?পতা ঘনশ্যাম রায় একটি সুবৃহৎ পুদ্কারণী খনন করান এবং 
এটি শ্যামসায়র নামে পাঁরচিত। শ্যামসায়রের তারে বিজয়চাঁদ হাসপাতাল, রাজ 
কলেজ; হারিসভা, ঈশানেম্বর শিবমান্দর, রামকৃষ্ণ আশ্রম সহ ট্রীকটাকি অনেক দ্ুষ্টব্য 
বস্তু আছে । ফ্রেজার রোড ধরে উত্তরমুখে এগিয়ে গেলে আর এক হৃদতুল্য পুদ্করিণাঁ 
চোথে পড়বে । বধধমানের জামদার কাতাঁদ বলায় স্বীয় জনলধ ব্রজাকিশোরী দেবীর 
নামে ১৭০৯ শ্রীস্টা্দে রাণগ সাম্নর খনন করান। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যার ফে রাশ 


দেখি পুরী বধ মান ৩৫৭ 


সায়রের তীরে নবাব আলীবাঁদ অবস্থানরত সময়ে ১৭৪২ শ্রীস্টাব্দের ১৫ই এ্রাপ্রল 
গভীর রাত্রে মারাঠা সেনাপাঁত ভাস্কররাম নবাব শিবির আক্রমণ ফরেন । আরও বহু 
নাম ও তানামশ সায়র বা দশীঘ বধণমান শহরে আছে । কেবলমান্তর সায়রই নয়-- 
বর্ধমানের সুদশ্য বাগিচাগতাল একসময়ে শহরটিকে অপরুপ সৌন্দষময় করে তুলে- 
[ছল। বা?গচাগলির মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগা হ'ল, মেহেদীবাগান, খোসবাগান, 
বাবরবাগ, গোলাপবাগঃ রমনার বাগান, মাতিবাগঃ আনন্দবাগ, সুন্দরবাগ+ শালবাগান; 
আঁজরবাগান, ইত্যাদ ইত্যাঁদ । 


রাজবাড়ী হ'তে ডি. ডি. তেওয়ারী রোড ধরে মহান্ত অস্থলে পেশছান যায়। 
অণ্টাদশ শতকে পাঞ্জাবের খাড়া নামক স্থান হ'তে নরহরিদেব নামে একজন 1সম্ধ- 
পুরুষ দামোদরজীউ শিলা শীবগ্রহসহ বাঁকা নদীর তীরে রাজগঞ্জ পল্লীতে অস্থলের 
ভিত্তি স্থাপন করেন । প্রায় ২৫০ বছর ধরে সগৌরবে অস্থলাটি পাঁরচালত হওয়ার পর 
রাজনোতিক কারণে এটি বন্ধ হয়ে গেছে । অস্ছলের মধো অবস্হত মাম্দর ও 
বসবাসের গৃহগুলি জশর্ণদশাপ্রাপ্ত হয়েছে । মহান্ত অস্হলের দাক্ষণভাগে বাঁকা নদশর 
তাঁরে বর্ধমানের শশানঘাট, যা নিম্ল ঝিল নামে পারচিত । উনাবংশ শতকের 
শেষভাগে লালা িমণল প্রকাশ নন্দে সর্বসাধারণের জন্য এটি 'নমণি করেছিণেন 
এবং এটি হ'ল বতমানে সরকারণ শমশানঘাট ॥ নমল ঝিলের িপরণত তরে তার্থাৎ 
বাকা ন্দর দাক্ষণভাগে বধণমানের মুসলমান সম্প্রদায়ের জনা একটি সমাধস্থল 
নাদণ্ট আছে মহান্ত অস্থল দেখে বোরহাটে সম্ধসাধক কমলাকান্তের কালণবাড়া 
যাওয়া ষায়। চান্বা গ্রামে মাতুলালয়ে গসাদ্ধলাভ করে আঁম্বকাবাসী কমলাকান্ত 
ভট্রাচা" মহারাজা তেজচন্দ্রের অন্‌রোধে বধমানে আগমন করেন । মহারাজা বোরহাট 
পল্লঃতে একটি কালামান্দর নমাণি করে দিয়েছিলেন । কালামাশ্দিরের পিছনে ভাছে 
কমলাকান্তের পণন:ণ্ডর আসন । বোরহাটে ছিল রাজাদের পূরাতন জেলখানা এবং 
বধমানে সাঁজোয়াল 1নযয্ত হয়ে নবকৃফ মুন্সী জেলখানার পাশেই একটা বাটাতে 
বপবাস করতেন । বোধহাটে ভারতীদেবশীর বালকা "বিদ্যালয়ের কথা হীতপবেহি বলা 
হয়েছে । শহরের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে রয়েছে গোদা নামক পল্লী । কাঁথত আছে ঘষে, 
গদাধর নাষে একজন সামন্ত রাজা এই অগুলে বাস করতেন এবং 'তাঁন মুসলমানদের 
হস্তে পরাজিত ও দিহত হন। গোদা পল্লশীতে &1ট মসাঁজদ আছে। তন্মধ্যে তিন 
গম্বজ 1বাঁশস্ট বড় মসাঁজদ ও এক গম্বুজ 'বাঁশস্ট শাহান মসাজদাট প্রাচীনত্থের 
দাবশ রাখে। 

1তনকো নিয়া বাস-স্ট্যাপ্ড হ'তে কালনা রোড ধরে পৃবমিখে এাঁগিয়ে গেলে প্রথমে 
চোখে পড়বে খাঁষ অরাবন্দের নামাঙ্কত অরবিন্দ স্টেডিয়াম । আরও পূর্বে রয়েছে 
পীরপ-কুর । পীরপ:কুরের সাম্নকটেই আছে জনৈক পারের দরগা । কালনা রোডে 
রেল-গেট পার হ"য়ে ১০ মিনিট হাঁটা-পথে এাঁগয়ে গেলে খাঁপুকুর পল্লীতে সম্াাট ফারুক 
সায়র-এর আমলে নামত এক গম্বজ 'বাশম্ট একাঁট [বিশাল মসাঁজদ দেখা বায়। 


৩৫৮ বধমান £ ইতিহাস ও সংস্কৃতি 


মসজিদের দক্ষিণ পাশেই রয়েছে শেখ বায়াজিদের আস্তানা ও মাজার । শেখ বায়াঁজদের 
ভাঁবয্যংবাণখ সফল হওয়ায় ফারুক সায়র সম্রাট হওয়ার পরে এই মসাজদ ?নমাণ 
করে 'দয়েছিলেন। অতাতে জনবসাঁত গবহশন এলাকার মধ্যে এই মসাঁজদাঁটি অবস্হিত 
হওয়ায় সাধারণের নিকট এটি বন মসাঁজদ নামে পাঁরাচিত ছিল । বন মসাজদ হ'তে 
দু' [কিলোমিটার দূরে অবাঁস্হত আছে সরকারণ কৃষি খামার । 


[তনকোনিয়া হস্তে বাসে গ্রান্ড দ্রান্ক রোড ও সদর ঘাটের পথে দামোদরের তারে 
পেশছান যায় । “কৃষক সেতু” নিমণণের ফলে হুগলণ, বাকড়া, মেদিনীপুর ও বধমান 
জেলার দাঁক্ষণ অণ্লের সঙ্গে যোগাযোগ বাবস্থা গড়ে তোলা সম্ভবপর হয়েছে । সদরঘাট 
রোড ও বাইপাসের সংযোগগ্ছলের 'নকট নামত হয়েছে পতভবন” । এই বিশাল 
ভবনে জেলাস্তরের বহ্‌ সরকার আফস ও বাঙ্কের শাখা আছে । পূতভিবন যাওয়ার 
1কিছ.ট] আগে রাস্তার ডানাঁদকে “অভয়ানন্দ 'গার*'র প্রাতিষ্ঠিত ও ক্লীং কালীমান্দর' 
অবাস্থুত । বাকসদম্ধ অভয়ানম্দ প:বশশ্রমে ছিলেন নাড়ুগ্রাম নিবাস এবং তিনি 
1নকটবত?" ভুঁবলা গ্রামে মাটর নীচে বসে সাধনায় ?সাঁদ্ধ লাভ করেন । বন্রবেণ! ও 
নাড়গ্র মে আশ্রমের শাখা আছে এবং শন্রবেণীতে তিন “মৌনবাবা” নামে খ্যাত 
1ছলেন । তাঁর দেহান্তের পর ভভ্তানন্দ গার আশ্রমের প্রধান তত্বাবধায়ক হ'ন। 

সদরঘাট ও 1ববেকানন্দ কলেজ রোডের সংযোগস্থলে প্রতিণ্ঠিত হ"য়েছে ?াববেকানম্দ 
কলেজ । কলেজ আঁতক্রম করে সারযাডাঙ্গা রোড ধরে বেচারহাঢ পল্লনতে যাওয়া 
যায়। বেচারহা পল্লখার পুরবাংশে রয়েছে রেসকোর্স | অন্টাদশ শতকে ইস্ট হীণ্ডয়! 
কোম্পানশর কম চারশগণ ও নাঁলকর সাছেবেরা এই মাঠে পোলো খেলতেন। এথানে 
মহারাজা মহ্তাবচাঁদ ও 1বজয়চাঁদের আমলে রাজবাড়।র আস্তাবলের ঘোড়াদের 
প্রশিক্ষণের স্থান ছিল ॥ রেসকোসেরি উত্তরভাগে গোপালনগর পল্পল।তে আছে পৃলিশ 
লাইন। প2ীলশু লাইন হতে ভাতছালায় মহারা৭1 স্টেডিরাম দেখে পুনরায় শহরে ফিরে 
আসন । 

বগরহাটায় বাঁকা ব্রীজের সাল্নকটে তেলমাড়ূহ পল্লা ॥ নাঁলনাক্ষ বস, বোড ধরে 
পাঁশিমমহ:খে এগিয়ে কুমার প্রতাপচাঁদের নামে প্রতাপে*বর শিবের দালান মান্দির আতি- 
কলম করে বাঁকা নদীর উত্তর তখরে এক সবশাল মন্দির চত্বর চোখে পড়বে । এটি হল 
বর্ধমান শহরে অনাতম আকর্থণীর নগরদেব? স্বমঙ্গলার আধষ্ঠানক্ষেত্র । রাধানগর 
পল্লীর দক্ষিণে বাঁকা নদর উত্তরে এক সুবশাণ চত্বরের মধ্যে একাঁট নবরত্র মন্দিরে দেব] 
আধন্ঠিতা আছেন। বর্ধমান শহরের প্রাচীন আধবাসনদের সঙ্গে এই স্থানটি ওতঃপ্রোত- 
ভাবে জাঁড়ত। শোনা যায়, মতণট বাহর সবমঙ্গলা পল্লীতে এক চুনারশর গৃছে 
রদ্মিত ছিল। দেবী কর্তৃক শ্রপ্নাদন্ট হ'য়ে মহারাজা চুনারশর গৃহে গমন করেন কিন্তু 
তৎপ্‌বেই বাঁকুড়া নিবাসী দু'জন ব্রাঙ্গণ চুনারঈকে বকছ অথ" দিয়ে দেশ মার্তি সহ 
বাঁকুড়াব পথে গমন করেন । মহারাজাও চুনারার গুহে মতি হস্তাস্তরের সংবাদ 
শুনে অ*বারোহণে ভ্রাক্মণদের পশ্চাদ্খাবন করেন । ভ্রাঙ্গণেরা মাত" দিতে অস্বকৃত 


দেখি পুরী বধমান ৩৫৯ 


হওয়ায় মহারাজা তাঁদের পুরোহত পদে বরণ করে দেবকে বধমানে প্রাতি্ঠার ব্যবস্থা 
করেন। সবমঙ্গলা দেবীর জনশ্রতি যা হোক না কেন লব্মগলা দেবী বর্ধমান শহরে 
কয়েকশ বছর ধরে আঁধন্ঠিতা আছেন। বধ'মানের রাজারা দেবী-কে প্রাতত্তা করেন 
নাই । তাঁরা বতমান মান্দরাটি মণ করোছলেন মান্র। সর্বমত্গলার প্রাচশনত্বের 
[নদর্শন পাওয়া যায় র্‌ূপরাম চক্রবতর ধম“মঙ্গলে।_ 
“বধমানে বন্দো দেবা সবমঙ্গলা । 
আঁধচ্তান হন দেবী তিক দুপুর বেলা ॥” 

এছাড়া রামানন্দ যাঁতির “চণ্ডামঙ্গল” কাবো, মাঠণক গাঙ্গংলীর ধিমমঙ্গলে ও 
ভারতচন্দ্ের শবদ্যাস্ুম্দর” কাব সব“মন্গলা দেবশর উল্লেখ আছে । সব'মঞ্গলা মন্দির 
প্রাঙ্গণে আটচালা 1শবমন্দির দুটি রাজা 'চনরসেনের আমলে ও মহারাজা তেজচন্দ্রের 
আমলে ৩াঁট শবমন্দির নামত হয়োছল। সেকারণে অনুমান করা যায় ষে, 
চন্রসেনের প্‌বে তাঁর পতা কাাত“চাঁদ রায় এই নবরঞ্জ মন্দির ?নমাণ করেছিলেন । 
এক কোঁ্ঠপাথরের উপর ক্ষোদিত অন্টাদশভুজা মাহবমা দন) মতি সর্ব মগলা 
নামে পজত হন । জামদারা প্রথা 'বলাপ্তর প্র মহারাজা উদয়চাঁদ ও বধ'মানের 
[বাঁশিম্ট নাগারকদের উদ্যোগে একটি প্রাঁস্ট বোডের পরিচালনাধ।নে দেবার সেবা- 
পূজা হচ্ছে। সবমঙ্গলা মান্দরের প্রবেশদ্বারের উত্তরভাগে ধনেম্বর। শৃন্তদেবী৷ ও 
ধনে*বর 1শব প্রাতিন্ঠিত আছেন । ১৭৯৬ শকাদ্দে ইরা আষাঢ় মহারাজা মহ্‌তাবচঁদের 
কন্যা ধনদেয়। দেবী (স্বামী গোপশনাথ মেহরা ) এই শান্তমত ও মন্দির প্রাতিষ্তা 
করোছিলেন । মাঁন্দরের মধো কার:কাষখাচত একাঁটি গগিতলের রথ আছে । মহালয়া 
হ'তে লক্ষ ীপূজা পর্ধস্ত নবরান্ত উপলক্ষে বিশেষ পূজা হর । 

সবমঙ্গলা মান্দরের সন্নিকটে পরাণচাঁদ কাপুরের "ছতর পত্র তারাচাঁদের একাঁট 
স্বশ্য অট্রাঁলকা ছিল। অপত্রক তাঁরাচাদ এই অগ্রালকাসহ তাঁর যাবতণয় সম্পাতত 
কাঁনষ্ঠ ভ্রাতা মহৃতাবচাঁদের আনূকুল্যে উইল সম্পাদন পৃবক্ষি দান করেন । সেকারণে 
তারাচাঁদের এই গহাঁট “উইলবাড়া” নামে প্রাপদ্ধ । এই গহে একসময়ে রাজঅ।তাথ- 
শালা ছল। প্রাত বৎসর জন্মাম্টমণতে সাড়ম্বরে গোপাল গ্রহের উৎসব পালিত 
হয়। “উইল বাড়খর” কাছে 1ছল রাজাদের খাজা1ঞ%থানা ! এই পল্লাতে ১৩৭১ সালের 
২৮শে চৈত্র ভারত সেবাশ্রম সধ্বের অনমোঁদত “বর্ধমান হিন্দ মিলন" মান্দর 
প্রাতম্ঠিত হয়েছে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায় যে, ছোট নীলপুর পল্লীতে ভারত 
সেবাশ্রম সঞ্ঘের মৃথ্য কাণালয় অবাস্থত । 

বাহলাপাড়ায় ছিল রাজার গোশালা । অনেকের মতে “বপ়্েল' রাখার জন্য বয়েল- 
পাড়া হতে অপভ্রংশে বাহলা হয়েছে। অনুরূপভাবে যেখানে 'বিজয় চতুষ্পাঠশ 
প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সেই স্থানের নাম ছিল আহরণ মহল এবং চতুষ্পাঠখর পাশে একি 
গোশালা ছিল। টোলের পাশে শ্যামসুন্দরের মাঁন্দর বাড়ীকে এখনও গোহাল বাড়ী 
বলা হয়। 


৩৪০ বধধমান £ ইতিহাস ও সংস্কাঁত 


প্রসঙ্গতঃ উল্লেথ করা যায় ষে, বর্ধমানের প্রাচীন,গণীজঠিট হেড পোস্ট আঁফিসের পাশে 
১৮৭৭ প্রীস্টাব্দে মহারাজার নিকট বাৎসারক ১২টাঃ &০পঃ থাজনা বন্দোবস্ত পূর্বক 
ফাদার জ্যাকুইস এই গাঁজা দিনমাণি করোছিলেন। লঙের বিবরণে ১৮১৫ শ্রীপ্টাব্দে 
বৈকুণ্ঠপুর পল্লীতে 1নামত গণজাট ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দের পবেই ধ্বংস হয়ে গিয়োছল । 
[বিজয়তোরণের প্‌বভাগে রয়েছে এক স্থৃবিশাল চত্বর । এই চত্বরাটকে কোর্ট 
কম্পাউণ্ড বলা হয়। বধমান শহরে সবপ্রথম কালেন্ুরের আঁফস স্থাপিত হয়েছিল 
বীরহাটা পুল পার হয়ে বাঁকা নদণর উত্তর ধারে । পরবতকালে জেলা জজ ও 
কালেকউরের আঁফস কান গেটের কাছে স্ঘানাস্তারত হয় । একালের রোঁজস্টারার-এর 
আঁফস অতীতে জেলা শাসক ও কালেন্ুরের আঁফস ; আর তার পাশের বাড়ীটিতে 
জেলা জজের আদালত 'ছিল। ১৯২শ খ্রীষ্টাব্দে বত্মান জজ কোট, ম্যাজিম্ট্রেটের 
আঁফস ও অন্যান্য গুরুত্বপ্‌ণ জেলান্তরের আঁফস-আদালতগৃহ জে 1স. 
ব্যানাজর তত্বাবধানে এবং শহরের পাওয়ার হাউাট ১৯২৬ শ্রীস্টাব্দে নামত 
হয়োছিল। বর্ধমান জেলা পারষদের সদর কাষালয় এই প্রাঙ্গণের মধ্যে 
অবাস্থিত। সভাধপাত হলেন জেলা পাঁরষদের সর্বোচ্চ কর্ণধার । সম্প্রাতি- 
কালে কোট: প্রাঙ্গণের মধ্যে নিমিতি হয়েছে একটি স্ুসাঁজত ও ১৫০০ দর্শকের 
আসন 'বাঁশন্ট আধনিক সাংস্কৃতিক মণ্চ। কোট" প্রাঙ্গণের দাক্ষিণভাগে টাউন স্কুল 
অবাস্থিত। জেলা পারষদ আঁফিসের পবভাগে “অরাঁবন্দ পাঠভবন* প্রাতিষ্ঠিত 
হয়েছে । অতীতে এই স্থানের পূব ভাগে নঈলকর সাহেবদের সুইমিং ক্লাব ছিল এবং 
মহারাজা আফতাব্চাঁদের দাঁক্ষিণো ক্লাব হাউসটি নৃতনভাবে নামত হওয়ায় এাঁট 
আফতাব ক্লাব নামে পাঁরাচিত ছিল । পুনর্বাসন দপ্তরের আঁফস চত্বরের মধ্যে সুইমিং 
পুলের আস্তত্ব আছে এবং গোটা এলাকা একটি পারা "দয়ে ঘেরা ছিল। কোর্ট 
প্রাঙ্গণের দক্ষিণে গ্রাণ্ড খ্রাঙ্ক রোডের উপর বর্ধমান জেলা কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কের 
আঁফস এবং সমবায় ব্যাঙ্কের দক্ষিণে বংশগোপাল টাউন হস্ন অবাস্থত ॥ বর্ধমান 
পৌরসভা কর্তৃক এই টাউন হলাট পাঁরচালিত হয় । বংশগোপালের নন্দে ছিলেন 
মহারাজা আফতাবচাঁদের িতদেব । নন্দে পারবার এই সুদৃশ্য ভবনটি ১৮৯৪ শ্রীস্টা্দে 
২৫শে মে তারখে বধমানের জনসাধারণের ব্যবহারের জনা পৌরসভাকে দান করে'ছিল। 
সম্প্রাতকালে নূতনভাবে সংস্কার করে টাউন হ'লের হৃত গৌরব 'ফাঁরয়ে আনা হয়েছে । 
গ্রাপ্ড ট্রাঙ্ক রোডের উপর 'মউীনাসপ্যাল হাইস্কুল ( বয়েজ ) অবাস্থত। অন্টাদশ শতকে 
এই বাড়ীতে ছিল নীলকাঠর আফস। নীলকর সাহেবদের অনেকেই এখানে বসবাস 
করতেন। শোনা যায়, ঢলদশীঘর পাড়ে নীলকুঠি 'ছিল। 'কছূটা এরঁগয়ে গেজে 
রাস্তার বাঁদকে (কালীবাজার ) সুউচ্চ মান্দরের মধ্যে বীরহাটার 'বখ্যাত 
কাঠিনকাদেবশ আঁধাচ্ঠতা আছেন। শোনা যায় দেবী পূব স্থানীয় ডাকাতদের 
আরাধ্যা দেব? ছিলেন এবং পরবতাকালে ঢট্রোপাধ্যায় পাঁরবার দেবীর স্বোপজার 
ভার গ্রহণ করেন । 


দেখি পূরণ বধধমান ৩৬১ 


কাছারণ রোডের পূুবভাগে এক 1বশাল চত্বরের মধ্যে শ্রীস্টান সম্প্রদায়ের বহু 
সমাধ রয়েছে । এখানে ১৮০৩ শ্রীস্টাথ্দে হরনেট মেরী নামে একজন ইউরোপীয়ান 
মাহলাকে সমাধিস্থ করা হয়োছল। এই সমাঁধ প্রাঙ্গণাঁট দেখে মনের মধ্যে প্রশ্ন জাগে 
ষে? যে শহরে এত আঁধিক সংখ্যক সমাঁধ রয়েছে সেই সকল খ্রীস্টান সম্প্রদায়ের মানষের 
শহরের কোন অঞ্চলে বসবাস করতেন 2 নলকুঁঠি' রেশমকুঠি, ইস্ট ইপ্ডিক্না কোম্পানণর 
কমণ্চারী ও সৈনাবাহনশীর পদস্থ আফসারগণ বধধধমান শহরে দঘকাল বসবাস 
করলেও একালে তাদের কোন স্মতাচিহ্গ নেই, কিন্তু স্থানীক্নভাবে অনসম্ধানের ছ্বারা 
এবং রেভারেপ্ড লঙ ও ফরাসী প্রকৃতিবিদ 'ভন্তর জাঁকম-র প্রাতবেদনে সাহেবদের 
বধমান শহরে বসবাসের স্থানগ্ল অনূমান করা যায । বর্ধমানের সাহেব বান্দারা 
প্রধানতঃ নীলপুর, বশরহাটা শব্রজের উভয় পারব, বাঁকা নদীর তীর হ'তে কোট" 
চত্বর পর্যন্ত ও সাধনপ,র পল্পগীতে বসবাস করতেন। 

বাঁকা নদশর ধারে 1বদেশখদের জন্য একি হোটেল ছিল। আর বধধণমানের 
ম্যাজিস্ট্রেট বা জেলা শাসকগণ সাধনপুরের বাংলো বসবাস করেন । সাধনপর 
পল্লীতে প্রাতিন্ঠিত হয়েছে বিজয়চাঁদ টেকাঁনক্যাল ইনস্টিটিউট । বধণমান কাটোক্সা 
ন্যারোগেজ রেলপথ ১৯১৬ খ্রীস্টাব্দে ষাত্রী বহনের অনমাঁতি লাভ করে । বর্ধমান মূল 
স্টেশনের পবভাগে এই ছোট রেলের স্টেশনাঁট অবাচ্ছত। রেলস্টেশন হ'তে 'কছ,ুটা 
উত্তরম:খে এাগয়ে গেলে বাজেপ্রতাপপরে পল্লী ॥ জনশ্রতি এর্‌প ষে, জাল প্রতাপচাঁদ 
বর্ধমান শহরে আ'বভূ্ত হ'য়ে অন্ত স্থানে অবস্থান করার জন্য স্থানাঁট বাজেপ্রতাপপুর 
নামে আভাহিত হয়েছে । শহরের দ্ুপ্টব্য স্থানগহলর মধো ইছলাবাদের পূবাংশে 
অবাস্হত মোগল আমলের মসাজদাঁট সম্পর্কে উল্লেখ করা উচিত । সম্রাট আওরঙ্গজেবের 
রাজত্বকালে গিজরা ১১১৫ অব্দে (১৭০৩ শ্্রীষ্টাঞ্দ ) +সরদ তাহর তিন গম্বুজ বিশিষ্ট 
মসাজদাঁটি গনমণি করেছিলেন এবং এই মসজিদে সম্রাটের নাম ক্ষোঁদিত আছে। 
সামস্জ্াদ্দন আহমদের মতে, শের আফগান ও মেহের-উন-নিশা ইছলাবাদেই বসবাস 
করতেন? 1কম্তু একথার সত্যাসত্য যাচাইয়ের কোন উপায় নেই। 

আড়াই লক্ষ লোক ব্ধমান শহরে বসবাস করেন এবং অধিকাংশ জনগোষ্ঠী এসেছে 
1নকটবতাঁ কাষপ্রধান অঞ্চল থেকে । তাই বধধমানের সংস্কৃতিতে গ্রামাপারবেশের 
1কছূটা ছাপ রয়েছে । বধধমান শহরের সংস্কৃতি বর্ধমান জেলার সংস্কৃতির একটা প্রধান 
অঙ্গ এবং এ সম্পকে বিস্তারিতভাবে "দ্বিতীয় খশ্ডে আলোচনা করা হয়েছে । তাই শহরের 
দুষ্টব্য স্থানগনীল দর্শনের পর বধণমান শহরের উৎসবগীলর সম্পর্কে কিছহ আলোক- 
পাত করা যায়। অতীতে বর্ধমানের উৎসবগুলি রাজাদের অর্থানূকুল্যে জাঁকজমক 
সহকারে অনুষ্ঠিত হ'ত, কিম্তু জামদার' প্রথা বিলোপের পর উৎসবগ:ির ধারা আজও 
চলমান হলেও জৌল.সহপন । বর্ধমানের রাজারা অবাঙ্গালী হলেও বর্ধমানের লোক- 
উৎসবে তাঁরা একাত্ম হ'তে সক্ষম হয়েছিলেন । এই শহরে বহু পাঞ্জাবা পরিবার 
বসবাস করেন এবং তারাও পাল-পার্ণ ও উৎসবে বাঙ্গালীর সঙ্গে মশে গেছেন । 


৩৬২ বর্ধমান ঃ ইতিহাস ও সংস্কাতি 


নগর দেব? সবমঙ্গলা হলেন বর্ধমানের ধম“ ও উৎসবের আকষণণণয় বিগ্রহ । প্রাতাঁদন 
অগ্াাণত জনসাধারণ পূজার ডাল 1নয়ে মান্দিরে উপস্থিত হন । এখনও মহাসমারোহে 
দুগ্গোৎসব হয় এবং মহান্টমনীর দিন সর্মঙ্গলা বাড়ীতে কামান দাগা হয় । নবাবহাটের 
1শবক্ষেত্রে ও আলমগর্জে বধমানেম্বরকে কেন্দ্র করে মহাসমারোহে শিবরাঁন্রর উৎসব 
পালিত হয় ॥। এই শহরের দোলযান্র অনুষ্ঠানের ?বশেষ বৈশিষ্ট হলঃ পঠীর্ণমার 
পরের দিন দোল উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। লক্ষমী-নারায়ণজীর মাশ্দরে ও অন্যানা 
মান্দরে মহাসমারোহে ঝুলন ও জন্মান্টম৭ পালত হয়। অন্যান্য স্থানে ঝুলনে মাটির 
পুতুল গড়ে থাকা সাজান হয়, ?কিম্তু বর্ধমান শহরে দু-এক স্হলে মাটির পুতুলের 
পাঁরবতে" অনুরূপভাবে মানুষকে সাজান হয়। সাধারণের কাছে এঁট “মানুষ 
ঝলন” নামে পারচিত । নবান্নের সময় পৃথকভাবে কোন অন:ম্ঠান হয় না। বধণমানের 
পরানো মানুষেরা অন্নপণো পূজার পাঁরবতে নবান্নের দিন সবমঙ্গলা বাড়ীতে পুজা 
দেন। 

ম.সলমান সম্প্রদায়ের মানুষেরা সাড়ম্বরে ঈদ ও মহরম পালন করেন । আজও 
এখানে "নর বহরাম ও খক্কর সাহেবের মাজারে উরস উৎসব পা?লত হয় । প্রসঙ্গতঃ 
উল্লেখ করা যায় যে? অন্যান্য স্থানের ন্যায় উৎসবের সময় ?হন্দ; ও মুসলমান সম্প্রদায়ের 
মধ্যে কোন 1বহ্ধেষ বা রেষারোঁষ দেখা যায় না। খ্রীস্টান সম্প্রদায়ের মানুবরাও যীশু 
শ্রীস্টেরে আঁবভবি ্দনাঁটকে স্মরণ করেন ॥। অতশতে রাজগঞ্জের অস্থলে সমস্ত বৈষব 
উৎসবগীল পালিত হ'ত, কিন্তু অস্থল বন্ধ হয়ে যাওয়ায় উৎসবগঠীলরও সমাপ্ত 
ঘটেছে । এখানে মহাসমারোহে কালপুজা হয় যার মধ্যমাণি হ'ল বোরহাতে, 
কমলাকান্তের কালশী। কাণ্চননগর যাওয়ার পথে একটি বিশাল উন্মত্ত প্রাঙ্গণকে 
রথতলা বলা হয় । রাজাদের আমলে মহাসমারোছে রথযান্রা উৎসব পা!লত হ'ত এবং 
হাত। 1দয়ে এই রথ ঢানা হ'ত। রথষান্তর উৎসবের সেই জৌলুস আর নেই, কিন্তু 
রথতলায় গেলে রাজার রথ ও রাণীর রথ দেখা যাবে । বাণজ্য-কে।শ্দ্ুক এই শহরে প্রচুর 
দোকান্গাট থাকলেও বছরের কয়েকটি সময়ে মেলা বসে ॥ তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য 
হ'ল আধাঢ় মাসে শিল্প ও বাণজ্য মেলা, শ্রাবণ মাসে কাপড়ের মেলা ও পোধ- 
সংক্রান্ততে ঘুঁড়র মেলা হয়। প্রাতি বসব বধধমান শহরে উদয় আভযান গোষ্ঠীর 
উদ্যোগে বইমেলা ও সরকারী উদ্যোগে স্বাস্হযমেল। হয় ॥ ক?লকাতা ব্যতীত মফঃস্বলের 
অন্যানা স্থানে বইমেলা বিরল । 

বধণমান শহরে লোকধম” অনচ্চানের দগ্টান্ত দেখতে হ'লে সদরঘাটে দামোদরের 
তারে যেতে হবে । দামোদর হ'ল সাঁওতাল ও আদবাস) গোষ্ঠীর নিকট অত্যন্ত 
পাবন্র নদ এবং সাঁওতাল সম্প্রদায়ের ?নকট এই নদী হ'ল “দেবনদ'। প্রাত বৎসর 
পৌষসংক্রান্তির দিন নিকবতরঁ অণ্চলের সাঁওতাল সম্প্রদায়ের মানমেরা পুখ্যস্নানের 
জন্য দামোদরের তরে উপাঁস্ছত হন, আর বধমানের শহরের লোকেরা নানা বিচন্ত 
রঙের হাজার হাজার ঘড় |নয়ে সদরঘাটে চলে আসেন । এই'দিন বৈকালে একটি 
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মেলা বসে। পৌষসংক্ান্তির দিন সকালে বেড়ের নবাববাড়ীতে স্থানীয় মসলগান 
রমণীরা প-ণ্যস্নানের জন্য উপাঁস্থত হ'ন নবাববাড়গর দীঘতে । এই দন সকালে 
নবাববাড়ীর বাইরে একটি মেলা বসে । পৌষসংক্ান্তর মেলার প্রাচীনত্ব থ*জে পাওয়া 
যায়। ১৮৩৮ সালে ২০শে জান:য়ারী সংবাদপত্রে মেলার 'বষয় অবগত হওয়া যায়, 
বিধমানে মেলা । প্রাতি বৎসর উত্তরায়ণ সংক্রাস্তর পরাদবস দামোদর নদের 
ধারে যেরুপ মেলা হইয়া থাকে এবারে গত শাঁনবারেও সেইরপে হইয়াছিল চতুর্দিকে 
চাঁর পাঁচ ক্রোশ ব্যবাহতবাসী লোকেরা আসিয়া এই মেলাতে. একন্ত হয় এবং অনেকে 
ধমজ্ঞানে দামোদরে অবগাহন করতঃ জলপান করিয়া স্ব২ স্থানে প্রস্থান করে। এতাঁদ্ভন্ব 
বহুলোক মেলা দর্শনার্থে আ'সয়া থাকেন। গত দিবস বেলা চার ঘণ্টার পরে 
শ্রীত যুবরাজ অমাত্যগণ সহ গাড়ী আরোহণ পূর্বক মেলাগ্ছলে সমাগত হইয়া নদের 
ধারে ভ্রমণ কাঁরতে লাগিলেন । এবং তাঁহার আজ্লাদার্থ অনেক টাকার সোলার 
পক্ষ) ইত্যাদি ক্লাত হইল অনন্তর শ্রীধৃত পাদ্রী সাহেবও সুযোগ বিয়া এ লোকারণোর 
মধ্য শ্রীস্টের মঙ্গল সংবাদ প্রকাশ কাঁরতে লাগলেন । মেলাতে আশ্চষ' এই যে 
বলদাকৃস্ট গাড়ীর উপর অনেক পাধজিক বসান 'গয়াঁছল এবং প্রতোক পাজিকতে হিন্দ 
মোছলমান সাধারণ পাঁচ ছয় জন স্ত্রীলোক বাঁসরা খড়খড়ায়ার 1ছদ্রু দয়া কৌতুক 
দেখতে ছিলেন কিন্তু থেদের বিষয় এই যে চোরেরা গোলের মধো স্তীলোক ও 
[ালকাঁদগের আভরণ কাটিয়া নিয়া বহ, প্রাণীকে রোদন করায় । কসাচিৎ পাঠকস্য |” 

বর্ধমান শহরে দচশেট সারস্বত প্রীতষ্ঠানের কথা উল্লেখ না করলে আলোচনা 
অসম্প থেকে যাবে । প্ররাত ভাবাতত্বীবদ ডঃ সুকুমার সেন ধাঁরহ1ঢ0া কালীতলায় স্বণয় 
বাসভবন “সুবাক্তুদতে ১৩৪৪ সালে “বধনান সাহিতাসভা? প্রাতণ্তা করোঁছন্ে এবং 
তাঁর জীবিতকালে এই বাসগহাঁট সাহত্যসেব? ও সাহতা প্রেমীদের আকধ ৭ স্থান 
ছল । খোসবাগানে বর্ধমান সাহত্য পারষদেস কাষণলয় আজও সাহতাচচর কেন্দ্ুম্থল- 
রূপে পারগাঁণত হয় । তিনকোনয়া বাস স্টাণ্ডের গছনে আছে ১৯৬৫ গ্রীস্টাত্দে 
প্রাতিষ্ঠত লায়নস ক্লাব, যার প্রাতষ্ঠাতা সভাপ?ত ছিলেন ডান্তার সোমেশ্বর ঘোষ । 

বধমান শহর দর্শন করতে হলে অন্ততঃপক্ষে হাতে তিন ?দন সময় থাকা অবশাক। 
আহার ও বাসস্থানের জন্য কোন স্মস্যা নাই । যেকোন সময় এখানে উপাস্হিত হলে 
হোটেল মিলবে ?বজয়তোরণের সাঁম্নকটবত” এলাকায়। আর যাঁদ কোন পুবণপার- 
কজ্পনা থাকে তাহলে জেলা পারিষদের সঙ্গে যোগাযোগ করা ডাঁচত । সাধনপুরে জেলা 
শাসকের বাংলোর পাশে অতীতের ড।কবাংলো1টতে গড়ে উঠেছে 'বধ'মান ভবন" । স্বজ্প 
ব্যয়ে এখানে থাকার ব্যবস্থা আছে । বধ'মান ভবনে একি কন্দ সংরাক্ষত আছে । শোনা 
যায় এঁ কক্ষের নীচে একাঁট স্ুুরঙ্গ পথ আছে । 

বধমান শহরে খ্যাত ও স্বজ্পখ্যাত দ্রষ্টব্য বস্তু বা পল্লার অভাব নাই। কিন্তু 
প্রচার বিম:খতার জন্য দর্শকেরা এগুলির গ.রুত্থ উপলাঁগ্ধ করেন লা এবং লোকচক্ষুর 
অন্তরালে থেকে গেছে । একদা রাজবাড়ীকে কেন্দ্র করে অন্রস্থানে যে সাংস্কৃতিক- 
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পরিমণ্ডল গড়ে উঠেছিল তার রূপান্তর ঘটলেও এখানকার প্রাচীন আধবাসীরা পুরনো 
দিনগুছলির কথা স্মরণ করে অতাঁতের সুখস্মৃতি রোমস্থন করেন। একালে শহরের 
[বিস্তৃতি ও পৌরপ্রশাসনের কাঠামোর পরিবতনের সঙ্গে সঙ্গে আধ্ীনক নগরজনবনের 
ধারা, শক্ষার প্রসার ও কাঁষ অর্থনীতির সঙ্গে 'শিজ্প ও বাঁণজ্য অথনশীতির সমম্বয় 
ঘটায় জনজীবনের উপর ষথেম্ট পাঁরমাণে আধুঁনকতার ছাপ পড়তে শর. হয়েছে। 
আসানসোল ও দুগগাপুর, মহানগরীর সংজ্জাক্ বধণমান অপেক্ষা আধক জনবহল 
হলেও একথা অনস্বীকার্! ষে, প:রাকীত" ও লোকসংস্কীতির বোশিন্ট্যের জন্য বধ'মান 
শহরের গর আধিক । তাই অতণত ও বত'মানের প্রেক্ষাপটে বধণমান শহরের প্রাত 
আকষ“ণ অনভবের কারণে “আর্য মঞ্জশ্রীমলেকম্প*-এ বধমানকে সাঁঠকভাবেই “ষশাস্বন” 
বলা হয়েছে । অপরপক্ষে শন্রুপুরশী হলেও ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর তাঁর লেখন*তে 
অণ্টাদশ শতকের মধ্যভাগে বধমান শহরের সৌন্দ্যকে ফুটিয়ে তুলেছেন 'বদ্যাসুন্দর 
কাবো,ত 


“দোথ পুরন বর্ধমান সুন্দর চৌদকে চান 
ধন্য গোড় যে দেশে এ দেশ । 
রাজা বড় ভাগ্যধর কাছে নদ দামোদর 


ভাল বটে জাঁনন বিশেষ ॥ 


পরিশিষ্ট ১ 


প্রসিদ্ধ মন্দির তালিক! 
প্রস্তরনিমিভ 2 
বরাকর শিব রেখদেউল ॥ম শতক 
1শব এঁ ১৩৬ ৭5 
শিব এ ১৪৬১ হ্রীস্টাঞ্দ 
[শিব এ ১৪৬১ ৯ 
গড়ুই বিষ এ ১৫শ শতক 
আটা [শব এ এ 
থ.দকা [শিব এ এ 
বীরভানপূর শিব এ ১৭ শতক 
দেবীপূর কল্যাণেনবরী পাড়াদেউল এ 
ছোট দিঘর) রঘুনাথ রেখদেউল এ 
শীতলপুর পাঁরতান্ত এঁ এ 
উথরা শ্যামরায় এঁ ১৬৮৬ গ্রাম্টাঞ্দ 
সাতারাম এঁ ১৭৪০ এ 
1শব এঁ ১৮৩৬ এ 
খান্দরা রাধামাধব পণরতু ১৭২১ এ 
লক্ষম নারায়ণ এ ১৯০২ এ 
কুমারাডাহ [শব রেখদেউল ১৬৬১৯ এ 
সরাপ্‌ [শব এ ১৮শ শতক 
শিব এ এ 
ইঞ্টুকনিমিভ ঃ 
সাতদেউীলয়া জন রেখদেউল ৯ম শতক 
গৌরাঙ্গপূর ইছাই ঘোষের এ ১৫শা এ 
দেউল 
কাঁলনগ্রাম শিব চারচালা ১৪৯৮ শ্রীস্টা্দ 
গোপাল রেখদেউল ১৭শ শতক 
আমাদপুর গোপাল এ ১৫৭২ গ্রীস্টাঞ্ 
মদন গোপাল এ ১৭৩০ এ 
রাধামাধব এ ১৭৯২ এ 
বৈদ্যপূর কৃ এঁ ১৫৯৮ এ 
1শব এ 


১৭৫৩ এ 


হ০৬৬ 


বাধনাপাড়া 
দোগাছিয়া 
রাইগ্রাম 
মূলহ্াম 
শাঁকার? 


বৈকুণ্ঠপুর 


ক্ষীরগ্রাম 
কূড়মন 


হাটগোবন্দপুর 


পতুণ্ডা 
স্রহারী 
বধমান 


কাণ্চননগর 
নবাবহা্ 
সর্প 
রায়না 
কামারপাড়া 


কাটোয়া 
সর 

সারুল 
গোহগ্রাম 
গলসা 
মাল্লকপ:র 


?শব 
কৃধ্ধবলরাম 
গোপটনাথ 
বরাহাবিষু 
লক্ষযীনারার ণ 
গোবিন্দ 
1সংহবাহিন? 
শব 
গোপেম্বর শিব 
কাতিশ্বর শব 
যোগাদা 
বুড়ো?শব 
ইন্দ্রাণণ 
শীধর 
অম্ট নায়কা 
দামোদর 
রাজরাজেম্বর 
সব'মঙ্গলা 
লক্ষন (নারায়ণ 
ঈশানেন্বর 
রাধাবল্লভ 
মদনগোপাল 
কঙ্কালে*বরা 
১০৯ শবক্ষেন্ত 
গোপাল 
শ্বীধর 
বৃড়ো?শিব 
দেউলে*্বর শিব 
গোরাঙ্গ 
সরে*বর শিব 
[শব 
রাধাদামোদর 
[শব 
দ.গা 


বর্ধমান £ ইতিহাস ও সংস্কৃতি 


নবরত্ব 
চারচালা 
আটচালা 
জোড়বাংলা 
আটচালা 
পণ্রেত্ 
এ 
আটচালা 
রেখদেউল 
আটচালা 
রথাকাত ও গম্বৃজ 
আটচালা 
দালান 
আটচালা 
এ 
এ 
এ 
নবরত্ 
মণ্ডপ 
রেখদেউল 
মণ্ডপ 
র 
নবরত্ব 
আটচালা 
নবরত্ব 
আটচালা 
রেখদেউল 
অন্টকোণ রেখ 
একরতু 
রেখদেউল 


১৮০২ এ 
১৬১৬ এ 
১৬৫৪ খ্্রীস্টাঞ্দ 
১৬৮৪ এ 
১৬৯২ 
১৬৭৩ 
১৭৬২ 
১৭৬১ 
১৭৩২ 
এঁ সমসামায়ক 
১৮শ শতক 
১৭৩ খ্রীষ্টাব্দ 
১৮শ শতক 
১৭শ শতক 
১৭৫২ শ্রীস্টাব্দ 
১৭৪৯ এ 

এ সমসামায়ক 
১৯৮শ শতক 

এ 


2/ 2/ 2৮ ৪ 


৯৮০ 
১৮৩২ 
১৮শ শতক 
১৭৮৮ খ্রীস্টান 
১৭৫৫ এ 
১৭২৭ এ 
১৭শ শতক 
১৮২৬ শ্রীস্টাঞ্দ 
১৮৭২ এ 
১৮শ শতক 
এ 
১৮৭১ খ্রীস্টান 
১৮শ শতক 
১৯শ শতক 


প্রাসম্ধ মাশ্দর তাঁলকা 


চকদশীঘ 
কালনা 


কয়রাপুর 
নন্দী 
দেবীপুর 
মানকর 


পলাশী 
দিগনগর 
গোতান 
খস্ডঘোষ 


জৌগ্াম 


শ্রীবাটী 
1সাঙগ 
গ্রাম কুলটি 


অমরার গড় 


মোৌথরা 
কালকাপুর 
সীতাহাট? 
বোড় 
দাইহাট 


?সঙ্গারকোন 


দরগা 
লালাঁজ 
কৃষ্ণচন্দ্র 
গোপাল 
1সদ্ধেন্বরী 
অনন্ত বাসদের 
দোলমণ 
গ্রতাপেন্বর 
১০৯ 1শবন্ষেন্ 
?শব 
1শব 
লক্ষযীজনাদন 
রাধাবল্পভ 
দেউলে*্বর 
বৃড়োশিব 
শিব 
1সংহবা।হনন 
রাধাবল্লভ 
1শব 
1শব 
রাধাকাস্ত 
শ্লীধর 
৩টি 1শব 
বুড়ো শব 
1শব 
?শব 
মান্দরক্ষেন্র 
[শবাক্ষা 
8ট শিব 
জোড়াশিব 
শিব 
বলরাম 
?শব 


প্লাধাকাত্ত 


মণ্ডপ 
পরশচশ রত্ব 
এ 
এঁ 
জোড়বাংলা 
আটচাল্য 


রেখদেউল 
আটচালা 
রেখদেউল 

এঁ 

এ 
অষ্চকোণ রেখ 
রেখদেউল 
এঁ 

এঁ 
আডচালা 
একরতু 
রেখদেডল 
এঁ 
আঢচালা 

এঁ 
রেখদেউল 
নবরত্ব 
আটঢচালা 


গ$ 


দালান 
রেখ 

চি 

টি 
পড়া 
রেখদেউল 
জোড়বাংলা 


৩৬৭ 


১৯শ শতক 
১৭৩৯ এ্রীস্টাঞ্দ 
১৭৬১ এ 
১৭৬৬ এ 
১৭৪০ এ 
১৭৫৪ এ 
১৭৫৩ এ 
৯১৮৪৯ এ 
১৬০৯ এ 
১৯শ শতক 
রী 
১৪৪৪ প্রীস্টাব্দ 
১৭২৮ এ 
১৮শ শতক 
১৭৮২ খ্রীষ্টাব্দ 
১৭৮৩ এ 
১৭৬২ এ 
১৮শ শতক 
১৭৯০ খ্রীস্টান 
১৮ শতক 
১৭ এ 
১৭৪৩ ॥, 
১৮৩৬ 5, 
১৮২৮ 5, 
১৭৬০ 5, 
১৭৯৩ 5, 
১৮শ শতক 


ল্নক 


বধমান (১) 
বধমান (২) 
গলসী (২) 
ভাতাড় 
আউসগ্রাম (১) 
আউসগ্রাম (২) 
মেমারণী (১) 
মেমারা (২) 
খণ্ডঘোষ 
জামালপুর 
রায়না (১) 
রায়না (২) 
বধ'মান শহর 
মেমারী শহর 
গুসকরা শহর 
দগগির-ফারদপুর 
গলস (১) 
কাঁকসা 
অণ্ডাল 
পাণ্ডবে*বর 
দুগাঁপুর নটিফায়েড 
এরিয়া 


তপশিলণভুন্ত গোচ্ঠা 
তপ1শল ভূত্ত 
উপজাতশর় গোষ্ঠী 
অন্যান্য জনগোম্তন 


মোট জনসংখ্যা 


পরিশিষ্ট ২ 
বধমান জেলার লোকসংখ্যা ঃ ১৯৯১ খ্রীস্টান্দ 


( প্রাথামক পতনে প্রাপ্ত তথ্য1ভাত্তক) 


০লোকসংখ্য। 


ব্লক লোকজংখ্য। 
১৪৫৭ ৭৯৯ রানাগঞ্জ ১২৪,১১২ 
১. ৩০, ৬৪৩ জামরয়া (১) ১৩৯,৭৮৮ 
১, ১৯১ ১৫৬ জামিয়া (২) ৮১৮৩৫ 
২, ১৫, ৮২২ সালানপুর ১১৪২;৪৩৩ 
৯৮; ১৩৪ বরাবাঁন ১০০,৩১০ 
১+ ৯৯৭ ০0২১ কুলাঁট শহর ২,৪৮১৯৮৭ 
১১ ৮৬, ২৩৩ রাণণগঞ্জ শহর ৬৫৫২৯ 
৯৬১ ৩৩৮ আপানসোল ৪,৮২,০৬০ 
১. ৪৮, 0৩৬ কপোরেশন 
২) ১১৭ ৯১৪ কাচোয়া (১) ১,৩০১৬৪৬ 
১, ৪৩, ৬১২ কাটোরা (২) ১০৫,৭২৪ 
১5 ২১১ ১৯৫ কেতুগ্রাম (১) ১২৫+৪৫১ 
২, 8৪+ ১৪১ কেতুগ্রাম (২) ৯১৪,৮৩৩ 
৮১ ৩৩৩ মঙ্গলকোট ২,০৫,৩৬২ 
২৭; 998 কাটোয়া শহর $৫১৫৩৩ 
৯১, ২৭৬ দাইহাট শহর ২০৩৪৯ 
১, ৪৭, ৮০৬ কালন। ৯) ১,৫০১0০৪ 
১, ২৮) 5৬০ কালনা (২) ১১২৮২১৭ 
১১ ৫২5 ৪৫২ পুবস্থিলী (৯) ১,৫২.০৪৮৬ 
১, ৩৩, ৮৯৩ প্‌বস্থিলন (২) ১,৫৭১৫৮৯ 
৪, ১৫১ ৯৮৬ মত্তে্বর ১৪,৪৪৭ 
কালন।া শহর ৪৭0৬৫ 
মোট চ্তরী পুরুষ অনপাত 
১৬) ০১) ২৮৫ ৭5 ৮০১ ৬৫০ ৮, ৯০৭ ৬৩৫ ২৭৭০ 
৩, ৪,১০৩ ১৮৩) ৪২৩ ২১০০, ৬০০ ৬৩০ 
৩৯, 9৯,৩১৮ ১৮১৯৩2০৭ ২০১/৫৯১০ ৬৬:০০ 


৬০; 08550৬ 


29 ৫৭? ৪৮৯ 


শাহমত বিশ পপর প ্ 
০০ পপি? 


৩১, ৭৭; ₹২৫ 





৯০০ 


পরিশিষ্ট ৩ 


রেলপথে বিভিন্ন স্থানের দুরত্ব 

হাওড়া বধমান আসানসোল কাটোর়া 
বধণমান ১০৭ -- ১০৬ ৫৩ 
আসানসোল ২১৩ ১০৬ ৮ ১৬০ 
দুর্গাপুর ১৭১ ৬৪ ৪২ ১১৭ 
কাটোয়া ১৪৪ ৫৩ ১৫ 
কালনা ৮২ ৬৫৯ . ১৮০ ৬২ 
রাণণগঞ্জ ১৯৪ ৮৭ ১৯ ১৪০ 
বরাকর ২৩১ ১২৪ ১৮ ১৭৭ 
চত্তরপ্ধন ২৩৮ ১৩১ ২৫ ১৮৪ 
মেমারা ৮২ ২৫ ১৩১ ৬২৭ 
গ.সকরা ১২৮ ২১ ১২০ ৫৫৯ 
অণ্ডাল ১৮৭ ৮০ ২৬ ১৩৩ 
গলসা ১৩০ ২৩ ৮৩ 0৬ 
থানা ১৯০ ৯৩ ৪১৩ ৬৬ 
দাঁইহাট ১৩৭ ৬০ ১৬১ ণ 
পুবস্ছিল] ১১৩ ৮৪ ১৯০ ৩১ 
গখ.দ্রগড় ৯১৭ ৬০* ৯৭০+ 99 
নশলগোনা ১৩৩ সি ৯৩৭ ১০ 
খণ্ড ১৫১ ৪৫ ১৫৯ ০ 
ঝামটপর ১৩৫৪ ৬৬ ১৭২ ১৩ 
কুলাট ২১৪ ১২০ ১৪ ১৭৩ 
শান্তগড় ৯৬ ১১ ১১৭ ৬৪ 
কাঁদিড়া ১৬৪ ৭৩ ১৭১ 0 
পাঁচান্দি ১৫৭ ৬৬ ১৭২ ১৩ 
গানাগড় ১৫৫ ৪৮ ৫৮ ১০১ 
দেব পর ৭৫ ৩২ ১৩৮ ৮৫ 
অগ্রদ্ধণীপ ১৩১ ৬৬ ৯৭২ টা 
জৌগ্রাম ৬৫ ওঃ টি ৪ 
নবহুণপ ১০৫ ৬৬ ১৭২ ৩৯ 
ধ্যাণ্ডেল ৪০ ৬৭ ৯৭৩ ৯9৪ 


পা - শেপ তি 


* সড়ক পথের দুরত্ব (কিলোমিটার ) 
বধ মান (৩য়) ২৪ 


নির্বাচিত গ্রন্থুপঞ্জী 


[ ইংরাজ? ] 


44841 10201-1-4411071) 41071481021 5০1, 15 আত চা) 919010102াহায 2 
৬০]. 11 [1 7, ১০ 00600 120. 911 3. তব. ১০108) 05100008, 
47017601021001 576) ০/ 17010--12178191)019 [00109) টি 106110১ ৬০918 
1) ৬, ৮1) ৬111) 150 ১611) 56৮১ *১61১ ৮৮, সা) সে], 

11181411018 [17700-7%£0951270018, 19১5-36. 

1:01618101108, 110108 : 19010 817. 2015181) 90001, 1975, 
73010/66, /. 1----195৬৩10101091) 901 171100 100108190015, ০৪1.১ 1956. 
1307167/26) 4, 49, 128506171) 11701%0 ১0100] 011160190৬9] ১০01100176৩ 

[05111 1985. 
19/1/209:17766) 4০ 10 45091080501 19901991091 11050111)0101058 1101) 

[০101165 01 ৬651. 701851, 02198618) 1982. 
10100171071) 22. 00700980101) 100 0156: 060818107)% 2100 17151019 ০1 

13611681 (1 0118100109091) 1১61190), 0%1011008) 1968. 

067778611) 4. 01076. 03110010965 01 9610881, ০81০86৪১ 1907. 
02771076411, 1927 0£078৫. 14160)011 01 29 1100101) 0০৬০1, 1,0100011) 1893. 
01101000710) 14070771017 4 ১0100091506 0165 0০11910899 11) (1)6 

]01150100101] 01101901005 11) 3610891 (1757-1916)) 1918, €0:8100018. 

01102007166, 19%7711 17107111815 ৩808 10 1974. 
0/10726, . &. 1090 41910 ২৪০০৪, ০810008, 1969. 
0/771967, 570107721/, 17856110£ 2:1010000 (17 2 ৬০015.) ০৪100119, 

186. 

10211071157. 10950110116 61111001098) 01 8010291) ০৪81080106) 19273. 
19056817108. 9009০016 7২911810905 ০0105, 05910014) 1969, 
19005241710) £799058 1 ০101016 76718০0110 01 9610£81) ০8100012, 197], 
10৫), 1. 1. 7105 03692181)101681 10100101097 0 25501906800 1515010০৪81 

[10018 100000১1927, 

10110, 81710177107 96100681 ]16101158 14৩৮ (961101, 1915. 
17022, 517 70776501106 0010079০021) (%011860)১ 15010001, 1961. 
07717170671 517057) 77 150. 1598 1/1811110511700151011789 101580010) 


1১20, 


1নর্বাচিত গ্রন্ছপঞ্জা ৩৭১ 


0/7412777 1450%7521/277 ত15920-5-951901) 0810005১ 1903, 
০০৮৫. ০7 841801, 1150 01 /১008০10 [01000109069 11) 61181) 1896. 
00৮৫. 07 7765: 821801, 1919. 061505 না 8100 730০৮, 38100178109) 19১1, 
47277701107, 77011675950 10180 082916961০9? [7111003195১ 1১00৫07, 
1828. 
77327052১০7 90515510006 77702101275 (1 2 5013.) 08100168. 
££81, 51০. 10018 [২৩০০০ 51165 (1) 3 ৬০15.) 1906, 
47767, 7/-7/. 500511041 £০০০0770018018-1, ৬০01. 15, 1,01)0010) 1876 
&. 17010917781 08250096175 01 10019, ৬০, 150 1,0100010, 190১. 
£/0/5 8, 0১ 116 771071081 050, 0? £১001601 110019, 7৯115, 1968. 
79774, 1716 16৮. 9077725 [8100 8০০৮ 91 1350881 1115510175) [,000017, 1848 
১৩।5০1%905 01 [01710011510 £6০০0910$ 91 
00০০1711761) 0910008, 1973. 
14414771707) 1২. 07 [010501100010105 ০173617891১ ৮০]. 3১ 13915118101) 1929. 
140/%7727, 407. £-051315015 01 £001601 900891১ ০৪100612, 1971. 
17150019০07 16019.581 73210591১)  ০৪100118, 
7৫.11)5 17180079210 €001101৩ ০01 1170 1100191) 7601016১ 117 
হা ০915. 13017)09 
74. 77151009191 73610591) ৬০1, [, £98০০৪১ 1943. 
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[ বাংলা ] 


অ1ধকারণ, ইম্দ.--বাংলার লোকধম্ম” ও উৎসব পাঁরিচিতি, কলিকাতা, ১৯৮৯ । 
আহমদ, ওয়া(কল--বাংলার লোকস্ংস্কাত, ০।ক1১ ১৯৭৪ । 

কাঁবরাজ, কৃষ্দাস-চৈতনাচারতামৃত (সাঃ অকাঃ সং 5 ন.তন 'দিল্লা, ১৯৭৭ । 
করণ, সুধীরকুমার সীমান্ত বাংলার লোকযান+ কলকাতা, ১৯৬৬ | 

কুমার, জ্ঞানেন্দ্রনাথ-বংশ পরিচয় (১৫ খণ্ডে), কলিকাতা । 

গাঙ্গল।, মানকরাম-ধম মঙ্গল ( কলিকাতা 1বণ্বাবদ।ালগ় ), ১৯৬০। 

গোলাম সাকলায়েন--_গাশ্চমবঙ্গের পার ও সাধ-সন্ত প্রসঙ্গ, কলিকাতা, ১৯৮৭ | 
ঘোষ, বিনয়- পাঁশ্চমবঙ্গের নংস্কাঁভ, কাঁলকাতা, ১ম খণ্ড, ৪ খণ্ড ১৯৭৬ । 
ঘোষ শরৎচন্দ্র সদগোপ তত্ব (১ম খণ্ড ), কলিকাতা, ১৯৩৮ । 

চক্রুবত্ত1? ঘনরাম- শ্রীধম্ম মঙ্গল ( কালিকাতা ব*্ববিদ্যালর ) ১৯৬২ । 

চক্রবণ্ড মুকুন্দরাম- চণ্ডীমঙ্গল (সাহিতা অকাঃ ) শ.তন দদিল্ল, ১৩৯২! 
চট্টোপাধ্যায়, নিবারণ-_কাটোরার ইতিহ!স ( তারিখাঁবহণন ), কাটোস়্া । 
চট্রোপাধ্যায়ঃ বসশ্ুকুমার-_ কজ্পস্সমন্ত্র ( অন:ঃ ), কলিকাতা 'িম্বাবদ্যালয়, ১৯৫৩ । 


ধনবাচিত গ্রন্থপঞ্জশ ৩৭৩ 


চট্রোপাধ্যায়ঃ দেবীপ্রসাদ--লোকায়ত দর্শন, কাঁলকাতা, ১৩৭৫। 
চট্টোপাধ্যায়, সঞ্জীবচন্দ্র-জাল প্রতাপচাঁদ, কাঁলকাতা, ১৮৮৩ । 
চট্টোপাধ্যায়, জনীতিকুমার-_বাগুলা ভাষাতত্বের ভূমিকা, কলিকাতা, ১৯৭৩। 
চট্টোপাধ্যায়, ডঃ তুষার-_সঃ পাঁশ্চমবঞ্গের লোকসংস্কীতি (পঃ বঃ সরকার )। 
চৌধুর৭ কামিল্যা, ডঃ মাহর -রাটের গ্রাম দেবতা, বধ মান 1বন্বাবদ্যালয়, ১৯৮৯। 
আগ্াঁলক দেবতা লোক সংস্কৃতি, বর্ধমান বম্বাবদ্যালয়, ১৯৯২ । 
দত্ত, অক্ষম়ধুমার--ভারতবষায় উপাসক সম্প্রদায়, কাঁলকাতা, ১৩১৪। 
দর্ত, ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ-_বাগ্গালার ইতহাস, কাঁলকাতা, ১৩৮৩ । 
দাস, উপেন্দ্ুকুমার_-শাস্নম.লক ভারতীয় শান্তসাধনা (২ খণ্ড ), বি*বভারতাী, ১৩৭৩। 
দাস, ডঃ সত্যনারায়ণ-_বাংলার প্রাবিড় শহ্দ, কাঁলকাতা, ১৯৯৩। 
বীরভূম জেলার গ্রামনাম, কলিকাতা, ১৯৮ । 
দাস, হারদাস - শ্রীশ্রীগোড়ীয় বৈষব আভধান, নবদ্বীপ, ৪৭১ চৈতন্যাধ্দ । 
দাস ও মুখোপাধ্যায়--পাশ্চমবঙ্গের আদবাসী আন্দোলন, কলিকাতা, ১৯৭৭। 
দাশগপ্ত+ পরেশচন্দ্রু--প্রাগোতিহাসিক বাংলা, কাঁলকাতা ১৯৮১। 
দাশগুপ্ত? শীশভূষণ--ভারতের শান্তসাধনা ও শান্ত সাহত্যঃ কাঁলকাতা, ১৩৭২। 
পাঁশ্চমবঙ্গ সরকার _ পাঁশ্চমবধ্পোর লোকসংস্কৃতি, কাঁলকাতা, ১৯৭০ । 
বন্দ্যোপাধ্যায়, কালী প্রসন্ন মধ্যযুগের বাত্গালা, কলিকাতা, ১৩৩০ । 
বন্দ্যোপাধ্যায়, জীতেদ্দ্ুনাথ--পণ্টোপাসনা কলিকাতা, ১৯৬০ । 
বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ--সংবাদপন্রের সেকালের কথা (২ থণ্ড ) কলিকাতা । 
বন্দ্যোপাধ্যায়, রাখালদাস-_বাঞ্গালার ইতিহাস (২ খণ্ড ৯ কাঁলকাতা, ১৯৭১। 
বসাক, রাধাগোৌবন্দ--রামচরিত ( মূলসহ অন: : কলিকাতা, ১৩৬০ । 
বস্ত্র আশটীষ- বাংলার ভমণ (২য় খণ্ড ) কলিকাতা; ১৯৪০। 
বস্তু, গোপেন্দ্রকৃফ বাংলার লৌকিক দেবতা, কাঁলকাতা ১৯৮৭ । 
বসু নগেন্দ্রনাথ-বি“বকোষ (২২ খণ্ড ), ১ম সংস্করণ, কলিকাতা । 
নঙ্গের জাতীয় ইীতহাস (ব্রাহ্মণ কাণ্ড ), কলিকাতা, ১৩০৫ | 
বর্ধমানের পরাকথা, কালকাতা, ১৩২১। 
সঃ কাব বজয়রামের তীর্থ মঞ্গল, কাঁলকাতা, ১৩২২ । 
ভট্রাচাষ? আশ.তোষ--বাংলা মঙ্গলকান্যের ইতিহাস: কাঁলকাতা? ১৯৭৫ । 
বাংলার লোকশ্রতি, কলিকাতা, ১৩৯২। 
ভগ্টাচাষণ জ্ঞানানম্দ-__প.বশ্ছিলীর ক্রমাববর্তন, ১৯৮০ 
ভট্টাচার্য দখনেশচন্দ্ু--বাঙ্গালীর সারস্বত অবদান (১ম ), কলিকাতা, ১৯৫৮। 
ভট্টাচাষণ নরেন্দ্ুনাথ-_ভারতীয় ধমের হীতিহাস, কলিকাতা, ১৩৮৪ । 
ভট্রাচাধঃ হংসনারায়ণ__হিম্দ্‌দের দেবদেবী (৩ খণ্ড ), কাঁলকাতা, ১৯৯২। 
মণ্ডল, ডঃ সুশীলা- বঙ্গদেশের ইতিহাস, কাঁলিকাতা, ১৯৬৩ । 


৩৭৪ বধমান £ ইতিহাস ও সংস্কাঁত 


মাইত, ডঃ প্রদ্যোতকুমার-_বাংলার লোকধন্ম“ ও উৎসব পাঁর[চাতিঃ কাঁলকাতা, ১৯৮৮ ॥ 
মুখোপাধ্যায়, প্রভাতকুমার_-নবন্দ্রানভারত, কলিকাতা, ১৯৫৮ ॥ 
মুখোপাধ্যাক, রাখালদাস--বধমান রাজবংশান:চারত, বর্ধমান, ১৩২১। 
ভত্রাচাব" ও ভট্টাচা--সমাজ 'বজ্ঞানীয ভ্‌গোল, কাঁলকাতা, ১৯৭৭ । 
মুখোপাধ্যায়, আুখনয়-স্ুলতানী আমলের দু”শ বছর, কলিকাতা, ১৯৬২। 
মুখোপাধ্যায় হরেকৃফ--গোড়বঙ্গ সংদ্কৃতি, কাঁলকাতা, ১৯৭২ । 
ণমন্্, অশোক-_সঃ পাঁশ্চমবঙ্গের পজাপার্বণ ও মেলা &ম খণ্ড (বর্ধমান ও প.রহীলয়! 

জেলা ), ।নউ 'দল্লন, ১৯৮২ । 
ধমন্র, অমলেম্দ-_রাঢ়ের সংস্কৃতি ও ধম“ঠাকুরঃ কলিকাতা, ১৯৭২ । 
মন, সতাীশচন্দ্র__ ষশোর খুলনার ইতিহাস € ২ থণ্ড ), কাঁলকাতা । 
রায় দাীথলনাথ -মার্শদাবাদ কাঁহন৭, কলকাতা, ১৯৮৩ । 
রায়, নীহাররঞ্জন--বাঙালীর ইতিহাস (আদ পরব4), কাঁলকাতা, ১৯৮০। 
রা্স বদ্যানাধ' যোগেশচন্দ্র_ প্জাপার্বণঃ ি*বভারতা। 
সরকার, ডঃ দীনেশচন্দ্র -শিলালেখ তাম্রশাসনা দর প্রসঙ্গ, কালিকাতা, ৯৯৮২ । 
সান্যাল, ডঃ হতেশরঞ্জন-_বাংলার কী1তনের ইতিহাসঃ কলিকাতা, ১৯৮৯ । 
সুরঃ ডঃ অতুল- বাংলার সামাজিক ইতিহাস, কাঁলকা তা, ১৯৮০ । 

বাঙালীর নৃতাঁত্বক পরিচয়, কলিকাতা । 

সেন, দীনেশচন্দ্র বৃহৎ বঙ্গ (২য় খণ্ড ), কাঁলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৩৪২ । 
সেন, ডঃ স্ুকুমার-_বঙ্গভুমিকাঃ কলিকাতা, ১৯৭৪। 

শ্প্রাচীন বাংলা ও বাঙাল, কাঁলকাতা, ১৯৬২ । 
সেনগ-প্র, গোরাঙ্গগোপাল-ত্বদেশীর় ভারতাবদ্যা পাঁথক, কাঁলকাতা, ১৩৭৯ । 
সেনগ.গ্ড, পল্লপব-- পূজা পাবণের উৎস কথা, কলিকাতা, ১৯৮৪ । 
সেনগন্ঞ্তঃ শঙ্কর -বাংলা ও বাঙালীর পারচয় (১ম খণ্ড 1, কালকাতা। ১৯৮৫ & 
সেনগ-্, স্ুবোধ-__সঃ বাঙাল] চাঁরতাভিধান, কলিকাতা, ১৯৭৬ । 

[বিশেষ দ্রন্টব্য 2 1ছতীয় খণ্ডের অন্টম ও নবম অধ্য।য়ের গ্রন্থপঞ্জন দেখুন । 


পত্র-পন্রিক। 


(081০01009 [২০12৬ 

2০91081 ০091 4/৯515010 50998610% ০91 3৩7181- 
4৯170010101 170012 € /৯০৪-]০), 

[70120 41017691955 : 4৯ 6৬/০৬/৮৯1১) 
1104191) 11151411091 €301:97101015০ 

[17074.17 4৯701009 89 

20110 00011091) €৮9100008 

17611095091 13070%/210) 105 251) (070৬ 61511- 
(100107 11805112৮7 € 15061 1.010107 ). 

অন্টম বঙ্গ সাহত্য সম্মেলন (স্মারক গ্ন্থ , বধনান- ১৩৯১ । 
বধমান সাম্মলন*, হারনক জয়ন্ত) সংখ্যা । 

বধণমান সম্মলন?, সুবর্ণ জয়ন্তা সংখ্যা । 

বধমান পার$চাত (স্মারক গ্রন্থ ), বধমান, ১৯৫৪ । 
'সাহতা পাঁরবৎ পাঁন্রকা” ! 

প্রবাসী" পাত্রকা। 

“ভারতবষ”' পাত্রকা । 

“ধাঁসিক বঙ্সুমতন” পাত্রকা । 

“কোশিকণ? । 

লোকসংস্কীতি গবেষণা পণন্তকা । 

'আনন্দ সাহা পাভ্রকা। উত্তরপাড়া । 

গণকণ্ঠ ( বাভন্ব সংখ্যা )। 

শ্রীষোগাদ্যাবাণধপশঠি পাণন্রকা ( প্রাটনাম জর়ভ্তা সংখ্যা ), ক্ষারগ্রাম' ১৯৬৯ । 
রাজকলেজ পাত্রকা ( শতবর্ষ সংখ্যা ) বধ'মান। 
মেড়তলার ভট্টাচাষ" বংশ ॥ 

বধমান পৌরসভা ( শতবষ“ সংখ্যা )। 
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আস্তবরণ দাস 
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বধমান 2 ইতিহাস ও সংস্কৃতি 
গ্রন্থ সম্পর্কে কয়েকটি অভিমত 


'দুলভি পাঁণ্ডিত্যের অধিকারীদের তুলনায় একেবারেই অপরাচিত শন্দ্েবর 
চৌধুরীর লেখা “বর্ধমান ঃ ইতিহাস ও সংস্কাতি” বইয়ের ১ম থণ্ড হাতে নিয়ে ফিছ-টা 
সংশয় জাগা স্বাভাঁবক । 1কন্তু বইটি পড়ার পর মৃখবম্ধ লেখক অশোক মিন্রের মত 
আমরাও বলতে পারি, ধবশেষ চমৎকৃত বোধ করোছি। নিষ্ঠা অধ্যবসায় সততা ও 
গবেষণা কাজে উত্তমশ্রেণর উদ্ামের প্রাণ এই বইতে পাওয়া গেছে । যজ্রে*বর 
চৌধুরী পেশায় একজন বাঙ্ককম?* কিন্তু তাঁর ষোগাতা ও নিরপেক্ষতা সম্পকে বইটি 
পড়ার পর, কোনো সংশয় থাকে না।' দেশ 


“যজ্ঞে*বর চৌধরী পেশাদার গ্রাতিহাসক না হলেও ষে গ্রন্থাট রচনা করেছেন, তার 
আদর্শ ?িংবা আদল প্রচলাঁনভর হলেও, ষে কোনও পেশাদার এতহাসকের পক্ষেই 
তা 'দগদর্শক । এ গ্রন্থে অত্যন্ত ব্যাপক, পাঁরশ্রমসাধাঃ এবং সং গবেষণার স্রন্দর 
1নদশ“ন গয়েছে । আটাঁট স্ুরচিত অধ্যায়ে 1বন্যস্ত এ গ্রন্থে বহ] প্রমাণ মহ বিবৃত হয়েছে 
দেশ পাঁরাঁচাত, ভূমি পারাঁচাতি, নদনদণ, প্রাগোতিহাসিক অবস্থা। প্রাচীন ইতিহাস, 
পথঘাটের ইতিবৃত্ত এবং শবস্নৃত” গঙ্গারডি॥। বিনবাচিত গ্রন্থপাপ্ জুনিবাচিত । 
রেনেলের দ্‌ল“ভ মানাচত্ত আছে, আছে ৪৬টি মূল্যবান আলোকিন্ত্। সমগ্র রচনাতে 
স্টগভটর 1জজ্ঞাসার সঙ্গে আন্তীগক দরদের সংামশ্রণ সুস্পন্ঠ। আনন্দব'জার 


প্রথম খন্ডের রেশ টেনে বলা যায়- বর্ধমানের হাতহাম ও সংস্কাতর লেখক 
শ্ীক্জে*বর চৌধূরণর গবেবণা ব্যাপক এবং গভার । প্রত্যেক।১ অধ্যার স্থালাথত এবং 
বশ্লেবণে সম্ধ । বণ হাঙ্গামাঃ রাজবংমেন কথা, ভুম-রাজস্ব। সাহতা ও সংস্কাতি 
ইত্যাদ অধ্যায়ের মধো লেখকের মননশ।লতার পরিচয় পাওর়। যায় । ভবিষাতে 
গবেষকদের কাজে লাগবে । 1বশেষত ভুমিরাজস্ব ও ভূমিশংসকার অধ্যারাও শুধুমান্ত 
বধণমানের ইতিহাস নয়--বাংলার ইতিহাসের দোত্তেও একি অনবদা অবদান । 
পাদট'।কা ও নিবাঁচিত গ্ন্থপঞ্ীর মধ্যে লেখকের কঙ্জের পাগশ্রমের পারচয় মেলে। 
তত।য় খণ্ডের ভান/ পাঠকের। অবশ্যই খাগ্রব্যাকুণ থাকবেন । গ্র্থাঠ জেলার ইতিহাস 
হলেও, বাংলো ও বাঙালার ইতিহাস জানার জনও অবশাপাঠ্য ।” গণশক্তি 


'জীষজ্ঞেশ্বর চৌধ:রখন বিধাধান £ ইতিহাস ও সংক্কাতির ছিতায় খণ্ডের এই 
বসত 'বষয়বস্তু যে কেবল একাঁট জেলার ?ববরণকেই তুলে ধরেছে তা বললে আবিচার 
করা হবে । সমগ্র বাঙলার ইতিহাসের ধারাপথে একটি জেলার ক্রমাবকাশের 'বাভল্ন 
পাঁরকে উপলাষ্ধ করতে গিয়ে আমরা যেন একটি পচ্গি ভুথণ্ডের প্রতিচ্ছবিকেই 
উপলাদ্ধ কার । বধধমানের ইতিহাসকে কেবল বধমানবাসীদের উপযোগী করেই রচিত 
হয়নি । সমস্ত বাঙলাভাষী পাঠকের কাছেই গ্রন্থটি মযাঁদ। পাবে ।, প্রতিদিন 
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